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তাফসীরে সূরা তওবা 
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মূল 
ড. শহীদ আবুল্লাহ আযযাম (রহঃ) 
অনুবাদ 
মাওলানা নাসীম আরাফাত 


মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭ 


নানৃতবী রহ. প্রকাশনী 


৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 


প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২ ই. 


প্রকাশক [ নানূতবী রহ. প্রকাশনী ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রকাশনা কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত, 
প্রচ্ছদ 0 জি.এম. মাওলা, বর্ণবিন্যাস 2 এম. হক কম্পিউটার্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। 


মূল্য : ৪৫০ টাকা মাত্র 
পরিবেশনায় 
৩৩৪/ডি, যাত্রাবাড়ি, বায়তুল মোকাররম, 
ঢাকা। _ ঢাকা-১০০০। 
রফরফ বুক পয়েন্ট 
পাঠক বন্ধু মাকে্ট 


৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । 


উৎসর্গ 


শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) 
তার শহীদ পুক্রদ্বয় 


তাফসীরে সূরা তওবা ৫ 
অনুবাদকের অভিব্যক্তি 


বক্ষমান গ্রন্থটি কোন তাফসীর গ্রন্থ নয়। শহীদ ড. আল্লামা আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর বক্তৃতামালার 
. সংকলন গ্রন্থ। তাহলে কী হবে! বহু তাফসীর গরস্থের মাঝে তা আজ অনন্য। অতুলনীয়। স্বীয় মহিমায় ভাস্বর । 
অভিজ্ঞতার বর্ণনায় দীর্ডিময়। উদ্তাসিত। একেবারে বিরল বর্তমান সময়ে এ ধরনের প্রস্থ কোথাও খুঁজে পাওয়া - 
যাবে না। 

কারণ, আফগান রণাঙ্গনে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ ব্যুহ রচিত হয়েছিল তা ছিল প্রকৃত 
জিহাদ । যারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তারা ছিলেন মুজাহিদ । বহু ঘটনা, অলৌকিক কাহিনী তার উজ্জ্বল 
প্রমাণ। সেই মুজাহিদদের মাঝে যিনি শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন স্বনামধন্য; যার খ্যাতি ছিল দুনিয়াজোড়া; যিনি 
ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের ছিলেন প্রজ্জোল উপমা; তিনি যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন; গোটা 
আফগানিস্তান চষে ফিরলেন; স্বচক্ষে দেখলেন রণাঙ্গনের সবকিছু; এর আগেও যিনি ফিলিস্তিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন; সেখানকার মুজাহিদদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; তার জন্য অনেক কিছু বোঝা, অনুভব করা, 
উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ ছিল, যা অন্য কারো জন্য সম্ভব ছিল না। তার সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল 
আলোকমালাই তিনি বন্তৃতার পরতে পরতে রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যা বর্তমান সময়ে কেউ রেখে 
যেতে পারেনি। তাই এ গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা । যা যুগ যুগ ধরে আলোর মশাল নিয়ে দিশেহারা 
পথত্রষ্ট সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের দিশা দিবে । হিদায়াতের উজ্জ্বল আলোকিত পথ দেখাবে । 

আমাদের দেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী । অনেক বেশী। আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্ত্র অজ্ঞতাও বেশী । 
অনেক অনেক বেশী । যা চিন্তা করলে লজ্জায় মুখ মলিন হয়ে যায়। তাই আমাদের কর্ণধার শ্রেণীর লোকেরাও 
জিহাদ আর সন্ত্রাসের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। তারা মুজাহিদদের সন্ত্রাসী বলে ঈমান হারায় । জিহাদ 
সম্পর্কে কটুক্তি করে বেঈমান হয়। অথচ এর অনুভূতিও তাদের নেই। 

এহেন পরিস্থিতিতে জিহাদ কী? জিহাদ কী চায়? কেন প্রত্যেক মুসলমানকে মুজাহিদ হতে হবে? কারা 
. জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? কিভাবে করছে? কেন পাশ্চাত্য জগত জিহাদকে ভয় পায়? কেন মুজাহিদকে 
সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে? আর জিহাদকে সন্ত্রাস বলে? এ ধরনের হাজারো বিচিত্র প্রশ্নের সাবলীল সুন্দর 
যুক্তিপূর্ণ সমাধান এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে 
হারান রানির ন্হ রা হেরা বিরিতি রর রিরাহাতে হাড় 
করে। সঠিক চিন্তা ও চেতনায় টইটস্বুর হয় হৃদয়। জেগে উঠে ঘৃমস্ত নিজীবি প্রাণ । 

তাই এ গ্রন্থটি এক অনন্য গ্রন্থ। বিরল গ্রন্থ । জাগো মুজাহিদ ও.রহমত পত্রিকায় এর অনুবাদ প্রকাশকালে 
সুবিজ্ঞ পাঠক মহলের অনুভূতি, মতামত ও আবেগ-উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশই তার প্রমাণ। 

হাজারো বাধার বিষ্ধ্যাচল পেরিয়ে গ্রন্থাকারে যখন তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তখন অনেকের কথাই 
মানসপটে ভেসে উঠছে। আমি সবাইকে শুকরিয়া জানাই। সবার নিকট দু'আ চাই। আমিও দুআ করি যেন 
আল্লাহ এ শ্রমকে কবুল করেন। আমাদের নাজাতের উসীলা বানান। 

আমীন... ..ছুম্মা আমীন ।... 


৪০৩/এ, খিলগীও চৌরাস্তা 
ঢাকা - ১২১৯ 
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শায়খ আব্দুল হাফিজ মক্কী (দা-বা.) এর 
দুআ ও অভিমত এর অনুবাদ 


সকল প্রশংসা এক আল্লাহর । দরূদ ও সালাম তার জন্য যার পর 
কোন নবী নেই । আর তার পরিজন ও সকল সাহাবীর জন্য । 

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ এর 
শিক্ষক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা নাসীম আরাফাত সাহেব এলেন এবং 
শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর ফি জিলালি সৃরাতিত তাওবাহ 
গ্রন্থের পাগুলিপি আমাকে দেখালেন। বাংলা ভাষাভাষীদের উপকারার্থে 
আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তিনি তা অনুবাদ করেছেন। 

আল্লাহ তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করুন। আল্লাহর নিকট দুআ করি, 
তিনি যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষীদের উপকৃত করেন যেমন 
আরবদের উপকৃত করেছেন। সংকলক ও অনুবাদকের পুণ্যের পাল্লায় 
তাকে রেখে দেন। আল্লাহ তাআলা সব কল্যাণ দ্বারা তাদের মর্যাদাবান 
করেন। সব ধরনের অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে হেফাজত করেন। নিজ 
অনুগহ ও দয়ায় এ গ্রন্থটি কবুল করে নেন। আমীন। র 

মুজাহিদদের ইমাম, নবী-রাসূলদের সর্দার, নেককার ও পুণ্যবানদের 
নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তীর পরিবার- 
পরিজন ও সাথীবর্ণের উপর আল্লাহ তা'আলা দরূদ ও সালাম বর্ষিত 
করুন। ৰ 


| আব্দুল হাফিজ মক্কী, ঢাকা 
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি ।' 


৮ তাফসীরে সূরা তওবা 


শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী 


আসবাহ আল হারতিয়া। ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি এঁতিহ্যবাহী গ্রাম। খুগ যুগ ধরে 
ইতিহাসের পাতায় এ গ্রামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ । কারণ এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে বহু মহামানবকে। 
বহু মুজাহিদ আর সমরবিদকে। বহু দার্শনিক আর চিস্তাবিদকে । বনু সাহিত্যিক আর ভাষাবিদকে । 

১৯৪১ সাল। আসবাহ আল হারতিয়া তখন পরাধীন। ইহুদীদের পদভারে রক্তাক্ত। তার দুরন্ত 
বায়ুর বুকে সন্তানহারা মায়ের আহাজারি। এতীম শিশুদের আর্তচিৎকার। অসহায় বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের 
চোখে চোখে অশ্রুর বান। কৌমার্ষছিন্ন যুবতী আর তরুণীদের চোখে প্রতিশোধের লেলিহান আগুন । ঠিক 
তখন আসবাহ আল হারতিয়ায় জন্ুগ্রহণ করেন এক নবজাত সন্তান। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযঘাম। 
পারিবারিক এতিহ্যে লালিত হন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে। মহব্বত করতে শিখেন আল্লাহ ও তার 
রাসূলকে; আল্লাহর পথে জিহাদে রত বীর বাহাদুরদেরকে; সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে। আখিরাতের 
চিন্তা-ফিকির আর শাহাদাতের তামান্না শৈশব থেকেই তার চরিত্রে ফুটে উঠতে থাকে। 

আব্দুল্লাহ আযযাম এক ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর। সদা গন্তীর, নিষ্ঠাবান, চিন্তায় ডুবে থাকা এক 
কিশোর । নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা তার চরিত্রকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অল্প বয়সেই 
তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে মুসলমানদের মাঝে জাগ্বত করতে 
পেরেশান হয়ে পড়েন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তার অসাধারণ গুণাবলী দেখে শিক্ষকরা 
হতবাক হয়ে যান। তারা ভাবতে থাকেন, আমাদের এ সঙ্জান কালের ব্যবধানে নিশ্চয় বড় কিছু হবে। 
হয়তো আল্লাহ তার দ্বারা ইসলামের সংস্কারের কাজ নিবেন। সুনামের সাথেই তিনি লেখাপড়া করতে 
থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। ক্লাসে সবার চেয়ে ছোট 
হওয়া সত্তেও তিনি সবচেয়ে বেশী সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন। এরপর তিনি এঘিকালচারাল কাদরী 
কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ডিপেক্সামা ডিগ্রি লাভ করেন। 

তারপর দক্ষণ জর্দানের আদ্দির নামক গ্রামে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। কিন্ত তার 
পিপাসার্ত মন তখনো ছিল অস্থির-উতলা । তাই দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং 
১৯৬৬ সালে শরিয়াহ(ইসলামী আইন) এর উপর বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। 

১৯৬৭ সাল। ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখল করে নিল। রক্তে রঞ্জিত হল পশ্চিমতীর । চোখের সামনে 
দেখলেন, নিতিন আর নিপীড়নের ভয়াল চিত্র। বুক ফাটা আহাজারি, কান্না আর বিলাপের অসহনীয় 
বেদনায় টনটন করতে থাকে তার হৃদয়। চোখেই জমাট বেঁধে যায় অশ্রু । তিনি শপথ করলেন, না, 
আর নয়। ইহুদীদের দখলদারিত্ের অধীনে তিনি আর থাকবেন না । তার পেশীতে প্রতিশোধের আগুন 
জলে উঠে। চির চেনা শান্ত সমাহিত সেই আযযাম যেন জ্লত্ত অঙ্গার । তবে অত্যন্ত নিরব । দারুণ 
চিন্তাশীল। সময়ের ব্যবধানে হলেও তিনি সফলতার মুখ দেখতে চান। অত্যাচারীর হাত চিরতরে 
গুড়িয়ে দিতে চান। 

১৯৭০ সাল। তিনি তখন জর্দানে। ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ 
দিলেন। শুরু হল তীর জীবনের আরেক অধ্যায়। চিন্তায় লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে দৃঢ়পদে 
এগিয়ে চললেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন, না, তাকে আরো পড়তে হবে । 


তাফসীরে সূরা তওবা 
2 
মিসরে । ভর্তি হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে । এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী 
লাভ করলেন। ১৯৭১ সালে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাগ্তিত্যের পুরক্ষার লাভ করেন। সে 
বৎসরই তিনি ইসলামি আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন উেসুলুল ফিকহ) এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ 
করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ) এর (১৯০৬-১৯৬৬) 
পরিবারের খোঁজখবর নিতে যান। 

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম দেড় বৎসর ফিলিস্তিনের জিহাদে অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সাথে জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। কিন্তু এ সময় তিনি মানসিকভাবে প্রশান্ত ছিলেন না। কারণ তিনি 
দেখতেন, যারা ফিলিস্তিনের জিহাদে রত তাদের অনেকেই ইসলাম থেকে অনেক দূরে ৷ মাঝে মধ্যেই 
তিনি দুঃখ করে বলতেন, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য এটা কোন ধরনের জিহাদ হচ্ছে, যেখানে 
মুজাহিদ ভাইয়েরা পেস্সইং কার্ড, গান শোনা আর টেলিভিশনের অশন্নীল ছবি দেখে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে! 
তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতেন, হাজারো মানুষের জনবহুল জায়গায় সালাতের জন্য আহবান করা 
হলে একেবারেই অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত হয় যাদের হাতের আহ্ছুলী দিয়ে গোনা সম্ভব, এদের দিয়ে 
কী জিহাদ হবে! তাই তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা 
তাকে প্রতিহত করত। বাধা দিত। একদিন তিনি এক মুজাহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনের 
এই অভ্যুথানের সাথে কি দ্বীনের কোন সম্পর্ক আছে? তখন সেই মুজাহিদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলল, 
এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। 

এ কথা শোনার পর তার মন ভেঙে যায়। তিনি ফিলিস্তিনের রণাঙ্গন ত্যাগ করে সৌদি আরবে চলে 
আসেন। জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে ইসলামের নির্মল 
চেতনা ও জিহাদী জধবা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করতে 
পারেন, মুসলিম উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারবে এঁকাবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী। এ ছাড়া বিজয় সম্ভব 
নয়। তখন থেকে জিহাদ আর বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ আর বিনোদনের সঙ্গী । তিনি অত্যন্ত 
জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে থাকেন, আর কোন সমঝোতা নয়, নয় কোন আলাপ আর আলোচনা । 
জিহাদ আর রাইফেলই হবে সমাধানের একমাত্র পথ। 

১৯৮০ সাল। হজ্জে এসেছেন এক আফগান মুজাহিদ | সহসা তার সাথে দেখা হয়ে যায় ড. 
আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর। কথার তালে তালে সখ্যতা বৃদ্ধি পেল। একের পর এক শুনলেন 
আফগান জিহাদের অবিশ্বাস্য কাহিনীমালা। মুজাহিদদের ত্যাগ, কুরবানী আর আল্লাহর মদদের 
কাহিনীমালা শুনতে শুনতে ড. আব্দুল্লাহ আযযাম অভিভূত হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এতোদিন 
ধরে তিনি এ পথটিই খুঁজে ফিরছেন। এরই তালাশে আছেন। এরপর তার মন অস্থির হয়ে উঠে। অশান্ত 
হয়ে উঠে। তিনি বাদশাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে পাকিস্তানের 
ইসলামাবাদে চলে আসেন। শুরুতে তিনি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক 
হিসেবে যোগ দেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু আফগান মুজাহিদ নেতার সাথে তীর সখ্যতা গড়ে উঠে। 
তখন আফগান জিহাদ সম্পর্কে তিনি বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেন। নানা বিষয়ে খোজ খবর নেন। চলমান 
জিহাদের রূপরেখা অনুধাবন করেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে আফগান জিহাদে 
আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়-মন, মেধা-যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু অকাতরে উজাড় করে দান 
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করেন। আত্মতৃপ্ত শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের কণ্ঠ চিরে বার বার রাসূলের এই বাণীটি মুজাহিদদের 
মাঝে ছড়িয়ে পড়ত, “আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে এক মুহূর্ত দাড়িয়ে থাকা ষাট বৎসর ইবাদতে 
দাড়িয়ে থাকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।” তারপর তা তাদের হৃদয় সুয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শাহাদাতের আশায় 
তাদের অস্থির করে ছাড়ত। ব্যাকুল করে দিত। 
_.. আবুল্লাহ আযযাম ও তর প্রিয় শিষ্য উসামা বিন লাদেন পেশোয়ারে অবস্থানকালে মুজাহিদদের 
সেবা সংস্থা বায়তুল আনসারে যোগ দেন। এ সংস্থা আফগান মুজাহিদদের সব ধরনের সাহায্য 
সহযোগিতা করত। নতুন মুজাহিদদের পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্তানে সম্মুখ যুদ্ধে প্রেরণ 
করত। ইতোমধ্যে তিনি তার পরিবারকেও নিয়ে আসেন। 

এরপর আব্ুল্লাহ আযযাম আরো সামনে অগ্রসর হলেন। জিহাদের প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল 
হলেন । হাতে তুলে নিলেন অস্ত্র। ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্মুখ লড়াইয়ে । অসম 
সাহসিকতায় বীরের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন। আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার জন্য তিনি উতলা হয়ে 
উঠলেন। ছুটে চললেন এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। এক রণক্ষেত্র থেকে আরেক রণক্ষেত্রে। আহ! এ 
যেন আরেক জীবন। এ জীবনের কোন মৃত্যু নেই। এর স্বাদ, রঙ, রূপ আর প্রকৃতি একেবারে আলাদা । 
অনন্য । তিনি আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে ছুটে গেলেন। লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, 
পাঞ্জশির উপত্যকা, কাবুল আর জালালাবাদে ছুটে চললেন বিরামহীন গতিতে । ফলে আফগান রণাঙ্গনের 
সাধারণ যোদ্ধা ও মুজাহিদদের সাথে তার পরিচয় হয়। সখ্যতা হয়। বন্ধুত্ব হয়। সবাই তীকে তার 
হৃদয়ের উদারতা, জিহাদী জযবা, আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার আকুতি, মুসলিম উম্মাহর দরদী 
“ব্যক্তিত্বের কারণে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে থাকে । মহব্বত করতে থাকে । 

এরপর তিনি আবার ফিরে আসেন পেশোয়ারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এবার তিনি একেবারে টইটম্বুর 
গোটা আফগান রণাঙ্গনের সমস্যা-সমাধান তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে । জিহাদের এই কাফেলাকে 
সঠিক পথে পরিচালনার ও চুড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার তামান্নায় তিনি অধীর অস্থির । তাই 
মুজাহিদদের মাঝে সংস্কারমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। মুজাহিদদের পরিশুদ্ধ করতে লাগলেন। 
জিহাদের পথে নানা বিভ্রান্তির আলোচনা করতে লাগলেন। বিভক্ত মুজাহিদদের গ্রপগুলোকে একই 
কাতারে নিয়ে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে দুআ করতে লাগলেন। যারা কখনো 
জিহাদের কাতারে শামিল হয়নি; সম্মুখ লড়াইয়ে অংশ নেয়নি তাদের প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার 
জন্য উদ্ুদ্ধ করতে লাগলেন । শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের সেই বক্তৃতা সংকলনই পরবর্তীতে “ফি জিলালি 
সুরাতিত তাওবা” নামক গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়। বক্ষমান তাফসীর গ্রন্থটি তারই বাংলা অনুবাদ । 

আফগান মুজাহিদ নেতাদের মাঝে তার প্রভাব ছিল খুবই গুরুতৃপূর্ণ। অত্যন্ত প্রশংসনীয় । তাই 
বাই তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন । তার প্রস্তাব, পরিকল্পনাকে কেউ অগ্বাহ্য করতে পারত না। 

এরপর তিনি মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের ব্যাপারে জাগ্তত করার দিকে মনোনিবেশ 
করেন। আফগান জিহাদের পবিত্র আহবানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ছুটে যান বিশ্বের বহু দেশে। সাক্ষাৎ 
করেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজসেবক ব্যক্তিত্বদের সাথে। 
সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে থাকেন। চারদিকে ছুটতে থাকে অনল প্রবাহ। তিনি 
দ্বীনের হেফাজতের জন্য, শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের লু্ঠিত ভূমিকে উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে 
বেরিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্ুদ্ধ করতে থাকেন। ফীকে ফাকে তার কলমও ছুটতে থাকে । তিনি 


তাফসীরে সূরা তওবা ১১ 
জিহাদ বিষয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন। যা এখনো পাঠককে আন্দোলিত করে । আলোড়িত 
করে। জিহাদের পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্ুদ্ধ করে। পুস্তকগুলোর শীর্ষে রয়েছে- এসো কাফেলাবদ্ধ হই, 
_ ভালবাসে ইত্যাদি । 
শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযামের অবিরাম প্রচেষ্ঠা, মেহনত-মুজাহাদা সফলতার আলো দেখতে পায়। 
তিনি বিশ্বের মুসলমানদেরকে আফগান জিহাদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। 
ফলে আফগান জিহাদ শুধু আফগান জনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ - 
করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ছুটে আসতে 
থাকে । তারা ইহুদী-থৃস্টানদের হাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত মুসলিম মা-বোনদের উদ্ধারে শপথ গ্রহণ 
করতে থাকে এবং প্রত্যেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে । 

তিনি তার মানসপটে একটি চিত্রই একেছিলেন। তাহল, জিহাদের মাধ্যমে খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠা 
করা। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং বারবার বলতেন, পৃথিবীর বুকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ 
চালিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাবকে অকুষ্ঠ চিত্তে প্রত্যাখান 
করেছেন। আর দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হয় 
তিনি বিজয়ী হবেন, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। 

আফগান রণাঙ্গন ছিল তার স্বপ্নের চারণভূমি । তাই তিনি বলতেন, আমি কখনো জিহাদের ভূমি 
পরিত্যাগ করব না, তিনটি অবস্থা ছাড়া। হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত 
হব, নতুবা হাত বাধা অবস্থায় আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হবে। 

একদিন মিশ্বারে খুতবা দানকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, “আমি মনে করি, আমার প্রকৃত 
বয়স হচ্ছে নয় বৎসর। সাড়ে সাত বৎসর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বৎসর কেটেছে 
ফিলিস্তিনের জিহাদে । এছাড়া আমার জীবনের বাকী সময়গুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই ।” তিনি 
আরো বললেন, জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না যতক্ষণ পর্যস্ত না এক আল্লাহর ইবাদত করা হবে। এ 
জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে 
যতক্ষণ পর্যন্ত না সব নিযাঁতিত মানুষকে মুক্ত করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না 
আমাদের সম্মান ও লুষ্ঠিত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা হবে। জিহাদ হল চিরস্থায়ী মর্যাদার পথ । 
হইনি। বরং আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের কাছেই পরাজিত হয়েছি। 

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন । ধর্মানুরাগ, আল্লাহর উপর 
নির্ভরশীলতা, সংযমশীলতা ছিল তীর চারিত্রিক অলংকার। তিনি কখনো কারো সাথে অসৌজন্যমূলক 
আচরণ করতেন না। তরুণদের তিনি ভিন্ন চোখে দেখতেন। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সব 
ধরনের ভয়-ভীতি মাড়িয়ে হৃদয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্তত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি নিয়মিত সিয়াম 
পালন করতেন। বিশেষ করে দাউদ আলাইহিস সালামের সুন্নাহ অনুযায়ী অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন 
করতেন আরেকদিন বিরত থাকতেন। এভাবে তিনি সারা বৎসর সিয়াম পালন করতেন। সোমবার ও 


১২ তাফসীরে সূরা তওবা 
বৃহস্পতিবার তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং অন্যদেরও এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত 
করতেন। 

একদা এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল । পেশোয়ারে কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ঘোষণা দিল, শাইখ 
আব্দুল্লাহ আযযাম কাফের হয়ে গেছে । কারণ তিনি মুসলমানদের সম্পদ অপচয় করছেন। 

শাইখ আব্দুল্লাহ আযঘাম এ সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন না। ক্ষিপ্তও হলেন না। তাদের সাথে কোন 
রুঢ় আচরণও করলেন না। বরং তাদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন। এরপরও কিছু লোক 
বিরত হল না। তারা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে লাগল । অপবাদ ছড়াতে লাগল । শাইখ আযযাম 
কিন্তু একেবারেই নিরব । নির্বিকার । তিনি তাদের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। বরং নিয়মিত তাদের 
নিকট উপহার সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। তারপর একসময় তাদের ভুল ভাঙল । তখন তারা বলতে 
লাগল, আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের মত মানুষ দেখিনি । তিনি আমাদের 
নিয়মিত অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেতেন অথচ আমরা তার বিরুদ্ধে কটুবাক্য বলতাম। | 

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টা ও মুজাহাদার ফলে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ 
একত্রিত হল। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শক্রদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল । 
মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে লাগল। এ অবস্থায় শক্ররা তাকে সহ্য করতে 
পারল না। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার কৌশল খুঁজতে লাগল। 

পেশোয়ারে তিনি এক মসজিদে নিয়মিত জুমআর নামায পড়াতেন। নামাযের আগে অগ্নিঝরা 
বক্তৃতা দিতেন। দূরদূরাত্ত থেকে বহু মানুষ তার বক্তৃতা শুনতে ছুটে আসত । ১৯৮৯ সালে শক্ররা তাকে 
হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার মিম্বারের নিচে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী টিএনটি বিস্ফোরক রেখে দিল। এটা 
এতোই ভয়াবহ ছিল যে তা বিস্ফোরিত হলে পুরো মসজিদটি ধ্বসে পড়ত। মসজিদের কেউ বাঁচত না। 
কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন। তাই তা বিস্ফোরিত হয়নি। 

এ দিকে শক্ররা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগল । ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর । শুক্রবার। শাইখ 
আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে যেতেন সে পথে শক্ররা তিনটি বোমা 
পুঁতে রাখল। রাস্তাটি ছিল সরু । একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর 
১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে থামল । সে 
গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তার দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ । তার আরেক পুত্র তামীম আদনানী 
আরেকটি গাড়িতে করে পিছনে পিছনে আসছিল । শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। আর 
তখনই বিকট শব্দ করে শক্রদের পুতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে 
কেঁপে উঠল শহর । আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষেরা দৌড়ে এল। 
ইতোমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। অকুস্থলে তারা গাড়ির বিক্ষপ্ত টুকরো ছাড়া আর কিছুই পেলনা। 
বিস্ফোরণের ফলে শাইখের দুই ছেলের দেহ ১০০ মিটার উপরে উঠে গিয়েছিল। তাদের দেহ বিভিন্ন 
গাছের ডালে, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শহীদ ড. 
আব্দুল্লাহ আযযামের দেহকে রক্ষা করলেন। দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে 
হেলান দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তীর মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলাইহি রাজিউন। 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৩ 
তার শাহাদাতের সংবাদে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এলো। কান্নার রোল পড়ে গেল। 
মুজাহিদদের শিবিরে শিবিরে সে কান্না ছড়িয়ে পড়ল । স্তব্ধ হয়ে গেল তার বন্ধু-বান্ধব আর নিকটতম 
ব্যক্তিরা। | 
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“তারা তাদের মুখের ফুৎ্কারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্ত আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ 
বিকাশ ছাড়া আর কিছুই চান না। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে । 

১৯৯৯ সাল। আল জাজিরা টিভি চ্যানেল শাইখ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাৎকার নিল। তিনি 
তাতে বললেন, “শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একাই ছিলেন একটি 
উম্মাহ। একটি জাতি। তার শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তার মতো দ্বিতীয় আরেক সন্তান জন্ম 
দিতে পারেনি ।” 

টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে, “বিংশ শতাব্দীতে জিহাদকে পুনঃর্জাগরণে তিনিই দায়ী ।” 

চেচনিয়া জিহাদের ফিল্ড কমান্ডার ইবনুল খাত্তাব রহ. বলতেন, “১৯৮০-এর দশকে শহীদ শাইখ 
আব্দুল্লাহ আযযাম ছিলেন এমন একটি মুদ্রিত নাম যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও 
বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে। তিনি(আবুল্লাহ আযযাম) মুজাহিদীনদের ব্যাপারে বলতেন, যে কেউ 
জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল, “শহীদী কাফিলার সাথে” 1” 
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সূচীপত্র 
বিষয় ঠা 
জাম ভাজি ::576575255575255587514555558545555546551254256574852555577572 ১৭ 
হর57857557857577578754725558-5 ১৭ 
নামও পাসঙগির জালোচনী:১৮274-82555525875252525857885828858525 ১৭ 
বিসমিল্লাহ না লিখা ও তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা .................:.১.১.১.১.,১,১১১০০০০০০০০০০০১০০০০০০০০১০০৮০০০০, ১৮ 
ভিরিনার255607558555558575357585584585755747555145855555888 ১৯ 
থিতীর মুভি... 4755-887887255255777558442777454548 ২৮ 
তৃতীয় মজলিস. 8255525522572525585542288555558225575552555252885783554৯৮85588 45228551555 5585552587587545558558555555 ৩৮ 
চতুর্থ উজান ত:4784585777755558828777554755775 ৫০ 
ইঞিমা মালি 22755587557754555887885885452 ৬৬ 
বট াযারিটা447785588555677785778557517155577777758 ৯০ 
ভায়া অজজিন22:757787555554:5575275577858732248857855757875587575 ৯৬ 
জয় সজভান...255852758575772575575845577858755 ১০৬ 
জর: মাজ লারা 2১585৮8758555585388657255555855555252:57213554558 ১২১ 
ছায়া অভির /25242875758258822455755824584758752 ১৪২ 
প্রাকারিল মজলিডী ::::755555527585575755735558575272552575555255555624 ১৪৬ 
ভারত মহালিস.727562884455642572755255788545855555858 ১৫৮ 
ছায়োদল মাগি 3545585575778555558575877715728577745552875547558555 ১৭১ 
টুনা মভালির77777855515555578525855558754381752555282775528 ১৯৮ 
চাদর অভালিা2./4-7225255227255882555125757855 ২০৫ 
মোড়ল শাজলির০577555552876755535:8555524477452758855458824 ২১৯ 
ভার অজি ১:572548585454775549272855557775554577588, ২৩৫ 
অনার রজগি 557:575855151525755855555555555685452-5554 ২৪৮ 
নরিশে মজলিস 77522857857৮45575255787558842855757555472725 ২৫৯ 
রিং হালি 752477578754555777575558585555775758827 ২৭৩ 
প্ররবিরজজিস5555855654855455255552-85585255857525 ২৮৫ 
ঘারিলে মলিন ,77272175548525 75765545875 ২৯৬ 
পিয়োরিল জরি :77477578427554554587857788878 ৩০৮ 
চুরিিল জা 27785755585155855788587718827775517575775778 ৩১৭ 
০১১০৮১১টররিদারা রাজারা ইরা রড রাবার ররাহ্র্ারারার রাকা বারা ৩২৯ 
মিডিরিতা মজলিট.7775755772457875527575-4755:7458558 ৩৪০ 
গন্তিরিলার়িভজিল.:272875255585854558855:5-570552 ৩৫৪ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
০০121. নিটারচান্রা ররর ররর র্যা রা রাকাররার্কারারারা ররর রারর্যার্তা বায়রা. 
২১ রারিরানানরারেরারিরেরার্র রানার াব্জা রান য্রর্ার্রাররর্য্রাল্ারয্যারা াত্বারারারা... 
77481 12 চিরিরাররাার্রারার রা ররর র্য্রার্রারা রা র্র্যা্রারম্র্যাত্হারারারা, 4. 
17811 রুরা্ার্য্যারার্হার্যারারারািরর্রাারারারা রা রার্র্রাররারারাররারাটিিারারার ২. 
প্রামজিপ মাজলিন৮০422587720527552755245517852242885হ8 


টির মাহি 4571757555556557785555572587755475577555 
পঞ্চত্রিংশ মজলিস ৪৪৯ 
সখি হততওক্জিকতকঙকহকিকক৪৩ষকওখজড৪৪৪ক্রহকঞরকনকিওককগিতকরি$৮৪৬৮৪৩ক৪৪৪এর৯৯৩রকড রও রন ড৪ ৫৬৬৪ রর ৪ক৫গকিডপ্রিরিরওঞক্কউ্ত৬জ ভক্ত 
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প্রথম মজলিস 


সূরা তাওবা : আয়াত ১, ২, ৩ 
৪ 


পু 8 রা 17155 ০৮ 4 রা ৪০ 
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হর গা নে শিরা তা পুত 2১৪ 9 ০প লা? ০৬ ৪র্টা পা ঠ টব টি 
86 ৮৫196 এ ৩ ৮৫ 5 944 ৩৮ ০:95 99৬ ৫8 2৫4 9 919 
1. & ্ 


€১) আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। 
(২) সুতরাং তোমরা চার মাস এদেশে নির্বিঘ্নে পরিভ্রমণ কর। আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত 
করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্কিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ 
ও তার রাসূলের পক্ষ হতে লোকদের নিকট ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে 
দায়িতৃমুক্ত | অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর যদি বিমুখ হও, তাহলে 
জেনে নাও, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর আপনি কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির 
সুসংবাদ দিন। 


ূ্‌ নাম ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ৃঁ 

এটি মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা । আয়াতের সংখ্যা ১২৯। এ সূরায় মুসলিম সমাজের সাথে অন্যান্য 
88177858৮55 
সম্পর্কের সীমাও নির্ধারিত হয়েছে। 

এ সুরার সবচেয়ে প্রসিজ্ধ নাম তাওবা । কারণ, এ সূরায় ১১৭নং আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে ব্যাপকভাবে 
সকল মুসলমানের তওবা কবুল করে তাদের উপর অনুণ্বহ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ১১৮নং আয়াতে 
বিশেষভাবে তিনজন সাহাবী কাব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবী (রাঃ)-এর তাওবা 
কবুল করে তাদের উপর অনুগ্রহ করার ঘোষণা বিবৃত হয়েছে। 

এ সুরাটি সূরাতুল বারাআ নামেও প্রসিদ্ধ । বারাআ শব্দের অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা । এ সূরায় মক্কার সকল 
গোত্রের সাথে কৃত মুসলমানদের সকল চুক্তি ছিন্ন ও বাতিল করা হয় এবং তাদের চার মাস সময় প্রদান করা 
হয়। এর মধ্যে যেন তারা যেদিকে সুবিধা চলে যায় বা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। 

এ সূরার আরেক নাম আল-ফাজিহা। ফাজিহা শব্দের অর্থ অপমানকারী, লাঞ্নাকারী। কারণ, এ সূরায় 
মুনাফিকদের অপমান ও লাঞ্কুনার কথা বিবৃত হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি আব্বাস (রাঃ)- 
কে সূরা বারাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি ফাজিহা (অপমানকারী)। কারণ, এ সূরায় 
বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- 


২-ক 
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০ 41 ৬৬ ০ ৮৫৮ ও ০০০৪৭ ১৯৪ ০৪৭১) ত৫০ ০০০101010৯৮ 1955 ০৪৭৬ 5 
১০০০০০৭3১৯৪ 
অর্থ : রি পলির রে বেছে রি 
ওয়াদা করেছে (অতঃপর ভঙ্গ করেছে)...যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে (নবীকে) দোষারোপ করে... 
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কারো উল্লেখ-ই বাদ পড়বে না। এভাবে এ সুরা মুনাফিকদের সকল ভেদ ও গোপন বিষয়ের আলোচনা করে 
তাদের অপমানিত ও লাঞ্কিত করেছে। এ কারণে এ সুরাকে সুরাতুল বুহুস ও সূরাতুল মুবাসারাও বলা হয়। 
বুহুস ও মুবাসারা অর্থ আলোচনা । এ সূরায় মুনাফিকদের গোপন ও রহস্যময় বিষয়সমূুহের আলোচনা করা 


হয়েছে। 
বিসমিল্লাহ না লিখা ও তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

এ সুরাটিই কুরআনের একমাত্র সূরা, যার শুরুতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হয়নি। কেন লিখা 
হয়নি? এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিমত রয়েছে। 

১. জাহিলী যুগে আরবদের নিয়ম ছিল, তায়া যদি কৌন চুক্তি তঙ্গ ও ছিন্ন করার ইচ্ছা করত, তখন তারা 
পত্র লিখে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিত। আর সে পত্রে “বিসমিল্লাহ' লিখত না। আন্নাহ তাআলা এ সুরার মাধ্যমে 
রাসূল ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান চুক্তি ছিন্ন ও ভঙ্গের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের চার মাসের অবকাশ 
দিয়েছেন। তাই এ সুরাটি “বিসমিল্লাহ' ছাড়া অবতীর্ণ হয়েছে। 

২. ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তার সূত্র পরম্পরায় হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- 
আমাদেরকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ওসমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে নিয়মে কুরআনের 
সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় এ 
সূরাগুলোকে মিয়ীন বলা হয়। তারপর শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় এ 
সুরাগুলোকে মাসানী বলা হয়। সুতরাং কুরআন বিন্যাসের এই নিয়ম হিসাবে আগে সুরা তাওবা তার পর সূরা 
আনফাল লিখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন আপনি তার ব্যতিক্রম করলেন? তদুপরি এ শুরা দুটিকে মিলিয়ে 
লিখেছেন, মাঝে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখেননি। এর কারণ কিঃ 

জবাবে ওসমান (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন আয়াত অবতীর্ণ 
হলে তিনি যাদের দ্বারা অহী লিখাতেন, তাদের কাউকে ডাকতেন। তারপর বলতেন, এটা অমুক সূরার সাথে 
লিখে রাখ। সূরা আনফাল মদীনায় প্রথম অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি । আর সুরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ 
সর্বশেষ সূরা । অথচ উভয় সূরার আলোচ্য বিষয় ও ঘটনাবলি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ । ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যাননি যে, সূরা তাওবা সুরা আনফালের অংশ নয়। 
আমরা তখন ধারণা করলাম যে, সূরা তাওবা সূরা আনফালেরই অংশ । তাই এক সাথে মিশিয়ে লিখেছি এবং 
উভয় সূরার মাঝে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখিনি। 

৩. খারীজা, আবু ইসমা প্রমুখ কুরআন বিশারদ তাবেঈ বলেছেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর 
খিলাফতকালে কুরআন সংকলন শুরু হলে রাসূলের সাহাবীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল। কতিপয় সাহাবী 
বললেন, তাওবা ও আনফাল একই সুরা । আর অন্যান্য সাহাবী বললেন, না, বরং দুটি দুই সুরা । তাই যারা 
বলেছিলেন, দুই সুরা, তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই সূরার মাঝখানে কিছু জায়গা খালি রাখা হল। আর 


_.যারা এক সুরা বলেছিলেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখা থেকে বিরত থাকা 


হল। এতে উভয় মতের সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হলেন এবং উভয়ের মতামত কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হল। 
৩] 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৯ 
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)-কে জিজ্ছেদ করলাম, সূরা 
তাওবার শুরুতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কেন লিখা হল না? উত্তরে তিনি বললেন, “বিসমিল্লাহির 
ব্রাহমানির রাহীম' এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম রয়েছে। অথচ, সূরা তাওবায় শান্তি ও নিরাপত্তার 
চুক্তিগুলো নাকচ করে জিহাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখা হয়নি। 
৫. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সূরা তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লিখা হয়নি। তার কারণ, জিবরাঈল 
(আঃ) তা নিয়ে অবতীর্ণ হননি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই লিখতেন 
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হি | 
তাফসীর 


এ সুরাটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে তাবুকের যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের পূর্বের ও পরের 
মদীনাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার কিয়দাংশ যুদ্ধের পূর্বে এবং কিয়দাংশ যুদ্ধের 
পরে অবতীর্ণ হয়। নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের জীবনে এটিই শেষ যুদ্ধ । এ যুদ্ধের পর রাসূল অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ,.করেননি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা হল, ১. বদরের যুদ্ধ । 
দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ২. ওহুদের যুদ্ধ। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তা 
সংঘটিত হয়েছিল। ৩. বনু নাজীরের যুদ্ধ । তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ৪. মুরাইসী” বা বনু মুস্তালিকের 
যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তা চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত 
হয়েছিল আর অন্যরা বলেন, তা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল । ৫. খন্দকের যুদ্ধ, যা পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল 
মাসে সংঘটিত হয়েছিল । ৬. হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। সপ্তম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল । ৭. খায়বরের যুদ্ধ । সপ্তম 
হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল । ৮. মৃতার যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল । ৯. মক্কা বিজয়। অষ্টম 
হিজরীর রমযান মাসে । ১০। হুনাইনের যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে। ১১. তায়েফের যুদ্ধ। অষ্টম 
হিজরীর শেষ দিকে সংঘটিত হয়েছিল । ১২. তাবুকের যুদ্ধ । নবম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল । 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বাইতুল্লাহয় উমরা পালন করছেন, তাওয়াফ 
করছেন। তখন তিনি ও তার চৌদ্দশ' বা পনেরশ' সাহাবী মক্কার পথে রওনা হলেন। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকৃদ 
মাসে তীরা যাত্রা শুরু করলেন। কুরাইশরা যখন শুনল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ 
করতে আসছেন, তাদের উপস্থিতিতেই মুসলমানরা মন্ধায় প্রবেশ করবে, তখন তারা দারুণ ক্ষিপ্ত হল। বলল 
আমাদের উপস্থিতিতে কিছুতেই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার যে অংশ হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেখানে অবস্থান নিলেন। নামাযের সময় 
হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামের অংশে প্রবেশ করে নামায আদায় করতেন। তারপর পূর্বের 
৮444250550448594550559544 
তা করেছিলেন। 

রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কথা শুনে বললেন, “হায় কুরাইশের 
ধ্বংস! যুদ্ধই তাদের তিলে তিলে শেষ করে দিল! তাদের কী হত, যদি আরবদের জন্য আমার পথ উন্মুক্ত করে 
দিত? তাদের কী ক্ষতি হত, যদি আবরদের জন্য আমাকে ছেড়ে দিত? যদি তারা আমার উপর বিজয়ী হয়, তবে 
তারা তাদের ইচ্ছা পুরণ করতে পারবে । আর যদি আমি বিজরী হই, তবে তারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হবে । আর 
যদি তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদের তা করার শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশরা কী ধারণা করে? যিনি 


২০ তাফসীরে সূরা তওবা 
আমাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, তীর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আমাকে বিজরী করা পর্যন্ত আমি এই ধর্মের 
প্রচার করতেই থাকব কিংবা এ পথেই আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।” ৃ 
হুদায়বিয়ায় পৌছলে রাসূলের উট বসে পড়ল। প্রহার করার পরও তা উঠল না। সবাই বলাবলি করতে 
লাগল, “কাছওয়া (রাসূলের উদ্ত্রীর নাম) অবাধ্য হয়ে গেছে। কাছওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “কাছওয়া অবাধ্য হয়নি। এটা তার চরিব্রও নয়। তবে আবরাহার হাতিকে যিনি 
আটকিয়েছিলেন, তিনিই তাকে আটকিয়েছেন।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
আজ কুরাইশরা যে প্রস্তাব নিয়ে আসবে, আমি তা-ই মেনে নেব। কুরাইশরা একের পর এক লোক পাঠাতে 
লাগল । তারা উরওয়া ইবনে মাসউদকে পাঠাল। উরওয়া ছকীফ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তায়েফের 
সম্পদশালী ও সরদারদের অন্যতম । সে ছিল অন্ধ। সে এসে বলল, “মুহাম্মদ! তুমি কি আরবের বিভিন্ন গোত্রের 
লোকদের একত্রিত করে নিজের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ, সে হাত বাড়িয়ে রাসূলের দাড়ি মোবারক 
ধরতে চাচ্ছিল। সে যখনই দাড়ি ধরার জন্য হাত বাড়াত, তখনই মুগীরা ইবনে শো"বা রোঃ) তরবারীর বাট 
দ্বারা তা প্রতিহত করতেন। মুগীরা (রাঃ)ও ছাকীফ গোত্রেরই লোক ছিলেন। 

অবশেষে তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ কর না। উরওয়া 
বলল, কে এই লোকটি? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, মুগীরা। তখন উরওয়া বলল, হে লজ্জায় কাতর ব্যক্তি! 
তুমি কি তোমার লজ্জা বিষয়টি ঢেকে রেখেছ? জাহেলী যুগে মুগীরা (রাঃ) লুগ্ঠন করতেন। অত্যন্ত শক্তিধর 
ছিলেন। একদা তিনি কতিপয় লোককে হত্যা-করে ফেললে উরওয়া ইবনে মাসউদ তাদের রক্তপণ আদায় করে 
দিয়েছিল এবং বিষয়টি গোপন রেখেছিল। উরওয়া সে দিকেই ইঙ্গিত করেছিল। 
মক্কার লোকেরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল । অবশেষে সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠাল । তার 
সাথেই সন্ধিচুক্তির বিষয় চূড়ান্ত হয় এবং চারটি শর্তে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়- 

ট. মুসলমানদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশদের নিকট ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে গ্রহণ করে 
নিবে। কাফেরদের কেউ মুসলমান হয়ে রাসূলের নিকট এলে রাসূল তীকে গ্রহণ করবেন না। 

২. এ সন্ধি চুক্তির বলে যে কোন গোত্র রাসূলের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে যোগ দিতে পারবে । আর 
কুরাইশদের সাথে শামিল হতে চাইলে শামিল হতে পারবে । এ ধারা মতে খুজা“আ গোত্র রাসূলের সাথে শামিল 
হল আর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে শামিল হল। | 

৩. দশ বৎসরের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল। 

৪. এ বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তীর সঙ্গীগণ মদীনায় ফিরে যাবেন। উমরা 
আদায় করবেন না। আগামী বৎসর তরবারী কোষবদ্ধ করে আসবেন এবং উমরা পালন করবেন। 

এ ধরনের শর্তের কথা শুনে সাহাবীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ওমর (রাঃ) ধারণা করলেন যে, এতে 
মুসলমানদের লাঞ্ুনা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্িত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? রাসূল বললেন, হ্যা, 
আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওমর (রাঃ) বললেন, তারা কি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? রাসূল বললেন, হ্যা, 
তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবার ওমর (রোঃ) বললেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের ধর্মে লাঞ্কনার বিষয় 
অনুপ্রবেশের সুযোগ দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলঙলন, নিশ্চয় তিনি আমার রব। তিনি 
আমার ক্ষতি করবেন না। নিশ্চয় তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি কিছুতেই তীর নির্দেশ অমান্য করব না। 

এরপর ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। বললেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? 
আবু বকর (রাঃ) বললেন, হ্যা, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওমর (রাঃ) বললেন, তারা কি মিথ্যার উপর 


তাফসীরে সূরা তওবা ২১ 
প্রতিষ্ঠিত নয়? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হ্যা, তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, 
তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মে লাঞ্কনার বিষয় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিব? 

আবূ বকর (রাঃ) বললেন, “নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং তীর সিদ্ধান্ত মেনে নিন। নিশ্চয় 
তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং তার সিদ্ধান্ত মেনে নিন ।' 

মুসলমানদের মনোকষ্ট আরো তীব্র আকার ধারণ করল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
রাহমানির রাহীম" বলে কিছু জানি না । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে “বিসমিল্লাহ' বা 
“বিইসমিকা আল্লাহুম্মা" লিখ । সুহাইল বলল, বেশ বেশ এটা লিখছি। তারপর রাসূল বললেন, লিখ, আল্লাহর 
রাসূল মুহাম্মদ এই কথায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। সুহাইল বলল, আমি এ কথা স্বীকার করি না যে, আপনি আল্লাহর 
রাসূল। যদি স্বীকারই করতাম, তাহলে তো আপনারই অনুসরণ করতাম। তখন.রাসূল বললেন, তাহলে লিখ, 
মুহাম্মদ ইবনে আবুল্লাহ এই কথায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। 

এভাবে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। ঠিক তখন আবু জানদাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর (োঃ) শিকলে 
আবদ্ধ অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন। পিতা সুহাইল তার পুত্র আবু জানদালকে দেখেই বলে উঠল, ইয়া 
মুহাম্মদ! সন্ষিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা। তখন আবু 
জানদাল (রাঃ) চিৎকার করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেন, 
তাহলে তারা আমাকে নির্মম নিপীড়ন ও নির্যাতন করবে৷ আমাকে ধর্মচ্যুত হতে বাধ্য করবে। রাসূল বললেন, 
“হে আবু জানদাল! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তোমার ও তোমার মত অন্যান্যদের জন্য পরিক্রাণের পথ খুলে 
দেবেন ।' 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে তাদের উট কুরবানী করতে হুকুম দিলেন। 
কিন্তু সাহাবীগণ ইতস্তত করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামা (রাঃ)-এর 
নিকট গমন করে বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো ধ্বংস হয়ে গেল! এরা ধ্বংস হয়ে গেল! এরা 
আমার অবাধ্য হয়েছে। এরা ধ্বংস হয়ে গেল! উম্মে সালামা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার 
উট যবাহ করুন এবং চুল কেঁটে ফেলুন। তাহলে তারা আপনার অনুসরণ করবে। তখন রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়ে তার উট যবাহ করলেন। মাথার চুল কাটালেন। সাহাবীগণও তার অনুসরণ 
করলেন। তারপর রাসূল মক্কা থেকে চলে এলেন। তখন সূরা ফাতাহ নাধিল হয়। আল্লাহ বলেন-_ 

অর্থ : “নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।' 

এবং এ সূরায়-ই আল্লাহ তাআলা বলেছেন_৷ ৃ্‌ 
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অর্থ : “আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্র্তি দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ 
করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য তৃরান্িত করবেন। আর শক্রদের হাত তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন, . 
যেন এটা মুমিনদের জন্য নিদর্শন হয় আর তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করেন। এবং আরো কিছু বিজয় 
রয়েছে, যা তোমরা এখনো অর্জন করতে পারনি । আর আল্লাহ তা ঝেষ্টন করে আছেন।” 

আল্লাহ তা“আলা এ আয়াতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য বিজয়ের প্রতি ইংগিত করেছেন। 


২২ তাফসীরে সূরা তওবা 

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিলহজ্জ মাসে মদীনায় পৌছলেন এবং জিলহজ্জ মাস 
মদীনায়ই অবস্থান করলেন। এরপর খায়বারের যুদ্ধে গেলেন। এ যুদ্ধে রাসূল শুধুমাত্র তাদেরই অংশগ্রহণের 
অনুমতি দিলেন, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি কুরআনের আয়াতের ইঙ্গিতে 
বুঝেছিলেন যে, খায়বারের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করবে । খায়বার বিজয়ের পর খায়বারের সমুদয় বিষয়- 
সম্পত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ খায়বারের ইহুদীদের প্রদান করলেন। তবে তারা উৎপন্ন 
শস্যাদির অর্ধাংশ রাজস্ব স্বরূপ মদীনায় পাঠাবে । আরেক ভাগ সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন । খায়বারের 
যুদ্ধে চৌদ্দশ' সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে দুশ" সাহাবী অশ্বারোহী ছিলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী 
তিন ভাগ পায়। এক ভাগ নিজের আর দুইভাগ অশ্বের। আর পদাতিকদের প্রত্যেকে এক ভাগ পায়। তাই 
ুদ্ধলবধ সম্পত্তির দ্বিতীয় অংশকে সর্বমোট ১৮শত ভাগে ভাগ করে পদাতিক ১২শত সাহাবীকে ১২শত ভাগ 
দেয়া হল আর ২শত অশ্বারোহী সাহাবীকে ৬শত ভাগ দেয়া হল। 

খায়বারের যুদ্ধের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবুল 
বাছীর (রাঃ) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় পৌছেন। এদিকে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দু'জন লোক 
পাঠাল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, সন্গিচুক্তি অনুযায়ী আমরা আবুল 
বাছীরকে ফিরিয়ে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবুল বাছীর (রাঃ)কে তাদের 
সাথে ফিরিয়ে দিলেন। আবুল বাছীর (রাঃ) রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে 
দিচ্ছেন! তারা তো আমাকে নির্যাতন-নিপীড়ন করে ধর্ম থেকে ফিরাতে চাইবে । রাসূল তখন সান্তনা দিয়ে 
বললেন" টু 

৬৮০ ০ ৩] ১৫০৬ & ৩৪ ০৮ 

অর্থ : ধৈর্য ধারণ কর! নিশ্চয় আল্লাহ তোমার ও তোমার মত অন্যান্যদের জন্য মুক্তির পথ সৃষ্টি করবেন 

দু'জন কাফেরের সাথে আবুল বাছীর (রাঃ) ফিরে চললেন। পথে তাদের একজন এক বাগানে খেজুর খেতে 
গেল আরেকজন তার সাথে বসে ছিল। তখন আবুল বাছীর (রাঃ) তার পাশের লোকটিকে বললেন, আরে 
তোমার তরবারীটি তো ভারী চমৎকার! একটু দেখি তো। দেখার জন্য আবুল বাছীর (রাঃ) তরবারিটি হাতে 
নিয়েই কাফেরের গর্দানে আঘাত করলেন এবং অপরজনকেও আঘাত করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সে অক্ষত 
অবস্থায় পালিয়ে মদীনায় ফিরে গেল এবং রাসূলকে ঘটনা শুনাল। ঘটনা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বিস্মিত হয়ে বললেন- 
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অর্থ : হায়, হায়, সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। হায়! নিহত ব্যক্তিটির সাথে যদি আরো লোক 
থাকত। 

তারপর সেই লোকটি মক্কায় ফিরে গেলেও আবুল বাছীর (রাঃ) আর মদীনায় ফিরে এলেন না। তিনি 
মদীনার পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূলে ঈ“সের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে একটি সামরিক ঘাটি 
স্থাপন করলেন, যার সদস্য সংখ্যা মাত্র একজন। এ ঘাঁটির সেনাপ্রধান যিনি, সিপাহীও তিনি। তিনি হলেন 
আবুল বাছীর (রাঃ)। 

মক্কার নিপীড়িত মুসলমানদের নিকট সংবাদ পৌছল, আবুল বাছীর (রাঃ) ঈ'সের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। 
ব্যাস! আবু জানদাল (রাঃ)ও এসে তীর সাথে মিলিত হলেন। এভাবে একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবী এসে 
একত্রিত হলেন। তারপর তারা প্রতিজ্ঞা করলেন, আমরা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করব, 
শামের বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করে দিব। তারপর থেকে কুরাইশদের যে কাফেলাই শামে যেত বা শাম থেকে 
আসত, তার উপর আবুল বাছীর (রাঃ)-এর বাহিনী আক্রমণ করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে আনত । কুরাইশদের 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৩ 
বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। খাদ্যের অনটন দেখা দিল। বাধ্য হয়ে মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে আবেদন করল, হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে 
আনুন। তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের মুক্তি দিন। 

ইয়া আল্লাহ! মাত্র অল্প কয়েকজন যুবক.। অথচ একটি শহরকে শাসাচ্ছে। মক্কার সব কাফের তাদের ভয়ে 
কীপছে। এ যুগেও এমনটি সম্ভব। কিছু লোক মৃত্যুর জন্য শপথ নিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সাহসী জীবন 
দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবুল বাছীর (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখে 
পাঠালেন, “তুমি এবং তোমার সঙ্গী-সাথীরা আমার নিকট চলে এস।' 

ইতিপূর্বেই আবুল বাছীর (োঃ) কাফেরদের এক কাফেলায় হামলা করেছিলেন। কয়েকজনকে হত্যা 
করেছিলেন। কয়েকজনকে আহত করেছিলেন। নিজেও আহত হয়েছিলেন। মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। 
মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি রাসূলের প্র পেলেন এবং পত্রটি বুকে রেখেই ইন্তেকাল করলেন। 

এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে ছিল আর 
বনু খুজা'আ গোত্র ছিল রাসূলের সাথে । বনু বকর ও বনু খুজাআ গোত্র দুটির মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ ছন্দ চলে 
আসছিল। হঠাৎ একদিন বনু বকর গোত্রের লোকেরা রাতের অন্ধকারে বনু খুজাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে 
বসে। তারা তখন ওতীর নামক স্থান থেকে পানি সংগ্রহ করছিল। আকস্মিক আক্রমণের কারণে বনু খুজা“আ 
গোত্রের অনেক লোক নিহত হল। এ আক্রমগে কুরাইশরা অস্ত্র ও জনবল দ্বারা বনু বকর গোত্রকে সাহায্য 
করেছিল। 

আক্রমণের সময় আমর ইবনে খুজায়ী পালিয়ে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হল এবং মসজিদে নববীর আভিনায় 
দাড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কবিতা আবৃতি করে রাসূলকে শুনাল- 
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অর্থ : হে আমার রব! আমি মুহাম্মদকে আমাদের ও তীর পূর্বপুরুষদের কসম দিয়ে বলছি, তোমরা সন্তান 
ছিলে আর আমরা পিতা ছিলাম। অর্থাৎ আমাদের মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্ক বিদ্যমান। তারপর আমরা 
আত্মসমর্পণ করলাম। অতঃপর আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি। নিশ্চয় কুরাইশরা আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ 
করেছে এবং আপনার সাথে কৃত মজবুত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে। আর তারা ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে 
ডাকব না। অথচ তারা সংখ্যায় অল্প, মর্যাদায় নিচু। তারা রাতের অন্ধকারে ওতীর-এ আমাদের উপর আক্রমণ 
করেছে । আমাদেরকে নত ও শায়িত অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবিতা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন- 
(৩ ০+ ১০৯ ৬ 6:০০ | 
অর্থ : হে আমর ইবনে সালেম! আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। 
তারপর রাসূল একথণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মেঘখণ্ড বনু খুজা“আর সাহায্যের সংবাদ নিয়ে 
আসছে। এরপর রাসূল তাদের সংবাদ দিলেন যে, 59855595558 


২৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
সত্যিই আবূ সুফিয়ান এলেন এবং তার মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা-এর গৃহে 
বিছানায় গিয়ে বসলেন । উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা তখন বিছানা সরিয়ে ফেলতে লাগলেন। আবূ সুফিয়ান 
তার মেয়ের আচরণে বিস্মিত হয়ে বললেন, হে মেয়ে! এই শয্যা আমার অযোগ্য নাকি আমি এর যোগ্য নই? 

উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা আর 
আপনি একজন নাপাক মুশরিক। 

কী আশ্চর্য! মক্কার শাসক তার পিতা । অথচ পিতাকে এমন কথা বলছেন। তার নেতৃত্বের প্রভাব ব্যাপক । 
তার সম্পদ প্রচুর । মর্যাদায় সে অনেক উঁচু আবু জাহেলের মৃত্যুর পর এখন তিনি মক্কা শাসন করছেন। অথচ 
তাকে লক্ষ্য করে তার মেয়ে বলছেন, আপনি একজন নাপারু মুশরিক । নিশ্চয় এমন কঠিন কথা স্বচ্ছ আকীদা 
ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কিছুর কারণে নয়। 
কেউ গণতন্ত্রী । কেউ পিতার পক্ষ হয়ে নিজের মুবাল্িগ মুজাহিদ ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠে । ইসলামের সেই আকীদা বিশ্বাস আজ কোথায়? কোথায় ঈমানী শক্তি? কোথায় মুমিনদের মর্যাদাবোধ? 

এরপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় গেলেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল! তারপর 
হুনাইনের যুদ্ধে গেলেন। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর তায়েফ 
অবরোধ করেন। কিন্তু তা বিজয় করতে সক্ষম হননি ' ভায়েফের যুদ্ধে রাসূল মিনজানিক (প্রস্তর নিক্ষেপণযোগ্য 
অস্ত্র) ব্যবহার করেন সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরাদর্শক্রমেই রাসূল মিনজানিক ব্যবহার করেছিলেন। 
এ দিকে ছাকীফ গোত্রের যোদ্ধার সাহাবীদের উপর তর বর্ষণ করছিল । অনেক সাহাবীর চোখে তীর বিদ্ধ 
হয়েছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি মন্তা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন। তার চোখেও কাফেরদের নিক্ষিপ্ত উর বিক্ধ হল তিনি জেখটি হাতে করে নিয়ে রাসূলের নিকট 
এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাতাদাহ ইবনে নুহায়েরের চেখের ন্যায় আমার ছেখটিও ভাল করে দিন। 
সম্ভবত খায়বারের যুদ্ধে কবাতাদাহ (রাঃ)-এর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এলে রাসুল সান্টান্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তা যথাস্থানে রেখে হাত দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন । ফলে তার চোখ পূর্বের চেয়েও সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়ে 
গিয়েছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি 
চাইলে আমি আপনার চোখ ভাল করে দিতে পারি। আর যদি চান, তবে এর সওয়াব আল্লাহর নিকট থেকে 
গ্রহণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার মত কি হে আবূ সুফিয়ান? 

আবু সুফিয়ান (রাঃ) একথা শুনে বললেন, আমি আল্লাহর নিকটই এর সওয়াব চাই। তারপর তিনি তার 
চোখটি পায়ের নীচে রেখে পিষে ফেললেন । 

আবু সুফিয়ান রোঃ) যথার্থরূপে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার বয়স ছিল বেশি। আশির কম ছিল 
না। ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধ করা তার দ্বারা সম্ভব .ছিল না। তাই তিনি 
মহিলাদের সাথে লাঠি নিয়ে রণাঙ্গনের পশ্চাতে দীড়িয়ে ছিলেন । মুসলমানদের কেউ পালিয়ে পিছনে গেলে তিনি 
লাঠি দ্বারা পিটিয়ে তাড়িয়ে তাকে রণক্ষেত্রে পাঠাতেন। [ও 

তাবুকের যুদ্ধ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পর সুরা “বারাআ' 
অবতীর্ণ হয় । অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্রাহকে বরং গোটা 
মন্কাকে মূর্তির জন্াল থেকে পবিত্র করেন। তিনি আততাব ইবনে উসাইদ (োঃ) কে মক্কার শাসক নিয়োগ 
কহেন আততাব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও পরহেযগার লোক । সে বৎসর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
লল্টাম হজ্জ করেন ' আততাব ইবন উসাইদ (রাঃ)-ও সে বসরই হজ্জ করেন। 


| তাফসীরে সূরা তওবা ২৫ 
রন হারা জোর 
থেকে পবিত্র করতে চাইলেন । কারণ, আরবের মুশরিকরা বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহর তওয়াফ করত এবং বলত 
যে কাপড় পড়ে আমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি, তা পরিধান করে কীভাবে তওয়াফ করব। তাই কারো কাছে 
দেরহাম-দীনার থাকলে সে কুরাইশদের নিকট থেকে কাপড় ভাড়া নিয়ে আসত এবং সে কাপড় পরিধান করে 
তওয়াফ করত। আর যাদের দেরহাম-দীনার থাকত না, তারা বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ তওয়াফ করত। 
কিন্তু প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের সময়কার বিবস্ত্র হওয়া নব্য জাহেলিয়্যাতের সময়কার বিবস্ত্র হওয়ার ন্যায় নয়। 
তারা বিবস্ত্র হত ভ্রান্ত বিশ্বাসে, শয়তানের প্ররোচনায়। ধর্মীয় আমেজ থাকত তাতে । তাই তারা বলত, যে 
কাপড় পরিধান করে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি, তা পরে কীভাবে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করব। তদুপরি সেখানে 
কোন অবাধ মেলামেশা ছিল না। দিন শেষে যখন রাতের অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, তখন মহিলারা 
বিবস্ত্র হয়ে তওয়াফ করত । আর বলত- 
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অর্থ : “আজ শরীরের কিয়দাংশ অথবা গোটা শরীর বিবস্ত্র হয়ে যাবে। তবে যে অংশ বিবস্ত্র হবে, আমি তা 
পর পুরুষের জন্য বৈধ করে দিব না।” 

এটা হল প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের কথা । কিন্তু আজকের আধুনিক জাহেলিয়্যাতের কথা কি কেউ চিন্তা করে 
দেখেছেন? প্রতিদিন এসব কী হচ্ছে। বেহায়াপনা, বেলাল্লাপনা, উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জতার কি শেষ আছে! খুন, 
ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদির কী কোন মাত্রা আছে! প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীদের মাঝে 
আত্মমর্যাদাবোধ, চারিত্রিক পবিত্রতা ও মানবতাবোধ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। 

আরবের প্রসিদ্ধ কবি আনতারার সন্ত্রমের কথা চিন্তা করে দেখুন। তিনি তার ছন্দে বলেন- 
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অর্থ : আমি আমার আখি বন্ধ রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলি না, যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশীনী তার গৃহাভ্যন্ত 
রে অদৃশ্য হয়ে যায়। 

প্রেম-জগতের কিংবদন্তী কায়েস তার প্রেয়সী লায়লাকে বলেছিল, “আমাকে একটিবার চুমু দাও ।' উত্তরে 
লায়লা বলল, “না, আমি তোমাকে চুমু দিব না।' তারপর কায়েস বলল, “আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি তুমি 
সত্যিই আমাকে চুমু দিতে, তাহলে তরবারীর আঘাতে আমি তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলতাম ।' 

তাদের মাঝে চারিত্রিক পরিচ্ছন্রতা, পবিত্রতা ও আত্মমর্ষাদাবোধ ছিল হিমালয় সমান। 

এঁ মহিলার কথা চিন্তা করে দেখুন, যার মাধ্যমে হাতেব ইবনে আবী বালতা“আ কুরাইশদের নিকট গোপনে 
চিঠি পাঠিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী এবং জুবাইর (রাঃ) কে এ মহিলার 
সন্ধানে পাঠালেন। পথেই আলী (রাঃ) সেই মহিলাকে পেয়ে বললেন, “চিঠিটি বের করে দাও, মহিলা বলল, 
“আমার সাথে কোন চিঠি নেই।' তখন আলী (রোঃ) ধমক দিয়ে বললেন, “যদি চিঠি বের করে না দাও, তাহলে 
আমি তোমার মাথা আবরণমুক্ত করে ফেলব” এটাই ছিল সেকালের চূড়ান্ত হুমকি। 

মক্কা বিজয় হলে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রী হিন্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
ৰাই“আত গ্রহণ করতে এল। রাসূল তখন তাকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন_ 
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অর্থ : হে নবী! যখন মুমিন নারীরা আপনার নিকট এই মর্মে বাই'আত গ্রহণ করতে আসবে যে, তারা 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং চুরি করবে না এবং যিনা করবে না... । (সূরা মুমতাহিনা : ১২) 


২৬ তাফসকের সরা তওবা 

তখন হিন্দ বললেন, ইয়া রাসলল্লাহ! একজন স্বাধীন ন'রী কি যিনা করতে পারে? তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও 
আশ্র্ান্বিত হয়েই এ প্রশ্রটি করেছিলেন। তার" মুশরিক ছিল, অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে আখলাক ছিল। 
উন্নত গুণাবলী ছিল । উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল তারা । 

এবার আধুনিক খোদাদ্রোহী চরিত্রের দিকে তাকান। মিসরের জামাল আব্দুন নাসের কত জঘন্য চরিত্রের 
লোক ছিল দেখুন। সে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে থ্েফতার করিয়ে আনত! সাথে সাথে তার সহোদরা 
বোনদেরকেও নিয়ে আসত। তারপর ভাইয়ের সামনে তার বোনের কৌমার্য ছিন্ন করত । আর জেলার হামযা 
বাসুনীর বেহায়াপনার কথা লিখতে তো কলম অগ্রসর হতে চায় না। সহোদর দুই ভাই কাররুদ্ধ এ নরাধম 
তাদের পরস্পরকে সমকামিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করত । নতুবা তাদের উপর চালাত কঠিন অত্যাচার । এভাবে 
মিসরের জেলে যে কত নারী তার কৌমার্য হারিয়েছে, তার হিসাব কে রেখেছে ! জয়নব গাজালী তার গ্রন্থ 
“আইয়ামুন মিন হায়াতী' (বাংলায় “কারাগারে রাত-দিন" নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে) এর মাঝে তা বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন, “আমি দীড়াতে পারতাম না। প্রয়োজনে হামীদা কৃতুবের উপর ভর দিয়ে দীড়াতাম। ওজুর 
জন্য তিনি আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। কারণ, আমি কারারুদ্ধ অবস্থায় পাচ বৎসর পাঁচ মিনিটের জন্যও 
ঘুমাইনি।' 

তিনি বলেন, একদিন তারা আমার নিকট একজন পুলিশ পাঠাল! হামযা বাসুনী তাকে বলে সামনে যাও 
আর সে পিছিয়ে যায়। আবার বলে সামনে যাও আর সে পিছিয়ে যায়। তারপর লোকটি কেঁদে ফেলল এবং 
হামযা বাসুনীর সামনে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরপর তারা আরেকজন লোক নিয়ে এল। হামযা বাসুনী 
বলল, যাও। সে আমার সেলে প্রবেশ করল। তারা বলল, কাজ চালাও । যয়নব গাজালী বলেন, “আমি দাড়িয়ে 
গেলাম । আমার মন ও শরীরে অসাধারণ সাহস ও শক্তি অনুভব করলাম। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করলেন। 
আমি তার ঘাড় কামড়ে ধরলাম । লোকটি ওজনে ন্যাকড়ার মত মনে হল । আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম, যেন 
সে কমলালেবুর বিচি | তিনি বলেন, আমি পশুটিকে আমার সেলেই মেরে ফেললাম ।' 

এই হল আধুনিক জাহেলিয়্যাতের আখলাক-চরিত্র। এ হল এ শতাব্দীর খোদাদ্রোহীদের চরিত্র। হাফেজ 
আসাদ, সে তো যিনা করার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের জেলে আবদ্ধ করত | আর সতী-সাধ্বী মেয়েরা কারা 
প্রকোষ্ঠে থেকে মুজাহিদ ভাইদের নিকট পত্র পাঠাত, এসো হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমাদের গর্ভের অবৈধ ভ্রণ 
বড় হতে শুরু করেছে; এসো, আরো কিছু ঘটার পূর্বেই এই কারা প্রকোষ্ঠ ধ্বংস করে দাও; 

এ হল সমাজবাদী, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের চরিত্র। এ হল প্রগতিবাদীদের নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত 
মানবতার রক্তাক্ত দাস্তান। 

যাক, সার কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্্রাম বাইতুল্লাহকে বিবস্ত্র তওয়াফকারী ও 
মুশরিকদের অপকর্ম থেকে পবিত্র করতে চাইলেন। আর এ মর্মে সূরা বারাআ-এর চন্লিশটি আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে আয়াতগুলোসহ আলী (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ 
করলেন। ইতোপূর্বেই তিনি আবূ বকর (রাঃ)কে হাজীদের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আলী 
(রাঃ)-এর হাতে আয়াতগুলোর লিখিত একটি কপি তুলে দিয়ে বললেন, আবু বকরের সাথে গিয়ে মিলিত হও 
এবং সমস্ত হাজীর সামনে এ আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের শুনিয়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আলী (রাঃ)কে এ কারণে পাঠালেন যে, আরবদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম ছিল, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে বা 
প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে, সে নিজে বা তার নিকটাত্ীয় ছাড়া অন্য কেউ সেই চুক্তি ভ্গ বা বাতিল করলে তা 
কার্যকরী হত না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকেই (রাঃ) এ দায়িতৃ সম্পাদনের জন্য 
নির্বাচিত করলেন। 

পথে আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। আলী (রাঃ)কে দেখে আবু বকর (রাঃ) 
ভড়কে গেলেন। তিনি ভাবলেন, হয়তো তার ব্যাপারে কোন অহী অবতীর্ণ হয়ে থাকবে, হয়ত তাকে দায়িতৃ 
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খেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বদলে আলী (রাঃ)কে আমীর 
ৰানিয়ে পাঠিয়েছেন। আতঙ্কভরা কণ্ঠে তিনি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, আমীর হয়ে এসেছ, না মামূর 
(অধীন) হয়ে? আলী রোঃ) বললেন, মামূর হয়ে। তখন আবু বকর রোঃ) আশ্বস্ত হলেন। আলী (রাঃ) বলেন, 
চারটি বিষয়ের ঘোষণা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছেন। 

ষায়দ ইবন নুফাই (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জন্য আপনাকে হজ্জে 
€শ্ররণ করা হয়েছিল? আলী (রাঃ) বললেন, চারটি কারণে । [চারটি হুকুম সকলকে শুনিয়ে দিতে] ১. বিবস্ত্র 
কেউ বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। ২. যার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন চুক্তি 
আছে, তা তার মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । আর চুক্তি না থাকলে তাদের চার মাসের অবকাশ দেয়া হল। ৩. 
স্বামিন পুরুষ ও নারী ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ৪. এই বৎসরের পর মুসলমান ও মুশরিকরা হজ্জে 
শ্রকত্রিত হতে পারবে না। অর্থাৎ মুশরিকরা হজ্জ করতে পারবে না। (তিরমিধী)। 

এমনই ঘটল নবম হিজরীতে আলী (রাঃ) আরাফার দিনে, কুরবানীর দিনে, জ্িলহজ্জের বার তারিখে এই 
ঘোষণা সমস্ত হাজীকে শুনিয়ে ছিলেন- 
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অর্থ : মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমরা যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, তাদের থেকে আল্লাহ ও তার 
রাসূল মুক্ত। ৃ 

অর্থাৎ চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। | 

সুতরাং চার মাস তোমরা পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে ঘুরাফেরা কর। অর্থাৎ জ্িলহজ্জের দশ তারিখ হতে রবিউস 
স্কনীর দশ তারিখ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হল। এ সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে । 
তোমাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করবে না। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে আরব উপদ্বীপের বাইরে চলে যেতে পার। 
জর ইচ্ছা করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পার। এ চার মাস পর তোমাদের বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া হবে। 

এভাবেই আলী (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জের মওসুমে মুমিন-মুশরিক নির্বিশেষে সকলকে এই ঘোষণা 
জমান । 
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অর্থ : ৫১) আল্লাহ ও তীর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি 
হয়েছিল। (২) সুতরাং চার মাস তোমরা এদেশে নির্বিঘ্নে পরিভ্রমণ কর আর জেনে রাখ তোমরা আল্লাহকে 
পরাভূত করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের লা্িত করে থাকেন (পরাভূত করবেন)। 
আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সূরা বারাআ বা সূরা তাওবার অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে আল- 
ফাজিহা ও আল-বুহ্স অন্যতম । ফাজিহা অর্থ অপমানকারী এবং বুহ্‌স অর্থ আলোচনা । এ সূরায় মুনাফিকদের 
আলোচনা ও পরিচয় তুলে ধরে তাদের লাঞ্কিত ও অপমানিত করা হয়েছে। 
প্রসিদ্ধ এক তাবেঈ বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রোঃ)-কে দেখলাম, তিনি হিমসে এক মুদ্রা 
বিনিময়কারীর দোকানে টেবিলে বসে আছেন। তিনি তখন অত্যন্ত মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাকে বললাম, 
আপনি কি এ বৎসর জিহাদে অংশগ্রহণ বাদ দিবেন- শুধু এই বৎসর? তিনি বললেন-_ 
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অর্থ : তুমি কি সূরা বৃহসকে অস্বীকার করলে? তুমি কি সূরা তাওবাকে প্রত্যাখ্যান করলে? 

অথচ সে সময় জিহাদ ফরজে কিফায়া ছিল। কারণ, তখন নতুন অঞ্চল বিজয় করার জন্য জিহাদ হচ্ছিল। 
মুসলমানদের হত ভূখণ্ড উদ্ধারের জন্য জিহাদ হচ্ছিল না। তা সত্তেও মিকদাদ (রাঃ) বলেছিলেন - 

১১স্প]। এ 

অর্থ : তুমি কি সুরা বুহ্‌সকে অস্বীকার করলে? যে সূরায় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কুচরিত্রের 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন- তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে নানা ওজর-আপত্তি তুলে ধরে। 

সুরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা । নবম হিজরীর রজব মাসে গাযওয়ায়ে তাবুকের শুরুতে, মধ্যে 
এবং শেষে অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরা । তাই এ সূরা থেকেই জিহাদ সংক্রান্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক 
বিধি-বিধান গ্রহণ করতে হবে । যে বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আর পরিবর্তন হবে না। 
_.. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সূরাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাতে মৌলিকভাবে ছয়টি 

বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। 

প্রথম বিষয় $ শুরুর আটাশটি আয়াতে আরব উপদ্বীপের সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা 
হয়েছে। যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, মেয়াদ পর্যন্ত তাদের চুক্তি রক্ষার হুকুম দেয়া হয়েছে। নতুন 
চুক্তি নিষেধ করা হয়েছে । আর যুদ্ধ ঘোষণায় এতটুকু অনুকম্পা করা হয়েছে যে, তাদের চার মাসের অবকাশ 
দেয়া হয়েছে । এ চার মাসের মধ্যে তারা হয় ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় 
যেখানে খুশি চলে যাবে। কারণ, তখন পর্যন্ত দুর্বল-ঈমান মুসলমানদের সাথে কাফেরদের বিভিন্ন সম্পর্ক 
বিদ্যমান ছিল। মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই 
নির্দেশ প্রদান করেন। 
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দ্বিতীয় বিষয় £ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এঁতিহাসিক 
প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, বিশ্বাস ও বাস্তবতার নিরিখে এ ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে 
মুসলমানদের আত্রীয়তা ও বন্ধুতুসহ বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, মন তাদের বিরুদ্ধে তখনি যুদ্ধ 
করতে প্রস্তুত হত না। তেমনিভাবে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করতেও মনে নানা প্রশ্ন জেগে উঠত। একটা 
ভয় সৃষ্টি হত। মন বলত, কিভাবে আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, অথচ তাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত 
কিতাব রয়েছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। পরকালকে বিশ্বাস করে । ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান রাখে। 
কুরআন তাদের মনের এই সংশয় দূর করে দিয়ে বলেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কেননা, 
যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা না যাবে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, সে কোন পর্যায়ের অপরাধী ততক্ষণ 
পর্যন্ত যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে না। | 

মুজাহিদ ভাইয়েরা প্রায়ই আমার নিকট এসে জিজ্ঞেস করে, কমিউনিস্টদের সাথে যে সব মুসলমান সেনা 
আছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করব! তাদের শিবির থেকে আযানের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনি, 
তাদেরকে পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে দেখি। সুতরাং কিভাবে এসব শিবিরে আক্রমণ করব? যতক্ষণ 
পর্যস্ত একশ“ভাগ নিশ্চয়তার সাথে এ মাসআলাটির উত্তর জানা না যাবে যে, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা ফরঘ, 
ততক্ষণ পর্যস্ত অন্তরে একটা দ্বিধা থেকেই যাবে । তাই আমি বলছি, যদি কমিউনিস্ট শিবিরের সবাই মুসলমান 
হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ। কারণ, তারা ইসলাম বিদ্রোহী । তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ 
করে তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। নির্বিচারে তাদের হত্যা করছে। মুসলিম নারীদের কৌমার্য ছিন্ন করছে। 
নামে মুসলমান হলেও এ ধরনের আক্রমণকারী মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে 
ওয়াজিব । কতিপয়ের নিকট শুধু জায়েয । ৃ 

এখন বলা যেতে পারে যে, তারা তো বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে সেখানে আছে এবং যা করছে তা বাধ্য 
হয়েই করছে।. তাহলে আমি বলব, তাদের কাজ কি? তাদের কাজ হল কুফরী শক্তির সহায়তা করা । রুশ 
বাহিনীর শিবির হেফাজত করা, মুজাহিদদের চলাচলের পথে বিষ সৃষ্টি করা, পথ ছিন্ন করা, তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করা । সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই নির্দিধায় যুদ্ধ করতে হবে। আমি এ বিষয়ে যুদ্ধের সপক্ষে 
নয়টি দলীল উপস্থাপন করেছি। আচ্ছা, যদি তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ না করি, তাহলে তাদের কারণে 
মুসলমানদের অমুসলিম শক্রদের সাথে যুদ্ধ পরিহার করতে হবে। ফলে এই শক্ররা, এই কমিউনিস্টরা 
নিরাপদে থেকে একের পর এক জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে । তাই এঁসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা 
ছড়া কোন উপায় নেই। 

এজন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্বিধাছন্ধে নিপতিত মুসলমানদের লক্ষ্য 
করে বলেছিলেন, যদিও তাতারীদের মধ্যে মুসলমান রয়েছে, তারা নামায আদায় করে, রোযা রাখে, তবুও 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। শুনে রাখ, যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের সাথে দেখ, আর আমার 
মাথায় তখন কুরআনও থাকে, তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করবে। এভাবেই তিনি এ মাসআলাটি 
স্বসলমানদের নিকট সাহসের সাথে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। 

আর যদি শত্রুরা মুসলমান নারী, শিশু ও বন্দীদের রণক্ষেত্রে ঢালরূপে ব্যবহার করে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এতে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলমানদের ক্ষতি, এমনকি হত্যারও পরওয়া করা 
ষাবে না। এক্ষেত্রে মুসলমানরা নিহত হলে দিয়্যাত বা কাফফারা কিছুই ওয়াজিব হবে না। 

তৃতীয় বিষয় $ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে পশ্চাতে থেকে যায়, তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। 
নতিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে- 


৩০ | তাফসীরে সূরা তওবা 
3৩৫৪.১৫:৯০ ০89) 4 ১৫৬48 95550158054 03 10005190850 র্টিণ/ 
৫ (0 238155859 পোদ) ০ 648 9185১ 3 (১ সু (5 ৩ 2৯৬। 0930 
০90১535 06 ও হ0565৮595৮% ৩৫ ১১৫০ 
অর্থ : তোমাদের কি হল? তোমাদের যখন বলা হয় তোমরা আল্লাহর রাহে জিহাদে বেরিয়ে পড়, তখন 
তোমরা মাটি আকড়িয়ে ধর? তোমরা কি পরকালের জীবনের পরিবর্তে ইহকালের জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেছ? 
অথচ পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবনোপকরণ তো একেবারেই তুচ্ছ। যদি তোমরা জিহাদে বেরিয়ে না পড়, 
তাহলে আল্লাহ তোমাদের মর্মস্তদ শাস্তি প্রদান করবেন আর অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। 
তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান । (তাওবা : ৩৯-৪০) 
চতুর্ঘ বিষয় £ মুনাফিকদের চরিত্র ও পাপাচারের আলোচনা । প্রায় অর্ধ সূরা পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। বলা হয়েছে- 
্‌ ... ও) ১৬৬ ০৮ ৮৪৮ 3০০ 
অর্থ :... আর তাদের কেউ আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ...। 


অর্থ : তাদের মধ্যে এমন লোকেরা রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়....। 

্‌ ২০ উচ্ত ১ ৩ ০১৬ ৩৪৬ ০৮ শত 5 

অর্থ : তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না... .. 

বলা হয়েছে 175 51017214০৮৮ 19591 ০50 ও 

অর্থ : আর যারা ক্ষতি ও কুফরীর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। 

এভাবে প্রায় অর্ধ সূরা পর্যন্ত মুনাফিকদের চরিত্রের ও কুমতির আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম 
বুহুস (আলোচনা) রাখা হয়েছে। কারণ, এ সূরা মুনাফিকদের কুমতি ও পাপাচারের আলোচনা সম্বলিত। 

ইবনে আব্বাস রোঃ) বলেন- | 
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অর্থ : একের পর এক সূরা তাওবার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে “তাদের কেউ" “তাদের কেউ' বলে 
মুনাফিকদের অবস্থা ও চরিত্রের বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছিল। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, কাউকেই ছাড়বে না। 

এভাবে ষড়যন্ত্র করা, মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা, জিহাদ থেকে মুসলমানদের নিরুৎসাহিত 
করা এগুলো ছিল সে যুগের মুনাফিকদের চরিত্র। এ যুগের মুনাফিকদেরও ঠিক একই চরিত্র। 

জিহাদ সম্পর্কে অপপ্রচার করা, মুজাহিদদের দোষচর্চা ও কুৎসা রটানো। জিহাদের ব্যাপারে মুসলমানদের 
নিরুৎসাহিত করা । এগুলো মুনাফিকদের চরিত্র। যদিও এসব কথা অনেক সময় কোন মুখলিস মুসলমানকে 
বলতে শুনা যায়, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য । এ ধরনের লোকদের থেকে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন- | 
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অর্থ : যদি তোমাদের সাথে তারা জিহাদে বের হত, তবে তোমাদের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। 
আর তারা তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অশ্ব ছুটাত। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩১ 
এদের ব্যাপারে ভয় থাকলেও তেমন বেশি ভয় নেই। বরং প্রকৃত ভয় এঁ মুসলমানদের নিয়ে, যাদের 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
০1885529524 02 5 
রি রে নিভে ভি জারিরালি দাবার লিভার 
(সূরা তাওবা : ৪৭) 
ভয় হয় এ যুবকদের বিষয়ে, যারা জর্দান, মিশর বা সৌদী আরব থেকে জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে 
আসে। পেশোয়ারে পৌঁছে তারা গ্রেফতার হয়ে থাকে । বিষাক্ত কথা বলে জিহাদের প্রতি তাদের আগ্হহ নষ্ট করে 
দেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অপপ্রচারে ফেঁসে গিয়ে তারা ফিরে গিয়ে বলে, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে। এমন জঘন্য 
কাজ যারা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা“আলা “যালিম' বলে অভিহিত করেছেন। 
তাই ফিকাহ বিশারদ আলেমগণ একমত যে, মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা সেনা প্রধানের জন্য বিষাক্ত পরিবেশ 
সৃষ্টিকারী ও নিরুৎসাহ প্রদানকারীদের সেনা বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান বৈধ হবে না। এ 
ধরনের লোকেরাই বলে বেড়ায়, আফগানিস্তান মুনাফিকে ছেয়ে গেছে, আর মুজাহিদরা মুশরিক হয়ে গেছে। 
সেখানে বিদ'আতের শেষ নেই। এ ধরনের লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া বৈধ নয়। আর যদি 
তারা যেতেই চায়, তবে তাদের ব্যাপারে কুরআনের বিধান হল- | 
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অর্থ : আর যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে নেন, তারপর তারা আপনার কাছে 
জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে আপনি বলে দিন, তোমরা কখনোই আমার সাথে বেরুবে না 
এবং আমার সাথে শক্রর মোকাবেলায় যুদ্ধ করবে না। (সূরা তাওবা : ৮৩) 

সুতরাং তাদের জিহাদে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। তারপরও যদি তারা যায়, তবে ফিতনার ভয় থাকলে 
সেনাপ্রধান তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে না। আর সে গনীমত বা ফাই-এর মাল থেকে কিছুই পাবে না। . 

যারা মুজাহিদদের সম্পর্কে মিথ্যা ও ভূয়া সংবাদ ছড়ায় আর বলে, কাফিরদের বাহিনী প্রচণ্ড শক্তিশালী । 
রণক্ষেত্রে গেলে তোমরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু অবধারিত। তোমরা তো নিছক পাগল। সুপার পাওয়ারের 
অধিকারী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও? মাথায় কি ঘিলু আছে? এদেরকেই বলা হয় “মুরজিক'। 

আর যারা জিহাদ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে এবং বলে, প্রচণ্ড গরম, ভীষণ শীত বা 
চারিদিকে বরফ । দিনরাত শুধুই তুষারপাত হচ্ছে। এরা হল “মুখযিল'। | 

শরী“আতের বিধান হল, এই দ্ব'শ্রেণীর মানুষকে জিহাদের ময়দানে যেতে না দেয়া। 

পঞ্চম বিষয় ঃ মদীনার মুসলমানদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্তির আলোচনা । ১. মুনাফিক ২. কাফির ৩. দুর্বল 
স্বামিন ৪. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী মুসলিমগণ । এ প্রকারের মুসলিমগণ ফেরেন্ত 
দের চেয়ে উত্তম। এ মর্মে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা“আতের বিশ্বাস হল, সাধারণ মুসলিমগণ সাধারণ ফেরেন্ত 
নদের চেয়ে উত্তম আর বিশিষ্ট মুসলিমগণ বিশিষ্ট ফেরেস্তাদের চেয়ে উত্তম। এই চার ধরনের লোক তখন 
হনদীনায় বসবাস করত। 

ষষ্ঠ বিষয় ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের হাতে বাই“আত গ্রহণের দাবী ও চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করা . 
গ7%555% 
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5৮785777555 
জন্য জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, হত্যা করবে এবং নিহত হবে । (সুরা তাওবা : ১১১) 


৩২ তাফসীরে সূরা তওবা 


এ ধরনের মুসলমানের প্রকৃতি হল, তারা কখনো রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে না। রাসূল যা-ই বলেন, তা-ই 
নির্দিধায় পালন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০৪১৪৮৫61575 556951864৬5 | ০524৮042881 999৫৪ ৩ 

অর্থ : মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চাতে থেকে যাওয়া 
এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা । (সূরা তাওবা : ১২০) 

কিন্ত এখন যে বিষয়টি জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হল মদীনার অধিবাসীরা কিভাবে এতো বিভক্ত 
হয়ে পড়ল, অথচ মন্কায় তো এমন ছিল না? 

মদীনার পল্লীতে যারা বাস করত, লিগার রিকি হি আরা়িভাসিহা রবে 


রি 59 গা জপার্ঠ 
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অর্থ : আর পরীবাসীদের মধ্য হতে আপনার আশে-পাশে কিছু মুনাফিক রয়েছে আর কিছু মদীনবাসী 


কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। (সুরা ভাওবা: ১০১) 
অন্যত্র বলেন- 


০৬৫98444455 
অর্থ : পল্লীর বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর । (সূরা তাওবা : ৯৭) 
মদীনার পল্লীর বেদুইনদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানও ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ: বেদুইনদের কতক আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর 
নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করে । (সূরা তাওবা : ৯৯) . 

সুতরাং মদীনায় মুমিনদের সাথে মুনাফিকরাও বসবাস করত । মক্কায় তো মুনাফিক ছিল না। মদীনায় 
মুনাফিকদের বিকাশ কিভাবে হল? হ্যা, স্বার্থ ও ফায়দা লুটে নেয়ার সম্ধানেই মানুষ মুনাফিক হয়। মক্কায় কোন 
বৈষয়িক স্বার্থ ছিল না। যারাই ইসলাম গ্রহণ করত, কালিমা তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিতে তাদের ভোগ করতে হত 
বিভিন্ন প্রকারের মর্মন্তাদ শাস্তি, নির্দয় নির্যাতন ও নিপীড়ন। 

মক্কার কাফিরদের নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত থেকে কোন মুসলিম রেহাই পাননি। এমনকি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রক্ষা পাননি । দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যেত; অথচ বেলাল (রাঃ)-এর 
বগলতলে রাখা অল্প কিছু যবের ছাতু ছাড়া তার নিকট খাবারের আর কিছুই থাকত না। দিনের পর দিন তিনি 
অনাহারে কাটিয়ে দিতেন। 

বিলাল (রাঃ)-এর নির্যাতন-নিপীড়নের কথা একটু চিন্তা করে দেখুন। মরু আরবের বালি যখন রোদের 
উত্তাপে জবলে-পুড়ে আগুন হয়ে যেত, তখন তাকে সেই উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে বিরাট পাথর চাপা 
দেয়া হত। তাকে লাত ও ওযযার পূজায় ফিরে আসতে উৎসাহিত করা হত, আর শাস্তি দেয়া হত। কিন্তু তিনি 
শুধুমাত্র “আহাদ* “আহাদ" বলতেন। তিনি বলতেন, “আমি এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না" । এই 
প্রতিধ্বনিই শুধু তার মুখে উচ্চারিত হত। বেলাল (রাঃ)-এর এই কঠিন সময়ে এভাবে আহাদ আহাদ বলা, 
এতো জ্ঞান বা বুদ্ধির কথা নয়। এটা ছিল তার প্রাণের কথা । বুদ্ধির কথা তো ছিল, তিনি উমাইয়াকে ধোকা 
দিয়ে নির্যাতন থেকে বেঁচে যেতেন আর রাতের অন্ধকারে রাসূলের নিকট এসে বলতেন, আমি উমাইয়াকে 
ধোকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি মূর্তি পূজায় ফিরে যাইনি । আমি তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছি। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৩ 

মনে রাখতে হবে, ইসলামের দাওয়াত কখনো প্রতারণা, কপটতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে 

না। যালিমদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম ব্যক্ত করার মাধ্যমেই দাওয়াতের 
বিজয় নিহিত। 

আমি বলছিলাম, ইসলাম কখনো প্রতারণা, কপটতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে না। 
যালিমদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম-আহকাম ব্যক্ত করা-ই ইসলামের দাবি। 
এক্ষেত্রে আমরা রাসূলের জীবনে দেখতে পাই, তিনি কাফিরদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন-_ 
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অর্থ : আল্লাহর শপথ, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র তুলে দেয় এই শর্তে যে, আমি 
ইসলাম ধর্মের প্রচার ত্যাগ করব, তবুও আমি তা ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ ইসলামের বিজয় দান 
করেন অথবা ইসলাম ছাড়া সব মতাদর্শের পতন ঘটান। 

এ ধরনের দৃঢ় মনোবল ও আদর্শের প্রশ্নে আপোষহীন হওয়াই আল্লাহর কাম্য নিরাপদে-নিশ্ি্তে বসে শুধু 
কিতাবাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়রত থাকলে ইসলামের বিজয় প্রহেলিকা হয়ে-ই থাকবে। ইসলামের দাওয়াত এ 
পর্যায়ে সীমিত থাকলে তার ফলাফল দীড়াবে বিরাট এক শৃন্য। হ্যা, দাওয়াতের কার্যকারিতা তখন অর্থবহ হয়, 
যথার্থতা লাভ করে, 99445778745 
ক্ষতস্থান থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিয়ে সজীব করে তোলে ইসলাম নামক বিশাল 

এরি জাহাজ নী ডিন দানি রিনি 
ওয়াজে তারা প্রভাবিত হয় না। এতে ইসলামের প্রতি তাদের মমত সৃষ্টি হয় না। ত্যাগের নযরানাই তাদের 
প্রভাবিত করে। ত্যাগের ময়দানে এসে বুক টান করে দীড়াতে এবং এই নযরানাই তাদের আল্লাহর জন্য 
ভালোবাসাকে অমলিন করে তোলে । ' 

সাইয়্যেদ কুতুব রেহঃ)-কে আদালতের কাঠগড়ায় মুসলিম নামধারী অনৈসলামী আদর্শের শাসক সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “সে কাফের।' তখন তাকে তার কয়েকজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল, 
বিচারালয়ে কেন আপনি এতো স্পষ্টভাবে একথা বলতে গেলেন! কথাগুলো একটু কৌশল করে বললে হয়ত 
বিচারের রায় আমাদের পক্ষে হত। তিনি বললেন, দু'টি কারণে আমি স্পষ্টভাবে বলতে বাধ্য হয়েছি- 

১. বিষয়টা ছিল আকীদা-বিশ্বীস সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে কোন লুকোচুরি চলে না, কোন ছ্যর্থবোধক কথা চলে 
না। যদি আমি উত্তরে বলতাম, আলহামদুলিল্লাহ, লোকটি ভাল । অথবা, যদি বলতাম, শাসক হিসাবে লোকটি 
মন্দ নয়, একথা হত আমার ঈমান ও আদর্শের সঙ্গে প্রতারণা । ঈমান ও আদর্শের প্রশ্নে এ ধরনের লুকোচুরি ও 
ছিমুখিতা জায়েয নয়। 

“খালকে কুরআন" অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর মাখলুক কিনা এ মাসআলায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও 
অন্যান্যদের অবস্থানের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। জনৈক আলেমকে [কেউ কেউ বলেন, তিনি 
হলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)] যখন শাসকের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হল, কুরআনের ব্যাপারে আপনার 
অভিমত কি? কুরআন কি আল্লাহর মাখলুক? তিনি তখন হাতের চারটি আঙ্গুলি গুণে ইংগিতে বললেন, তাওরাত, 
ইঞ্জিল, জাবুর ও কুরআন এই চারটি আল্লাহর ফ্ৃষ্টি)। এভাবে তিনি হাতের চারটি আঙ্গুল উচিয়ে কথার মাঝে 
জুকোচুরি খেললেন, দ্বিমুখী কথা বললেন। 

অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ)-এর দৃঢ় অবস্থা দেখুন। মারওয়াষী (রহঃ) বলেন, যখন 
ইহা আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে দোররা মারার জন্য নেয়া হল, তখন তার নিকট উপস্থিত হলাম। 
কলাম, হে আহমদ! আল্লাহ তা“আলা বলেছেন-_ 
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অর্থ : তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। 

এরা আপনাকে হত্যার পায়তারা করছে। এদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করুন। ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তখন বললেন, হে মারওয়ামী! জেলখানার বাইরে যাও। দেখ কী হচ্ছে। তারপর 
আমার নিকট ফিরে এস। মারওয়ামী জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেখেন, হাজার হাজার মানুষ খাতা-কলম নিয়ে 
দীড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে দীড়িয়ে কী করছ? তারা বলল, আমরা কুরআন সম্পর্কে 
আহমদ ইবনে হাম্বল-এর উত্তর শুনতে দীড়িয়ে আছি। মারওয়াধী ফিরে এসে ইমামকে জেলের বাইরের বিবরণ 
তুলে ধরলেন। তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ) বললেন, এই হাজার হাজার লোকদের ধোঁকা দেয়ার 
চেয়ে আমার নিকট মৃত্যুই শ্রেয়। 

তাই সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলতেন, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে লুকোচুরি খেলা ও দ্বিমুখী কথার আশ্রয় 
নেয়া হারাম। উপরস্ত নেতৃস্থানীয়- যাদেরকে সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে, তাদের জন্য সত্যকে কৌশলে 
আড়াল করাও অপরাধ । জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি স্ব স্ব স্থানে প্রশংসিত- 
এ ধরনের কথা ইসলামী আন্দোলনের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে বলা বৈধ নয়। হ্যা, যদি সাধারণ কর্মী বা 
অনুসারী কেউ হয় আর তার অন্তর যদি- 
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“তবে যাকে বাধ্য করা হয় আর তার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত ।” এমন হয়, তবে তার জন্য কৌশলের আশ্রয়ে 
আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করা জায়েয । সাহাবী আম্মারের মত অনুসারী হলে তার জন্য উপরোক্ত পন্থা গ্রহণ করা 
জায়েয হবে। কিন্তু রাসূল? তার জন্য সত্যকে কৌশলের আশ্রয়ে আড়াল করা কখনো জায়েয নয়। 

সাইয়্যেদ কুতুবকে তার সাথিরা অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যদি আপনি জীবনটা 
রক্ষা করতেন! শাসকদের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা না বলে একটু রাখঢাক করে বলতেন! তখন তিনি বলেছিলেন, 
যে শাহাদাত আঙ্গুল নামাযে আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য প্রদান করে, সে আঙ্গুল খোদাদ্বোহী শাসকের স্বপক্ষে 
একটি শব্দও লিখতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই লোক-সেই আমি কীভাবে তাদের অনুগহ লাভের ইচ্ছা করতে 
পারি? যদি আমি আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকি, তবে আল্লাহর ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট । আমি কোন 
খোদাদ্রোহী শাসকের সন্তষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করি না। 

এ ধরনের তির্ষক ভাষণ, এ ধরনের আপোষহীন কার্যকলাপই সাধারণ জনতার মাঝে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি 
করে, যুবকদের উদ্দীপিত করে । আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার অনুসরণ করে চলে। 

আর তুমি যার মাথা-পা চিন না, পেট-পিঠ জান না, যে বারংবার রং বদলায়, সে কিসের দিকে আহবান 
করছে, তাও স্পষ্ট নয়, কীভাবে তুমি তার অনুসরণ করবে? প্রত্যেক দিন তাকে একেক রঙে দেখতে পাও । 
আজ তাকে অমুক শাসকের সাথে দেখ, কাল তাকে অমুক মন্ত্রীর সাথে দেখ । পরশু তাকে আরেক নেতার সাথে 
দেখ । মেনে নিলাম সে বিদ্বান, বুদ্ধিজীবী ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী । কিতাবের টিকা-টিপ্সনী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
সবকিছু তার নখ-দর্পণে- তবুও কি তাকে অনুসরণ করা যাবে? নিশ্চয় নয়। . 

বাস্তব ঘটনা যখন আমি শুনি, তখন শিউরে উঠি। আদালতের কাঠগড়ায় দীড়ানো এক যুবক। তাকে ভয় 
দেখানোর জন্য সামরিক, প্রশাসনিক কোন লোক নেই। কোন গোপন ষড়যন্ত্রেরও বিষয় নয়। তার সামনে 
ইসলাম। ইসলামের রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠা তার স্বপ্ন । ইসলামকে মিশরভূমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। তার সামনে 
আহমদ ইবনে হাম্বলের সংকট, তার সামনে ইজ্জ ইবনে সালামের মত বিপদ, তার সামনে হাসানুল বান্না ও 
সাইয়্যেদ কুতুবের মত উদ্যত খড়গ। এমন কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়া ব্যক্তির কথায়, তার বক্তব্যে যে 
প্রতিক্রিয়া হবে, তা জামেয়া আজহারের কোন শাইখের কথায় হবে কি! 
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মিসরে যারা নিজেদেরকে “জামা আতুল মুসলিমীন' বলে দাবি করে, তাদের কথাই ভেবে দেখুন। মাত্র এক 

বৎসরে তারা মিসরের অসংখ্য যুবককে সংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিসের কারণে? দুঃ ও 

স্পষ্টবাদিতার কারণে । তাদের নেতা শাকরী মুস্তফা- যদিও তার মতাদর্শ ও চিন্তার সাথে আমাদের মতানৈক্য 

রয়েছে, এমনকি তার কোন কোন কার্যকলাপ বিতর্কিতও বটে । তবুও বলতে হয়, সে এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। 

যুবকদের সে মন্ত্রমু্ধ করে ফেলে । যে কোন যুবক তার সাথে আলাপচারিতার পর অবশ্যই তার অনুসারী হয়ে 
যাবে। 

গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা শাকরী মুস্তফার অনুসারী যুবকদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করত, সমাজতন্ত্র 
সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? বর্তমান শাসক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? উত্তরে যুবকরা বলত, সমাজতন্ত্র 
সম্পর্কে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছ? তা তো কুফরী । আসলে তোমরা আমাদেরকে আনোয়ার সাদাত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতে চাচছ। এর উত্তর তো একেবারে সহজ। আনোয়ার সাদাত কাফের। তার কাজে যারা 
সহযোগিতা করে তারাও কাফের । যারা তাকে অনুসরণ করে তারাও কাফের। যারা তাকে ভালবাসে তারাও 
কাফের । আর যে তাকে কাফের মনে করে না, সেও কাফের । প্রথম উত্তরেই সে গোয়েন্দাকে সবকিছু শুনিয়ে 
দিত। এ ধরনের সোজা উত্তরে অনেকেই বিপদে পড়েছে। নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছে। তবুও যুবকরা শাকরী 
মুস্তাফার পিছু ছাড়েনি, কেউ তাকে ভর্সনা করেনি। 

আল্লাহ তাআলা শাইখ মারওয়ান হাদীদকে রহম করুন। তিনি শীর্ষ সম্মেলনের সময় মিসরে ছিলেন । তিনি 
শীর্ষ সম্মেলনে নেতাদের নিকট খোলা চিঠি লিখলেন- 

“তোমাদের উপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করা ওয়াজিব। তোমরা এই ওয়াজিব পালন না 
করে বিভিন্নভাবে ইসলামের বিরোধীতা করছ। তিনি তাদের নিকট ইসলামের বিরোধিতার ফিরিস্তি তুলে ধরেন। 
এটা এটা করছ।" যারা এসব অপকর্মের শিখভি, তাদের নাম ঠিকানা লিখে দেন। আব্দুন নাসেরসহ সম্মেলনে 
উপস্থিত অন্যান্য সকলের নিকট চিঠি পৌছিয়ে দিলেন। 

পত্র পেয়ে আব্দুন নাসের চমকে উঠল। গোয়েন্দাদের বলল, এই লোকটি সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট 
দাও। এরপর থেকে কোন না কোন গোয়েন্দা তার পিছু লেগে থাকত । তিনি কোথাও বের হলে গোয়েন্দা তার 
সাথে সাথে যেত। মিসরে বাসে খুব ভীড় হয়। প্রায় সকল বাসের দরজায় বাদুর ঝোলা দিয়ে থাকে সাত- 
আটজন। এত ভিড় ঠেলে বাসে উঠা দারুণ কষ্টের ব্যাপার । কিন্তু শাইখ মারওয়ান হাদীদের নিস্তার ছিল না। 
ভিড় ঠেলে তার সাথে গোয়েন্দারাও বাসে উঠত, কখনো তাকে গোয়েন্দারাই হাত ধরে টেনে বাসে তুলত। তিনি 
গোয়েন্দাদের চিনে ফেলতেন। তখন তিনি বাসের হেলপার ও কন্ট্রাক্টরকে বলতেন, “এই নাও আমার ভাড়া আর 
এ গোয়েন্দা বেটার ভাড়া” । শাইখ মারওয়ানের কথা শুনে গোয়েন্দার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যেত। দারুণ 
লজ্জা পেত। শাইখ তখন বলতেন, ভাই! আমি তোমার ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। এতে তোমার লজ্জিত হবার কি 
আছে? 

শাইখ মারওয়ান হাদীদ চলে যেতে ইচ্ছে করলেন। গোয়েন্দারা তার পিছু লেগেই আছে। তিনি শুক্রবার 
দিন চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। ভাবলেন, ভিসা নিবেন। কিন্তু তা নিলেন না। মসজিদে গেলেন। সেখানেও 
টিকটিকিরা পিছু ছাড়ছে না। আরেকজন তার ফ্ল্যাটের দরজায় সকাল থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত বসে রইল। 
মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দীড়ালেন। এদিকে গোয়েন্দা যখন মসজিদে প্রবেশ করে তাকে নামায পড়তে 
দেখল তখন সেও নামাযে দীড়াল। তিনি তখন সালাম ফিরিয়ে নামা শেষ করে দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়েই 
গাড়ি নিলেন। এভাবে তিনি গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে সিরিয়ায় চলে এলেন। 

এদিকে তখন দামেস্ক রেডিওর তথাকথিত প্রগতিবাদ ও নবজাগরণের গানে সারাদেশ মুখরিত। সকলের 

মুখে মুখে একই সুর শুনা যাচ্ছিল 
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“পুনর্জাগরণকে আমি আমার রব হিসাবে মেনে নিলাম। তার কোন অংশীদার নেই। আর আরব 
জাতীয়তাবাদকে আমি ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি। তার কোন বিকল্প নেই।” 
| পাশ্চাত্য প্ররোচনায় প্রলুব্ধ প্রগতিবাদী ও নুসাইরী সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের 
প্রস্ততি গ্রহণে ব্যন্ত। বিভিন্ন কৌশলে তারা ইসলামের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে হামায় একটি ঘটনা 
ঘটল। এক শিক্ষক ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলে এক যুবক তার প্রতিবাদ জ্বানায়। এক পর্যায়ে 
উত্তেজিত যুবক ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষককে মারতে এগিয়ে যায়। তার দেখাদেখি অন্য ছাত্ররা মিলে একযোগে 
শিক্ষকের উপর আক্রমণ চালায়। লোকটি ক্লাশরুমেই মারা যায়। পুলিশ এসে যুবককে হত্যা করে ফেলল। 
তখন শাইখ মারওয়ান আদালতে বিচার প্রার্থনা করলেন। কিসাসের বিধান প্রয়োগের দাবি জানালেন। সরকারি 
লোকেরা বলল, একে তো হত্যার বদলে হত্যা করা হয়েছে। এটাই তো বিধান। শাইখ বললেন, না, একথা 
ঠিক নয়। কারণ, যুবক মুসলমান আর শিক্ষক কাফের । কাফের হত্যার বদলায় মুসলমানকে হত্যা করা যায় 
না। শাসক মহল তার দাবি প্রত্যাখ্যান করল । তিনি বললেন, বেশ তাহলে দেখাচ্ছি। তার বাড়ির সামনেই এক 
মসজিদ । সেখানে সবসময় তীর কিছু অনুসারী থাকত। তিনি তার আরও বহু অনুসারীকে সেখানে সমবেত 
করালেন। তারা মসজিদে সুলতানে একত্রিত হলেন। প্রত্যেকের সাথে গ্রেনেড, পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্র। তারা 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্োগান দিতে লাগল । জিহাদ ঘোষণা করল। অবস্থা টালমাটাল। ইতোমধ্যে মসজিদে 
সুলতানের চারদিকে বহু ট্যাঙ্ক এসে উপস্থিত। তারা মসজিদের উপর ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করল। মুজাহিদ 
যুবকদের উপর মসজিদ ভেঙ্গে পড়ল। 

আল্লাহর শপথ করে বলছি, হামার দীনদার অধিবাসীরা আমাকে বলেছে, ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর 
আমরা নিহত ওই যুবকদের উপর থেকে ধবংসতৃপ তুলে ফেলছিলাম। তখন আমরা তার ভিতর থেকে তসবীহ 
ও তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। 

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী মহিমা! শাইখ মারওয়ান এই ধ্বংসস্তপের মাঝেই বেঁচে রইলেন। তাকে গেফতার 
করে আদালতে উপস্থিত করা হল। আদালত ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্যক্ত। যেন তথাকথিত পুনর্জাগরণ ও 
সংস্কারবাদীরা একথা বলে বেড়াতে পারে, তারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করছে। বিচার চলাকালে বিদেশী 
সাংবাদিকদেরও উপস্থিত থাকার অনুমতি ছিল। বিচারক ছিল মুস্তাফা তল্লাস ও সলাহ জাদীদ। মুস্তাফা তল্লাস 
(নব্বই-এর দশকে) এখন সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর সলাহ জাদীদ হল নুসাইরী সম্প্রদায়ের এক শক্তিধর 
ব্যক্তি। সলাহ তাকে বলল, কেন তোমরা অস্ত্রধারণ করেছ এবং কেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ করেছ? শাইখ 
মারওয়ান বললেন, একজন নুসাইরী কুকুর আছে। তার নাম সলাহ জাদীদ। সলাহ জাদীদের মুখের উপর তিনি 
এ কথা বললেন। তারপর বললেন, সুন্নী দাবিদার আরেক কুকুর আছে, তার নাম মুস্তফা তণ্লাস। তারা এই 
দেশে ইসলামকে যবাহ করতে চাচ্ছে। আমরা তার প্রতিবাদ করছি। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। 
আদালত প্রাঙ্গণেই প্রগতিবাদীরা তাকে হত্যা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে বিদেশী 
সাংবাদিকদের সামনে হেফাজত করল । যেন বিশ্বে একথা প্রচার না হয় যে, প্রকাশ্য আদালতে উত্তেজিত গুভ্ারা 
তাকে হত্যা করেছে। বিচারক বলল, তুমি কি কারো কর্মচারী? 

শাইখ বললেন, হ্যা, আমি আল্লাহ তা'আলার কর্মচারী আর মানুষের কর্মচারী হল তোমাদের দল-প্রধান 
মিসিন গাফলাক। সে আব্দুন নাসের থেকে উনআশি হাজার জুনাইহা (মুদ্রা) গ্রহণ করেছে। 

তারা বলল, তোমরা বল মুহাম্মদ হামেদ তোমাদের সাথে রয়েছে । অথচ, তিনি তো তোমাদের অপছন্দ 

করেন। তিনি বললেন, 
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অর্থ : যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদেরকে বল, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি ছাড়া আর 
কোন ইলাহ নেই, আমি তার উপরই ভরসা করছি। আর তিনি মহান আরশের অধিপতি । (তাওবা : ১২৯) 

বিচার বিভাগে ইসলাম বিরোধীদের প্রচণ্ড শক্তি ছিল। তাই কয়েকজন যুবকের সাথে তীর ফাঁসির হুকুম 
হল। আর কিছু যুবক নির্দোষ প্রমাণিত হল। যারা মুক্তি পেল তারা কাদতে লাগল। আর যাদের ফীসির হুকুম 
হল তারা হাসতে লাগল। বিদেশী সাংবাদিকরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। এ কী কাণ্ড! যারা মুক্তি পেল তারা কাদছে আর 
যাদের ফাসির হুকুম দেয়া হয়েছে, তারা হাসছে! যাদের ফীসির রায় হয়েছে, তারা বলল, আমাদের জান্নাত 
দেয়া হয়েছে। বাকিরা জান্নাত থেকে বধ্জিত হয়েছে। তাদের জেলে নেয়া হল। জেলে তারা ফাঁসির হুকুম 
কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। শাইখ মারওয়ান আমাকে বলেছেন- এ দিনগুলোর চেয়ে আমোদ ও 
আরামদায়ক সময় আমি জীবনে কখনো কাটাইনি, যে দিনগুলোতে আমি এবং আমার সঙ্গী যুবকরা ফীসির 
রশিতে ঝোলার অপেক্ষায় ছিলাম । 

আমার মনে হয়, সে সময়ে শাইখ এই পংক্তিটি লিখেছিলেন, যা এখনো তার অনুসারী যুবকদের মুখে মুখে 
উচ্চারিত হচ্ছে- [ও 
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“আগামীকাল হৃদয় নূরে আলোকময় হয়ে উঠবে আর রূহ তার নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর সাথে গিয়ে 
সাক্ষাত করবে ।” 

আমার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও মাননীয় ব্যক্তি শাইখ মুহাম্মদ হামেদ প্রেসিডেন্ট আমীন হাফেজের সাথে সাক্ষাত 
করলেন । বললেন, মারওয়ান হাদীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হয়েছে? প্রেসিডেন্ট বলল, তার ফাঁসির হুকুম 
হয়েছে। শাইখ মুহাম্মদ হামেদ বললেন, আপনি কি সঙ্ঞানে একথা বলছেন? আপনি কি ধারণা করেন, হামার 
অধিবাসীরা নীরবে বসে থাকবে, যখন আপনারা শাইখ মারওয়ান হাদীদকে ফাঁসি দিবেন? এমন ঘটনা ঘটলে 
আপনারা এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবেন, যা থেকে উত্তরণের কোন পথ আপনাদের সামনে খোলা থাকবে না। 

প্রেসিডেন্ট বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? 

শাইখ মুহাম্মদ বললেন, আমার মত হল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। 

প্রেসিডেন্ট বললেন, যান, আপনি নিজে গিয়ে জেলখানা থেকে তাদের বের করে আনুন। 

শাইখ মারওয়ান হাদীদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : শাইখ মুহাম্মদ হামেদ আমাদের সেলে এলেন। 
বললেন, “হে আমার সন্তানরা! আমার সাথে এসো। তিনি তাদের উত্তাদ ছিলেন আর তারা তাকে ভালবাসত | 
তারা তাকে বলল, কোথায় যাব? তিনি বললেন, রাষ্ট্র তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছে । শাইখ মারওয়ান বলেন, 
আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন৷ আপনি আমাদের জান্নাত থেকে বঞ্চিত করলেন। 


৩৮ | তাফসীরে সূরা তওবা 
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অর্থ 8 (৩) আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া 
হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িতৃমুক্ত এবং তার রাসূলও ৷ অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে নাও যে, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত 
করতে পারবে না। আর কাফেরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে 
তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর তারা তোমাদের ব্যাপারে ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য 
করেনি, তাদের সাথে কৃতদুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। 
(৫) তারপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও সেখানেই। 
তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক । তারপর যদি 
তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । 
তৃতীয় আয়াতে “ ৮89 6 22 মেহান হজ্জের দিন)” দ্বারা কোন দিন বুঝানো হয়েছে, এ প্রসংঙ্গ 
বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে দুটি মতই বেশি শক্তিশালী । প্রথম মত হল, সে দিনটি আরাফার দিন। এর স্বপক্ষে 
মত ব্যক্ত করেছেন, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং তাউস ও মুজাহিদ (রহঃ)। 
ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এরও এই মত। ইমাম শাফেয়ী রেহঃ)ও একথা বলেছেন। আর হযরত আলী, 
হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আবী আউফা, হযরত মুগীরা ইবনে শু“বা 
(রাঃ) বলেন, তা ইয়াওমে নাহর অর্থাৎ দশ তারিখ ঈদের দিন। ইমাম তৃীবারীও এ-মত পোষণ করেন । ইমাম 
আবূ দাউদ (রহঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হজ্জ : 
আদায়কালে ইয়াওমে নাহর-এ অর্থাৎ দশ তারিখে ঈদের দিনে দীড়িয়ে বললেন, আজ কোন দিন? উপস্থিত 
সাহাবীগণ বললেন, আজ ইয়াওমুন নাহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ মহান 
হজ্জের দিন। আজ থেকে কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না। সুতরাং মহান হজ্জের 
দিবস হল ইয়াওমুন নাহর। অর্থাৎ ১০ তারিখে কুরবানীর দিন হল হজ্জের দিন। 
একটু চিন্তা-ফিকির ও তত্ব তালাশ করলে বুঝে আসে যে, মহান হজ্জের দিন দ্বারা ইয়াওমুন নাহরকেই 
বুঝানো হয়েছে। এটাই শক্তিশালী মত। কারণ, হজ্জের অধিকাংশ কাজই ইয়াওমুন নাহরে সংঘটিত হয়। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৯ 
আরাফায় অবস্থান হয় ইয়াওমুন নাহরের রাতে। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুরবানীর রাতে আরাফায় অবস্থান 
করল, সে হজ্জের রোকন আদায় করল। সেদিন মুযদালিফায় অবস্থান করা হয়, জামরায়ে আক্কাবায় রমী করা 
হয়, কুরবানী করা হয়, হলকৃ করা হয়। এ কারণেই এই দিনকে বড় হজ্জের দিন- মহান হজ্জের দিন বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
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এখানে 319) বর্ণটি -১৮০। অর্থাৎ নতুন পূর্ণাঙ্গ বাক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ হিসাবে পূর্ণ 
ৰাক্য হল ৩১৪ ৮২। ০৮ (৮ 4১১ অবশ্য এখানে একটি অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ কিরাত আছে। তা হল ১.১ 
লামে যের দিয়ে। এ অবস্থায় একটি শব্দ উহ্য মানতে হবে । এ হিসাবে বাক্যটি হবে- 
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তখন অর্থ হবে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং রাসূলের হকও। তবে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় 
কেরাআত হল- লামে পেশ দিয়ে পড়া । 

এখানে একটি ঘটনা আছে। একদা প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (রহঃ) কুরআন পাঠরত এক 
ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে কুরআন তিলাওয়াত করছিল- 

সা 

সে রাসূল শব্দের লামে জের দিয়ে তেলাওয়াত করল । এই অবস্থায় বাক্যের অর্থ দীড়ায়, আল্লাহ তা“আলা 
মুশরিকদের এবং তার রাসূল থেকে দায়িতৃমুক্ত। এ ধরনের কেরাআত শুনে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী রেহঃ) খুব 
কুদ্ধ হলেন। বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ কখনো তার রাসূল থেকে দায়িতৃমুক্ত হতে পারেন 
না। তারপর তিনি সোজা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট গিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন। তখন হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফ কুরআনে হরকত লাগানোর নির্দেশ দিলেন। এটা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের এক মহান অবদান। তবে 
হাজ্জাজের ব্যাপারে আলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ তাকে কাফের বলেছেন। আবার কেউ তাকে 
ফাসেক মুসলমান বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাবী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে ইমাম! আমি আমার স্ত্রীকে এই বলে তালাক 
দিয়েছি যে, যদি হাজ্জাজ জাহান্নামী না হয়, তাহলে তুমি তালাক। এখন কি আমার স্ত্রী তালাক হবে। তখন 
ইমাম শাঁবী (রহঃ) বললেন, ভাই! যাও, গিয়ে স্ত্রীকে উপভোগ কর। এতে তোমার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। 
দি হাজ্জাজ জান্নাতে যায়, তাহলে জাহান্নামে কেউ যাবে না। এ ছারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মনে করতেন, 
হাজ্জাজ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। 

কতিপয় আলেম তাকে ফাসেক বা পাপাচারী মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বর্ণিত আছে, একদা 
উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) মিম্বরে বসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। নিজে খুব কীদলেন, মানুষকেও কাদালেন। 
কাদতে কাদতে তিনি তার দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অবশেষে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, 
হে লোক সকল! বেহুশ হওয়ার পর আমি দেখলাম, কেয়ামত হয়ে গেছে। মীযান স্থাপন করা হয়েছে। 
পুলসিরাতও স্থাপন করা হয়েছে। একজন দীর্ঘ শীর্ণকায় ব্যক্তিকে আনা হল, সহজেই তার হিসাব নেয়া হল। 
তারপর সে ডানপন্থীদের (জান্নাতী) সাথে গিয়ে মিলিত হল । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোক কে? বলা হল, 
ইনি আবু বকর। তারপর একজন দীর্ঘ দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হল। সহজেই তার হিসাব নেয়া হল। 
তারপর সে ডানপন্থীদের (জান্নাতী) সাথে গিয়ে মিলিত হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হল, ইনি 
উমর। তারপর তৃতীয় আরেক ব্যক্তিকে আনা হল। সহজে হিসাব নেয়া হল এবং ডানপন্থীদের (জান্নাতী) সাথে 
মিলিত হল। তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি । তবে উপস্থিত লোকদের ধারণা তিনি স্বয়ং উমর ইবনে আব্দুল 


৪০ তাফসীরে সূরা তওবা 
জানি হন রাত্রের 
হল। তারপর আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) এতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর আলী (রাঃ) হাসতে হাসতে 
বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলছিলেন, “আমার পক্ষেই ফয়সালা হয়েছে' এরপর মুআবিয়া (রাঃ) হাসতে হাসতে 
বেরিয়ে গেলেন। “তিনি বলছিলেন, “আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে ।” 

তিনি বলেছেন- তারপর আমি একটি দুর্গন্ধময় শরীরে পচন ধরা মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । আমি 
অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, ছি, ছি, তুমি কে? বলল, “আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ |" আমি বললাম, “আল্লাহ তাঁ“আলা 
আমাকে জাহান্নামে একবার হত্যা করেছেন। আর সাঈদ ইবনে যুবাইর এর বদলে আমাকে সত্তরবার হত্যা করা 
হয়েছে।' 

আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলমান ও কাফেরদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর তার জন্য 
চার মাসের সময় দিয়েছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল দায়িতৃমুক্ত হলে সকল মু'মিন মুসলমানও দায়িত্‌ মুক্ত 
হবেন। 

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“আমি এমন ব্যক্তি থেকে দায়িতৃমুক্ত, যে মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে রয়েছে এবং তাদের মাঝেই 
মৃত্যুবরণ করেছে। এর কারণ, মুশরিকদের সাথে থাকতে থাকতে কমপক্ষে অন্যায় কাজে বীধা প্রদানের আগ্রহ 
দূর হয়ে যাবে এবং এতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। নিজের অজান্তেই তার আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ 
তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে । মুশরিক-অমুসলমানদের সাথে থাকার ফলে সে যুবতী-মহিলাদের সাথে অবাধে 
মেলামেশা করবে । এতে তার চরিত্র কলুষিত হবে। তখন আর পাপ দেখে তার চোখ রক্তিম আকার ধারণ 
করবে না।” 

সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ হবে তোমার এঁ ছেলে-মেয়েদের অবস্থা, যারা আমেরিকা, ইটালি বা 
সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই বসবাস করছে। একবারও কি চিন্তা করে দেখেছ, সেই মুসলমান 
মেয়ের কথা, সহশিক্ষা ছাড়া যার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই? সেখানে কোন মাদরাসা নেই, কোন ইসলামী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান নেই। এমন পরিস্থিতিতে তোমার মেয়ে আমেরিকার যুবকদের সাথে লেখাপড়া করবে, আমেরিকান 
কাফেরকে ভালবাসবে, তারপর তাকে বিয়ে করবে। অথচ তুমি তার কোন প্রতিবাদ করতে পারবে নাঁ। কারণ, 
তাহলে আমেরিকার আইন তোমাকে জিন্দানখানায় নিক্ষেপ করবে। তুমি কি তোমার মেয়ের উপর হাত তুলতে 
পারবে, যখন সে কোন আমেরিকান ছেলের হাত ধরে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যাবে? তোমার মেয়ে যদি 
তোমার নাকের ডগা দিয়ে তারা সমুদ্রের তীরে বেড়াতে যাচ্ছে। কিংবা রৌদ্রস্নীন করতে যাচ্ছে। এ ধরনের 
অনৈতিক ঘটনা ঘটতে থাকবে, অথচ তুমি এর প্রতিবাদও করতে পারবে না। এই হল কাফেরদের সাথে 
বসবাস করার কুফল । | 

একবার আমেরিকার এক মুসলিম যুবক আমার নিকট এসে বলল, শাইখ ইউসুফ কারযাবী প্রথম যখন 
আমেরিকায় আসেন, তখন শিকাগোতে কোন মসজিদ ছিল না। তার আগমনে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণে 
উৎসাহিত হয়। তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য ষাট হাজার ডলার জমা করল । ইঞ্জিনিয়ার যখন মসজিদের প্ল্যান 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪১ 
তৈরি করতে এল, তখন ধনী মুসলমানরা, বিশেষত : যারা মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, তারা 
বলল, মসজিদের নীচে অবশ্যই নাচের জন্য হলরুম রাখতে হবে। আমেরিকায় নবাগত যুবক মুসলমানরা 
তাদের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বলল, অসন্ভব। মসজিদে আবার কিভাবে নাচের হলরুম হতে পারে? তারা 
বলল, মসজিদের নীচে অবশ্যই নাচের হলরুম হতে হবে। এতে আমাদের মেয়েরা আরব ছেলেদের সাথে 
নাচবে। তারা একে অপরকে ভালবাসবে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। আমেরিকান ছেলেদের বিয়ে করা থেকে 
তারা বেঁচে যাবে । নবাগত যুবক মুসলমানরা তাদের বুঝাল, এটা তো ইসলামে বৈধ নয়। 

এ হল নবাগতদের অবস্থা। আর স্থায়ী বসবাসকারী সম্পদশালী মুসলমানদের অবস্থা যে কত শোচনীয়, তা 
লিখে বুঝানো যাবে না। তাদের ঈমান নিভু নিভু । আমেরিকার বিষাক্ত পরিবেশে তাদের ঈমান-আক্ীদা, আদব- 
আখলাক সব শেষ হয়ে গেছে। এ পরিবেশে লোহার মত শক্ত ঈমানও গলে ষায়। এ পরিবেশে ঈমান আমল 
সহীহ রাখার কোন উপায় নেই। 

যুবক মুসলমানরা যখন বলল, এটা বৈধ নয়, তখন বর্ষিয়ানরা বলল, আমরা আমাদের দেয়া অর্থের 
বিনিময়ে উপকৃত হতে চাই । যুবকরা তাদের কথায় অটল, আর বর্ষিয়ানরাও তাদের সিদ্ধান্তে অনড় । অবশেষে 
বর্ষিয়ানরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দেয়া অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে গেল। 

ইতোমধ্যে আল্লাহর অনুগধহে এক কুয়েতি এসে মসজিদ নির্মাণের জন্য তিন লাখ ডলার দিলেন | শিকাগো 
শহরে তখন কিছু ফিলিস্তিনী মহিলা বাস করত। তাদের মাঝে তখনও ইসলাম ও ঈমানের আলো বিদ্যমান 
ছিল। তারা মসজিদ বানানোর জন্য জায়গা দান করল। সেই ফিলিস্তিনী মহিলাদের জায়গার উপর মসজিদ 
নির্মিত হল। ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। যুবক মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। 
আমি শিকাগোর সেই মসজিদে কয়েকবার গিয়েছি। তারা সেই মসজিদের নাম রেখেছে- 10509 
চ০908007 (মসজিদ ফাউন্ডেশন) । মুসলিম যুবকরা তার পরিচালনার দায়িতু নিল। একের পর এক নির্বাচনে 
কয়েকজন যুবক তার দায়িত্ব পালন করল। অবশেষে এক ডাক্তার যুবক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তার পরিচালনার 
দায়িত্ব নিল। তার সময়ে মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার ব্যবস্থা রইল না। তখন মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 
এই মসজিদ আমাদের । আমরা অবশ্যই মসজিদে আসব। পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হল, আপনাদের 
দাবি কী? আপনারা কী চান? তারা বলল, আমরা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হতে চাই। আমরা 
মসজিদের মিটিংয়ে শরীক হব। আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরব। ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে অবস্থা 
কঠিন আকার ধারণ করল। 

শেষে মহিলারা কোর্টে গিয়ে মামলা করল। তারা দাবি করল, এই মসজিদ আমাদের । পুরুষরা আমাদের 
থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই মসজিদের জনৈক দায়িতৃশীল ব্যক্তি আমাকে বলেছে, আমেরিকান 
বিচারপতি খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি কল্যাণময় কাজকে খুব ভালবাসতেন। ভাল কিছু দেখলে দারুণ 
আনন্দিত ও বিমোহিত হতেন তিনি বিষয়টি বুঝলেন এবং লোক পাঠিয়ে আমাদের সংবাদ দিলেন যে, রাষ্ট্রীয় 
আইন কিন্তু মহিলাদের পক্ষে, যদিও আমার অন্তর আপনাদের পক্ষে । আমি রাষ্ট্রীয় আইনের বিপরীতে রায় 
দিতে পারব না। সুতরাং মহিলাদের সাথে আপনারা আপোস করে ফেলুন। আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট করে 
« ফেলুন। অন্যথায় মসজিদ মহিলাদের হাতে চলে যাবে । 

এ হল আমেরিকার অবস্থা। 71০509 চ০7৫8007 (মসজিদ ফাউন্ডেশন)-এর সেই দায়িতৃশীল ব্যক্তি 
আমার নিকট এক পত্রে লিখেছেন, আমার জন্য দু'আ করবেন। আল্লাহ যেন আমাকে আমেরিকা থেকে মুক্তি 
দান করেন। ইসলাম নিয়ে কোন মুসলমান আমেরিকায় থাকতে পারে না। এ তো শাইখ আবূ উমর. তাকে 
জিজ্ঞেস করুন। তিনি সাক্ষী আছেন, কোন মুসলমান ইসলাম নিয়ে আমেরিকায় থাকতে পারেন কি না। 
নিউইয়র্কের পার্থ অবস্থিত নিউ জার্সি শহরেরও এ একই অবস্থা। শাইখ আবূ উমরের সাথে সেখানে আমার 


৪২ তাফসীরে সূরা তওবা 
_ সাক্ষাত হয়েছিল। সেখানে কয়েকটি মুসলিম পরিবার বসবাস করে। আমি তাদের পেয়ে দারুণ আনন্দিত 
হয়েছিলাম। তারা একটি গির্জা কিনে তা মসজিদে রুপান্তরিত করেছিল। কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্যের 
দেশগুলোতে ইসলামী জীবন-যাপন যে কত কঠিন, তা চিন্তা করাও অসম্ভব । সেখানে সমাজ জীবনের সকল 
নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। মানবতাবোধ ও চরিত্র বলতে কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই। সাধারণ 
মানুদের থা হার রি হরর ।গারীজের সরা বেলি খারাপ গারীদের নামির্‌ অয় মাফের সরা জর তর | 
যতসব কুকর্মে লিপ্ত । 

আমেরিকা থেকে আগত এক মুসলিম যুবক আমাকে বলেছে, একদা এয়ারপোর্টে একদল পাদ্রী দাড়িয়ে 
ছিল এবং তাবলীগ জামাতের একদল মুসলমানও তাদের অদূরে দীড়িয়ে ছিল। তারা দেখল, সাদা পোশাকপরা 
একদল মানুষ দীড়িয়ে আছে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত তাদের সাদা ধবধবে জুব্বা ঝুলে আছে। তাবলীগ জামাতের 
আরব মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাত করল। পান্রীরাও এগিয়ে এসে আরব মুসলমানদের 
সাথে সাক্ষাত করল। পান্রীদের সাথে একজন মহিলা পাদ্রী এগিয়ে এল এবং হাত বাড়িয়ে তাবলীগ জামাতের 
মুসলমানদের সাথে করমর্দন করতে চাইল। কিন্ত মুসলমানরা হাত গুটিয়ে নিল। মহিলা পাদ্রী এতে দারুণ 
বিস্মিত হল। সে তাদের ঠিকানা নিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় উঠবেন? তাবলীগের লোকেরা 
বলল, আমরা অমুক মসজিদে উঠব । তাবলীগ জামাতের লোকেরা তো মসজিদ ছাড়া কোথাও থাকে না। ঠিক 
তারপরের দিনই সেই মহিলা পাদ্রী মসজিদে গিয়ে উপস্থিত। বলল, আমি জানতে এসেছি, আপনারা কেন 
আমার সাথে করমর্দন করলেন না। তাবলীগের লোকেরা বলল, পুরুষের জন্য পরনারীর হাতধরা ইসলামে 
হারাম। এ কথা শোনার পরই মহিলার ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে মুসলমান হয়ে গেল। বলল, আমি এঁ ধর্মমত 
পরিত্যাগ করলাম। কারণ, পান্ত্রীরা করমর্দনের সময় আমার হাত পিষ্ট করে, সুড়সুড়ি দেয়। আমি জ্লত্ত 
অগ্নিকু্ড থেকে পালাতে চাই। গির্জার কথা আর কী বলব। প্রত্যেকটি গির্জা এখন বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। 
তাই বলছি, পাশ্চাত্য এক অন্ধকার জগত। এক জলন্ত অগ্নিকুগু। পুরুষে পুরুষে আর নারীতে নারীতে 
সমকামিতার ছড়াছড়ি । 

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুবের লেখা “আমার দেখা আমেরিকা' বইটি প্রকাশ হতে পারেনি। বলা হয় প্রেস থেকে 
বইয়ের কয়েকটি অংশ প্রকাশিত হয়েছিল । তিনি লিখেছেন, পাশ্চাত্যের যুবকরা তাদের প্রেমিকার সাথে, তাদের 
প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাত করতে গির্জায় গিয়ে মিলিত হয়। গির্জা হল প্রেমের অভয়ারণ্য । যে সমাজকে ঘ্বৃণে 
ধরেছে, ধ্বংসের উপক্রম হয়ে পড়েছে, সে সমাজের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। 

তাই আমি বলছিলাম, মুশরিক থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, তাদের সঙ্গে বসবাস না করা শরী'আতের দৃষ্টিতে 
ও জ্ঞানের বিচারে যুক্তিযুক্ত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন_ 

_-০০৬॥ ৬ ০০৩ ৩৫ ৬০ ০ 
আরো বলেছেন- 
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“যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে বসবাস করল এবং তাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করল, সে তাদেরই একজন ।” 

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে চার-পীচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

তাই বলছি, পাশ্চাত্যে জীবন-যাপন করা মানে মুশরিকদের মাঝে জীবন-যাপন করা । বরং তার চেয়েও 
শতগুণ ক্ষতিকর । তার চেয়ে অনেক কঠিন, কষ্টকর। পাশ্চাত্যের কথা আর কত বলব। বলে শেষ করা যায় 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৩ 
না। জর্দানে জন্ম নেয়া আমার এক ছাত্র এক শীর্ষ সম্মেলনে আমার নিকট এসে বলল, হুজুর! আর আত্মরক্ষা 
করতে পারছি না। আর বেঁচে থাকতে পারছি না। বিয়ে না করলে বাধ্য হয়েই যিনা করতে হবে। তিন মাস 
ধৈর্যধারণ করেছি। এখন আর পারছি না। এভাবে বার বার বিভিন্নভাবে তার অসহায়ত্বর কথা আমার নিকট 
বর্ণনা করছিল। আমি হলফ করে বলতে পারব, কেউ যদি এর বিপরীত কিছু বলে, তবে অবশ্যই সে মিথ্যা 
বলবে। সেসব দেশে অবিবাহিত নারী-পুরুষ তথাকথিত স্বাধীনতার তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। ধ্বংসের অতল গহ্বরে 
নিপতিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্ভিন্নযৌবনা যুবতীরা অদ্ভুত একথণ্ড কাপড় পরছে। যা পরলে হাটুর উপরেও 
দশ সেন্টিমিটার উন্ুক্ত থাকে । অথচ এরা নারী। এরা যুবতী । এরা রূপসী | 

একদা আমি ইসত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাথরুমে গেলাম । অজু করব। দেখলাম, কোন বাথরুমে দরজা নেই। 
পুরুষদের বাথরুম, মেয়েদের বাথরুম সবগুলোরই একই অবস্থা । এটা কিভাবে হতে পারে? এটা কিভাবে সম্ভব? 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন- 
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অর্থ : মহিলা তার ব্যাপারে চিন্তা করেছিল আর সেও মহিলার ব্যাপারে চিন্তা করত। যদি না সে তার 
প্রতিপালকের মহিমা অবলোকন করতো । (সূরা ইউসুফ : ২৪) 

পৃতপবিত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এমন কথা বলছেন, যার পিতা, পিতামহ, 
প্রপিতামহ সবাই আল্লাহর নবী ছিলেন। তাহলে পাশ্চাত্যের লোকদের পতন সম্পর্কে ভাবা যায় কি! 

একদা ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী-ছাত্র আমার নিকট এল । সে অবিবাহিত। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 
আমি বৃটেনে এক ইংরেজ পরিবারের সাথে থাকি। সেখানে ডাক্তারি শিখি। আমার জন্য এটা জায়েয হবে? 
বললাম, কিভাবে থাক? সে বলল, একই ফ্লাটের একই কামরায় থাকি । আমি বললাম, কিভাবে রান্না কর? বলল, 
যৌথ। আমি বললাম, গোসলখানা? সে বলল, যৌথ । আমি বললাম, পায়খানা । সে বলল যৌথ । আমি বললাম, 
ভার স্বামী কি বাইরে থাকে? সে বলল, কখনো রাতেও বাইরে থাকে । আর আমি ও তার স্ত্রী একই রুমে থাকি। 

আমি বললাম, এটা জায়েয হবে না। এটা জায়েয় হবে না। এটা জায়েয হবে না। সে বলল, তাহলে কী 
করব? আমরা চাই, মুসলিম ডাক্তার, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হোক। আমি বললাম, ওদের সাথে চললে সাত 
কসর পর তোমার ইসলামের কি কিছু বাকি থাকবে? সে বলল, তাহলে কি আমি লেখা-পড়া ছেড়ে দিব? আমি 
কী করব? আমি তাকে বললাম, শিম, তরমুজ, টমেটো ইত্যাদি বিক্রি করে জীবন-যাপন কর। তবুও এভাবে 
থেক না। একটু ভেবে দেখুন, একজন যুবক একই কামরায় অন্যের স্ত্রীর সাথে রাত কাটায়। একই পাকঘর, 
একই গোসলখানা, একই বাথরুম ব্যবহার করে, আর রাতের পর রাত তার স্বামী বাইরে কাটায়। 

মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি বিভাগের এক অফিসার আমেরিকায় থাকতেন। তিনি আমাকে বলেছেন- এক রাতে 
পুলিশ আমার নিকট তিনজন যুবককে ধরে নিয়ে এল। তারা এইডস রোগে আক্রান্ত এক নারীর সাথে যিনা 
করেছে। ফলে তারাও এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ হল পাশ্চাত্যের সমাজ চিত্র। তাই আমি বলি, 
স্্ী ছাড়া পাশ্চাত্যে থেকে লেখা-পড়া করা হারাম। আমার এই ফতওয়া তোমরা সবার নিকট পৌছিয়ে দাও। 
আবার বলছি, হারাম, হারাম, হারাম। একজন সুস্থ যুবক কিভাবে শুচি-শুদ্ধ, পাকপবিত্র থাকবে, যখন তার 
প্রতিবেশী পরিবারের সুন্দরী রূপবতী কন্যা তার সাথে বন্ধুত্‌ স্থাপন করে তার পিতামাতার সামনে তার হাত 
ধরে বাইরে চলে যাবে? কোথায় ভাই সালাহ? তিনি সুইডেনে ছিলেন। আমার নিকট এলে আমি বললাম, 
আপনি কি সেখানে ছিলেন? আমার কণ্ঠের বিস্ময়ভাব অনুভব করে বললেন, মধ্যরাতে মেয়েরা এসে দরজায় 
নক করে। কোথায় পালাব? দরজা তো বন্ধ! তাহলে এ সব মেয়েদের অবস্থা কেমন, যারা রাস্তাঘাটে রাত 
কাটায়? যারা ইতালি বা সুইডেন থেকে এসেছে, তারা জানে, পাশ্চাত্যের সামাজিক পতন কত ভয়াবহ রূপ 
ধারণ করেছে। 


৪৪ তাফসীরে সূরা তওবা 

আমার বুঝে আসে না, তারপর কিভাবে মুসলিম যুবকরা জিহাদ ছেড়ে, আফগানের রণাঙ্গন থেকে সুইডেন 
যায়। কেন যায়? ভ্রমণের জন্য? আল্লাহ তোমার ভ্রমণে কল্যাণ দান করুন। তুমি কি জিহাদের দেশ ছেড়ে 
পৃথিবীর সবচে” নষ্ট-ত্রষ্ট দেশে যেতে চাও? ূ 

তাই আল্লাহ তা“আলা বললেন, “আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িতৃমুক্ত, তার রাসূলও । আর যদি তোমরা 
তওবা কর অর্থাৎ ইসলামে ফিরে আস, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও 
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কুফরিতেই বহাল থাক এবং ঘোষণা মেনে না নাও, তাহলে তোমরা জেনে রাখ, 
তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। 
দুনিয়াতে যুদ্ধে পরাজয় ও লাঙ্নার মাধ্যমে আর আখেরাতে জাহান্নামের মর্মন্তদ শাস্তির মাধ্যমে । তবে যে 
মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর তারা তোমাদের ব্যাপারে ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে 
কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।” 

এ বিষয়টি শুধুমাত্র বনু যুমারা-এর সাথেই সম্পৃক্ত। তাদের সাথে রাসূলের চার মাসের চেয়ে কিছু বেশি 
সময়ের চুক্তি ছিল। তাই আল্লাহ তা"আলা সে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

এখানে মনে রাখতে হবে, মাত্র দুটি পদ্ধতিতেই ইসলামে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয : | 

১. চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তখন চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয । তবে মুস্তাহাব হল, যুদ্ধ 
শুরু করার আগে তাদেরকে যুদ্ধের কথা জানিয়ে দেয়া। 

২. মুশরিকদের পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় থাকলে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয । তবে সে অবস্থায় দূত পাঠিয়ে 
তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের মধ্যকার চুক্তি শেষ। এখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 
সুতরাং তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। শুধুমাত্র এ দু' ক্ষেত্রে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা যাবে। অন্য কোন অবস্থায় তা 
জায়েয নয়। আগে মনে রাখতে হবে, ইসলাম সন্ধিচুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। . 

ফকীহগণ বলেছেন- যদি মুজাহিদ বাহিনী কোন দুর্গ অবরোধ করে এবং মুশরিকদেরকে দুর্গে আবদ্ধ করে 
ফেলে, তখন যদি কেল্লার প্রাটীরে দীড়িয়ে কোন মুশরিক বলে , আপনারা যদি আমার জানের নিরাপত্তা দেন 
এবং আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে গোপন পথ দেখিয়ে দিব। আপনারা সহজেই কেন্লা 
দখল করতে পারবেন। তখন মুজাহিদরা যদি বলে, হ্যা, তোমাকে জানের নিরাপত্তা দিলাম, তোমাকে কেউ 
হত্যা করবে না। তারপর সেই কাফের কেল্লায় প্রবেশের গোপন পথ দেখিয়ে দিল এবং সত্যই মুজাহিদরা সেই 
কেন্লায় প্রবেশ করল। ফলে কেন্লার পতন ঘটল । মুসলমানরা কেন্তা জয় করে নিল। বিজয়ের পর মুজাহিদরা 
সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, কে সে যাকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল? তখন অনেক লোক হাত 
তুলল। এমন অবস্থায় তাদের কাউকে হত্যা করা যাবে না। * 

অন্যত্র ফকীহগণ বলেছেন- যদি মুজাহিদ বাহিনী কোন শহর অবরোধ করে এবং শহর থেকে একজন 
লোক বেরিয়ে এসে বলে, যদি আমি তোমাদেরকে শহরে প্রবেশের পথ বলে দেই, যে পথে তোমরা কোন 
বাধার সম্মুখীন হবে না; নির্বিয়ে শহর পদানত করতে পারবে, তাহলে কি তোমরা আমাকে শাসক কিংবা আমীর 
কিংবা অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির প্রাসাদটি দিয়ে দিবে? এই ব্যক্তির প্রস্তাব শুনে মুসলিম সেনাপতি রাজি 
হয়ে গেলেন। তখন এ ব্যক্তি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিল। যেই মাত্র তারা শহরে প্রবেশ করতে লাগল, ঠিক 
তখনই সেই শহরের শাসক সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠাল । তখন মুসলিম সেনাপতির দায়িত্ব হবে সে অবশ্যই 
সন্ধি চুক্তির সময় উল্লেখ করবে যে, অমুক প্রাসাদটি অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে- যাকে আমরা নিরাপত্তা 
দিয়েছি। যদি শহরের শাসক এই শর্ত না মানে, তাহলে মুসলমানদের জন্য শাসকের সাথে সন্ধিচুক্তি করা বৈধ 
হবে না এবং শাসক এই শর্ত না মানার কারণে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৫ 

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম হঠাৎ 
সমরকন্দ আক্রমণ করে তা পদানত করে ফেললেন। সমরকন্দ শহর বিজিত হয়ে গেলে শহরবাসীরা জানতে 
পারল যে, ইসলাম নগরবাসীকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। হয় ইসলাম গ্রহণ 
করতে হবে, না হয় জিযিয়া (সামরিক কর) দিয়ে থাকতে হবে, অন্যথায় যুদ্ধই ভাগ্যের ফয়সালা করবে। 
কিন্ত তাদেরকে এ তিনটির একটিরও সুযোগ দেয়া হয়নি। অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করা 
হয়েছে। তখন তারা খলীফা উমর উবনে আব্দুল আযীয রেহঃ)-এর নিকট দূত পাঠালেন। খলীফা 
সমরকন্দবাসীর বক্তব্য শুনে সেই বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক জুমাই বাজীকে এ মামলার বিচারক নির্ধারণ 
করলেন। খলীফার পক্ষ হতে জুমাই বাজী উভয় পক্ষের লোকদের ডাকলেন। মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনে 
মুসলিম এলেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর বড় বড় অফিসারগণ এলেন, আর সমরকন্দের নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিগণও 
এলেন, তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। তারপর জুমাই বাজী ফয়সালা করলেন যে, মুসলিম বাহিনী 
সমরকন্দ শহর ত্যাগ করে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ! কী চমৎকার ফয়সালা! এতিহাসিক বিচার! ফয়সালার পর 
যখন বিজরী মুসলিম বাহিনী সমরকন্দ শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল, তখন শহরবাসীর চৈতন্য ফিরে এল। 
সাথে সাথে তারা কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- ও ্ 
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অর্থ : অতঃপর তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। (সূরা তাওবা : ৪) 

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যামানার ঘটনা। তার ও রোমানদের মাঝে চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পূর্বেই তিনি রোমানদের উপর আক্রমণ করতে ইচ্ছে করলেন। মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত করলেন। যাত্রা 
শুরু করলেন। বেশ কিছুদূর অবসর হওয়ার পর দেখলেন, পিছন দিক থেকে উষ্ড্রীতে আরোহণ করে এক ব্যক্তি 
ছুটে আসছে আর চিৎকার করে বলছে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, বিশ্বাসঘাতকতা কর না। এভাবে লোকটি ক্রমাগত 
চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছিল । মুজাহিদ বাহিনীর লোকেরা পিছনে ফিরে তাকাল । দেখল, উমর উবনে 
আমবাসা ছুটে আসছে। তিনি এসে সোজা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, এটা রাসূলের 
সুন্নতের পরিপন্থী । কুরআনের বিধানের পরিপন্থী। আল্লাহ তা"আলা বলেন- 
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হযরত মু*আবিয়া রোঃ) এ কথা শুনার পর টু-শব্দটি করলেন না। মুজাহিদ বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ 
দিলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও কুরআনের বিধানকে মাথা পেতে 
বরণ করে নিলেন। ফিকাহ শান্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দু'জন সাহাবীর সাথে মক্কার কুরাইশদের দেখা হয়। তারা তখন বদর যুদ্ধে 
যাচ্ছিল। তারা মুসলমান দু'জনকে ধরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা মদীনায় 
যাচ্ছি। কুরাইশদের লোকেরা বলল, তোমরা কি মুহাম্মদের দলে যোগ দিয়ে মিশে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? 
তারা বলল, না, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তারপর তারা তাদের ছেড়ে দিল। 

তারা গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তখন বদর যুদ্ধে যাচিছিলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা আমাদের বন্দী করেছিল। 
পরে এই শর্তে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে যে, 52585 
ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে থমকে গেলেন। তারপর বললেন- 


৪৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
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“আমরা তাদের নিকট দেয়া শর্ত পূর্ণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহ তা"আলার 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব ।” | 

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কাদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে! মুশরিকদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা 
হচ্ছে । অথচ, আজ আমরা মুসলমান । আমাদের অবস্থা কি? আমরা সবাই তামান্না করি, একান্ত কামনা করি যে, 
আমার সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি যেন রক্ষা করা হয়। কিন্তু নিজেরা দিনের চুক্তিও রাতে ভঙ্গ করে ফেলি। 

দেখুন, আব্দুন নাসের একদিকে ইমাম আহমদকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান আর অন্যদিকে উত্তর ইয়ামেনে 
বিপ্রব সৃষ্টির জন্য দলে দলে সৈন্য পাঠান। এই তো আমাদের অবস্থা। আমাদের চরিত্র । আমাদের আখলাক। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : অতঃপর তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। অবশ্যই আল্লাহ 
মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে তাদের পাও । 
(সূরা তাওবা : ৪-৫) 
নিষিদ্ধ এই চার মাস হল- জিলহজ্বের দশ তারিখ হতে রবিউস সানি মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। আল্লাহ 
তাআলা ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা এ চার মাস যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। পূর্বে যাও, পশ্চিমে যাও। 
যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। তারপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। চার মাস বিগত হওয়ার পর যুদ্ধ শুরু হবে। রবিউস 
সানির দশ তারিখের পর যেখানেই কাফেরদের পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে। এ ঘোষণার পর 
মুশরিকরা আরব থেকে পালিয়ে গেল। ইকরামা ইবনে আবূ জাহেল দিগ্িদিক ঘুরতে লাগল। কোথায় গিয়ে 
আশ্রয় নেবে কিছুই সে জানে না। হাবশায় চলে গেল। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট এসে নিরাপত্তার আবেদন পেশ করল। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিরাপত্তা 
দিলেন। তারপর ইকরামা এসে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তওবা করে ইসলাম গ্রহণ 
করলেন। 
এই ইকরামা রোঃ) ইয়ারমুকের যুদ্ধে এমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, যা অকল্পনীয়, অভাবনীয় । 
চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন_ 
০৪ ৬ উজ ৩৫০০০ এ ভু ৩ 
“কে আমার হাতে মৃত্যুর বাই'আত হণ করবে? কে আমার হাতে মৃত্যুর বাই“আত গ্রহণ করবে?” 
খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর তাবুর সামনে দীড়িয়ে বলতে লাগলেন- কে মৃত্যুর জন্য আমার নিকট 
- বাই'আত গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বললেন, হে ইকরামা! তোমার মৃত্যু মুসলমানদের মাঝে 
দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। ইকরামা (রাঃ) বললেন, কে মৃত্যুর জন্য বাই“আত গ্রহণ করবে! মুসলমানরা তার 
বেপরওয়াভাব দেখে বলতে লাগল, হে ইকরামা, নিজের প্রতি রহম করুন। কিন্তু ইকরামা (রাঃ)-এর সে দিকে 
খেয়াল নেই। একাই শক্রু বাহিনীর সারির মাঝে ঢুকে পড়তেন এবং তাদেরকে হত্যা, জখম ও ছত্রভঙ্গ করে 
বেরিয়ে আসতেন। কেউ যদি তাকে বলত, হে ইকরামা! নিজের প্রতি রহম করুন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ছিলাম অত্যন্ত সাহসী, দুর্বার । এখন কি আমি রাসূলের 


তাফসীরে সুরা তওবা | এ 
রা নিচ যার 
, ইকরামা (রাঃ) শহীদ হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ! 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেন- 
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“তোমাদের কেউ কেউ জাহান্নামীদের মত কাজ করতে থাকে । অবশেষে যখন তার ও জাহান্নামের মাঝে 
মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকে, তখন তার তাকদীর অগ্রসর হয়। তখন সে জান্নাতীর মত আমল করতে 
শুরু করে ও জান্নাতে প্রবেশ করে ।” 

সুতরাং মুশরিক হয় তওবা করবে অথবা তাকে হত্যা করা হবে কিংবা সে আরব উপদ্বীপ থেকে বেরিয়ে 
যাবে। 

কাবুলের এক আফগানী। নাম আবদুস সবুর। বয়স ২৫/২৬, বছর হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 
আবদুস সবুর! তুমি কতজন কমিউনিস্টকে হত্যা করেছ? সে বলল, আমি যাদের নিজের হাতে চাকু দ্বারা যবেহ 
করেছি, তারা উনত্রিশজন। আর অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে ব্রাশফায়ার করে যে কতজনকে হত্যা করেছি, তার 
সংখ্যা জানা নেই। আর তা জানা সম্ভবও নয়। সে আরো বলে, কোন কমিউনিস্টকে ছুরি দ্বারা যবেহ করার 
সময় ছুরিটা কিন্তু ধারালো হতে হবে। 

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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“আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সদাচরণকে নির্ধারিত করেছেন। তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, 
তখন হত্যার ক্ষেত্রে সদাচরণ করবে । যখন কিছু যবাহ করবে, তখন যবেহ করার ক্ষেত্রে সদাচরণ কর । তোমরা 
তোমাদের ছুরি ধার করে নেবে, যবাহকৃত পশুকে কষ্ট দেবে না।” 
তুমি কাউকে হত্যা করতে চাচ্ছ! দ্রুত হত্যা করে ফেল। তা না করে যদি তুমি তার নাক কাটো, কান 
কাটো, তাকে নির্যাতন কর, তাহলে তো তা মুছলা করা) আল্লাহ প্রদত্ত আকৃতিকে বিকৃত করা হল। এমন করা 
জায়েজ নয়, বৈধ নয়। মৃতের বেলায়ও বৈধ নয়। জীবিতের বেলায়ও বৈধ নয়। মৃত ব্যক্তি থেকে কি তুমি 
প্রতিশোধ নিতে চাও? এ কারণেই বাতরীরাক গাককে হত্যা করার পর যখন তার কর্তিত শির হযরত আবূ বকর 
(রাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হল, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন। 
আর উরানীয়ীনদের যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল- তাদের চক্ষু অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, হাত-পা কেটে ফেলা 
হয়েছিল। তারপর তাদের উত্তপ্ত হাররা অঞ্চলে ফেলে রাখা হয়েছিল। তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পানি পানি 
করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছিল। এ ধরনের শাস্তির বিধান মুছলা অর্থাৎ দেহ বিকৃতি নিষেধের হাদীস দ্বারা 
রহিত করা হয়েছে। সুতরাং শত্রুকে হত্যা করে ফেলাই যথেষ্ট । আর কোন প্রকার শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। 
কাফের অবস্থায় মৃত্যুর চেয়ে আর বড় বিপদ কি হতে পারে? তুমি আর তাকে কতটুকু শাস্তি দিতে পারবে? তার 
হাত কাটবে? তার পা কাটবে? এই তো! অথচ তার জন্য অপেক্ষা করছে নিঃসীম জাহান্নামের শাস্তি, কবরের 
ভয়াবহ শাস্তি । 
আল্লাহ তাআলা বলেন- 


০৫১20106 পর সাকা ও হ॥ 121 24956 


৪৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : রা ৮ রা রর রাত 
অত্যন্ত কঠিন, যদি তারা জানত ।” (সূরা যুমার : ২৬) 

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আয়াতের দ্যর্থবোধকতার কারণে হয়তো হযরত আবূ বকর (রাঃ) বুঝেছেন 
যে, তাদের যে কোন পদ্ধতিতে হত্যা করা যাবে। আগুনে পুড়িয়ে, গরম পানিতে ঠেলে দিয়ে, উঁচু পাহাড়ের, 
উপর থেকে নিক্ষেপ করে অথবা যে কোন পদ্ধতিতে । বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর (োঃ)-এর যুগে কতিপয় 
মুরতাদকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) কিছু লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা 
করেছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। কারণ, এর বিপরীত একটি হাদীসে উল্লেখিত 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দেবে না।” 

কিন্তু অধিকাংশ ফকীহই বলেছেন যে, মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় অস্ত্র) ছ্বারা কোন পাথর, প্রজবলিত 
সলতে বা গরম পানি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। কাফেরদের আগুন দ্বারা হত্যা করা যাবে। অগ্নিগোলা নিক্ষেপ 
করে হত্যা করা আর আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করা তো একই কথা । শক্রকে যে কোন স্থানে পাবে সেখানেই হত্যা 
করবে । হারামে হলেও তাকে হত্যা করবে। ূ 

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হারামের ভিতরে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তেরজন বা এগারজন সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- 
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“তাদেরকে কাবার চাদর আকড়ে ধরা অবস্থায় পেলেও হত্যা কর।” 

তাদের মাঝে ছিল মিকইয়াস ইবনে ছবাবাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল। 

আল্লামা ইবনে কায়্িম (রহঃ) বলেছেন- আবুল্লাহ ইবনে খাতালকে কা“বার চাদর আকড়ে ধরা অবস্থায় 
হত্যা করা হয়েছিল। 

কেউ কেউ বলেছেন- এ বিষয়টি রাসূলের সাথেই খাস। তবে প্রসিদ্ধ বিধান হল, যদি কোন মুশরিক 
হারামে প্রবেশ করে আর তার ইচ্ছা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা। তাহলে তাকে ধরে হারামের বাইরে তানঈমে 
নিয়ে যাবে এবং সেখানে হত্যা করবে । এভাবে উভয় মতের সমন্বয় করা হয়েছে। 

আর যাদের সাথে যুদ্ধ করে বন্দী করা হবে, তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে? 

তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান চারটি শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে । ১. হত্যা করা, ২. গোলাম 
বানিয়ে নেয়া, ৩. মালের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া, ৪. বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া। এটা ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ) ছাড়া সকল ইমামের মত। আর ইমাম আবু হানীফা রেহঃ) বলেন, মালের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া যাবে না। 
কারণ, এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। বরং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তাই মালের বিনিময়ে এই ওয়াজিব ত্যাগ 
করা যাবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেছেন- যদি মুসলমানরা অর্থ সংকটে থাকে এবং 
তাদের অর্থের তীব্র প্রয়োজন থাকে, তবে অর্থের বিনিময়েও মুক্তি দেয়া যেতে পারে । ইমাম আৰু হানীফা (রহঃ) 
এ ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন- এক্ষেত্রেও বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া 
যাবে না। কারণ, তারা মুক্তি লাভ করার পর আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। 

বলা হয়, ইসলামে প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান আছে। মনে কর, কোন আমেরিকান ভিসা নিয়ে আমাদের 
দেশে এল। তাহলে এটা একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হল। এমতাবস্থায় তাকে 
কিছুতেই হত্যা করা যাবে না। 
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কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন- তে 
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অর্থ : তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। 

যেমন তুমি কোন অমুসলিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললে, আমার দেশে এসো। আমি তোমাকে স্বাগত 
জানাব। এমন অবস্থায় তুমি কীভাবে তাকে হত্যা করবে? এমনিভাবে যদি আমেরিকানরা পেশোয়ারে আসে, 
তারা যদি পাকিস্তানের ভিসা নিয়ে আসে, তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে না। কারণ, তারা নিরাপত্তা নিয়ে 
এসেছে। তারা যদি জানত যে, হত্যা করা হবে, তাহলে তো তারা কিছুতেই আসত না। এমনকি সে আফগানিস্ত 
[নে প্রবেশ করলেও তাকে কিছু বলা যাবে না। হ্যা, যদি সে মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তাকে বলা 
হবে, তোমার নিরাপত্তার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি ফিরে যাও। অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। 
এরপরও যদি সে ফিরে না গিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, ফিতনা সৃষ্টি করতে থাকে, 
তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। ও 
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অর্থ : (৫) তারপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। 
তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে থাক । তারপর যদি তারা 
তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে; তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । 

“তারপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে" এর অর্থ হল, স্বাধীনভাবে চলাফেরার শেষ সুযোগ হিসেবে 
আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে দশম হিজরীর জ্লহজ্জ মাসের দশ তারিখে যে চার মাসের সুযোগ দিয়েছিলেন, 
সে চার মাস। সে বছর হজ্জের আমীর ছিলের হযরত আবূ বকর (রাঃ)। তিনি হাজীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে 
যান। পথে হযরত আলী (রাঃ) সূরা তাওবার প্রথম চল্লিশ আয়াত নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে গিয়ে 
মিলিত হন। হযরত আলী (রাঃ) হাজীদের মাঝে কয়েকটি বিষয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। বিষয়গুলো হল-_ এ 
বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না 
ইত্যাদি । পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জাহেলী যুগের লোকেরা বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করত । তাই 
কেউ হজ্জ করতে এলে যদি তার সাথে অর্থকড়ি থাকত, তাহলে মক্কার লোকদের থেকে কাপড় ভাড়া নিয়ে তা 
পরিধান করে তাওয়াফ করত। আর অর্থকড়ি না থাকলে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত আর বলত, যে কাপড় পরে 
আল্লাহর নাফরমানী করেছি, তা পরিধান করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব না। আর ইতোপূর্বে আমি জাহেলী 
যুগের উলঙ্গপনা আর আমাদের সভ্য যুগের উলঙ্গপনার আলোচনা করেছি। উলঙ্গ হয়ে হলেও সে যুগের 
মহিলারা তাওয়াফ করত রাতের অন্ধকারে । আর পুরুষরা দিনের বেলায় । মহিলারা তাওয়াফকালে বলত- 
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“আজ দেহের কিয়দাংশ বা পুরো দেহই প্রকাশিত হলে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে দেহের যে অংশ 
প্রকাশিত হবে, তা কারো জন্য বৈধ হতে দিব না।” 

আর আমাদের বিংশ শতাব্দীর উলঙ্গপনা, বেহায়াপনার কথা আর কী বলব। নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা, নামেমাত্র পোশাক ব্যবহার, অশ্লীল নাচগান, ইত্যাদিতে যেন জাহেলী যুগেরও ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে যায়। 

যা হোক, মক্কায় হজ্জ করতে আসা সকলের মাঝে ঘোষণা করা হল, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ 
করতে পারবে না। কেউ বিবস্ত্র হয়ে হজ্জ করতে পারবে না। তবে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে কারো কোন চুক্তি থাকে, তবে সে চুক্তি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । আর চুক্তি না থাকলে চার 
মাসের সুযোগ দেয়া হল। এরপর আর কাউকে কোন সুযোগ দেয়া হবে না। আর মুমিন ছাড়া অন্য কেউ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 

আলী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী এ ঘোষণা দিলেন। আরবের দৃরদিগন্ত পর্যন্ত এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল। এটা 
ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা। যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বিদায় জানাবেন, নশ্বর এই দুনিয়াকে বিদায় জানাবেন, সে হজ্জে 
তিনি বাইতুল্লাহর পাশে কোন বিবস্ত্র ব্যক্তিকে দেখতে চান না। কোন মুশরিককে দেখতে চান না। আরাফাহ আর 
মিনায় কোন মুশরিকের সাক্ষাৎ কামনা করেন না। বরং তখন গোটা আরব উপদ্বীপে কোন মুশরিক থাকবে না। 

৪-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৫১ 
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অর্থ : নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হলে যেখানেই মুশরিকদের পাবে হত্যা করবে । 

অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ মুশরিক, ইহুদী ও খ্রিস্টান থেকে মুক্ত করতে হবে। মুশরিকদের চার মাসের চূড়ান্ত 
সুযোগ প্রদান করা হল। এ চার মাস তারা নিরাপদে যথা ইচ্ছা যেতে পারবে । তারপরই তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
যুদ্ধ। যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করা হবে। 

তবে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত আরব উপদ্বীপেই 
ছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব উপদ্বীপকে অন্যান্য ধর্মমুক্ত 
করার নির্দেশ দিলেন। বললেন- 


০০0] 52) ও ০৩১ তক) 
“আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একত্রিত হবে না।” 
আরো বললেন- 
_ ০০০৯] 552) ৩০ ০ ১১১৪) 1০ 

“তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদী-খরিস্টানদের বের করে দাও ।” 

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি ইহুদীদের খায়বর থেকে উচ্ছেদ করে তাইমা নামক স্থানে 
তাড়িয়ে দেন। তাইমা সিরিয়ার অঞ্চল- আরব উপদ্বীপের নয়। তাই হযরত উমর (রাঃ) ইহুদীদের খায়বর 
থেকে উচ্ছেদ করে তাইমায় পাঠিয়ে দেন। 

আর তাগলিব গোত্রের খ্রিস্টানরা আরবে রয়ে গেল। হযরত উমর (রাঃ) তাদের উপর জিযিয়া আরোপ 
করলে তারা তা দিতে অস্বীকার করল । বলল, আপনি আমাদের থেকে যত পরিমাণ সম্পদ চান, দিতে প্রস্তুত 
আছি। কিন্তু আমরা জিযিয়া প্রদান করব না। হযরত উমর (রাঃ) তখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। 
সাহাবীরা বললেন, তাদের উপর দ্বিগুণ পরিমাণ কর আরোপ করুন। উমর (রাঃ) তাদের বলে দিলেন, এটাই 
জিযিয়া। এখন তোমরা একে যা-ই বল। তিনি তাদেরকে ছিগুণ পরিমাণ কর প্রদান করতে বাধ্য করেন। 

সুতরাং আরব উপদ্বীপ ইসলামের হ্বীপ । এ দ্বীপে অন্য ধর্ম, অন্য মতাদর্শ থাকতে পারে না। ইসলামের দুর্গ 
হল এ দ্বীপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 

০৯০৪ এ) 90৩ ১৯) ০) 
“নিশ্চয়ই ইসলাম হারামাইনে (মক্কা-মদীনায়) আশ্রয় নেবে ।” 
অপর এক বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“নিশ্যয়ই ইসলাম মদীনায় আশ্রয় নেবে, যেমন সাপ তার গর্তে আশ্রয় নেয় ।” 

সুতরাং মনক-মদীনা পবিত্র থাকতে হবে। কোন মুশরিক মকা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কিয়ামত 
পর্যন্ত এ বিধান অবধারিত হয়ে গেছে। তাই আজো হুদাইবিয়ার নিকটে পবিত্র মন্কা ভূমির প্রারস্তে অর্থাৎ .. 
জিদ্দাতে মক্কা রোডের ১৭ কিলোমিটার পর বিরাট ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে- এটা অমুসলমানদের পথ, এটা. 
মুসলমানদের পথ | তাই অমুসলিমরা হারামের বাইরে দিয়ে চলে যায়। কোন ইহুদী-ধ্রিস্টান বা কাফেরের মক্কা- . 
মদীনায় প্রবেশের অনুমতি নেই। কিন্তু হাফেজ আসাদ! এই কাফের হাফেজ আসাদের জন্য মক্কা-মদীনায় 
প্রবেশে কোন বাধা নেই। সকল আলেম একমত যে, হাফেজ আসাদ কাফের। তার মত গাদ্দাফীও বিভ্রান্ত । 
অথচ তাদের জন্য মক্কা-মদীনার পথ উন্মুক্ত । মক্কা-মদীনায় প্রবেশে তাদের কোন বাধা নেই। কারণ, তারা 


৫২ ্‌ তাফসীরে সূরা তওবা 
মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। অথচ এদের আকুদা-বিশ্বাস-আমল ইসলামী আদর্শের বিপরীত- এদের মন্কা- 
মদীনায় প্রবেশের অনুমতি নেই! এদের মত আর যারা মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে কুরআন ও হাদীসের 
পরিপন্থী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাদেরও হারামাইনে প্রবেশের অনুমতি নেই। 

সুতরাং যদি হাফেজ আসাদ, গাদ্দাফী বা নুসাইরীদের কেউ আসে, তবে তাদের গাড়ি অমুসলমানদের পথ 
দিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করা বা মদীনায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা 
সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যে তাদের পবিভ্র মন্ধা-মদীনায় নিয়ে যাবে, সে হারাম কাজ করবে। যে তাদের 
হারামাইনে প্রবেশের অনুমতি দিবে, সে পাপাচারে লিপ্ত হবে। 

আল্লাহ তাআলা বলেছেন- | 

০৯১১০৩৫০৬৫০ ০৮৮01435221 8891০ 80 

অর্থ : নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও । 

তাই আরব উপদ্বীপকে কাফের-মুশরিক, ইহুদী-খিস্টান থেকে পবিভ্র রাখতে হবে । আরব উপদ্বীপে কোন 
ইহুদী, নাসারা বা মুশরিকের জমিন ক্রয় করা বৈধ নয়। আরব উপদ্বীপের পরিধিতে কুয়েত, আবুধাবী, আবু 
গাযাল, কাতার, বাহরাইন এ সবগুলো দেশ শামিল। গোটা আরব উপদ্বীপের কোথাও গির্জা বানানো জায়েয 
নয়। তবে কুয়েতে অনেক কিছুই হচ্ছে। ভিসা নিয়ে কমিউনিস্টরা, খ্রিস্টান পাদ্দ্রীরা একের পর এক কুয়েত 
যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দশের চেয়ে অনেক বেশি গির্জা তৈরি হয়ে গেছে। কারণ, রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আছে 
কমিউনিস্ট বর্ণচোরা খ্রিস্টান-ইহুদীরা । তাই কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশে তাদের কোন পরওয়া নেই। 

শুধু কি তাই? আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কুয়েত থেকে রাশিয়াকে দু'শ পঞ্চাশ 
মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তা বলছি না। বরং কুয়েত থেকে দেয়া হয়েছে। 
এ অর্থ তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে। আর অজানা অংকের পরিমাণ যে কত হতে পারে, তা ভাবতেই গা 
শিউরে ওঠে। | 
কর্মচারীর সংখ্যা তিনশ । তবে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র চল্লিশজন। এই তিনশত 
লোকের কাজ কী? এরা গোটা আরব উপদ্বীপে গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত । কারণ, কুয়েত ছাড়া আরব উপদ্বীপের 
কোথাও রাশিয়ার দূতাবাস নেই। এই তিনশ' লোকের কাজ আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো । 
তারা প্রচার করছে আফগানীরা বিদ্রোহী । আফগানীরা মৌলবাদী, কট্টরপন্থী । 

একবার মুজাহিদদের সাত গ্রুপের প্রতিনিধিরা কুয়েতে এক কনফারেন্সে যোগ দেন। তাদের রীতিমত 
আমন্ত্রণ করে নেয়া হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কেউ তাদের স্বাগত জানায়নি । তাদের একটি হোটেলে রেখে 
তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের সাথে কারো যোগাযোগ করার অনুমতি ছিল না। কনফারেন্সে কেউ 
আগে বেড়ে তাদের সালাম জানিয়ে স্বাগতও জানায়নি! অথচ তারা আমন্ত্রিত মেহমান। আমন্ত্রিত মেহমানদের 
স্বাগত জানানো রাষ্ট্রীয় নিয়ম। তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত আসন। অথচ আফগানিস্তান থেকে আগত 
মুজাহিদদের স্বাগত জানান হল না। তাদের জন্য কোন নির্ধারিত আসন বরাদ্দ করা হল না। অথচ পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় থেকে লোক গিয়ে সর্বসম্মত কাফের নুসাইরী হাফেজ আসাদকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসল । আর 
গাদ্দাফী- যার কাফের হওয়া সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম একমত- সে অবশ্য আসেনি । তার প্রতিনিধিকে স্বাগত 
জানানো হয়েছে। 

শুনে রাখ, স্বাগত তাদের জানাও, যাদের দ্বারা আল্লাহ মুসলিম জাতির শির উন্নত করেছেন। যাদের দ্বারা 
কনফারেন্স কক্ষেই আল্লাহ তার দীনের ইজ্জতকে বুলন্দ করেছেন। কনফারেন্সে উপস্থিত আমন্ত্রিত মেহমানরা 


তাফসীরে সূরা তওবা ৫৩ 
এই ভয়ে আফগান মুজাহিদদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে চায় যে, রিল 
ফেলবে । কবি বলেন- 
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“যে লাঞ্কিত অপদস্থ ব্যক্তি কারো সুখের জীবন দেখে ঈর্ষান্িত হয়, সে সত্যই লাঞ্কিত অপমানিত ও 
অপদস্থ হল। অনেক সুখময় জীবন রয়েছে, যার চেয়ে মৃত্যুই অধিক শ্রেয়।” 

কোন ধ্রিস্টানের জন্য আরব উপদ্ীপে থাকা বৈধ নয়। মক্কী-মদীনারও এই একই হুকুম । এমনকি যদি মক্কা 
খলীফা বা রাষ্ট্র প্রধানের রাজধানী হয় আর কাফেররা এসে তার সাক্ষাৎ কামনা করে; তাহলে খলীফা বা রাষ্ট্র 
প্রধানের জন্য ওয়াজিব মক্কা থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা। সাক্ষাতের জন্য কাফেরদের তার নিকট 
মক্কায় যাওয়া জায়েয নেই। সুতরাং আরব উপদ্বীপ অন্যান্য ধর্মমুক্ত হতে হবে। যেন ইসলামের মর্যাদা চির 
অক্ষুণ্র-অস্রান থাকে । 

আল্লাহর নির্দেশ- 
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অর্থ: নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর। 

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসীয়ত- 
__ ০০৭) 2১ ৩৬১ ৬ 

“আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম সহাবস্থান করতে পারে না।” 

এ হিসেবে আরব উপদ্বীপে 27554 রহ এসব 
এলাকায় গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেয়া কোন বাদশাহ, কোন রাষ্ট্র প্রধানের জন্য বৈধ নয়। তাদেরকে আরব 
উপদ্বীপ থেকে উচ্ছেদ করতেই হবে। 

কীভাবে হত্যা করবে? আমি আগেই বলেছি, যেভাবে পার হত্যা কর। তরবারীর আঘাতে, ছুরি দিয়ে, যবেহ 
করে বা গুলী করে যেভাবে পার হত্যা করো । তবে হত্যার ক্ষেত্রে সদাচরণ করবে । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“যখন তোমরা হত্যা করবে, উত্তমভাবে হত্যা করবে । আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তমভাবে যবেহ 
করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং জবাইকৃত প্রাণীকে শাস্তি প্রদান করে ।” 

উল্লেখ্য, কারো দেহ বিকৃত করা হারাম। কান কাটা, চোখ উপড়ে ফেলা ইত্যাদি জীবিত বা মৃত কারো 
বেলায় জায়েয নেই । আরে, তুমি তো তাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে হত্যা করে ফেল। তার রূহকে দেহমুক্ত 
করে দাও, সে জাহান্নামে চলে যাক। জাহান্নামে যাওয়ার থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে। তুমি তার কান, 
নাক কাটায় ব্যস্ত আর সে মুনকির-নাকীর ফেরেস্তার মুখোমুখি । তারা লোহার গুর্জ দ্বারা এমন আঘাত করছে যে, 
তার বিকট চীতকারের আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া আকাশ ও জমিনের সকলে শুনতে পাচ্ছে। 


-৪০স্এ] ১৪৪91০৯1১ 
“যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে ।” 
এখানে নিষিদ্ধ মাস বলতে জিলকৃদ, জিলহজ্জ, মহররম ও রজব- আরবের সেই প্রসিদ্ধ চার মাস বুঝানো 
হয়নি। বরং এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল, কাফেরদের স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে চলাফেলার জন্য মেয়াদ বেঁধে দেয়া চার 
মাস। তাহল, দশম হিজরীর দশই জিলহজ্জ থেকে একাদশ হিজরীর রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত । 


৫৪ । তাফসীরে সুরা তওবা 

৯১০ “তাদের বন্দী কর” বন্দী করার পর খলীফা বা প্রধান ভার ব্যাপারে নির্ধারিত পীচ প্রকার 
আচরণের যে কোন একটি করতে পারেন। 

১. হত্যা করতে পারবেন। 

২. অনুগহপূর্বক মুক্তি দিতে পারবেন। 

৩. মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারবেন। 

৪. বন্দী করে রাখতে পারবেন। 

৫. বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দিতে পারবেন । | 

তবে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন- মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া বা 
অনুধহ করে ছেড়ে দেয়া যাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেছেন- যদি মুসলমানদের 
অর্থের তীব্র প্রয়োজন থাকে, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়। আর অনুগহ 
করে ছেড়ে দেয়া খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যও বৈধ হবে না। 
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“তাদের অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে ওৎ পেতে থাকো ।” অর্থাৎ তাদেরকে তাদের 
দেশে, তাদের কেল্পায় বন্দী কর এবং তাদের সন্ধানে ওৎপেতে থাক। যখনই নাগালে পাবে, তখনই আক্রমণ 
করবে। 

এ আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে গুপ্ত হত্যা জায়েয। বরং কখনো কখনো গুপ্ত হত্যা ফরয হয়ে 
যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)-এর সঙ্গে তিনজনকে 
পাঠালেন। তারা গিয়ে কাঁৰ ইবনে আশরাফকে হত্যা করল এবং আবু আতিক (রোঃ)কে ইবনে আবিল 
হাকীককে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে তাকে তার ঘরেই হত্যা করেছিলেন। 
প্রথমে তিনি তার কক্ষে প্রবেশ করে তাকে আঘাত করেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না, তিনি কি তাকে হত্যা 
করতে পেরেছেন, না পারেননি । তা জানতে চাইলেন । কক্ষ অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই বললেন, ইবনে আবিল 
হাকীক! কি হয়েছে? সে বলল, কে যেন আমাকে আঘাত করেছে! তখন হযরত আবৃ আতিক (রাঃ) তার কণ্ঠ 
চিনে ফেললেন এবং কণ্ঠের উৎসস্থল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিলেন। 


.৮৪৬০৯৬৩৪৮9%া১৪৯৬০॥। ৯১৯৩০ 

অর্থ : “এরপর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ 
উন্মুক্ত করে দাও ।” 

মুসলমানদের মাঝে থাকার জন্য এটা হল শর্ত। অর্থাৎ তওবা করে কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করতে হবে। 
আর প্রকৃত তওবার আলামত হল নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে। যদি তাওহীদ ও রিসালাতের 
সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু নামায আদায় করে না বরং তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের হত্যা করা হবে। আর 
যদি যাকাত প্রদান করাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কারণ, নামায 
অশ্বীকারকারীকে হত্যা করা হয় আর যাকাত অস্বীকারকারীকে হত্যা করা হয় না। বরং ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান 
তার সম্পদের কিয়দাংশ বা অর্ধেক জব্দ করে নেবে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


_ গৈ এক ০৬ এ ১ ০৬ পোল _ আও ০০০০৮ ৩৮১৪০ 4৮০৪৬ ৪৯৪৯৬ 
“তারা তার যাকাত ও তার মালের কিয়দাংশ নিয়ে নেবে। এটা আমাদের প্রতিপালকের একটি হক। এতে 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বংশধরের কিছু নেই।” 


তাফসীরে সুরা তওবা | ৫৫ 

তবে যে ব্যাক্তি নামায পড়ে না, তার বিধান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। প্রথমত যে ব্যক্তি নামায না পড়াকে 
হালাল মনে করে এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, সে সকল ইমামের মতে কাফের কাফের হওয়ার 
কারণে তাকে হত্যা করা হবে। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি নামায আদায় কর না কেন? তখন সে যদি 
বলে, আমি নামায ফরজ হওয়া স্বীকার করি না, তাহলে সে কাফের প্রমাণিত হবে । তাকে হত্যা করা হবে। 
হত্যা করার পর তাকে গোসল দেয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না। তার নামাযে জানাযাও পড়া হবে না। 
মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে দাফন দেয়া হবে না। তার সন্তানরা তার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। 
বরং তাকে ইনুদী-খিস্টানদের সাথে দাফন করা হবে। এ ধরনের শাস্তি এ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যে নামায ফরয 
হওয়াকে অস্বীকার করে । আর যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে না, বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবে, 
তুমি নামায আদায় কর না কেন? তখন সে যদি বলে, নামায ফরয হওয়া অস্বীকার করি না। বিচারক তাকে 
জিজ্ঞেস করার পর যদি সে বলে, আমি অলসতার কারণে, বা নফসের কুমন্ত্রণায় নামায আদায় করি না, তবে সে 
নামায না পড়াকে হালাল মনে করে না এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকারও করে না, তাহলে তার ব্যাপারে 
ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 

যে ব্যক্তি নিজের অলসতা, দুর্বলতার কথা স্বীকার করবে, বিচারক তাকে তিন দিন পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ করে 
রাখবে । যদি সে এর মধ্যে নামায আদায় করতে শুরু করে তবে তাকে মুক্ত করে দেবে। নামায আদায় না 
করলে মৃত্যু পর্যন্ত সে জেলে থাকবে। হ্যা, তবে বিচারক তাকে শাস্তিমূলক বেত্রাঘাত করতে পারে। 

আর ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তাকে হদ (শরী“আত নির্ধারিত শাস্তি) হিসেবে হত্যা 
করা হবে, গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে। তার জানাযার নামায পড়া হবে এবং মুসলমানদের কবরস্ত 
নে তাকে দাফন করা হবে। 

আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, সে যদি বলে, আমি অলসতার কারণে বা অন্য কোন 
কারণে নামায আদায় করি না, তাহলে তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে। তাকে গোসল দেয়া হবে না। 
কাফন পড়ানো হবে না। তার জানাযার নামাযও পড়া হবে না। এমনকি তাকে মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন 
পর্যন্ত দেয়া হবে না। কেউ কেউ বলেছেন- কুকুরের খোরাক হওয়ার জন্য তাকে ফেলে রাখবে। আবার কেউ 
বলেছেন- তাকে ইহুদী-খ্িষ্টানদের সাথে দাফন করে দেয়া হবে। 

আর যদি কেউ যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে কাফের বলা যাবে না। হ্যা, যদি তারা দলবদ্ধ হয়ে 
সশস্ত্র অবস্থায় ইসলামের কোন আলামত বা নিদর্শনকে অস্বীকার করে; যদিও তা সুন্নতে মুয়াককাদা হয়, তবে 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ইমাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের উপর ওয়াজিব তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ 
করে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে তাদের যাকাত দিতে বাধ্য করা। যেমন, যদি কোন গ্রামের বা গোত্রের লোকেরা বলে, 
আমরা জামাতের সাথে নামায আদায় করব না। অথবা এর চেয়ে সামান্য কোন বিধান অস্বীকার করল। যেমন 
বলল, আমরা জামাতে নামায আদায় করব, কিন্তু আযান দিব না। তাহলে ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর 
ওয়াজিব সৈন্য প্রেরণ করে তাদের আযান দিতে বা জামাতের সাথে নামায আদায় করতে বাধ্য করা । প্রয়োজনে 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । 

তবে যদি একজন, দুজন বা দশজন যাকাত আদায় না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। 
হ্যা, যদি তারা খলীফা বা রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসককে বলে, এসো আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এ ধরনের 
লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যদি তারা যাকাত না দেয়। তাদের গ্েফতার করে এনে বন্দী করে রাখা হবে 
এবং তাদের অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। 


৫৬ ৃ তাফসীরে সূরা তওবা 
| কারণ, নামায এবং যাকাত দু'টি ফরয বিধান। এর মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি করা যাবে না। এ জন্য হযরত আবু 
বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যারা যাকাত প্রদানকে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর 
(রাঃ) যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিলেন । তিনি বলেছেন 
_ 90১০0 95591 0 3০১ ০ ০53৭ & 
“আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে যাকাত ও নামাযের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি 
করবে ।” 


তিনি আরো বলেছেন- 
“আমি বেঁচে থাকব আর দীনের অঙ্গহানি হবে!” 
তিনি আরো কঠিন ভাষায় বলেছেন- 
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“আল্লাহর শপথ করে বলছি! যদি তারা একটি পুচকে ছাগল ছানা দিতেও অস্বীকার. করে, যা তারা 
যাকাতস্বরুপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করত, তাহলে আমি তাও আদায় করার জন্য 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব কিংবা এ পথে আমি জীবন দিব ।” 

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুরতাদ এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ 
করলেন। অথচ তখন গোটা আরবের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ গোটা আরব উপদ্বীপের লোকেরা তখন 
মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল। মাত্র তিনটি মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হচ্ছিল। ১. মসজিদে হারাম, ২. মসজিদে নববী, 
৩. বাহরাইনের মসজিদে আবদে কাইস। সেই বাহরাইন আজকের ছোট্ট বাহরাইন নয়। সেকালে বাহরাইন 
বলতে আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলীয় গোটা এলাকাকে বুঝানো হত। তাতে কাতার, কুয়েত ও অন্যান্য সব রাষ্ট্র 
শামিল ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বাহরাইন থেকে সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন । তার 
অর্থ বর্তমানের এই বাহরাইন নয় । বরং আরব উপসাগরের কুলবর্তী গোটা অঞ্চলকেই বাহরাইন বলা হত। 

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এ ধরনের লোকেরা যদি তওবা করে বা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে, তাহলে 
তাদের আহত ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে না। তাদের স্ত্রীদের বাদী বানানো হবে না। তাদের ধন-সম্পদকে 
গনীমতের মাল হিসেবে নেয়া হবে না। হ্যা, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পশ্চাতে এক বিরাট বাহিনী থাকে, যারা 
তাদের সহায়তা করবে ও করছে, তাহলে তাদের আহতদেরও হত্যা করা হবে এবং তাদের ধাওয়া করে 
নিঃশেষ করতে হবে । 


. ৯১১৪৪৯৭।৩],৮৪৬০০1১৩৪৯% 9৮১৯০ স5৯৩৩ 
অর্থ: “যদি তারা তওবা করে, নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও । 
নিশ্চয় আলাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” 
এ জায়াতে আল্লাহ তা“আলা দয়ালু ও ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে তাদের ছেড়ে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন। 
এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৫৭ 
“আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ 
ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং নামায আদায় করে 
ও যাকাত প্রদান করে। যদি মানুষ তা করে, তাহলে তারা আমার থেকে রক্ত ও ধন-সম্পদ রক্ষা করে নিল। 
তবে কালিমার হকের ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করা হবে না।”: 
আমি দারুণ বিস্মিত হই, যখন দেখি, হযরত আবূ বকর (রাঃ) যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বীধাদানের চেষ্টা করছেন। 
বিশেষভাবে হযরত উমর (রাঃ)-এর বেলায় । তিনি বললেন- 
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“কিভাবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন; অথচ তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ 
আল্লাহর রাসূল?” 
উমর (রাঃ)-এর এই প্রশ্রের উত্তরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) একই কথা বলেছিলেন- 
5১500 155 3 590 15 ) এ ০১৮১1429105 | 94190015485 ৪৮ ০৩০ এস 91০০ 
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এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কালিমার হক কি? আলেমগণ বলেছেন- কালিমার হক তিনটি, পয 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন-_ 
“তিনটির যে কোন একটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। ১. বিবাহিত যিনাকারী, ২. 
অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, ৩. মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করে কাফের হয়ে যাওয়া ।” 
অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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“যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তা“আলা কিয়ামত দিবসে তার মাঝে ও স্থীয় 
ব্ুহমতের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেবেন। ১. যে বলবে, আমি আল্লাহর আনুগত্য করব; কিন্তু রাসূলের 
আনুগত্য করব না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তার রাসূলের আনুগত্য 
ৰর। ২. যে বলবে, আমি নামায আদায় করব; কিন্তু যাকাত প্রদান করব না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
তোমরা নামায আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর। ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া এবং পিতামাতার শুকরিয়ার 
ঝে ব্যবধান সৃষ্টি করবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার শুকরিয়া এবং তোমাদের পিতামাতার 
স্তকরিয়া আদায় কর।” 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- 
এ 5৬ ১৩ এ ৫ ০৯ 2500 ১৪৬৬ ০০ 
“তোমাদের নামায ও যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল না, তার 
ম্বযায় আদায় হবে না।” 


৫৮ ৃ ূ তাফসীরে সূরা তওবা 
হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন- 
_ 5559৮ 31 ১1০0 058 06০1১ ৮৪৪ 355 00০83595303 59৮ এ ০৮০ 
“আল্লাহ তা'আলা নামা এবং যাকাত ফরয করেছেন এবং এ দু'য়ের মাঝে ভুল বিবেচনা করতে নিষেধ 
করেছেন। আর তিনি যাকাত ছাড়া নামায কবুল করবেন না।” 
এরপর আল্লাহ তা“আলা মুশরিকদের সাথে কৃত প্রতিশ্র্তি শেষ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 
বলেছেন-_ | 
৭/১৮১৭০ )20১০০ ০৪০ ৩৩ ০৯০৯১ ০১ ০ 
“আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কীভাবে থাকবে?” 
আল্লাহর কাছে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি থাকার অর্থ, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামত দিবসে তাদের আযাব থেকে রক্ষা 
করবেন। আর রাসূলের নিকট প্রতিশ্রুতি থাকার অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন- এ ধরনের প্রতিশ্রতি থাকা কীভাবে সম্ভব? অর্থাৎ 
এ ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- | 
__ লা ১ ২৬ ০০৯৬ ৩৪৯০ এ! 
অর্থ : “তবে হ্যা, যাদের সাথে মসজিদে হারামের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছ, চুক্তি করেছ, তা বলব্ৎ 
থাকবে” 
কেউ কেউ বলেন, তারা হল বন বকর। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তার কারণ, এ আয়াত নবম 
হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে । আর তখন তো বনূ বকর ও কুরাইশরা রাসূলের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে 
ফেলেছিল। এদের চুক্তি ভঙ্গের ফলে অষ্টম হিজরীতে মক্ধা বিজয় তরাম্থিত হয়েছিল। আর এই সুরা নবম 
হিজরীতে গাযওয়ায়ে তাবৃকের পূর্বে, মাঝে ও পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর গাযওয়ায়ে তাবুক সংঘটিত হয়েছিল 
নবম হিজরীর রজব মাসে । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ 
_ ৩ শর্ত | ৩] (৮152০ ৬৪ 0০ এস ২৬ ০৯৬ ০৪ ৯ 
তোমাদের সাথে চুক্তিতে অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের সাথে অবিচল থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের 
ভালবাসেন । 
চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাক্ওয়ার আলামত । আর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত । 
এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ রঃ 
৬১১০ 55৬) 0৮০৮ ৩ 2 4 এ 5০৮13 ভন্ড ০ 3০০/১৪৪৬ ০৬ এ ৩5 ৩ ৮৯৪ 
| _-০৮০ ০৫519] 5০০0৮1১519১ শন 
“যে ব্যক্তির চরিত্রে এই তিনটি খাসলত থাকবে, সে নিরেট মুনাফিক । আর যার চরিত্রে এর একটি খাসলত 
থাকবে, তাকে নেফাকে আক্রান্ত বলা যাবে । যখন সে কথা বলবে, মিথ্যা বলবে। যখন সে ওয়াদা করবে, ভঙ্গ 
করবে । আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হবে, সে তার খেয়ানত করবে ।” 
তাই ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে । যদি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে ইসলাম 
ও মুসলিমের বিরাট উপকার হয়, তবুও ইসলাম তা অনুমোদন করে না । যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে একটি 


তাফসীরে সূরা তওবা | ৫৯ 
দেশ বিজয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তবুও ইসলাম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করে না। যদি মুসলিম 
দেশের সাথে অন্য দেশের প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি থাকে, তবে তা শুধুমাত্র দু'পদ্ধতিতে ভেঙ্গে যাবে। ১. প্রতিশ্রুতির 
মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ২. কাফিরদের পক্ষ থেকে এ আশংকা করলে যে, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে! তাহলে 
ভাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের এই আচরণ ও তৎপরতার কারণে আমাদের মাঝে কোন প্রতিশ্রুতি 
ৰা চুক্তি রইল না। সুতরাং তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে য়াও। আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব। 
সুবহানাল্লাহ! কী মহান এই ধর্ম! কী মহান এর আদর্শ! ূ 

কিন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার এত গুরুত্ব কেন ইসলাম আরোপ করে? কারণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার কারণে 
ষানবতা অনেক নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়েছে। তাই মুসলমানরা কামনা করে, যেন তারা প্রতিশ্র্তি রক্ষা করে 
চলতে পারে। কারণ, তা ওয়াজিব। কাফিরদের সাথে প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা রক্ষা করা ওয়াজিব । কিছুতেই তা 
ভঙ্গ করা যাবে না। কিছুতেই তার খেলাফ করা যাবে না। পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম যে, হযরত মুআ'বিয়া 
(রাঃ)-এর সাথে রোমানদের চুক্তি ছিল। কিন্ত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) বিরাট 
সুজাহিদ বাহিনী নিয়ে রোমানদের উপর আক্রমণ করতে রওনা হয়ে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখেন, 
পিছন দিক থেকে এক ব্যক্তি উস্ত্রীতে আরোহণ করে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে আর বলছে, 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তার খেলাফ করো না। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তার খেলাফ করো না।” চিৎকার শুনে 
সুজাহিদরা পেছনে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, তাদের পশ্চাত দিক থেকে হযরত আমর আমবাসা (রাঃ) ছুটে 
আসছেন। মুজাহিদ কাফেলার ভিতরে ঢুকে হযরত আমবাসা (রাঃ) সোজা হযরত মুআ'বিয়া রোঃ)-এর নিকট 
চলে গেলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বললেন, “আপনার এই পদক্ষেপ কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী । কারণ, আপনি 
ব্রোমানদের সাথে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।” হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তার কথা মেনে নিলেন এবং 
জাথে সাথে বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন। 

মনে করুন, একজন আফগানী রাশিয়াতে গেল। আর রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের যুদ্ধ চলছে। রাশিয়ার 
লোকেরা তাকে ধরে জেলখানায় বন্দী করল। কিছুদিন পর রাশিয়ানরা বলল, এক শর্তে আমরা তোমাকে মুক্ত 
করে দিতে পারি। শর্ত হল, তুমি কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আফগানী লোকটি এই শর্ত মেনে 
নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এল। সে যখন হাটছিল, তখন দেখল, রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেভ একাকী হাটছেন। 
প্রকান্ত একা । কেউ তার সাথে নেই। তাহলে এমন সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্বেও এ লোকের পক্ষে তাকে হত্যা 
করা বৈধ হবে না। কারণ, রাশিয়ার লোকেরা তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিয়েছে, সে কখনো রাশিয়ার 
আ্বোকাবেলায় যুদ্ধ করবে না। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি কিছুতেই ভঙ্গ করা যাবে না। হ্যা, যদি সে কোন কৌশলে 
ছেল থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য য়ে কোন রাশিয়ানকে হত্যা করা বৈধ হবে। 

তবে আমাদের মাঝে যে কথা প্রচলিত আছে- 

চে] 

অর্থ: যুদ্ধ মানে ধোকা । তা যথাস্থানে ঠিক। কিন্তু এ যুক্তিতে কখনোই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না। 

তাই মনে রাখতে হবে, ০-০. ৮৮১4 এ কথাটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ উভয়পক্ষের মাঝে 
কন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি না থাকবে । আর যদি প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি থাকে, তাহলে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। 

এটাই হল ইসলাম। এটাই হল ইসলামের সুমহান আদর্শ। সুতরাং মুসলমান হয়ে যদি আমরা তা পালন.না 
জরি, তাহলে কে তা পালন করবে? জাতিসংঘ? নিরাপত্তা পরিষদ? আমেরিকা? রাশিয়া? ভারত? নাকি হাফেজ 
জ্স্মদ? দুনিয়ার মানুষকে সত্যবাদিতা আমাদেরই শিক্ষাদান করতে হবে। যদি আমরা মিথ্যাচার করি, তাহলে 
নিতে কে সত্য বলবে? বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমাদের কঠিন-কঠোর হতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্র 
হসধান্মকে অবশ্যই সকল ধরনের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। | | 


৬০ তাফসীরে সূরা তওবা 


মতা বিজয়ের পরের ঘটনা রাহ সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন কাফেরকে হ্যর 

নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করলেন- 
২৯৪৩ ০০০০ ৩১৫৬০১৯৫০৬১ ৯3৯55 

“তাদের কাবার চাদর জাপটে ধরা অবস্থায় পেলেও হত্যা করবে ।” 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের মাঝে ছিল আব্দুল্লাহ 
ইবনে আবিস সারহ ও আবুল্লাহ ইবনে খাতাল। সাহাবায়ে কেরাম আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে ব্বাবার চাদর 
জাপটে ধরা অবস্থায় পেয়ে সেখানেই হত্যা করলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ ছিলেন হযরত উসমান 
(রাঃ)-এর দুধভাই। তিনি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে 
এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন। রাসূল সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব 
রইলেন। কোন কথা বললেন না। এভাবে তিনবার হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, আর তিনবারই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত বাড়িয়ে 
তার তওবা কবুল করলেন। এরপর আব্দ্লাহ ইবনে আবিস সারহ চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে, তোমরা তার তরবারীটি নিয়ে তাকে হত্যা করবে। তাই আমি দেরি 
করছিলাম । সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি একটিবার চোখের ইঙ্গিতে বলতেন, 
তাহলেই তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতাম । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গন্তীর কণ্ঠে বললেন_ 
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“কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি চোখের দ্বারাও উত্তম নৈতিকতার খেয়ানত করবেন ।” 

এটা বৈধ নয়। নবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সর্বদা এক হবে। মুখে একটা আর অন্তরে একটা, এটা 
কিছুতেই হতে পারে না। খলীফা বা মুসলিম শাসকরা শাসনের ক্ষেত্রে রাসূলেরই স্থলাভিষিক্ত হন। সুতরাং তারা 
কখনও ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন না। যদি মুসলমানরাই ওয়াদা খেলাফ করে, তাহলে ওয়াদা রক্ষা করবে 
কারা? 

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হিমস অবরোধ করলেন এবং হিমস অধিবাসীদের জিযিয়া প্রদান ও যুদ্ধ এ 
দু'টির যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দিলেন। হিমসের অধিবাসীরা বলল, আমরা জিযিয়া প্রদান করব। তিনি 
তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করলেন। এদিকে খালিদ ইবনে ওলীদ (োঃ) ইয়ারমূক থেকে বার্তা প্রেরণ করলেন 
যে, সকল সেনাপতিকে অবিলম্বে ইয়ারমূকে সমবেত হতে হবে। এখন উপায় কি? আবু উবায়দা (রাঃ) বাধ্য 
হয়ে হিমস ছেড়ে ইয়ারমূক রওনা হলেন। রওনা হওয়ার প্রাক্কালে হিমসের অধিবাসীদের নিকট তাদের জিযিয়া 
ফেরত দিলেন । কারণ, জিযিয়া হল সামরিক কর । যতক্ষণ মুসলমানরা সমরশক্তি দ্বারা তাদের হেফাজত করবে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত এই কর গ্রহণ করার অধিকার আছে। তাই সমরশক্তি যখন তুলে নিচ্ছে, তখন আর এই কর 
রাখার অধিকার তাদের নেই। হিমসের অধিবাসীরা মুসলিম সেনাপতির এই কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 
আপনি কেন এই জিযিয়া ফিরিয়ে দিচ্ছেন? উত্তরে হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) বললেন, আপনাদের 
রক্ষণাবেক্ষণের জিম্মা নিয়ে আমরা আপনাদের থেকে এই কর নিয়েছিলাম । কিন্তু এখন আমরা চলে যাচ্ছি। 
আপনাদের হেফাজতের জন্য আমরা এখানে থাকতে পারছি না। তাই আপনাদের থেকে নেয়া কর 
আপনাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। হিমসের অধিবাসীরা এ কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। মুসলমানদের 
এই অনুপম আদর্শ দেখে সবাই ইসলাম গ্রহণ করল। এ হুল মুসলমানদের সততা, মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা। তাদের চরিত্রে গাদ্দারী থাকবে না। কোন প্রতারণা থাকবে না। কোন বিশ্বাসঘাতকতা থাকবে না। কোন 
প্রকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থাকবে না। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৬১ 

আবূ রাফে' মক্কার কুরাইশদের দূত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মদীনায় এলেন। 
ইষাম আবূ.দাউদ (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযারী আবূ রাফে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 
লোন নামার ভর আনুন রহ কেনে সামিনার সকার জামিনের নিব ফি বার রী রানুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন- 
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“আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না। তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও । তারপর বল, আমি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেছি। তারপর আমার নিকট ফিরে এসো ।” 

জনৈক রাখাল খায়বরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণ করল। 
সাথে তার মালিকের বিরাট ছাগলের পাল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার 
সাথে মুশরিক মালিকের এই বিরাট ছাগলের পাল। এগুলো কী করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উত্তরে একথা বললেন না, 55555055525599855515954459099955 
কর। বরং তিনি বললেন- 
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“যাশ, তুমি তার ছাগল পাল নিয়ে তার নিকট ফিরে যাও” | 

অন্য এক বর্ণনা মতে রাসূল সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি ছাগলগুলোকে পাথর নিক্ষেপ 
করে তাড়িয়ে দাও, যেন সেগুলো মালিকের নিকট ফিরে যায়। তারপর এসো । | 

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এই তো কুরআনের শিক্ষা। এই তো ইসলামের আদর্শ। কোন ধোকা দেয়া 
যাবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না, খেয়ানত করা যাবে না; কিন্তু আমরা এসবই করছি। তারপরও আমরা 
মুসলমান! 
থাকতেই একযোগে আক্রমণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু জেনেশুনেও হযরত আলী (রাঃ) কে তার শয্যায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। 
কেন? রাসূলের নিকট গচ্ছিত মন্ধার লোকদের আমানত ফিয়িয়ে দেয়ার জন্য। রাসূল একথা ভাবলেন না, 
এগুলো মুশরিকদের সম্পদ, কী প্রয়োজন তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার! 

তারা আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরাও তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেব। এমন কোন চিন্তাই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করলেন না। বরং আমানতের সম্পদ মক্কার কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার 
জন্য আলী (রা3)-কে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দীঁড় করিয়ে রাখলেন! 

আজকের দিনে মুসলমান যুবকদের চিন্তা-ভাবনাই বাকা । ইসলামের আদর্শের সাথে তাদের চরিত্রের কোন 
ফিল নেই। কোন সামঞ্জস্য নেই। তারা বিদ্যুতের মিটারের উপর চুম্বক রেখে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
ভোমরা কেন এমন কর? তারা বলল, যেন মিটার না ঘ্বরে। আমি বললাম, কে তোমাদের এ কাজ করতে 
শিখিয়েছে? তারা বলল, এটা অনৈসলামিক সরকার । এটা জাহেলী সরকার। এরা আমাদের এই টাকা নিয়ে 
বিনোদন পার্ক, নাট্যমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি পাপ কাজে ব্যয় করে। তাই এ সরকারের হাতে এ অর্থ দেব না। 
ৰং এর অর্থ আমরা ইসলামী দাওয়াহ ও জিহাদ ফান্ডে ব্যয় করব। আমি তাদের বললাম, এটা আবার কেমন 
ইসলামী দাওয়াহ, কেমন ইসলামী জিহাদ! ্‌ 

দেখবে, যুবকরা পরীক্ষায় নকল করছে। শিক্ষকদের ধোঁকা দিচ্ছে। মিথ্যার:আশ্রয় নিচ্ছে । আল্লাহ তাদের 
কেমন নির্বোধ বানিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি নির্বোধ রয়ে গেল। শিক্ষাঙ্গনে যে অবস্থায় গিয়েছিল, ঠিক তেমনি 


৬২ ্‌ তাফসীরে সুরা তওবা 
বেরিয়ে এল, সাথে নিয়ে এল রাশি রাশি সার্টিফিকেট। তাকে জিজ্ঞেস কর, ভাই! তুমি এসব কাজ কেন করছ? 
এ সব কাজ তো ভাল নয়। সে উত্তরে বলবে, আরে ভাই, আমি তো সার্টিফিকেট নিয়ে ইসলামের খেদমত ও 
দাওয়াতের কাজ করব। আমি বলছি, তুমি তা করবে না। বরং তুমি ইসলামী রাষ্ট্রে একজন বড় চোর হবে । 
তুমি এখন থেকেই তোমার শিক্ষকদের ধোকা দিচ্ছ। ভুয়া সার্টিফিকেট নিচ্ছ। ভবিষ্যতে তুমি কি না করবে? 
তাই যারা ইসলামের মহান খেদমত করার লক্ষ্যে পেশোয়ারের আফগান কলোনিতে গিয়ে নানা সার্টিফিকেট 
নিয়ে আসে বা পেশোয়ারের দাররা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে টাকা-পয়সা খরচ করে শ্ত্রাতক সার্টিফিকেট নিয়ে 
এসেছি। তুমি দেখবে, সে ইনজেকশনও পুশ করতে পারে না। আসলে সে তো আফগান কলোনি থেকে পাশ 
করা ছাত্র । তাই তার অবস্থা এমন হওয়া বিচিত্র নয়। এধরনের ধোকা দেয়া, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয নয়। 
বৈধ নয়। তোমার পকেটে এখন একটিও পয়সা নেই আর এখনই তুমি ধোকা দিচ্ছ! মিথ্যা বলছ! তাহলে 
আগামীতে যখন তোমাকে অর্থমন্ত্রী বানানো হবে, তখন তোমার কী দশা হবে? এ ধরনের ধোকাবাজদের যখন 
আমরা অস্ত্র দেই, তারা তখন তা নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। সোজা পাকিস্তান সীমান্তে তুরমনজিলে গিয়ে তা বিক্রি 
করে ফেলে । যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, আরে তুমি এটা কী করলে? সে বলবে, আমি এর অধিকার রাখি। 
ছয়-সাত বছর যাবত যুদ্ধে আছি। অথচ যারা পেশোয়ারে ঘ্বুরছে, ধান্দাবাজি করছে, তারা মিতসুবিসি গাড়ি 
হাঁকিয়ে চলছে। অথচ আমি আমার সন্তানদের খাবারের আয়োজন করতে পারছি না। তাই আমি এটা বিক্রি 
করতে পারি। আমার অধিকার আছে। শোন, এটা হল তাদের খেয়ালী দর্শন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের আদর্শ, বিশ্বাস ও চরিত্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর রাসূল সাল্লান্লানু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের সেই আদর্শে মুগ্ধ হয়েই পৃথিবীর মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেছিল। ইন্দোনেশিয়া বল, ফিলিপাইন বল, মালয়েশিয়া বল সর্বত্র একই কারণে ইসলাম তার প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় একশ" পঞ্চাশ মিলিয়ন মুসলমান। একজন 
মুজাহিদও সেদেশে পদার্পণ করেনি । বরং এক মুসলিম ব্যবসায়ীর আদর্শ ও চরিব্রগুণে বিষুগ্ধ হয়ে তারা ইসলাম 
গ্রহণ করেছিল। সে ব্যবসায়ী দল এমন চিন্তা করেনি যে, এরা মুশরিক, কাফির; ধোকা দিয়ে এদের সম্পদ 
নিয়ে যাব আর তা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের খেদমত করব। তারা এমন করেনি । ফলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম 
আপন মহিমায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারণেই হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) যখন হিমসবাসীকে তাদের সামরিক 
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“আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের ন্যায়নীতি আমাদের নিকট আমাদের শাসকদের জুলুম থেকে 
অধিক প্রিয়, অথচ তোমরা আমাদের ধর্মের লোক নও ।” 

এ ধর্ম পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন- 
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অর্থ : আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি 
কিতাব ও ন্যায়নীতি, যেন মানুষ ইসনাফ কায়েম করে। (সূরা হাদীদ : ২৫) 

সকল নবী ও রাসূলের আগমন, তাদের সকল ত্যাগ ও কুরবানী পৃথিবীতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার . 
জন্য । 

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে খেরাজের খেজুর 
আনতে খায়বরের ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন ইহুদীরা তার নিকট তার মনোরম্জ্রনের জন্য “জালীত 
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হ্টক্ত” নামক অতি উন্নতমানের খেজুর নিয়ে এল, যেন খেরাজের খেজুরের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহজ আচরণ 
করা হয়। তাদের এই কাণ্ড দেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রোঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন_ 


এ পে 30৮3 ০ এ এ ও ১৭০ এ 413০ ৮৮০৭ (৪৮ 809 55308) ১2১১৩ গা 


০৯০ ৩ ৮৪৮ এ আর ত্র ১4 ৬ টন এ | 9০0 ১ এ ঞ। 5৮ 

“হে বানর ও শুকরের সন্তানেরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে 
সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট এসেছি আর 
তোমরা আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত। তবুও আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমার ভালবাসা আর তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা আমাকে অন্যায়ভাবে 
তোমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করতে উদ্ধৃদ্ধ করবে না। তার কথা শুনে ইহুদীরা বলল, এ কারণেই তো তোমরা 
পৃথিবী পদানত করে চলেছ।” 

জুলুমের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ । তাই ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন- 
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আমেরিকার কথা ভেবে দেখ। কাফের রাষ্ট্র কিন্তু জনসাধারণের প্রত্যেকে অধিকারের দাবি করতে পারে। 
এমনকি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধেও যে কোন সাধারণ মানুষ আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আফগানে 
জিহাদরত কিছু ভাইয়ের কথা চিন্তা কর। তারা অনেকে পরিবার-পরিজন আমেরিকায় রেখে এসেছে। তাদের 
পরিজনের লোকেরা প্রশাসনকে জানিয়েছে, তার স্বামী আমেরিকায় নেই। তাদের ভরণ-পোষণের কেউ নেই। 
আমেরিকান প্রশাসন তাদের অসহায়ত্রে কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য প্রত্যেক মাসে পাচশ' ডলার অনুদান 
মঞ্জুর করেছে । আমার এক আত্মীয় আমেরিকায় থাকে । তার স্ত্রী প্রশাসনকে জানিয়েছে, তার স্বামী কাজ করতে 
অক্ষম। প্রশাসন তার সন্তানসহ সকলের ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যেক মাসে আটশ' ডলার অনুদান মঞ্ত্ু 
করেছে। তাছাড়া শিক্ষা ফ্রি। চিকিৎসা ফ্রি। তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী উৎসবের দিনে তাদের বাড়িতে 
উপটৌকন পাঠিয়ে দেয়া হয়। অথচ আমাদের শাসকদের চরিত্র হল, তারা যদি তোমার কাপড় ছিনিয়ে নিতে 
পারে, তাও ছিনিয়ে নেয়। একদা এমনি এক ঘটনা ঘটল। একবার এক মুচি রাষ্ট্রের নামে গালমন্দ করল। ব্যস! 
আর যায় কোথায়। কোর্ট তাকে হত্যার নির্দেশ দিল। বেচারা তো বিচারকের ফয়সালা শুনে হাউমাউ করে 
কাদতে লাগল তখন বিচারক তার ব্যাপারে বিবেচনা করে ফয়সালা দিল যে, তাকে হত্যা করা যাবে না, তবে 
তার সকল সম্পক্তি ও তার গায়ের জামা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে । হলও তাই, তার সকল সম্পত্তি নিয়ে নেয়া 
হল আর তার পরিধেয় বন্ত্র খুলে বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হল। সে বেচারা রাস্তায় বেরিয়ে চীৎকার জুড়ে দিল, 
ন্যায় বিচার জিন্দাবাদ, ন্যায় বিচার জিন্দাবাদ। আমার দেশে এ হল ন্যায় বিচার । সুতরাং একটু চিন্তা করে 
দেখুন, আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে বলার কি স্বাধীনতা আছে? করার কি স্বাধীনতা আছে? | 

একটু ভেবে দেখুন! আমেরিকার মত পরদেশে যাবে। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের শত্রুদের দেশ। কিন্ত সেখানে আইন আছে। সে আইন সবার জন্য সমান! আমার এক সহপাঠী। 
আমরা একই সাথে পড়েছি। সে বলেছে, আমি একবার ইউনিভার্সিটি কার্যালয়ে পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনুমতি 
নিতে গেলাম । আমাকে বলল, এই অনুমতি প্রার্থনার কারণে তোমার জেল হতে পারে। আমি তো কথা শুনে 
হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ল আমার কণ্ঠস্বর দিয়ে। বললাম, কেন? বলল, তুমি 
তোমার এই অনুমতি প্রার্থনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত করছ যে, এদেশে গণতন্ত্র নেই। কে তোমাকে 
যে, পত্রিকা প্রকাশে অনুমতি লাগে? | 
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পাশ্চাত্যে ধর্ম বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোক আছে। তাদের যে কী সম্মান তা বলাই বাহুল্য । 
তাদের জন্য বাড়ি ভাড়া কম। মেডিকেলে গেলে তাদের চার্জ কম। সুপার মার্কেটে গেলে পণ্য দ্রব্যের দাম কম। 
তাদেরকে “ধর্মীয় দিক-নির্দেশক' বলা হয়। আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে, সে একবার আমেরিকান 
এম্বেসিতে ভিসা আনতে গেল । উদ্দেশ্য আমেরিকা ভ্রমণ করা । তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কাজ করেন? 
সে বলল, ধর্মীয় দিক-নির্দেশক। ব্যস, কেল্লা ফতেহ। তার কথা শুনে সে বলল, আচ্ছা, তাহলে আপনাকে শুধু 
ভ্রমণ ভিসা দেব কেন? আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে আমেরিকান ন্যাশনালিটি দিয়ে দিচ্ছি। 

মুনীর দু্লী। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপদেষ্টা। ৫৫ বছর বয়সে তাকে গ্রেফতার করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া 
হল। বিচারকরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি চান? ইখওয়ানুল মুসলিমীন কি চায়? তিনি বললেন, আমরা 
গাধা আর খচ্চরের অধিকার চাই । গাধা আর খচ্চর খুশিতে চিৎকার করতে পারে, কিন্তু আমরা তা পারি না। 
আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকারটুকুও নেই। তাই যখন মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর 
নির্যাতন-নিপীড়ন চলছিল, তখন এর মুফতীয়ে আযম সুইজারল্যান্ডের পশু কল্যাণ সংস্থায় একটি তারবার্তা 
প্রেরণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, আমরা আপনাদের নিকট আবেদন করছি, মিসরে ইখওয়ানুল 
মুসলিমীনের উপর যে নির্যাতন চলছে, সে ক্ষেত্রে আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। আপনারা গাধা-খচ্চরের জন্য 
পৃথিবীতে আন্দোলন করে চলছেন। আপনারা বিশ্বব্যাপী দাবি তুলুন, যেন মিসরের জনগণের সাথে অন্ততপক্ষে 
পশুর মত আচরণ করা হয়। তাদের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা চর্চায় যেন বীধা দেয়া না হয়। 
. আইন পরামর্শদাতী আবুল্লাহ রিশওয়ান। একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবি। তিনি মুহাম্মদ আওদান সম্পর্কে 
বলেছেন- তিনি আমাদের শিক্ষকদের ডক্টর উপাধি প্রদান করেছেন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের 
নামকরা শিক্ষক ছিলেন। তার বাড়িতে জামাল আবদুন নাসের, আনোয়ার সাদাত আরো অনেকে প্রতিপালিত 
হয়েছে । তাকেই বিপ্লবের প্রাণশক্তি মনে করা হত। বিপ্লব সফল হওয়ার পর তাকে জারি'আ আযহারের প্রধান 
হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের 
মহাপরিচালক হওয়ার জন্য আবেদন করা হল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু যখন আবদুন নাসের 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের বন্দী করতে শুরু করল, তখন মুহাম্মদ আওদানকে বন্দী করল এবং 
কতিপয় কারাবন্দীর উপর চাপ সৃষ্টি করল, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদ আওদান আবদুন নাসেরের 
বিরুদ্ধে বিপ্রব করতে চেয়েছিল এবং তাদেরকে জেল থেকে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। মুহাম্মদ 
আওদানকে হত্যা করার জন্য তারা এ ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু কোন কারাবন্দীই এ ধরনের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে 
রাজি হল না। 
_ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় আব্দুল্লাহ রিদওয়ান বলেছেন- আমি যে কারণে বন্দী হয়েছিলাম, 
তাহল আমাকে একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে দেয়া হল। তাতে একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি কি ধার্মিক? উত্তরে 
আমি লিখলাম, হ্যা। তারপর প্রশ্ন ছিল, আপনি কি ধার্মিকতায় গৌড়া? আমি উত্তরে লিখলাম, হ্যা । পরপর দু'টি 
প্রশ্নের উত্তর হ্যা লেখার কারণে আমাকে বন্দী করা হল। এগার বছর আমি বন্দী থাকলাম । তিনি বলেছেন- 
জেলখানায় আমার সেলটি শাইখ মুহাম্মদ আওদানের সেলের একেবারে মুখোমুখি ছিল। একবার শাইখ মুহাম্মদ 
আওদানের সেলে এক অনুসন্ধানী টিম এল। তার সেল খোলা হল। আমি তার সেলে রক্ষিত কুকুরের সংখ্যা 
গণনা করতে লাগলাম । দেখলাম, ছাব্বিশটি কুকুর তার সেলে । তাহলে স্বাভাবিকই প্রশ্ন জাগে, এতগুলো কুকুর 
কোথায় পেশাব করে। কোথায় পায়খানা করে। শাইখের শরীরে, কাপড়ে, মাথার সর্বত্র কুকুরের বিষ্ঠা আর 
পেশাব । সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার । দুর্গন্ধে তারা শাইখের নিকটবর্তী হতে পারল না। ফলে দূর থেকে পানির 
পাইপ য়ে পানি ছিটিয়ে তাকে পরিষ্কার করল। এরপর পুলিশ এসে তার কাপড় পাল্টিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে 
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দিল। তারপর তাকে অনুসন্ধানী টিমের নিকট পেশ করা হল। হায়রে ইনসাফ! হায়রে ন্যায় বিচার! একেই 
বুঝি বলা হয় বিচারালয়! জনগণের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে এমন বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

জনৈক আরব কবি অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন- 
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“প্রত্যেকেই জানে বিচারালয় কি চায় । অথচ তার বিচারপতিরা পূর্বেই জনগণের রক্ত শুষে নিয়েছে।” 

এ জন্যই ইসলাম প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্ব দিয়েছে। ন্যায়পরায়ণতার এত তাকীদ দিয়েছে। কারণ, এতেই 
মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে একটি মৃতদেহ নেয়া হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এক ইহুদীর 
মৃতদেহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে-বিস্মিত হয়ে বললেন £ সে কী! তবে কি 
এটা মানুষের মৃতদেহ নয়! এটা কি মানুষের মৃতদেহ নয়! 
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অর্থ : (৭) কিভাবে আল্লাহর নিকট ও তীর রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি বলবৎ থাকতে পারে? তবে 
মসজিদুল হারামের নিকট যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ, তার কথা ভিন্ন। অতএব, যতদিন পর্যন্ত 
তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাক । নিশ্চয় আল্লাহ সংযমশীলদের 
পছন্দ করেন। (৮) কিভাবে বলবৎ থাকতে পারে, অথচ তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের 
আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। মুখে মুখে তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে, অথচ তাদের অন্ত 
রসমূহ তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ 
অল্পমূল্যে বিক্রয় করে, তারপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বীধা প্রদান করে । নিশ্চয় তারা যা করছে, তা অতি 
নিকৃষ্ট। (১০) তারা কোন মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা দেয় না। আর তারাই 
সীমালজ্ঘনকারী। (১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা 
তোমাদের দীনী ভাই । আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। 

উল্লেখিত প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা 4৮৫ ৫5 %১| ৫35 ৩৫০ 67৬ ৫24 এ৫বলে 
নেতিবাচক প্রশ্ন করে বলেন, মুশরিকদের কোন চুক্তিই আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট বলবৎ থাকতে পারে না। 
ধর্মের রীতি নয়, যুক্তিথ্াহ্যও নয় যে, মুশরিকদের সাথে কোন চুক্তিতে বা প্রতিশ্রতিতে আল্লাহ ও তার রাসূল 
আবদ্ধ হবেন। এটা হতে পারে না। 

এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে মুশরিকদের সাথে, 
ইহুদীদের সাথে এবং আহলে কিতাবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে অনুমতি দিয়েছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর অনুমতিক্রমে মন্কায় মুশরিকদের সাথে, মদীনায় ইহুদী ও আহলে কিতাবদের 
সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন! তাহলে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
নেতিবাচক প্রশ্নের মাধ্যমে কীভাবে মুশরিকদের সাথে চুক্তির বিষয়টি উপেক্ষা করতে চাচ্ছেন? 

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, আমরা সবাই জানি যে, ইসলাম একটি বাস্তববাদী বিপ্লবী ধর্ম। 
পরিস্থিতির মুকাবেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সামগ্রী নিয়েই সে অগ্রসর হয়। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, এক রাতে বা 
একদিনে মানুষ বদলে যায় না। ধীরে ধীরে মন-মনন, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে পরিবর্তন ঘটাতে হয়। ইসলাম 
হল পৃথিবীতে মানব জীবনের জন্য এক অনন্য-অনুপম আদর্শ। আর মানব সমাজ কখনো একটি বক্তৃতার 
মাধ্যমে বা একটি বুতামে টিপ দেয়ার সাথে সাথে বদলে যায় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়। এ 
কারণে ইসলাম মক্কায় জিহাদকে হারাম করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে । 


ঘা] 


তাফসীরে সুরা তওবা ৃ্‌ ৬৭ 
হিজরতের পর যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। ইসলামের তরু ধীরে ধীরে মাটির গভীরে 
তার শিকড় ছড়িয়ে আলো-বাতাসে ডালপালা ছেড়ে মজবুত হতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে 
অনুমতি দিলেন, যেন ইহুদীদের সাথে নিরাপদে সহাবস্থানের স্বার্থে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হন, যেন ইসলাম 
নিরুপদ্বব সময়-সুযোগ পেয়ে নির্বিয়ে শক্তি অর্জন করতে পারে। আর বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনও এটা যে, যারা যুদ্ধ 
করছে না, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে এবং যারা নিশ্চিহ্ন করতে 
বদ্ধপরিকর, তাদের সাথে প্রবলভাবে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। রাসূল তা-ই করলেন, মুশরিকদের সাথে 
যুদ্ধ করব না। তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আর আমাদের মাঝে উরওয়া ইবনে মাসউদ রইল। 
সে-ই উভয় পক্ষের হয়ে কাজ করবে। এমনকি আমাদের কেউ কাউকে হত্যা করলে অর্থাৎ যদি কোন ইহুদী 
কোন আরবকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা তার দিয়্যাত অর্থাৎ রক্তপণ প্রদানে অংশগ্রহণ করবে । তেমনিভাবে 
তোমরা রক্তপণ প্রদানে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে। রাসূল এ চুক্তিতে কেন আবদ্ধ হলেন? বড় শক্রুর 
সাথে যুদ্ধে বিজরী হওয়ার লক্ষ্যে। রাসূলের সাথে আর ক'জন লোক ছিল? খুব বেশি হলে পাঁচশত । তাই 
ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। তাই তিনি ভাবলেন, কুরাইশদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারলে এবং ইসলামী দাওয়াতের পথে জেঁকে বসা এই পাহাড়ের মূল উপড়ে ফেলতে পারলে 
পরবর্তীতে ছোট ছোট পাথরগুলোকে উড়িয়ে দেয়া সহজ হবে। 

এ কারণেই আল্লাহ তা“আলা ইহুদীদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। এরপর 
রাসূল মুশরিকদের সাথে বদরে যুদ্ধ করলেন, উহুদে যুদ্ধ করলেন এবং খন্দকের যুদ্ধে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি 
হল। সে যুদ্ধে সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) আক্রান্ত হলে আল্লাহর নিকট দু'আ করে বললেন_ 
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“হে আল্লাহ! যদি আমাদের কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটে থাকে, তাহলে আমাকে আপনার নিকট 
তুলে নিন আর বনু কুরাইজার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন|” 

অপর দিকে আরবের সম্মিলিত মুশরিক বাহিনী যখন মদীনার অবরোধ তুলে মক্কায় ফিরে গেল, তখন রাসূল 
(সাঃ) বললেন-_ 

৮3১ ১ ১১১০ ৩৬ 

“আজ থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।” 

সা“আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর অর্ধেক দু'আ কবুল হল। বাকি অর্ধেকও আল্লাহ কবুল করলেন। আরবের 
সম্মিলিত বাহিনী যখন মদীনায় আক্রমণ করেছিল, তখন বনু কুরাইজা বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফিরদের পক্ষ 
নিয়েছিল। মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তির কোনই পরওয়া করেনি। তাই যুদ্ধ শেষেই আল্লাহ তা'আলা বনু 
কুরাইজাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের আক্রমণের কথা জানতে পেরে তারা দুর্গে আশ্রয় নেয়। 
মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে। পরিশেষে তারা সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ফয়সালা মেনে নেয়ার 
প্রতিশ্ররতিতে আত্মসমর্পণ করে । কারণ, সা“আদ ইবনে মুযায় (রাঃ) ছিলেন আউস গোত্রের সরদার আর আউস 
গোত্রের সাথে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ । বীরত্ব 
প্রতীক। তাই বনু কুরাইজা ধারণা করল, যদি তারা সা“আদ ইবনে মুয়াষের ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে 
আত্মসমর্পণ করে, তাহলে হয়তো তিনি তাদের সাথে কোমল আচরণ করবেন। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্রে পরিচয় 
দিবেন। তারা সা“আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) কে বললেন, আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে ন্যায় বিচার করুন। 
সা'আদ (রাঃ) বললেন-_ 


৬৮ তাফসীরে সূরা তওবা 
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“নিশ্চয়ই সা'আদের সময় এসেছে যে, আল্লাহর ব্যাপারে কেউ তাকে তিরস্কার করবে না। আমি তাদের 
ব্যাপারে ফয়সালা করছি, তাদের যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হবে আর নারী ও শিশুদের গোলাম বানানো 
হবে।” . 
সা'আদ ইবনে মুয়ায রোঃ)-এর ফয়সালা শুনে রাসূল বিষুগ্ধ হয়ে বললেন- 
“সপ্ত আকাশের উপরে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ যে ফয়সালা করেছিলেন, তুমি সেই ফয়সালাই করলে ।” 
এর কারণ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে বলেছেন- 
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“নফল ইবদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে! এমনকি এক পর্যায়ে আমি 
তাকে ভলবাসচত থাকি । আর আমি যখন তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে; 
অমি তার চোখ হয়ে যাই, যা ছারা সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই যা ছারা সে ধরে; আমি তার পা হয়ে 
যাই, যা ছ্বারা সে হাটে; যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। আর যদি 
সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি ।” 

সা"আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) ছিলেন রাসূলের একজন প্রিয় সাহাবী, আল্লাহর মাহবুব বান্দা। তিনি আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা করলেন, যেন আল্লাহ তা“আলা বনু কুরাইজার ব্যাপারে তার চক্ষুকে শীতল করেন। আর আন্রাহ 
তার দু'আ সাথে সাথে কবুল করলেন। 

ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বহন করে নিয়ে চললেন। তিনি বিশাল 
দেহের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বহনের সময় তিনি হয়ে গেলেন একেবারে হাল্কা । মুনাফিকরা বলাবলি করতে 
লাগল, এত একেবারেই হান্কা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে বললেন 

১২ তৈর্ঠ ০ হী এ ৩১ তত দি) একী এ ০ 
রাসূল আরো বললেন-_ 
১৮ ৪১ লা ০৯০৮ ১৯ 

“সা'আদের বিয়োগ বেদনায় দয়াময় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে ।” 

সুবহানাল্লাহ! আরশ কেঁপে উঠেছে! সেই বিশাল আরশ, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন-_ 
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“একটি ঢালে সাতটি দেরহাম রাখলে যা হয়, সপ্ত আকাশ ও কুরসী ঠিক তেমনি । আর আরশের তুলনায় 
কুরসী হল দিগন্ত বিস্তৃত মরুর বুকের একটি বর্ম।” 

এই সুবিশাল আরশ একজন সাহাবীর মৃত্যুতে কেঁপে উঠেছে। তিনি কত বিরাট! কত মহান, কত সম্মানী 
ব্যক্তি ছিলেন। এ 

জর্দানের এক সবুজ শ্যামল অঞ্চল দূমাতুল জান্দাল। শাসক আকয়াদার। একবার সে জিযিয়ার বস্তুর সাথে 
কিছু মিহি কাপড় প্রদান করল। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) তা নিয়ে এলেন। সাহাবীরা এত মিহি কাপড় 


তাফসীরে সূরা তওবা ৬৯ 
আর কখনো দেখেননি । দেখবেনইবা কিভাবে । তারা তো বকরীর চামড়া পরিধান করতে অভ্যস্ত । তারা সেই 
ৰপড়গুলো ধরে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে 
ৰদলেন_ 
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অর্থ : “তোমরা এই মিহি কাপড় দেখে বিস্মিত হচ্ছ! অথচ জান্নাতে সা“আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর রুমাল 
অর চেয়ে বেশি মিহি।” 

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
আমরা আজ থেকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এর পরের বসরই 
অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হিজরীর জ্লিকদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 
সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় গেলেন। কুরাইশরা মন্ধায় প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন_ 
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রনি যদি তারা আমার ও 
আরবদের মাঝে পথ উন্মুক্ত করে দিত! এরপর যদি আরবরা আমার ক্ষতি করত, আমাকে হত্যা করত, তাহলে 
ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের কেউ নিহত হত না। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, আমি এই 
ধর্ম মতে অবিচল থাকব। হয় তাকে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, না হয় আমার শির ছিন্ন হয়ে যাবে ।” 

যেসব রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এসব যুবকের পিছু নিয়েছেন, যারা আফগানিস্তানে জিহাদের জন্য যায়, 
আমরা তাদের বলছি, আফগানিস্তানের ব্যাপারে তারা মাথা না ঘামালে তাদের ক্ষতি কি? যদি এসব যুবক 
আফগানিস্তানে নিহত হয়, তবে তো তারা যা চাচ্ছে, তা হয়েই যাচ্ছে। আর যারা বেঁচে থাকে, তাদের 
অধিকাংশই হাত কাটা, পা কাটা, অন্ধ ইত্যাদি। সুতরাং এদের পিছু নেয়ার তো কোন দরকার নেই। 

হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করলেন। বাহ্যিক 


দৃষ্টিতে সন্ধিটি অপমানজনক হলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্পষ্ট বিজয় রূপে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন- 

অর্থ : “নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি” 

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের মাঝে অনেকেই তা সহজে মেনে নিতে পারেননি। এ অসম 
অপমানজনক সন্ধিতে তারা রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দূরদশী । 
তদুপরি তিনি আল্লাহ তাআলার দিক-নির্দেশনায় চলতেন। তাই তিনি তাতে বিজয় দেখতে পেয়েছিলেন । 

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। তখন বাই“আতে রিজওয়ানে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের 
সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্র্শ। সন্ধি হওয়ার পরে যখন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ. হয়ে গেল, তখন আরবের 
লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। কারণ, মানুষ এত দিন কুরাইশদের ভয়ে নিশ্চল ছিল। আর 
কুরাইশরা যখন সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হল, 00 এবার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগে তারা 
ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। 


৭০ তাফসীরে সূরা তওবা 

এর পরের বিষয়টি চিন্তা করা দরকার । হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র একুশ মাস পর মক বিজয় হয়। আর তখন 
তাতে দশ হাজার সাহাবী অংশ গ্রহণ করেন। তাহলে এবার চিন্তা করুন, এই একুশ মাসে কত হাজার লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। নয় হাজার পীাচশ" বা নয় হাজার ছয়শ' ৷ নিরাপত্তার হাওয়া বইতে শুরু করলে অবস্থা 
এমনই হয়। 

আচ্ছা, তুমি বলতে পার, সমাজে অনেক মানুষ আছে, যারা তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তোমার 
কল্যাণ কামনা করে, কিন্তু প্রশাসন যখন তোমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমাকে সাহায্য-সহায়তা করতে 
ভয় পায়। এটা কেন হয়? 

একবার সাইয়্যেদ কুতুব ও তার পরিবারের উপর মিসরের প্রশাসন দারুণ ক্ষেপে গেল। তখন কেউ 
তাদেরকে এক দেরহাম পর্যন্ত ঝণ দিতে সাহস করত না। আমি নিজে তাদের বলতে শুনেছি, “সময়ের 
পরিবর্তনে লোকেরা আমাদের অপরিচিত হয়ে গেছে । কয়েকজন লোকের নিকট খণ আনতে গেলাম। তারা 
বলল, আমরা আপনাদেরকে চিনি না। আমাদের নিকট আসবেন না। আমরাও যাব না।” তারা এতো অন্তর 
সাথী হওয়া. সত্তেও খণ দিতে সাহস করল না। 

মানুষের মাঝে প্রশাসনের যে কী প্রভাব ও ভীতি থাকে, তা চিন্তাও করতে পারবে না। মিসরের ঘটনা । এক 
ব্যক্তি কফি বারে বানরের খেলা দেখিয়ে উপার্জন করত। একবার কফি বারে আত্মগোপনকারী কয়েকজন 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যকে গ্বেফতার করতে এল গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা । গোয়েন্দাদের দেখে মানুষ 
পালিয়ে গেল। বানরও পালিয়ে গেল। কিন্তু দু'-একটি বানর ধরা পড়ল। গোয়েন্দা পুলিশ বানরগুলোকে 
গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, জেলের ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল, তোদের কি হল? 
পালাতে পারলি না? ছয় মাস তোদের সামরিক জেলে রাখব। তারপর নিশ্চিত হব, তোরা বানর না বনী-আদম। 

গোয়েন্দা পুলিশের আক্রমণ ও নির্যাতনে শুধু মুসলমানরাই নিপীড়িত হয়নি । খ্রিস্টানরাও রক্ষা পায়নি। বু 
িস্টানকে জেলে বন্দী করে ছয় মাস পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে। ছয় মাস পর গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছে যে, 
তারা খ্রিস্টান। 

একটি মজার ঘটনা শুনবে? মিসরীরা খনন কাজ করতে করতে একদা এক বিরাট ফলক পেল । ফলকে কী 
সব লেখা কেউ বুঝে না। প্রতুতত্ববিদ ও এঁতিহাসিকরা কেউ সে লেখার মর্ম উদ্ধার করতে পারল না। 
প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের বলল, আমি জানতে চাই এই ফলকে কি লেখা আছে! কোন ফেরআউনের 
শাসনামলের এই লেখা । এটা আমাদের ইতিহাস, আমাদের এঁতিহ্য । অবশ্যই তা উদ্ধার করতে হবে । তারপর 
যোগাযোগ করল। বলল, এটা দ্বিতীয় রামেসীস-এর শাসনামলের ফলক । আব্দুন নাসের তাকে জিজ্ঞেস করল, 
এত-এত প্রত্বতত্ববিদরা এটা উদ্ধার করতে পারল না আর আপনি তা উদ্ধার করে ফেললেন! কীভাবে তা সম্ভব 
হল? উত্তরে তিনি বললেন, শাস্তির ভয়ে কিছু বলতেই হল। 
আসল কথা হল, প্রশাসনের হিতাকাজ্ৰী হয়ে তুমি প্রশাসনের সামনে দীড়াতে পারবে না। তোমাকে মৃত্যুর 
জন্য অথবা জানে-মালে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে । আর তোমার সাথে যারা থাকবে, তাদেরও এই একই 
পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর ভাগ্যক্রমে যদি তোমার হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়, তখন তুমিও সেই 
তোমার পূর্ববর্তীদের মতই হয়ে যাবেণ কাউকে জীবিত ছাড়বে না। কারো প্রতি দয়া দেখাবে না। 

শাইখ মুহাম্মদ নাজীব মুত্তীরীকে আল্লাহ রহম করুন। ফিকাহ শাস্ত্রের এ কিতাবটিকে তিনি পূর্ণতা দান 
করেছিলেন, যা সাত শত বৎসর ধরে অসম্পূর্ণ গড়ে ছিল। তিনি তাকে পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গীন ফিকাহ গ্রন্থ হিসেবে 
জগতবাসীর সামনে পেশ করেছিলেন। একবার তাকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে দিল। তিনিও 
আব্দুন নাসেরের একই জেলার লোক ছিলেন। জেদ্দায় থাকতেন। দু'বৎসর আগে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি 


তাফসীরে সূরা তওবা ৭১ 
আমাকে বলেছেন- গোয়েন্দা পুলিশরা এসে আমাকে গ্েফতার করে জেলে দিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 
কী হচ্ছে? আমার এই শাস্তি কেন? পুলিশের লোকেরা বলল, তোমার প্রতিবেশী এক ইখওয়ান সদস্য থেকে 
তুমি গাড়ি ক্রয় করেছ। আমি বললাম, বাহ, তাতে কী দোষ হল। তারা বলল, তোমার এই প্রতিবেশী তোমাকে 
সালাম দিয়েছিল আর তুমি তার উত্তর দিয়েছিলে । আমি বললাম, বাহ, এটাও একটা অপরাধ! তারা বলল, 
এটাই তোমার অপরাধ । তিনি আমাকে বলেছেন- আল্লাহর কসম করে বলছি, এই অপরাধে তারা আমাকে দুই 
বৎসর জেলে রাখল । রাতে আমার সেলে এক বিরাট সাপ ছুড়ে দেয়া হত। সেটা আমার মাথার ওপর, আমার 
পেটের ওপর খেলত ৷ এ শাস্তি শুধু মাত্র এই অপরাধের কারণে দেয়া হল যে, সে তার প্রতিবেশী এক ইখওয়ান 
সদস্যের গাড়ি ক্রয় করেছিল। সেই প্রতিবেশী তাকে সালাম দিয়েছিল। আর তিনি তার সালামের উত্তর 
দিয়েছিলেন। 

দেশের এ ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে কে তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? কে এমন দুঃসাহস 
দেখাবে? কেউ তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। এ ধরনের বহু ঘটনা আছে, যা বলে শেষ করা 
যাবে না। 

একবার আমি কুয়েতে গেলাম । জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমাদের এখানে এক ব্যক্তি বহু বখসর যাবৎ 
আত্মগোপন করে চাকরি করছে। মিসরে যখন ইখওয়ান সদস্যদের গ্রেফতার শুরু হল, তখন এক মিসরী 
লুকিয়ে অন্য দেশের গ্রামে চলে যায় এবং কৃষিকাজ করতে থাকে। তার পরিবারের লোকেরা মনে করল, সে 
বন্দী হয়ে জেলে নিহত হয়েছে। | 

লোকটি আঠার বৎসর নিরুদ্দেশ রইল। তার দাড়ি পেকে গেল। চেহারা ভেঙে গেল। আঠার বৎসর সে 
কৃষিকাজ করল। সতের বৎসর পর আনোয়ার সাদাত ইখওয়ান সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করল ৷ আঠার 
বৎসর পর লোকটি ফিরে গেল । বাড়িতে পৌছে দরজায় আওয়াজ দিল। তার ছেলেরা তখন বড় হয়ে গেছে। যে 
ছেলেটিকে সে এক বৎসরের দেখে গিয়েছিল, সে এখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র । আর সাত বৎসরের 
ছেলের বয়স এখন পঁচিশ । একজন যুবক বেরিয়ে এল। সে তাকে বলল, হে ছেলে! তোমার আম্মা কি ঘরে 
আছে? যুবক বলল, আরে! এ কেমন কথা বলছ হে! আমার আম্মা তো কারো সাথে দেখা করেন না। সে বলল, 
আরে, যাও না, তাকে আমার কথা শুনতে বল। ছেলে বলল, না তা হবে না। লোকটি বলল, তার সাথে আমার 
খুব জরুরি কথা আছে। তার সাথে কথা বলতেই হবে । অনেক বাক-বিতপ্ডার পর সে ঘরে প্রবেশ করে যুবককে 
বলল, আমি তোমার পিতা । যুবক বলল, আমার পিতা আঠার বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। যুবক তার 
মায়ের নিকট গিয়ে বলল, আম্মা! একজন লোক এসেছে। বলছে, তিনি নাকি আমার পিতা । আপনি না 
বলেছেন_ আমাদের পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তারপর মহিলাটি তার দিকে তাকিয়েই চিনে ফেলল যে, ইনিই 
তার স্বামী। 

সুতরাং, রাষ্ট্রের পরিস্থিতি যখন এমন ভয়াবহ হয়, তখন কে এসে তোমার পাশে দীড়াবে? কে তোমার জন্য, 
তোমার পরিবারের জন্য এক টুকরো রুটি পাঠাবে? 

মুহাম্মদ আওদানের কথা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তার উপর কেমন নির্যাতন করা হয়েছিল শুনো! 
তার সেলে চব্বিশটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রাখা হয়েছিল। আমি একজনকে বলতে শুনেছি, তবে সে কথার 
সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত। তার অপরাধ হল, ইখওয়ানের এক কর্মী বন্দী হলে তার বিপর্যপ্ত 
পরিবারকে তিনি দশ ছা” (এক ছা-তিন সের ছয় ছটাক) খাবার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ব্যস, এই অপরাধে 
তার কী কঠিন শাস্তি হল। 

একবার এক সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। তার শিরোনাম ছিল, “মিসরে কিভাবে ইসলামী আন্দোলন 
দমন করা যায়।' তাতে যারা স্বাক্ষর করেছিল, তারা হল, হাসান তুহান, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, ইসরাইলী 


৭২ তাফসীরে সূরা তওবা 
প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি, আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সচিব। সেই প্রতিবেদনে লিখিত ছিল, প্রত্যেক ইখওয়ান 
কর্মীকে তার নিকটাত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। অর্থাৎ পিতা-মাতা, 'ভাই-বোন কেউ যেন কোন 
ইখওয়ান কর্মীকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এ কারণেই অত্যন্ত আপনজনও 
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর সাহায্য ও সহায়তায় এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি। 

আন্তর্জাতিক অবস্থাও আজ এমনই আকার ধারণ করেছে । কোন দেশে ইসলামী বিপ্লব হলে, তার বিরুদ্ধে 
মোড়ল রাষ্ট্রগুলো এক সারিতে এসে দীড়াবে। বয়কট শুরু করবে নানা ছুতোয়। অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করবে। 
সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দিবে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করে গোটা দুনিয়া থেকে তাকে একঘরে করে 
ফেলবে । এ পরিস্থিতিতে ঈমান-আকীদা ও একই বিশ্বাসের এমন কিছু মানুষ যে আল্লাহর সৈনিকদের সাহায্যে 
এগিয়ে আসবে না তা নয়। তবে এদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত্রে আমরা এমনই দেখতে পাই। রাসূল, 
কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি করলেন। ঠিক তার পরপরই প্রায় দুই বৎসরে আট হাজার পাঁচ শত লোক ইসলাম 
গ্রহণ করল। এরপর অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মুসলমানরা কুরাইশদের পদানত করল এবং মন্কা 
বিজিত হল এবং এ বৎসর শাওয়াল মাসে হাওয়ািনদের পরাজিত করল, তারপরই গোটা আরব থেকে মদীনায় 
প্রতিনিধি দল আসতে লাগল । দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ: যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করতে 
দেখবেন। 

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মীদের অবশ্যই কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করতে হবে। নব্য 
জাহেলিয়্যাতের অত্যাচারে তাদের নিম্পেষিত হতে হবে। তাই প্রথম ডাকেই সবাই দলে দলে এসে ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মী হবে, জিহাদের রাজপথে এসে দীড়াবে এ ধরনের আশা করো না। প্রথমে তো শুধু তারাই 
এগিয়ে আসবে, যারা ইসলামের জন্য সর্বস্ব এমনকি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে । 

অষ্টম হিজরীতে কুরাইশ ও হাওয়াযিনদের পরাজয়ের মাত্র দুই বৎসর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হজ্জ করতে যান। তখন তীর সাথে এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবী হজ্জ পালন করেন। অথচ মক্কা 
বিজয়ের সময় তার সাথে মাত্র দশ হাজার সাহাবী ছিলেন! মাত্র দুই বৎসরে এক লাখ চৌদ্দ হাজার লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেন। 

কিন্তু এই বিশাল সংখ্যার প্রেরণাদায়ী শক্তি এ এক হাজার ব্যক্তি, যারা উহুদে অংশগ্রহণ করেছিলেন অথবা 
এ চৌদ্দশ" ব্যক্তি, যারা বাই“আতে রিজওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এরাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ । 
এদেরকে কেন্দ্র করেই বিশ্বব্যাপি ইসলামী আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল। এ কারণেই আল্লাহ তা“আলা 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন- 
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অর্থ : “নিশ্চয় ইবরাহীম একটি জাতি ছিলেন ।” (সূরা নাহল : ১২০) 

অর্থাৎ তিনি একাই এমন মহান ব্যক্তি ছিলেন যে, তাকে কেন্দ্র করে একটি মহাজাতির সৃষ্টি হয়েছিল । 

এক কবি চমৎকার বলেছেন- 


১১০ ১৬৫ ০৪০80৮55০৯১ ০6 ০৬ ০৯১ ৮৪9 


তাফসীরে সূরা তওবা ৭৩ 

“এমন কত লোক আছে, যাদের একজনকেই হাজার ধরা হয় আর এমন কত হাজার লোক আছে, যারা 
চলে যায় আর তারা হিসাবের বাইরে থেকে যায় ।” 

ইসলামী দাওয়াত একটি মিশনারি কাজ। এ কাজ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়। কোন জাতি এক দিনে 
পরিবর্তিত হয়ে যায় না। জাতির মাঝে পরিবর্তন আনারও বিধান আছে। নীতিমালা আছে। মাত্র দশজন ব্যক্তির 
পক্ষে একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে । সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। 
উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে । তুমি হয়তো ইবনে তাইমিয়া বা অন্য কারো ফতওয়া পড়ে 
জিহাদ করতে আফগানিস্তানে এলে । তুমি যদি তখনই কামনা কর, প্রথম দিনেই দেখতে চাও এবং ভাব, 
আলহামদুলিল্লাহ, গোটা আফগানিস্তানের মানুষ তো ফেরেশতা! এমন মনোভাব নিয়ে যদি তুমি আফগানিস্তানে 
আস তারপর হয়তো কাউকে দাড়ি মুগ্ডানো দেখলে বা কারো হাতে মদের বোতল দেখলে বা কাউকে হাশীশ 
পান করতে দেখলে, তুমি কিয়ামত ঘটিয়ে ছাড়বে । বলবে, আরে এখানের লোকেরা বহু খারাপ। শিরক, 
বিদা“আতে নিমগ্ন । আরো বহু বিশেষণে ভূষিত করবে । আমি বলব, তুমি এখনো ছোটই রয়ে গেছ, তোমাকে 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা কী তা শিখতে হবে । ধীরে ধীরে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে । 

আমরা তো জোর গলায় বলে থাকি, মুসলিম জাতি কখনো কুফরের সামনে মাথা নত করে না। আমার 
চ্যালেঞ্জ, দুনিয়ার কোথাও এমন জাতি পাবে না- শুধু আফগানিস্তান-ই এমন একটি দেশ যেখানে মানুষ মুখে 
কালিমা লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহ পাঠ করে এবং “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েই অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। আর লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তেই কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে । আবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তেই 
মৃত্যুবরণ করে। তুমি এমন চরিত্রের মানুষ আফগানিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাবে? মাত্র তিনটি 
দিনও আমরা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দীড়িয়ে থাকতে পারিনি। আর আফগানিস্তানের লোকেরা দশটি বৎসর 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে । আজ নয় বৎসর পর তুমি এসেছ তাদের সহায়তা করতে । প্রথম 
তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, দরদী মন নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে । কবি বলেছেন-_ 
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“তোমার নিকট সাহায্য, করার ঘোড়াও নেই, ধন-সম্পদও নেই। যদি তুমি তাদের বস্তগত সহায়তা করতে 
না পারলে, তাহলে অন্তত মৌখিকভাবে তাদের সাহায্য সহায়তা কর।” 

তুমি তো নির্বোধ । এখনো বুঝছ না যে, গোটা পৃথিবীর কুফরী শক্তি আজ ভয়ে কীপছে। তারা আফগানিস্ত 
1নের যুদ্ধের পরিণতির দিকে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে তারা পর্যবেক্ষণ করছে আর তওবা করার জন্য প্রস্তুতি 
নিচ্ছে। 

জনৈক আরব মুজাহিদ একদা আফগানিস্তানের মুজাহিদ নেতা আহমদ শাহ মাসউদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 
আচ্ছা, আমরা শুধু ক্ষমতাসীন যালিম সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছি। অথচ আমরা তাওহীদের পতাকা 
কেন উত্তোলন করছি না? কেন এই মাজারগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছি না? অথচ হাজার হাজার মুসলমান এ 
কবরগুলোকে কেন্দ্র করে বিদ“আত ও শিরক-এ লিপ্ত! 

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তুমি মনে হয় জান না যে, যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হদ (শরী“আতের নির্ধারিত 
শাস্তি) প্রয়োগ করা হয় না। এমন সময় যার উপর হদ প্রয়োগ করা হবে, সে কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত 
হবে। সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি সেই আরব মুজাহিদকে বলেছিলেন, কিছুটা সময় দাও। আমরা 
ইনশাআল্লাহ শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা ও দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী রূপে গড়ে 
তুলব। যদি আমরা এখনই এই কবরগুলো ভাঙ্গতে শুরু করি, তাহলে তারা আমাদের শক্র হয়ে যাবে এবং 
সরকারী দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে । 


৭৪ তাফসীরে সুরা তওবা 

তোমার মত অনেকেই জিহাদ করছে এবং তারাও তোমার মত ধারণাই লালন করছে। তারা অদুরদর্শী । 
তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপন্কতা আসেনি । এ জিহাদের দূরবর্তী ফলাফল কী হবে, তারা তা জানে না। গোটা 
বিশ্বে তার কী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে, তারা তা দেখছে না। তুমি জান না, আফগানিস্তানের এই জিহাদ গোটা 
বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে জিহাদের আগ্রহ ও বিজয়ের বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে। জিহাদের বিশ্বাসে তারা 
প্রতিপালিত হচ্ছে । জিহাদ করতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা এখানে বসে আছি। অথচ এ সময় 
তুমি মন্কায়, প্যারিসে, বৃটেনে, আমেরিকায় ও খ্রিসে বহু যুবককে পাবে, তারা জিহাদ সম্পর্কে পেখাপড়া করছে। 
কারামাতের কাহিনী পড়ে তাদের ঈমান ফিরে এসেছে। তারা বিশ্বাস করছে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান । 

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন- 
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“কীভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে?” 

এ প্রশ্নটি নেতিবাচক প্রশ্ন । অর্থ ইসলামের বিজয় হওয়ার পর, মুসলমানদের শক্তি অর্জিত হওয়ার পর, 
আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকতে পারে না। এটা একেবারে অসম্ভব! 
তাই মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। 

আর এতিহাসিক বাস্তবতা হল, মুশরিকরা কখনো মুসলমানদের সাথে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। 
আর আকীদায় শিরক থাকা পর্যন্ত কিছুতেই তারা মুসলমানদের মেনে নিতে পারে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে তারা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবেই । আর আল্লাহ সুরা বাকারায় যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, 
৮৪527 
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চর রানেল ৮ হারতরা 
চিরকাল তারা আমাদের বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করবে । তার কারণ, আমরা মুমিন। মু'মিন হওয়ার 

কারণেই তারা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে । আমাদেরকে হিংসা করছে। এ ক্ষেত্রে মুশরিক, আহলে কিতাব ও 
অগ্নিপূজারী সবাই এক । তারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে, কারণ, আমরা মু'মিন । 
সুরা বুরুজের এক আয়াতে আন্মাহ তা'আলা বলেছেন 
০ ৬৯৮০৭ 92)15301৮5৩৮1%865 ূ 
অর্থ: পরম প্রশংসিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণেই তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ 
নিয়েছে। (সূরা বুরুজ : ৮) 
এটা তো আসহাবে উখদুদ এর ঘটনা। আর জাদুকররা ফেরআউনকে কী বলেছিল, ত তা শোন- 
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অর্থ: আমাদের রবের নিদর্শন আমাদের নিকট যখন এসে গেছে, আমরা তাতে দ্মান এনেছি, এ কারণেই 
তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান কর এবং 


মুসলমান রূপে আমাদের মৃত্যুদান কর। (সূরা আরাফ : ১২৬) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
৫ শপ ৰং রণ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৭৫ 

অর্থ : আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবরা! আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর আমাদের নিকট 
ও আমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি, এ কারণেই তোমরা আমাদের 
থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। আর তোমাদের অধিকাংশই পাপাচারে লিপ্ত। (সূরা মায়েদা : ৫৯) 

এই আয়াতে আল্লাহ তা“আলা মুসলমানদের নির্যাতন ও নিপীড়নের দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এক. 
আমাদের ঈমান আনা । দুই. তাদের ফাসেক বা পাপাচারী হওয়া । তাহলে তারা কখন সন্তুষ্ট হবে? আমরা 
ঈমানহারা হলে অথবা তারা ফিসক ত্যাগ করলে । এটা কখনো হবে না। কারণ, তারা তাদের ফিসক ত্যাগ 
করার অর্থ মুসলমান হয়ে যাওয়া। তা কিছুতেই হতে পারবে না। আর আমরা ঈমান ত্যাগ করার অর্থ মুশরিক 
হয়ে যাওয়া । তাও তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং মুশরিকেদের সাথে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। 
তাই বলছি, যখন তোমরা আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন বা অন্য কোন ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের শক্রকে দেখবে 
যে, কোন মুসলমানের ব্যাপারে তারা খুব সন্তুষ্ট, তাহলে তার ইসলাম ও ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কারণ, 
বহার মুল এারিতর্হাািনি কারি যা কখনো পরিবর্তিত হবার নয় । তা হল- 
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অর্থ : ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মাবলম্বী হন। 

তাই যখন তোমরা দেখবে যে, ইহুদীরা আনোয়ার সা'আদাতের উপর সন্তুষ্ট, তখন মনে করবে, আনোয়াত 
সা'আদাত ইসলাম ত্যাগ করেছে । আর যখন দেখবে যে, ইহুদীরা খালেদ ইস্তান্ুলীর ফীসি চাচ্ছে, কেননা, সে 
আনোয়ার সা'আদাতকে হত্যা করেছে, তখন বুঝে নিবে, আনোয়ার সা“আদাত ইহুদী ছিল বটে । 

অনেকে ধারণা করে যে, কর্নেল গান্দাফী কমিউনিস্টপন্থী এক সাহসী পুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যখনই 
তার ক্ষমতা নড়বড়ে হয়ে যায়, তখনই দ্রুত আমেরিকা তাকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে রক্ষার আয়োজন করে। 
হয়তো দেখা গেল, তার কিছু বিমান ধ্বংস করে দিল। কিছু লিবিয়ার অধিবাসী মৃত্যুবরণ করল। এ সব কিছুই 
পূর্বপরিকল্পিতভাবে ঘটে । ফলে গাদ্দাফীর ক্ষমতা টিকে যাচ্ছে। গোটা লিবিয়ায় রব উঠেছে, গাদ্দাফী একজন 
ইসলামী জাতীয়তাবাদী বীর পুরুষ । তার সপক্ষে মিছিলের পর মিছিল হতে থাকে। 

হাফেজ আসাদ যখন ইখওয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সে সময় যখনই তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে 
যেত, ঠিক তখনই ইসরাইল বা আমেরিকা তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসত। অথচ মুখে মুখে কিন্তু হাফেজ 
আসাদ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে হুংকার ছুঁড়ছে। দেখা যাবে, ইসরাইল আরব বিশ্ব থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নিতে 
আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করছে আর হাফেজ আসাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছে, লোবাননে ক্ষেপণাস্ত্র ছিল এবং 
থাকবে । ফলে আরব বিশ্বে ব্যাপক হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ বুঝে নেয় যে, হাফেজ আসাদ 
জাতীয়তাবাদী বীর পুরুষ । অথচ ইখওয়ানরা বলছে, সে ইহুদীদের এজেন্ট । ইসরাঈলের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। 
কারণ, ইহুদী ও ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যারাই দীড়াতে চাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই সে তার শক্তি ব্যয় করছে। 
ভাদের ধ্বংস করছে। তাই গাদ্দাফী আনোয়ার সাদাতের সমালোচনা করে। তার বিরুদ্ধে হুশিয়ার বাণী 
উচ্চারণ করে । ফলে আনোয়ার সাআদাত গিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কার্টারকে বলল, গাদ্দাফী এক সন্ত্রাসী 
শাসক । আরব দেশগুলোতে নানা অপকর্ম করছে। কিন্ত কার্টার তাকে বলল, নিশ্চয় গান্দাফী আরব দেশগুলোতে 
শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। কার্টারের কথা শুনে তো আনোয়ার সাঁআদাত বিশ্মিত। কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে 
তো তার কিছুই করার নেই। আসলে আমেরিকাই সকল নাটের গুরু । 
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৭৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : কিভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তার রাসূলের অঙ্গীকার বলবৎ থাকতে পারে; অথচ তারা 
তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। (সূরা তাওবা :৮) 

সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) তার তাফসীর “ফী যিলালিল কুরআন'-এ লিখেছেন, এ আয়াতের মর্ম স্পষ্টভাবে 
বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাস পড়তে হবে। মুসলমানদের সাথে কাফেরদের অবস্থান, পলিসি ও চারিত্রিক 
পরিবর্তনের ইতিহাস পড়তে হবে। তাহলেই কুরআনের এ আয়াতগুলোর প্রকৃত মর্ম আমরা উপলব্ধি করতে 
পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করলেই আমরা আরব উপদ্বীপের 
ঘটনাগুলো জানতে পারব। 

“ফী যিলালিল কুরআন'-এ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যে চরিত্র ও অবস্থানের বিভিন্ন বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন, তা-ই এ 
আয়াতের মর্ম বুঝতে যথেষ্ট । আর এ চরিত্র ও অবস্থান শুধু কাফিরদের বেলায় নয়, বরং আহলে কিতাব ইহুদী 
ও খ্রিস্টানদের বেলায়ও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য । 

ইসলাম ও শিরকের এ লড়াই চিরন্তন । মুশরিকরা প্রত্যেক যুগে রাসূলদের সাথে কী আচরণ করেছে, তা 
সকলের জানা । হযরত নূহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে 
কাফিররা কি আচরণ করেছে, তা কম-বেশি সকলের জানা আছে। এ তো দূর অতীতের কথা । নিকট অতীতেও 
তা-ই ঘটেছে। বর্তমানেও তা-ই ঘটে চলছে। 

মুশরিক তাতারীরা যখন বাগদাদের মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করেছিল, তখন তাদের সাথে কেমন 
নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করেছিল। কীভাবে অসহায় মুসলমানদের হত্যা করেছিল। এ প্রসঙ্গে আবুল ফিদা ইবনে 
কাসীর (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ৬৫৬ হিজরীর সেই ট্রাজেডির যে বর্ণনা 
দিয়েছেন, তা তুলে ধরছি- 

তারা শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, পৌঢু যাকেই পেল নির্মমভাবে হত্যা করল। অনেকে 
কৃপে, ঘাসের ঘরে বা ভাগারে গিয়ে আত্মগোপন করল এবং কয়েকদিন সেখানে লুকিয়ে রইল । বের হল না। 
দলে দলে মানুষ মজবুত উচু অষ্টালিকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। মোঘলরা দরজা 
ভেঙ্গে বা আগুনের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তাতে প্রবেশ করল। মানুষ ভয়ে অস্টালিকার উঁচুতে গিয়ে বাচতে 
চাইল। কিন্ত তাতারীরা তাদের ছেড়ে দিল না। সেখানে গিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করল। তারপর 
অস্টালিকার ছাদের পানি নিষ্কাষণ পাইপ দিয়ে রক্তের ধারা রাস্তায় পড়ে রাস্তা ভেসে গেল। ইন্রা লিল্লাহি ওয়া ইন 
ইলাইহি রাজিউন। 

সেদিন গোটা বাগদাদ শহর ছিল অরক্ষিত। মুসলমানরা মসজিদ-মাদ্রাসা, সরাইখানা কোথাও গিয়ে মুক্তি 
পায়নি। তবে ইহুদী-খরিস্টান জিম্মিরা এবং যারা তাদের নিকট আশ্রয় নিয়েছে, তারা নিরাপত্তী পেয়েছিল । আর 
যারা নিমকহারাম ওজীর আলকামী রাফেজীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, তারা রক্ষা পেয়েছিল। কিছু ব্যবসায়ী বহু 
অর্থের বিনিময়ে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। যে বাগদাদ ছিল জনবহুল শহর, তা জনশূন্য শহরে পরিণত হল। 
হাতেগোনা কিছু মানুষ ছাড়া বাগদাদে কোন মানুষ রইল না। আর যারা রইল তারা ভীত-সন্ত্স্ত। বাগদাদের এই 
ট্রাজেডিতে কি পরিমাণ মুসলমান নিহত হয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও, লাখ লাখ মানুষ যে নিহত 
হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেউ বলেছেন_ আট লাখ, কেউ বলেছেন দশ লাখ, কেউ বলেছেন বিশ লাখ । 

এই মুশরিক মোঘলরা মহররম মাসের শেষদিকে বাগদাদ নগরে প্রবেশ করেছিল । তারপর থেকে ক্রমাগত 
চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা বাগদাদের মুসলমানদের হত্যা করেছে। খলীফা মুঁতাসিম বিল্লাহকে ১৪ সফর বুধবার 
হত্যা করা হয়েছিল। তার তিন ছেলে, তিন মেয়েকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল খলীফা 
পরিবারের গৃহশিক্ষক শাইখ মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনে শাইখ আবুল ফজল ইবনে জাওবী (রহঃ)কে ও তার তিন 


ও তাফসীরে সূরা তওবা ৭৭ 
খিলাফতের উচ্চপদস্থ লোকদের, মুজাহিদ উদ্দীন আইবেককে, শিহাবুদ্দীন সোলাইমান শাহকে । বাসভবন থেকে 
তুলে এনে প্রত্যেক উজীরকে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাসভবন থেকে এনে ভেড়া-ছাগলের ন্যায় 
হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে হাজারো আলিম-উলামা, মসজিদ-মান্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছিল। 

চল্লিশ দিন ধ্বংসলীলা চলার পর বাগদাদ হল এক বিরান নগরী । মানুষ নামের কোন প্রাণী খুঁজে পাওয়া 
যায়নি। রাস্তাঘাটে টিলার ন্যায় মানুষের লাশ স্তূপ হয়েছিল। তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছিল। মানুষের লাশ 
পচে দুর্ণন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। সে এক ভয়াবহ মহামারি । এ 
দুষিত বায়ুর কারণে শামেও মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানেও হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ 
করেছিল। 

এই প্রলয় শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তখন ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে, ভাঙ্গা 
কবর থেকে ও অন্যান্য গোপন স্থান থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ । যেন কবর 
থেকে লাশ বেরিয়ে এসেছে কিন্তু মহামারির আক্রমণ থেকে তারাও রক্ষা পেল না। তারাও দু'এক দিনের 
মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল । 

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন- 
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অর্থ : কিভাবে মুশরি *দের সাথে আল্লাহ ও তার রাসূলের অঙ্গীকার থাকতে পারে; অথচ তারা বিজয়ী হলে 
তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা করবে না। (সূরা তাওবা :৮) 

কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করলে যে কোন নীতি-নৈতিকতা, কোন আত্মীয়তা বা 
অঙ্গীকারের পরওয়া করে না, তা তো ৬৫৬ হিজরীতে মোঘল নরপশুদের দ্বারা বাগদাদ নগরী ধ্বংসের নির্মম 
ট্রাজেডির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে । এতো দূর অতীতের কথা । অতি নিকট অতীতের বিভিন্ন ট্রাজেডির 
মাধ্যমেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির সময় মূর্তিপূজারী হিন্দুরা মুসলমানদেরকে 
যে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তা কিন্তু বাগদাদ ট্রাজেডির চেয়ে কম নয় । নয় মিলিয়ন মুসলমান তখন হিন্দুদের 
অত্যাচার ও আক্রমণ থেকে বাচার কোন উপায় না দেখে পাকিস্তানের পথে হিজরতের করেছিল, ভারতের 
একটি অতিপরিচিত উগ্র হিন্দুত্বাদী গোষ্ঠীর নির্মম আক্রমণে নিহত হতে হতে মাত্র তিন মিলিয়ন মুসলমান 
পাকিস্তানে পৌছতে পেরেছিল। বাকি পাচ মিলিয়ন মুসলমানকে পথে পথে আক্রমণ করে বকরি-ভেড়ার মত 
হত্যা করেছিল। মৃত লাশকেও তারা ছাড়েনি। তা বিকৃত করে অত্যন্ত বীভৎস অবস্থায় কাক-শকুনের খাবার 
হিসেবে ফেলে রেখেছিল । 

ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময়কার একটি নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনলে তো চক্ষু অশ্রুসজল হতে 
বাধ্য। ভারত ও পাকিস্তান সরকার একমত হল যে, সরকারি চাকুরিজীবীরা স্বাধীন। তারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তান 
যেতে চাইলে তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । আর ভারতে থাকলে তো নিজ চাকুরিতেই বহাল থাকবে । এ 
সিদ্ধান্তের আলোকে পথগ্রশ হাজার সরকারি মুসলমান চাকুরিজীবী পাকিস্তান যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। 
তাদের নিয়ে দিল্লী থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন ছেড়ে যায়। ট্রেন বোঝাই হাজার হাজার যাত্রী । সে 
কি চাট্রিখানি কথা? ট্রেনটি ছুটতে ছুটতে যখন ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত খাইবার গিরিপথে প্রবেশ করল, 
তখন সশস্ত্র উপ্ন হিন্দুত্বাদীরা জোরপূর্বক ট্রেনটি থামিয়ে দিল। তারপর শুরু করল হত্যালীলা। ওরা হিংস্র 
হায়েনার মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক বীভৎস নরকীয় কাণ্ড । রক্তে রক্তে ভেসে যায় ট্রেনের প্রতিটি 
কপার্টমেন্ট। নিরপরাধ মানুষগুলো সেদিন হিন্দু নরপশুদের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত 
হয়েছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা“আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন- 


৭৮ বা সূরাতওবা 
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অর্থ : কিভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তীর রাসূলের অঙ্গীকার থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের 
ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙগীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা করবে না। (সূরা তাওবা : ৮) 

এখানেই শেষ নয়, ইসলামের শক্রদের মুসলমানদের ওপর এই হত্যাযজ্ঞ, এইরুপ নির্মম ট্র্যাজেডি সেই 
আদিকাল থেকে দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকৃতিতে ঘটছে। এই তো কিছুদিন আগে চেঙ্গিসের প্রেতাত্মারা চীনের 
মুসলমানদের ওপর ঠিক একই কাও ঘটিয়েছে। রাশিয়ার কমিউনিস্টরা অসহায় মুসলমানদের সাথে যা করল, 
তা আরো জঘন্য, আরো বীভৎস। চীন ও রাশিয়ার মুসলিম বিদ্বেষী শাসকরা মাত্র পচিশ বৎসরে বিশ লক্ষ 
মুসলমানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। 

এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা শুনবে? রাশিয়ার কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানে ছাগল-ভেড়ার মত 
সম্মেলনের আয়োজন করে। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ধর্মমন্ত্রীরা সে সম্মেলনে যোগদান করে। কিন্তু কেউ 
আফগানিস্তানের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। আফগানিস্তানে রাশিয়ান লাল 
ফৌজদের অন্যায় দখলদারীর কোন প্রতিবাদ তারা জানাল না। বরং সবাই রাশিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য 
রাখল । আরব আমিরাতের ধর্মমন্ত্রী বললেন, রাশিয়াতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা অক্ষুন্ন রয়েছে। কেউ 
কেউ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিল, রাশিয়াতে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। তবে একজন মানুষ, যিনি সাহসের 
সাথে সত্য উচ্চারণ করলেন। তিনি হলেন, রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব শাইখ আব্দুল্লাহ নাসীফ ৷ তাকে 
জিজ্ঞেস করা হল, আপনার অনুলিপিটি কোথায়, যা দেখে আপনি ভাষণ দিবেন? তিনি বললেন, আমার কোন 
অনুলিপি নেই। তিনি দাড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন- 

“ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ ও আদর্শে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকতে পারে না। হে রাশিয়ানরা! আমরা 
কীভাবে বিশ্বাস করব যে, তোমরা বিশ্বশাস্তির প্রত্যাশী? তোমরাই তো আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের 
নির্দয়ভাবে হত্যা করছ।” 

তার বক্তৃতা শুনে মুসলিম বিশ্বের ধর্মমন্ত্রীরা চমকে গেল। এ লোকটি রাশিয়ায় অবস্থান করে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে কী বলছে! দারুণ সাহস তো! তিনি আরো বললেন, “আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করব যদি তোমরা 
আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার কর ।” 

তিনি দীর্ঘ জ্বীলাময়ী বক্তব্য রাখলেন। 

এরপর রুশ সরকারের অনুগত মুফতি খালুফ তীর সাথে সাক্ষাৎ করল । বলল, আমরা কামনা করি, আপনি 
আমাদের নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি বললেন, আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করলে 
তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ফেরার পথে মস্কো বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানানোর জন্য 
এক প্রতিনিধি দল আসল । তারা বলল, আমরা রাশিয়াতে রাবেতা আলমে ইসলামীর একটি শাখা অফিস খুলতে 
চাচ্ছি। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ অফিস খোলা হবে, তবে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পরে। 

মানুষ যখন সত্যবাদী হয়, তখন সে সবার চোখে সম্মানিত হয়। বরং কাফেরদের চোখেও সম্মানিত হয়। 
অন্যান্য মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীরা রাশিয়ার শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করে ফিরে এল । তারা সেই লেনিনের কবর 
যিয়ারত করে তাতে শুভেচ্ছাসূচক ফুলের তোড়া রাখল, যে লেনিন রাশিয়ায় নাস্তিক্যবাদের শাসন কায়েম 
করেছিল। কোন মুসলমানের পক্ষে ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিক লেনিনের সমাধিতে শ্রদ্ধাভরে পুস্পস্তবক অর্পণ করা 
মোনাফেকী নয় তো কি? 

তারেক ইবনে শিহাব বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে- 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৭৯ 
“এক ব্যক্তি একটি মাছিকে কেন্দ্র করে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আরেক ব্যক্তি একটি মাছিকে কেন্দ্র করে 
জান্নাতে প্রবেশ করেছে ।” 
অর্থাৎ দুই ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন মূর্তিপূজা করছিল। সেই 
লোকেরা তাদের ধরে বলল, মূর্তির নামে কিছু উৎসর্গ না করলে তোমাদের কিছুতেই যেতে দিব না। একজন 
বলল, কিছুতেই তা পারব না। তারা বলল, একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করতে হবে। লোকটি দৃঢ়তার সাথে এ 
প্রস্তাব অস্বীকার করল। তখন তারা সেই লোকটিকে হত্যা করল আর সে জান্নাতে গেল। আর অপর ব্যক্তি মাছি 
উৎসর্গ করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। 
মুফতী সাহেবরা অনেক আগেই ফতওয়া দিয়েছেন যে, যদি কোন মুসলমান তার অগ্নিপূজারী প্রতিবেশীকে 
তাদের উৎসর্গের দিন একটি ডিমও উপহার দেয়, তবে সে কুফরী করল। যে সব মুসলমান খিস্টানদের 
বড়দিনে একে অপরকে শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করে তারা মুসলমান? তুমি কাফেরদের আনন্দ দিবসে আনন্দ 
প্রকাশ করছ; অথচ তারা সুযোগ পেলে হামলা করবে তোমার ওপর ৷ তাদের চরিত্র অত্যন্ত হিংস্র। তারা 


মারমুখী । তারা নীতিহীন। 
এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অর্থ : কীভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তীর রাসূলের অঙ্গীকার থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের 
ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। মুখে মুখে তারা তোমাদেরকে 
সন্তষ্ট করে। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে । আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী । 
অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ধারা চলছে সেই আদিকাল থেকে । মাঝে 
মাঝে তাদের নরকীয়তা সকল সীমা অতিক্রম করে, যা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। হৃদয় ব্যাথায় নীল হয়ে 
যাঁয়। এ বংসরের একটি ঘটনা বলছি। চীনের তুর্কি এলাকায় এক মুসলিম নেতাকে ধরে আনার পর রাজপথে 
একটি গভীর গর্ত খনন করে তাকে তাতে ফেলে দেয়া হয়। তারপর মুসলমানদের মল-মত্র এনে সেই নেতার 
ওপর নিক্ষেপ করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে তিন দিন পর্যন্ত সেই নেতার ওপর মুসলমানদের পায়খানা 
ফেলল অবশেষে সেই নেতা সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুগোস্রাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের নির্মূল 
অভিযান শুরু হয়ে যায়। মাত্র কয়েক বৎসরে এক লক্ষ মুসলমানকে তারা শেষ করে দেয়। রাশিয়ার ককেশাস 
লেনিন ও স্টালিনের সময় তাদের সৈন্যরা আমাদের সকল ফসল ছিনিয়ে নেয় এবং আমাদের বন্দী এবং 
অবরোধ করে রাখে । মানুষ ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে গাছপালা, লতাপাতা খাওয়া শুরু করল। কিন্তু যখন তাও পেল 
না, তখন মানুষ মানুষকে খাওয়া শুরু করল । মুমূর্য মরণোনুখ সন্তানকে মৃত্যুর পূর্বেই তার পিতা-মাতা খাবলে 
খাবলে খেয়ে নিমিষে শেষ করে ফেলত । স্বামী তার স্ত্রীর লাশ খেয়ে ফেলত । ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজনের 
গোশত খেয়েও তারা শেষ রক্ষা পায়নি। অবশেষে মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়তে হয়েছে। আর যারা জীবিত ছিল, 
তাদের ধরে ধরে আজারবাইজানে ফেলে আসত, যেখানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌছে 
যায়. অথবা সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে, যেখানে শীতকালে বরফে বরফে ঢেকে যায়। এভাবে ককেশাসের 
মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে আজারবাইজান ও সাইবেরিয়ায় কত লক্ষ মুসলমানকে 
হত্যা করা হয়েছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এত কিছুর পরও মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীরা বলে, রাশিয়ায় 


৮০ তাফসীরে সূরা তওবা | 
ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তির সুন্দরতম ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হল মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বোধ, 
বিশ্বাস ও সাহস। এই হল তাদের চরিত্র । 

১৯৫৮ লালের কথা । তখন ফিলিস্তিন যুদ্ধ চলছে। যুগোস্াতিয়ার মুজাহিদরা এল। তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করল। জনৈক মুজাহিদ আমাকে বলেছে, আমাদেরকে হাজার হাজার ইহুদীর মাঝে ছেড়ে দেয়া হত। একবার 
আমি এক ঝীক ইহুদীর মাঝে পড়ে গেলাম। চারদিক থেকে বৃষ্টির মত বুলেট আসছে আর জ্যাকেটের ওপর 
দিয়ে শী শী করে চলে যাচ্ছে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কঠিন মুহুর্তে কী করে তুমি রক্ষা 
পেলে? একটি গুলিও তোমার শরীরে বিদ্ধ হল না যে? তখন তার কথা বিশ্বাস হয়নি। আফগানিস্তানে আসার 
পর আমার তা বিশ্বাস হয়েছে। সে বলেছে, আমি সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা ইখলাস পাঠ করতাম আর 
আয়াতুল কুরসী পড়ে শরীরে দম দিতাম । আর মাঝে মাঝে পড়তাম- 
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এভাবে দু'আ পড়তে পড়তে হাজার হাজার ইহুদীর মাঝে ঢুকে পড়তাম । তাদের হত্যা করে ফিরে 
আসতাম । অথচ আমার গায়ে একটি বুলেটের আঘাতও লাগত না। (সুবহানাল্লাহ) 

১৯৪৮ সালে মসজিদে আকসা থেকে জর্দান তাদের প্রত্যাহার করে নিল এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে 
ইহুদীদের হাতে সমর্পণ করতে চাইল, তখন কিছু মুজাহিদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল, আমাদের 
লাশের ওপর দিয়ে ইহুদীদের বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে হবে । আমাদের প্রাণ থাকতে বাইতুল মুকাদ্দাসে 
ইহুদীদের প্রবেশ করতে দিব না। তাদের একজন আমাকে বলেছে, আমরা সংখ্যায় একেবারে নগণ্য ছিলাম। 
বাইতুল মুকাদ্দাসের জানালাসমূহের চেয়ে আমাদের সংখ্যা কম ছিল। আমরা কখনো এই জানালা দিয়ে, কখনো 
ওই জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়তাম। 

জর্দান সেনাবাহিনীর প্রধান আব্দুল্লাহ তালকে শাইখ আব্দুর রহমান বললেন, আরে! কীভাবে তোমরা 
বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছ। আব্দুল্লাহ তাল বলল, এটাই ওপরের নির্দেশ । তখন ক্রোধে 
ক্ষিপ্ত হয়ে শাইখ আব্দুর রহমান বললেন, বেশ তাহলে আমাকে দুই কার্টুন বোমা দাও আর কিছু বুলেট দাও । 
আমি তা নিয়ে মসজিদে আকসার আঙিনার এ কিনারায় উঠে বোমা ফেলব আর নিশ্চিন্তে গুলি করব। তারপর 
তোমরা আমার পরিণতি দেখ । 

এ মুজাহিদ দলটি মসজিদে আকসায় রয়ে গেল। তারা জানালা দিয়ে গুলিবর্ষণ করতে লাগল । কখনো এই 
জানালা দিয়ে, কখনো এ জানালা দিয়ে। কিন্তু ইহুদীদের মসজিদে আকসায় ঢুকতে দিল না। এই ক্ষুদ্র একদল 
দুঃসাহসী মুজাহিদের কারণে বিশ বৎসর পর্যন্ত ইন্থুদীরা মসজিদে আকসায় প্রবেশ করতে পারল না। ১৯৪৮ 
সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত । 

আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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অর্থ : তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধাদান করেছে। 

আমরা অনেক সময় আমাদের অজান্তেই আমাদের কথাবার্তা দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে 
রাখি। এক আরব যুবকের ঘটনা । মাশাআল্লাহ যুবকটি ছিল দারুণ বুদ্ধিমান। তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল খুবই 
প্রথর। জিহাদের জযবায় ছিল অধীর । তার আদব-আখলাকও ছিল বেশ ভাল। সে আফগানিস্তানে এসে শাইখ 
জালালুদ্দীন হাক্কানী-এর ছাউনিতে গেল। বলল £ তাওয়াসসুল (আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কাউকে মধ্যস্থ 
হিসেবে গ্রহণ করা) শিরক। শাইখ জালালুদ্দীন হাক্কানী বললেন ঃ না, তা হারাম । আরব মুজাহিদটি বলল ঃ না, 
তা শিরক। শাইখ বললেন : না, হারাম। অনেক মুজাহিদের উপস্থিতিতে কথাবার্তা হচ্ছিল । আরব মুজাহিদটি 


তাফসীরে সুরা তওবা ৮১ 
ভখন বলল, আপনি যদি এটা মেনে না নেন যে তাওয়াসসুল শিরক, তাহলে আমি কিছুতেই আপনার সাথে এক 
ছাদের নীচে থাকব না। কিন্তু শাইখ জালালুদ্দীন হাক্কানী তার মতেই অটল রইলেন। ফলে আরব মুজাহিদটি 
ভাকে ছেড়ে চলে গেল। 

তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আমরা যেন কখনো আমাদের কথার দ্বারা, আমল ছ্বারা মানুষকে 
আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে না দেই। কখনো কারো কর্কশ কথার কারণে কোন মানুষ বিপদগামী জাহান্নামীও 
হয়ে যেতে পারে । ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে। আপনি একজন ইমাম । মানুষ আপনার নিকট হিদায়াত 
লাভের প্রত্যাশা করে। জান্নাতের আশায় থাকে । যদি এমন হয় যে, আপনার নিকট আপনার বিশ্রামের সময় 
এক ব্যক্তি এল। লোকটি বহু দূর থেকে এসেছে। আপনি কোন চিন্তা করলেন না, তাকে আগামীকাল দেখা 
করতে বললেন। হতে পারে লোকটি সত্যের সন্ধানে এসে আবার অন্ধকারে ফিরে গেছে। তাই তাকে একটু 
সময় দিন। তার সাথে একটু কথা বলুন। 

অনেকে নিজেকে মুজাহিদ বলে জাহির করছে। অথচ সে মানুষকে জিহাদের ময়দান থেকে বিতাড়িত 
করছে। নিজের অজান্তে সে এই বিরাট পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। হয়তো দেখা গেল, কোন এক যুবক সৌদী, 
কুয়েত, কাতার বা জর্দান থেকে এল। দারুণ সাহসী । তুমি তার আগেই জিহাদে এসেছ। তোমাকে 
পেশোয়ারের এক পথে দেখে বলল, আরে ভাই! ভাল আছেন তো! আমি জিহাদে যাওয়ার জন্যে এসেছি; 
কোথায় গেলে ভাল হয়। তুমি বললে, আরে ভাই সে কথা বল না, আফগানের লোকেরা সব মুশরিক ৷ সবাই 
বিদ“আতে লিগ্ত। ওদের নিকট গেলে ঈমানটাই হারাবে । সে হয়তো বলল, শুনেছি, আহমদ শাহ মাসউদ 
রুশদের সাথে লড়াই করছে। আল্লাহ তাকে বহু যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। আমি তার সাথে জিহাদ করতে চাই। 
তুমি হয়তো বললে, আরে ভাই! আহমদ শাহ মাসউদের কথা বলছ? আরে সে তো ফ্রান্স আর আমেরিকার 
দালালি করছে। কুফরী শক্তির সাথে তার আঁতাত। এভাবে হয়তো তোমার সাথে কথা বলার পর সে বিভ্রান্ত 
হয়ে গেল। তারপর আক্ষেপ করে বলতে লাগল, আহ, কী কষ্ট করেই না ভিসা করে পাকিস্তানে এসেছিলাম 
জিহাদ করতে । দূর ছাই, বিমান ভাড়ার টাকাগুলো ফকীর-মিসকিনকে দিয়ে দিলেই ভাল হত। সে এভাবে 
আফসোস করে অবশেষে ফিরে গেল। এভাবে আমরা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছি। আল্লাহ 
আমাদের রহম করুন। সত্য বোঝার ও ভুল সংশোধনের তাওফীক দিন। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- . 
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অর্থ : যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বীধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্মকে ব্যর্থ করে দেন। 
(সূরা মুহাম্মদ : ১) 

এখানে কুফরীর সমপর্যায়ের কাজ হিসেবে আল্লাহর পথে বীধা সৃষ্টি করাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর 
আল্লাহর পথে বাধা দান করার অর্থ হল, জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখা । কারণ, কোথাও যখন সাবীলিল্লাহ 
(আল্লাহর পথ) শব্দটি শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তার অর্থ হয় জিহাদ । অথচ কিছু লোক আছে তারা 
অনুধাবনও করতে পারে না যে, তারা জিহাদের পথে প্রদান করছে। কিছু লোক আছে তারা আফগানিস্তানের 
দোষ বর্ণনা করে বলে, আরে ভাই! রোযাদারদের ইফতার করাও। জিহাদ যেমন ফরযে আইন, ঠিক রোযাও 
ফরযে আইন । আমি বলব, হ্যা, উভয়টির বিধান এক হলেও যে রোযা রাখে না তার গুনাহ, যে জিহাদ করে না 
তার গুনাহের চেয়ে কম। কারণ, জিহাদের উপকারিতা গোটা মুসলিম জাতি ভোগ করে আর রোযার উপকার 
শুধু নিজের জন্য । আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন- 
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৮২ তাফসীরে সূরা তওবা 

“যে হানাদার-শক্র দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি করে, ঈমানের ভিতর রুতৃপূর্ণ 
আমল ।” 

সুতরাং একজন মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল. "লা-ইলাহা ইন্সাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পড়ে মুমিন 
হওয়া । আর পরবর্তী দায়িত্‌ হল জিহাদ করা । হানাদার শত্রুকে প্রতিহত করা। 

রাশিয়ার কমিউনিস্টরা একটি মুসলিম দেশ আক্রমণ করে মা-বোনদের ইজ্জত-আ্রু ছিনিয়ে নিচ্ছে, 
নির্বিচারে হত্যা করছে। এরপরও কেউ যদি এসে জিজ্ঞাসা করে, ভাই! আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে 
আপনার অভিমত কি? তখন কোন কোন জ্ঞান-পাপী বলে, ঘরে বসে থাক, এখন নিরব থাকা ইসলাম ও 
মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী । এটা তো এঁ ব্যক্তির কথার ন্যায় হল, যে বলল, আরে ভাই! রোযা তোমার 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে, এতে তোমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে । অথচ আমরা চাচ্ছি তুমি সুস্থ্য থাক এবং শক্তি 
অর্জন কর। কারণ, আমরা তো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছি। 
জিহাদ করতে চাচ্ছি। তাই রমযানে রোযা রেখ না। অথবা কেউ তোমার নিকট জিজ্ঞেস করল, ভাই! আমি কি 
রমযানের রোযা রাখব? তুমি তাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করলে না বটে, তবে বললে, অমুক ব্যক্তি রোযা রাখল 
আর মরে গেল; অমুক ব্যক্তি রোযা রাখল আর অসুস্থ হয়ে পড়ল। এভাবে তাকে বুঝাতে চাচ্ছ, তুমিও রোযা 
রেখ না। অথবা কেউ তোমার নিকট এসে বলল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এসেছি। তখন তুমি বললে 
এখানে তো জিহাদ নয়- যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে বিদ“আতের ছড়াছড়ি । অমুক ফ্রন্টের যোদ্ধারা শিরকে লিপ্ত আর 
অমুক ফ্রন্টের যোদ্ধারা কবর পূজায় মন্ত। আরে ভাই! এমন বলছ কেন? সোজা বলে দাও, এখানে জিহাদ করো 
না। তাহলে সে হয়ত আফগানিস্তান ছাড়া অন্য আর কোথাও জিহাদ করবে । অথবা কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, 
আমি জিহাদে যাচ্ছি। তুমি বললে, পিতা-মাতার সেবা করা আফগানিস্তানে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। অথবা 
জানিতে হিল আদি বিন বাহ! তুমি তো এখনো খোকাটিই রয়ে 
গেলে । এ যুদ্ধের শেষ পরিণতি সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে! এটা দুই পরাশক্তির যুদ্ধ। আমেরিকা ও 
রাশিয়ার যুদ্ধ । ও সব রেখে নিজের কাজ কর। 

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অর্থ : তারা আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করে। তাদের এই কাজ কতই না নিকৃষ্ট। 

অথবা কেউ এসে তোমাকে বলল, আমি জিহাদে যাচ্ছি। তুমি বললে, ভাই! আগে ইসলাম শিখ । তারপর 
জিহাদে অংশ নিও। বেশ, তুমি ভাল কথাই তাকে বলেছ। সে ইসলামের কী শিখবে? কি বুঝবে? ইসলাম 

সম্পর্কে তুমিই বা কয়টি কিতাব পড়েছ। সাহাবীরা এসে জিহাদ চলাকালীন অবস্থায় বলতেন, লা-ইলাহা 

51777585581 বেদায়া নেহায়াটা পড়ে নাও। 
বুখারীর ভাষ্য্রন্থ ফতনহুল বারীটা একবার দেখে নাও। এরপর জিহাদে যোগদানের কথা ভেব। প্রথম প্রথম 
সাহাবীরা শুধু মাত্র “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" কালিমাটাই জানতেন। তাই আবূ বকর বা উমর 
(রাঃ) বা অন্য কেউ হাদীস মুখস্থ করতে বসে যাননি । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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“আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কালিমা “লা- 

ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। যদি তারা তা 
করে, তাহলে তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদকে হেফাজত করল ।” 


ঠ 


৬-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৮৩ 

অনেকে বলে, আরে জিহাদ করবে! তার আগে তো রণকৌশল রপ্ত করে নিতে হবে। অস্ত্রশস্ত্রেও তো 

প্রাক্োজন হবে । আমি বলি, শত্রুপক্ষের ন্যায় আমাদের অত অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। বিমান বহর আর ট্যাংক 

ৰহব্রের প্রয়োজন নেই । যারা রোম আর পারস্য সাম্রাজ্য পদানত করেছে, তারা তো লবণ-কাফুরও ভালভাবে 

চ্িনত না। এ দুটির মাঝে পার্থক্য করতে পারত না। তারা কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে কাফুর পেল। 

হত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, এত কোমল এই লবণ! দুপুরে খাবার রান্না করার সময় তাতে কাফুর দিয়ে বলল, 
আহ কি চমৎকার লবণ । কিন্তু খাবার আর লবণাক্ত হল না। 

এক যুদ্ধে এক বৃদ্ধা নারী বন্দী হল। বলল, আমি একজন বৃদ্ধা নারী। আমার জীবন-যৌবন বিগত হয়ে 
প্রেছে। আমাকে ছেড়ে দিন। যত দেরহাম চান দিব। বেদুইন বলল, এক হাজার দেরহাম দাও । বন্দী নারী 
স্তধন তাকে এক হাজার দেরহাম দিয়ে মুক্ত হয়ে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার নিকট 
স্ত্র এক হাজার দেরহাম চাইলেন! এর চেয়ে বেশি চাইলেন না কেন? বেদুইন বিস্মিত হয়ে বলল, কেন, 
হ্যজারের উধ্র্বেকি কোন সংখ্যা আছে? এবার চিন্তা করে দেখুন, যারা হাজারের উ্ধবের সংখ্যা চিনে না, জানে 
স্ব, তারা কী যুদ্ধ কৌশল জানত? কী সমর বিদ্যা তারা শিখেছিল? 

অনেকে আবার বলে, জিহাদের পূর্বে দাওয়াত, দাওয়াতের পূর্বে জিহাদ হতে পারে না। আমি বলি, 
আমারও এ একই মত। তবে জিহাদের পূর্বে দাওয়াত তখনই হবে, যখন আমাদের দেশে আমাদের শাসন 
খাকবে। যখন মা-বোনের ইজ্জত-স্ম্রম লুটে নেয়া হবে না। মুসলমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে না। 
ফর্রতত্র খুন করা হবে না। সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে না। আর যখন দুষ্কৃতিকারী ঘরে প্রবেশ করে তোমার স্ত্রীর 
বিছানায় পৌঁছে যায়, আর যদি তুমি তখন বল, আমি আল্লাহর নিকট এই দুক্কৃতিকারীদের হেদায়েতের জন্য 
দু'আ করছি। তবে ডাকাত তোমার স্ত্রীর, তোমার বোনের, তোমার মেয়ের ইজ্জত লুটে নিয়ে নেবে। তুমি এর 
প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিয়ে তাহাজ্জুদে লম্বা লম্বা আয়াত পড়তে পার কিন্তু তোমার পঠিত প্রত্যেকটি আয়াত 
তোমাকে অভিশাপ দিবে। আকাশের ফেরেশতা তোমাকে অভিশাপ দিবে । কেন তুমি মায়েদের-মেয়েদের 
ইজ্জত রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে না। তোমার উপর তখন ফরজ ছিল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
াকে হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়া । অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তখন তুমি নফল আমলে লিগ্ত। 

এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, ইজ্জত ও সন্ত্রম রক্ষা করা ফরজ। কোন মুসলিম নারীর জন্য 
শক্রদের হাতে বন্দী হওয়া অপমানজনক এবং অবৈধ । বিশেষত তারা যদি জানে যে, শত্রুর হাতে বন্দীত্বরণ 
ৰরলে তাদের ইজ্জত ও সন্ত্রম ছিনিয়ে নিবে । তখন তারা শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করবে অথবা 
নিজে শহীদ হয়ে যাবে। এটাই ফরজ । 

কুনাড়ের বীরাঙ্গনা নারীদের কথা আমার বেশ মনে পড়ে । তারা যখন দেখল, রুশ সৈন্যরা নারীদের ধরে 
ট্যাংকের ভিতরে ঢুকাচ্ছে, তখন তাদের অধিকাংশই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইজ্জত রক্ষা করেছে। তাদের এই 
কাজটি শরী“আতের বিধান মোতাবেক হয়েছে। কারণ, জীবন রক্ষার চেয়ে ইজ্জত রক্ষার গুরুত্ব অনেক অনেক 
বেশি। 
জনৈক কবি বলেন_ 
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“চতুম্পার্থে রক্তের ছড়াছড়ি দেখেও এবং নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণেও কিছুতেই সে সুউচ্চ মর্াদাকে 
সমর্পণ করবে না|” 

তাই আব্ুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন 

৩৪১৩০। ১২৬] ৮০ ০০৬২ ১ টি তি শর্গ 5050 ০ 


৮৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
“কীভাবে একজন মুসলমান বসে থাকবে, আর কীভাবে নিশ্চিত থাকবে । অথচ মুসলমান নারীরা হানাদার 
শত্রুর শিবিরে বন্দী রয়েছে! তারা ইজ্জত-সন্ত্রম হারানোর ভয় করছে। হায় আফসোস! যদি আমাদের জন্মই না 
হত!” 
আর আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
৫6786 ০১৫ 9326 4506 গর্ভ) 05 0855০05 ঞ৪। 955 3 62049 ৫৪ 
০10৮/৫04৮ (৫০41/65ভ্1645 58025555455 
অর্থ : তোমাদের কি হল, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছ না? অথচ দুর্বল নর-নারীরা আর শিশুরা 
প্রার্থনা করছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এই জনপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। এর অধিবাসীরা 
যালিম। আর, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন ওলি ও বন্ধু পাঠিয়ে দিন। আপনার পক্ষ থেকে 


একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দিন। (সূরা নিসা : ৭৫) 
জনৈক কবি বলেন- 
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“প্রত্যেক সীমান্তে কি মুসলিম নারীরা বন্দী হবে আর মুসলিম পুরুষরা ফুর্তিতে দিন কাটাবে? শুনে নাও! 
আল্লাহর শপথ করে বলছি। ইসলাম সত্য । যুবক-বৃদ্ধ সবাই তাকে রক্ষা করবে। সুতরাং দুনিয়ার সকল প্রান্তের 
লোকদের বলে দাও। ছি! ছি! তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও । তোমরা আন্নাহর ডাকে 
সাড়া দাও ।” | ৰ 

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর কথা চিন্তা কর। একজন বন্দী মুসলিম নারীর আহাজারি তার নিকট পৌছল। 
সাথে সাথে সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটে গেল। এটা অনাবশ্যক বা বীরত্্‌ প্রকাশক কোন 
কাজ ছিল না। বরং এটা ছিল ফরজ । এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, যদি কোন মুসলিম নারীকে কাফেররা 
বন্দী করে নিয়ে যায়, তাহলে তাকে মুক্ত করে আনা পর্যন্ত সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ থাকে। 
একটি কথা বলছি, খুব ভাল করে স্মরণ রাখবে । আধা-আলিমরাই ইসলামের শিরদীড়া ভেঙ্গে দেয়। তারা 
পুরোপুরি আলিমও নয় যে, ইলমের আলোকে ফতওয়া দিবে । আর অজ্ঞও নয় যে, এলেম অর্জন করবে। 

ইমাম নববী একজন ফকীহ ছিলেন। ইসলামী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যেসব শীর্ষস্থানীয় ফকীহদের 
নাম আমাদের হৃদয়পটে ভেসে উঠে, ইমাম নববী তাদের অন্যতম । সহীহ মুসলিমের তিনি সফল ব্যাখ্যাকার। 
তার রচিত “আল মাজমূউ ফিল ফিকহ' কিতাবটি এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভার স্থাক্ষর হয়ে আছে। তার 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, তার অনুরুপ অসাধারণ গ্রন্থ আর কেউ 
রচনা করেনি। তুমি যখন তার কোন কিতাব পাঠ করবে, তখন অবলীলাক্রমে অনুভব করবে, যেন স্বয়ং ইমাম 
নববী তোমার কাছে বর্ণনা করছেন। | 

এ সবকিছু সত্তেও তিনি ছিলেন একজন যাহেদ ও নিমেহি ব্যক্তি। ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে 
বীধা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যমী, দুঃসাহসী । ক্ষমতাসীন আমীর-উমারা ও গভর্নরদের তিনি বিন্দুমাত্র ভয় করতেন 
না। 

এক রাতে তিনি লিখছিলেন। হঠাৎ বাতাসের প্রবল ঝাপটায় বাতি নিভে গেল। অমনি তার হাত উজ্জ্বল 
আলোয় ঝলমল করে উঠল। এভাবে তিনি রাতের অন্ধকারে হাতের বিকিরিত অলৌকিক আলোতেই লিখতেন, 


তাফসীরে সূরা তওবা ৮৫ 
পড়াশোনা করতেন। সিরিয়া ও মিসরের আমীর জাহির বীরস এর সাথে একবার তার দ্বন্দ হয়েছিল। তিনি তার 
কাছে এ মর্মে কতওয়া চেয়েছিলেন যেন শাম ও মিসরের লোকেরা জিহাদী ফান্ডে অর্থ প্রদান করে । সে অর্থ 
দ্বারা অস্ত্র কিনে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। সেটা ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের কথা । তাতারীরা বাগদাদ ধ্বংস 
করার পর ফিলিস্তিন তথা শামের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাই তিনি বিশিষ্ট আলেমদের কাছে ফতওয়া 
চেয়েছিলেন। সবাই ফতওয়া দিয়েছিল। কিন্তু ইমাম নববী ফতওয়া দিলেন না। বললেন, আমি এ ফতওয়া দেব 
না। আমীর জিজ্ঞেস করলেন, কেন দেবেন না? আমরা তো জনগণের দেয়া অর্থ ছারা অস্ত্র ক্রয় করে 
তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আপনি কি দেখছেন না, মুসলমান ও ইসলাম উভয়টি এখন ভয়াবহ অবস্থার 
সম্মুখীন! 

ইমাম নববী তখন ভাবগন্তীর কণ্ঠে বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আপনি এক দাসের বেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন। ছিলেন কপর্দকশূন্য । ধন-সম্পদ আপনার আদৌ ছিল না। অথচ, এখন আপনার মালিকানায় 
রয়েছে বহু সম্পদ। বাগ-বাগিচা, গোলাম-বীদি, স্বর্ণ -অলংকার, অর্থসহ বহু সম্পদের আপনি এখন মালিক | 
সে সব জিহাদের ফান্ডে দান করুন। তারপর যদি আরো সম্পদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি ফতওয়া দেব। 
আমীর বললেন, তুমি শাম থেকে বেরিয়ে যাও । ইমাম নববী (রহঃ) তখন শাম থেকে চলে এলেন এবং নাওয়া 
পল্লীতে এসে বসবাস শুরু করলেন। আলিম-ওলামা আমীর জাহির বীরস এর নিকট এসে বলল, মুহিউদ্দীন 
নববী ছাড়া শামে আলিম-ওলামার চলার কোন উপায় নেই । আমীর বললেন, আচ্ছা, তাহলে তাকে শামে নিয়ে 
আসুন। শামের প্রখ্যাত আলিম-ওলামারা এসে তীকে শামে ফিরে আসার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 
আল্লাহর কসম করে বলছি, সেই আমীর শামে থাকা পর্যস্ত আমি শামে যাব না। সত্যই আল্লাহ তার কসম 
পূরণের ব্যবস্থা করলেন। এক মাস পরই আমীরের মৃত্যু হল। অতঃপর ইমাম নববী (রহঃ) শামে ফিরে এলেন। 

এই ইমাম নববী (রহঃ) যেমন ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিম, ঠিক তেমনি ছিলেন ইবাদতগুজার 
ও নির্মোহ ব্যক্তি। তার মত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইসলামী ইতিহাসে হাতেগোণা কয়েকজন মাত্র। সুবহানাল্লাহ! 
আযকার ইত্যাদি কিতাবগুলো পাঠ করলে এক অতীন্দ্রিয় আবেগ অনুভূত হয়ে থাকে । বিশ্বব্যাপী তার 
কিতাবগুলো যেমন জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, তা খুব কম কিতাবই অর্জন করতে পেরেছে। 

একবারের ঘটনা । মদীনার ইসলামী ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ইমাম নববীর কিতাবসমূহ প্রদান করা হল। 
বিনামূল্যেই তা বিতরণ করা হল। তখন কিছু ছাত্র ইমাম নববীর কিতাবগুলো নিয়ে এসে বলল, আমাদের 
নববীর কিতাবের দরকার নেই। জিজ্ঞেস করা হল, কেন? তারা বলল, তার আকীদা-বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে। 
হায়রে দুনিয়া! শেষ রক্ষা পেলেন না ইমাম নববীও? হয়তো একথাও শুনতে হবে, ইবনে হাজার আসকালানীর 
মাঝেও ভ্রান্তি আছে। কেউ বলবে, অমুক আশআরী, অমুক অন্য কিছু । এভাবে বলতে থাকলে তো সে কালই 
বাদ পড়ে যাবে। উম্মতের প্রতিভাধর কোন ফকীহ আলিম এদের কলম আর মুখের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে 
না। কিছু কিছু তালেবে ইলমকে দেখা যায়, হয়তো এখনও ওজু করাও শিখেনি, ফজরের নামায সকাল আটটায় 
আদায় করে। তারাও ইমাম নববী (রহঃ) সম্পর্কে, সাইয়্যেদ কুতুব সম্পর্কে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। 
অথচ, এরা বিদগ্ধ ফকীহ ও আলিম। ইবনে হাজার (রহঃ)কে বলা হয়, “আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস” । 
সুবহানাল্লাহ! গোটা ইসলামী বিশ্বের মুসলমানরা যাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলা 
মারাত্মক বিভ্রান্তি । | 

আমাকে এক ব্যক্তি বলেছে- লোকটি আমার খুব বিশ্বস্ত । আমি তাকে ভালবাসি । সেও আমাকে ভালবাসে- 
এক যুবক আফগানিস্তানে জিহাদ করতে এসেছে । সে তাকে স্বাগত জানিয়ে তার বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 
করেছে। এমনকি তাকে আফগানিস্তানে পৌছানোর সমস্ত ঝামেলা নিজে চুকিয়েছে। এই যুবকটি তার ছেলেকে 


৮৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
বলেছে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিংসা করি। কারণ, তোমার পিতা ইখওয়ানের সদস্য। এই বুঝি 
ইহসানের পরিণাম! এই বুঝি সদাচরণের বিনিময়! এত অনুগহ ও ইহসানের পর তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে 
মহব্বত করা নৈতিকতার দাবি ছিল। কিন্তু সে হিংসা করছে। হে আল্লাহ! হে রব! তুমিই মানুষের হৃদয়কে 
পরিবর্তন কর। হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে আপনি দীনের উপর অবিচল ও দৃঢ় রাখুন । 

এটাও মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে বিরত রাখার একটি হীন উপায়। তারা সাইয়্যেদ কুতুবকে যা তা 
বলে। এমনকি কাফির বলতেও দ্বিধা করে না। এর পেছনে কাজ করছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো । তারা দেখেছে, 
সাইয়্যেদ কুতুবের “ফী যিলালিল কুরআন” সমাজ বিপ্রবের সর্বোত্তম ধারাগুলোর আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাই 
উদীয়মান প্রজন্মকে এ কিতাব থেকে দূরে রাখতে হবে। এর সহজ উপায় হল, মানুষের মাঝে তার আকীদা- 
বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া । তা হলে কেউ তাঁর লিখিত কোন পুস্তকই স্পর্শ করবে না। তাই 
মানুষের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে দাও যে, সাইয়্যেদ কুতুবের চিন্তাধারায় ভ্রান্তি রয়েছে। সে ভ্রষ্ট। তাহলেই যথেষ্ট । 
কেউ তীর রচিত কোন কিতাবই পড়বে না। 

মুসলমান কখনো মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। তবে কখনো অজ্জতাবশত তা করে 
থাকলে অন্য কথা । তাই যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদেরকে সচেতন করা 
উচিৎ । তাদেরকে চির ধ্বংসের এই পথ থেকে সরিয়ে আনা উচিৎ । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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“নিশ্চয়ই কিছু লোক ভ্রুক্ষেপ না করেই এমন কথা বলে, যার ধারণে সে জাহান্নামী হয় ।” 

তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ, “নববীর আকীদা-বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে” এমন কথা বলে মুসলমানদের কত 
বিরাট কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত করছ? কত হাজার হাজার মুসলমান তার কিতাব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? 
আল্লাহ তাকে যে মহা নি'আমত দান করেছিলেন, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? কাউকে নববী (েহঃ) এর কিতাব 
নিতে দেখলে অস্থির বেচাইন হয়ে যায়। মনে হয়, যেন সে কোন বিষাক্ত সাপ ধরেছে। ইবনে হাজার 
আসকালানীর ফাতহুল বারী কিতাবটি ধরলেই চিৎকার করে ওঠে । বলে, আরে, আপনি কার কিতাব নিচ্ছেন! 
এর আকীদায় তো ভ্রান্তি রয়েছে। এতো আশ'আরী। তুমি যদি তাকে ধরে জিজ্ঞেস কর, আচ্ছা ভাই! আশআরী 
কি? দেখবে, এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না। এর কারণ, তাদের বড়রা তাদের এতটুকুই শিখিয়েছে। কেউ 
কেউ আবার বলে ইবনে হাজারের ফতনুল বারী পড়তে পার তবে তার 'কিতাবুত তাওহীদ" পড়বে না। কারণ, 
তাতে অনেক বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা বলে, ইবনে হাজার যথাযথ সালাফী হতে পারেননি বলে 
তার বই-পত্র না পড়াই ভাল। 

আরে ভাই! প্রত্যেক মানুষের মাঝে দোষ আছে । দি বেউদা ভাইবার রি বাদি দাও 
তাহলে কাদের অনুসরণ করবে । আর এভাবে পূর্বসূরীদের দোষচর্চা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। মু'মিন তো 
বলবে- 
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অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ক্ষমা করে দিন। 
ঈমানদারদের বিষয়ে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না । (সূরা হাশর : ১০) 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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“সে ব্যক্তি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া 
ৰকরেনা।” 

শুনলে অবশ্যই তোমরা বিম্মিত হবে। এক লেখক তার কিতাবে লিখেছে, আল্লাহ তা'আলা আফগানের 
লোকদের এ কারণে কাফিরদের হাতে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন যে, তারা তাওহীদ বুঝে না, জানে না। আর 
আমরা যারা তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখি, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোন পরীক্ষায় ফেলেন, তবে তা 
আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই করবেন। পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত সেই কিতাবটি এখনো আমার সং্হে 
আছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, এরা আফগান জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, কল্যাণকামী নয়। 

এক ব্যক্তি জিহাদের নামে এসে পেশোয়ারে রয়ে গেল। আফগানিস্তানে আর গেল না। একবার সে কথা 
প্রসঙ্গে একজনকে বলেই ফেলল, আরে ভাই! পাকিস্তানীরা তো আফগানীদের চেয়ে অনেক ভাল । অথচ তার 
অবস্থা হল, মুরগীর রোস্ট আর সুস্বাদু খাবার খেতে খেতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে 
বিরাট শাস্তি যে, নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিম ভাইদের প্রতি তার হৃদয়ে একটু দয়া বা অনুকম্পা থাকবে না। এ 
শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। এর পরিণাম আরো কঠিন। | 

তাই বলছিলাম, আল্লাহর পথে বীধা প্রদানের অনেক পথ ও পন্থা রয়েছে। অথচ অনেকে তা বুঝে না, 
জানে না। সে যে কথায় কথায় আলিমদেরকে পাপাচারী, ফাসিক বলেছে; সে জানে না এসব কথার দ্বারা সে 
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছে। কারণ, তার এসব কথার কারণেই মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করছে। 
ইসলাম থেকে ফিরে থাকছে। যে অল্পমূল্যে আল্লাহর আয়াত বিক্রয় করে খাচ্ছে, সে জানে না, সেও মানুষকে 
আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছে। অর্থ, টাকা, পদমর্যাদা ইত্যাদি দিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদের পক্ষে ফতওয়া 
নিয়ে নিচ্ছে। আর পাপ কাজে ডুবে যাচ্ছে। যা ইচ্ছে তা-ই করছে। এর চেয়ে আর কঠিন শাস্তি কী হতে পারে 
যে, কারো কারো নিকট থেকে উত্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব সম্পর্কে কাফের হয়ে যাওয়ার ফতওয়া নেয়া হয়েছে। 
জামি'আ আজহার থেকে প্রকাশিত এক পুস্তকে লেখা আছে, তিনি কাফির। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। 
জামি'আ আজহার থেকে প্রকাশিত এক কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যরা 
শয়তানের দোসর । আমার সংঘহে আরেকটি কিতাব আছে। ১৯৬৫ সালে তা রচিত। তাতে জামি'আ 
আজহারের শাইখুল ইসলামের ফতওয়া রয়েছে। তিনি বলেছেন- ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যরা কাফির | 
জামি'আ আজহারের শাইখের ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই মিসরের ক্ষমতাসীনরা সাইয়্যেদ কুতুব ও তার 
সঙ্গীদের দীনের নামে হত্যা করেছে। এ ফতওয়ার মাধ্যমেই তারা দীনকে বিক্রি করেছে। মানুষকে আল্লাহর পথ 
থেকে বিরত রেখেছে। 

অথচ ১৯৫৪ সালের কথা ভেবে দেখুন। তখন জামি“আ আযহারের শাইখ ছিলেন মুহাম্মদ খিযির হুসাইন 
(রহঃ)। সরকারী লোকেরা তার নিকট এসে বলল, আমরা আপনার নিকট ইখওয়ান সম্পর্কে ফতওয়া চাই। 
তাকে বলা হল, লিখে দিন, ইখওয়ানের সদস্যরা কাফির, রাষ্ট্রদ্বোহী। তিনি বললেন, নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ । 
আমি তা পারব না। আমি এই ফতওয়ার মাধ্যমে আমার দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ করব! কেন তাদের হত্যার 
পাপের বোঝা আমার মাথায় তুলে নিব! অসম্ভব, কিছুতেই তা হতে পারে না। 

সে সময়ের কথা ভিন্ন। তখন জামি'আ আযহারের শাইখকে “শাইখুল ইসলামিল আকবার”, “শাইখুল 
জামি'আ” ইত্যাদি নামে অভিষিক্ত করা হত। গোটা আরব বিশ্বে তার মূল্যায়ন ছিল, তার মর্যাদা ছিল। এক 
বাক্যে সবাই তার কথা মেনে নিত। তাই এ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি কে হবেন, তা আলিম-ওলামা নির্বাচন 
করতেন। তাকৃওয়া-পরহেজগারীতে শ্রেষ্ঠ, ইলমে সুগভীর পাপ্তিত্যের অধিকারী ব্যক্তিকেই এ পদের জন্য 
নির্বাচন করা হত। তাই মুস্তাবী-পরহেজগার, খোদাতীরু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতেন শাইখুল জামি“আ। 


৮৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

জামি'আ আযহারের এক শাইখের ঘটনা । হয়ত তিনি শাইখ মুহাম্মদ খিঘির হুসাইন বা শাইখ আলীশ 
হবেন। সম্ভবত শাইখ আলীশকে বাদশাহ ফারুক ডেকে পাঠালেন। তখন ছিল রমযান মাস। আগের যুগে 
রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ছিল, তারা বিরাট ইফতারের আয়োজন করতেন এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য 
আলিম-ওলামা, গীর-মাশীয়েখদের দাওয়াত দিতেন। এসব কাজের সারা তারা জনগণের নিকটবর্তী হতে 
চাইতেন। 

শাইখ আলীশ বাদশাহ ফারুকের ইফতারী অনুষ্ঠানে গেলেন। বাদশাহ ফারুক তাকে পেয়ে মহাখুশি | তার 
হাতে-কপালে চুমু খেলেন। এখনো আবর দেশগুলোয় এ প্রথা রয়েছে । ইফতারীর সময় হলে বাদশাহ ফারুক 
বললেন, শাইখ শুরু করুন । কিন্তু শাইখ গল্ভীর। ইফতারী হাতে নিচ্ছেন না। বললেন- 

_ এস ১ ০৮০৮ [ 

অর্থ : “তোমাদের উপর মৃতকে হারাম করা হয়েছে।” বাদশাহ বললেন, 5555 এ তো 
ইফতাবি। ৃ 

শাইখ বললেন- 
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অর্থ : “তোমাদের উপর মৃত ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।” 

বাদশাহ ফারুক অস্থির-বেচাইন হয়ে বললেন, তা ঠিক। কিন্ত আপনি এখানে মৃত আর রক্ত পেলেন 
কোথায়$ এ কেমন কথা বলছেন? তখন শাইখ এক মুঠি খাবার হাতে ভুলে চাপ দিতেই তা থেকে টপ টপ করে 
রক্ত ঝরে পড়তে লাগল । একেবারে তাজা রক্ত। শাইখ বললেন, এগুলো মানুষের রক্ত। মানুষের রক্ত থেকে এ 
খাবার. তৈরি হয়েছে। সুতরাং এ ইফতারী আমি খেতে পারি না। সে সময়ের জারমিআ আযহারের শাইখরা 
. এমনই আল্লাহওয়ালা , বুযুর্গ ও মুস্তাকী হতেন। এখন আর সেই এতিহ্য নেই। 

মূল কথায় ফিরে আসি। শাইখ খিষির মুহাম্মদ হুসাইন (রহঃ) বাদশাহ ফারুকের নির্দেশ মত ফতওয়া 
প্রদান করলেন না। বাদশাহ বললেন, যান, আপনি বাড়িতে চলে যান। ক্ষমতাসীনরা তখন আরেকজনকে ধরে 
এনে জামি'আ আযহারের শাইখ নিযুক্ত করল। সেদিন থেকেই এই পদটি তার প্রাণশক্তি হারাল। সরকাব্রি 
অন্যান্য পদের ন্যায় এটাও একটা চাকুরির পদে পর্যবসিত হল। যারা সরকারের দালালি করতে পারে, নিকৃষ্ট 
স্বার্থে দীন ও ঈমানকে বিক্রি করতে পারে, সরকারের পদলেহন করতে পারে, তারাই এখন জামি'আ আযহারেব্র 
শাইখ হচ্ছে। এখন আর জামি“আ আযহারের শাইখকে কেউ চিনে না। তার নামও জানে না। আমিও এখন 
জামি'আ আযহারের শাইখের নাম জানি না । অথচ সে সময়ে জামি“আ আযহারের শাইখ হতেন বিশ্বের সবচেয়ে 
পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তার নাম সকলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করত। জামি“আ আযহারের ছাত্রদের আযহারী 
বলে ডাকা হত। মানুষ তাদেরকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। আমার কথাই বলি । আমার মা আমার নাম আব্দুল্লাহ 
এ কারণে রেখেছেন যে, আমাদের গ্রামের যে আযহারী আলিম ছিলেন, তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ আল মা“আনী ! 
আমি আমার মাকে কোন আমল করতে দেখে যদি বলতাম, আম্মা এটা এভাবে করতে হয়। তিনি বলতেন, 
আমি আব্দুল্লাহ আল মাআনী আযহারীকে এমন করতে দেখেছি। ব্যস, এটাই ছিল তার বড় দলিল। এমন 
গভীর শ্রদ্ধা তিনি তার প্রতি রাখতেন। আযহারীদের প্রতি মানুষের এমন বিশ্বাস ও আস্থা থাকার কারণে বাদশাহ 
ফারুকের লোকেরা তাদের পছন্দমত এক ব্যক্তিকে জামি'আ আযহারের শাইখ নিযুক্ত করল এবং তার থেকে 
ফতওয়া আদায় করে নিল। সে ফতওয়া দিয়েছিল, “ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের বিধান কুরআন-সুন্নাহ 
ও শরী“আতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। তারা খারেজী । তাদের তওবা কবুল হবে না।” 


তাফসীরে সূরা তওবা ৮৯ 

তার ফতওয়ার এই অংশটুকু, “তাদের তওবা কবুল হবে না” এটা ছিল অত্যন্ত বেদানাদায়ক ও মর্মান্তিক। 
তাই, যখন ইখওয়ানের কোন সদস্যকে হত্যা করা হত, তখন তার বুকের ওপর এই আয়াতটি লটকে দিত- 
০৫8৪7 যর 140০8099654 45 এ) ৫894 চে এ 
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অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা করার 

চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হল তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শুলীতে চড়ান হবে বা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক 

থেকে কেটে ফেলা হবে বা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে । (সূরা মায়েদা : ৩৩) 

এ ফতওয়া দেয়ার পরই সেই শাইখ মাত্র এক বছর বা দু'বছর জীবিত ছিল। 

১৯৬৬ সালের ঘটনা । তখন জামি'আ আযহারের শাইখ ছিল হাসান। সে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে 
একটি পুস্তক রচনা করল। এ পুস্তকটি জামি“আ আযহারের মুখপত্র “মুনীরুল ইসলাম” নামক পত্রিকার সাথে 
বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। এ পুস্তকটি রচনা করার মাত্র এক বছর পরই তার মৃত্যু হয়। 

সে সময়ে মিসরে নিয়ম ছিল, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তা কার্যকরী করার পূর্বে একজন আযহারী শাইখ 
তাকে কালিমার তালকীন দিত। সে প্রথা অনুযায়ী শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ)-কে ফাঁসি দেয়ার জন্য যখন 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন এক আযহারী শাইখ এসে তাঁকে বলল, হে সাইয়্যেদ কুতুব! তুমি বল, আশহাদু 
আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তখন সাইয়্যেদ কুতুব তার 
দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন_ 
১১90 ১) 41১৬ 541 9969 ৮71 4031 এ] 055 ৭ ০ ৩৩ ৫ ৬2 পিউ ৬ ০ 
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__ ৮:৮৭ 
“অবশেষে আপনি এলেন এই নাটকের অবসান ঘটাতে! মনে রাখুন, আমরা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এই 
কালিমাকে বিজয়ী করতে চাচ্ছি বলে আমাদের ফীঁসি দেয়া হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে । আর আপনারা “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু" বিক্রি করে খাচ্ছেন। উদরপূর্তি করছেন। শুনে নিন, আমি বলছি- আশহাদু আল লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু... |” 
তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। 


৯০ | তাফসীরে সূরা তওবা 
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অর্থ : (৮) কীভাবে মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি বলবৎ থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের উপর জয়ী 
হয়ে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না; কোন মর্যাদা দিবে না। তারা মুখে মুখে 
তোমাদের সন্তুষ্ট করে। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গকারী। তারা অল্পমূল্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ বিক্রয় করে। অতঃপর আল্লাহর পথে বীধা প্রদান করে। নিশ্চয় 
তারা যা করছে, তা অতি নিকৃষ্ট। তারা কোন মু'মিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার ও অঙগীকারের ভরক্ষেপ করে না। 
আর তারাই সীমালজ্ৰনকারী। (সূরা তাওবা : ৮-১০) 
উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে ] শব্দের অর্থ আত্মীয়তা, প্রতিশ্রুতি, প্রতিবেশীর হক ইত্যাদি । আর 5১ 
শব্দের অর্থ সম্মান করা, ইজ্জত করা, প্রতিশ্রুতি দেয়া, নিন্দা করা, নির্মম হত্যার মাধ্যমে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া । 
আর ৬+ অর্থ অল্প মূল্য। মুজাহিদ (রহঃ) তার ব্যাখ্যায় বলেছেন- যেমন- 
__ রীতি ৯০41928০৬৬০ 2০৬৮ ১৯৪ খা এ 
আবু সুফিয়ানের নিকট কিছু খেল, বা ডিন নিগিযরেরতনতি হিল সুর এ রতয় সুভ 
নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
_ 45৩ ৩৩ 3৮৯50 ৩১৮০ 
অর্থ : তারা মুখে মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। ূ 
এর ব্যাখ্যা হল, হেসে হেসে মিষ্টি মধুর কথা বলে তোমাদের ধোকা দেয়। মুনাফিক চরিত্রের লোকেরা 


এমনই করে থাকে । তারা ঈমান আনে মুমিনের সুরত ধারণ করে। মুমিনদের ধোকা দেয়। তাই আল্লাহ 
তাআলা অন্যত্র বলেছেন 


৩5৬09 ত পি 8] ও রণ ০০19১ ২ ৪1921: 
অর্থ : তারা তাদের ঈমানকে ঢালর্‌পে গ্রহণ করেছে। অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা প্রদান করেছে। 
নিশ্চয়ই তারা যা করছে তা অতি নিকৃষ্ট। 
এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকের সম্পর্কে বলছেন- 
৩১৪৮৩ পাও 
অর্থ : আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৯১ 
অথচ সকল মুশরিকই ফাসিক। তাহলে কথাটি বাস্তবসম্মত হল কি? আসলে ব্যাপারটি হল ০১৪. শব্দের 
জর্থ ১১১ (বহির্ভত)। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা থেকে বহির্ভূত । অধিকাংশ মুশরিকই এটা করে থাকে । 
জনেক মুশরিক অবশ্য প্রতিশ্রুতি পূরণ করে । তবে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য । 
মু'মিন আর মুশরিক, মুমিন আর ইহুদী-খিস্টান এরা দুই মেরুর দুই মানুষ । দুই বিশ্বাসের দুই মানুষ 
সুতরাং কিছুতেই তারা একাত্ম হয়ে মিলতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০৫৫৪0৩$০৬55095582 4০৬৯৪ 
অর্থ : ইহুদী আর খ্রিস্টানরা কিছুতেই আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম 
অবলম্বন করেন। (সূরা বাকারা : ১২০) 
জনৈক কবি বলেছেন- 
“সে তার জিহ্বার পার্শ্ব দিয়ে তোমাকে মধুময়তা দান করে, অথচ সে শৃগালের ন্যায় তোমার থেকে পালিয়ে 
যায়।” 
তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, হত্যার পরিকল্পনা করে। তা সত্তেও তোমাকে দেখলে কোলাকুলি করবে, 
করমর্দন করবে; কসম খেয়ে বলবে, সে তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে, মহব্বত করে। এ নিকৃষ্ট চরিত্রকে 
আল্লাহ তাআলা 'ফিসক' বলেছেন। এ ধরনের লোক সম্পর্কে বলেছেন_ | 
০১৫৮5 5১ ০০৮১ ০৪ 
“দ্বিমুখী মানুষ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ।” 
এরা তোমার কাছে এক চেহারা নিয়ে আসবে আর অন্যের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে যাবে । মনের কথা 
বলবে না। এটা নিফাকের আলামত । এটা ফিসকের আলামত । আর মুমিনের চরিত্র হল, তোমার সামনে 
তোমার দোষ প্রকাশ করবে আর তোমার অবর্তমানে তোমার গুণের কথা আলোচনা করবে । তাই তুমি যখন 
কোন মানুষকে দেখবে, সে তোমাকে ভালবাসে- এমন ভান করবে । তোমাকে সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। 
অথচ তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার দোষচর্চা করে । তোমার কুৎসা বর্ণনা করে। এ ধরনের মানুষ প্রকৃত মুমিন 
নয়। প্রকৃত মুমিন তো এ ব্যক্তি, যে সামনাসামনি তার ভাইকে. নছিহত করবে। উপদেশ দিবে আর 
অনুপস্থিতিতে তার দোষ ঢেকে রাখবে, তার কোন দোষ থাকলে একান্তে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে। 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
25০৮2৭ পু এ) ০৪০৩ 
“দীন হল কল্যাণকামিতার নাম ।” 
সাহাবীরা বললেন- 
4) ১১৮১ ০ 
“ কার জন্য এ কল্যাণকামিতা, হে আল্লাহর রাসূল?” 
উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 


১৮৭৩ 3 ০১০3৪ হিসি 34575 3% 
“আল্লাহর জন্য, তার রাসূলের জন্য, মুমিনদের ইমাম তথা খলীফা ও শাসকদের জন্য এবং সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য ।” 


৯২ তাফসীরে সূরা তওবা 
সুতরাং তোমার কর্তব্য তোমার ভাইকে উপদেশ দেয়া। কোন দোষ দেখলে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। 
জনৈক কবি বলেছেন-_ | | 
(৮ ৮ 02১১৩ এক ভি ০] ৮৬০ ও ১11 ্‌ 
“সুধী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ লোকদের উপদেশ দান না করার ন্যায় অন্য কোন দোষ আমি মানুষের মাঝে 
দেখতে পাইনি ।” 


তুমিও তেমন বলবে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) 

কে লক্ষ্য করে বলেছেন_ 
_ 0401 98 ৩৬ ৪ এ ৬৮ ৫৯০ ৮ 

“আবদুল্লাহকে খুব ভাল লোক বলা যেত, যদি সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত!” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনাসামনি তার ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, 
এরপর থেকে হযরত আবুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাতে আর ঘুমাতেন না। তাই তুমিও যদি তোমার কোন 
মুসলিম ভাইকে প্রকৃতই ভালবাস, মহব্বত কর, তাহলে তাকে একাকী ডেকে তার দোষের কথা বলে দাও। 
আর তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ ঢেকে রাখ । বরং কেউ কারো কোন দোষ বর্ণনা করলে ভিন্ন সন্তাব্য কারণ 
বর্ণনা করার চেষ্টা কর। তাই কারো সংশোধনের ইচ্ছে করলে তার সাথে একাকী মিলিত হয়ে তাকে সংশোধন 
করার চেষ্টা করতে হবে । আর যদি তুমি তা মানুষের সামনে প্রকাশ কর, তা হলে তো তুমি তার দোষ বর্ণনা 
করলে। মনে কর, তুমি যদি কাউকে মানুষের সামনে বল, ভাই! এ-কাজ আর করবেন না বা আপনি তো 
জামাতের সাথে নামায আদায় করেন না, তাহলে তুমি তাকে লজ্জা দিলে। অপমান করলে । এতে তার মনে 
[ক্রোধ সৃষ্টি হবে। তাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল, সামনাসামনি কারো অধিক প্রশংসা না করা, যেন সে অহংকারী 
হয়ে না যায় এবং অনুপস্থিতিতে কারো দোষচর্চা না করা। 

তাই যারা সামনাসামনি মানুষের অধিক প্রশংসা করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন- , 

_ ০১৮০] ০১১ ০১0 191 
“তোমরা অধিক প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি ছিটিয়ে দাও।” 
আর যে সামনাসামনি প্রশংসা করে, তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন- 
__ ৬০০৫৮ ৬৯০০ 

তাই সামনাসামনি কারো প্রশংসা করা যদিও হারাম নয়, কিন্তু তা মাকরূহ। তবে যদি কেউ কারো দোষ 
ধরিয়ে দিতে চায়, তাহলে ভূমিকাত্বরূপ প্রথমে তার একটু প্রশংসা করা মাকরূহ নয়; বরং তা ভাল। যেমন তুমি 
বললে, ভাই! আপনি তো বুদ্ধিমান, অত্যন্ত মেধাবী, আপনাকে সবাই ভালবাসে । অনেকেই আপনার অনুসরণ 
করে। কিন্তু আপনার মাঝে এ দোষটি আছে। এটা আপনার সংশোধন করে নেয়া উচিত। তবে তুমি যার দোষ 
ধরিয়ে দিতে চাচ্ছ, সে যদি উর্ধতন কর্মকর্তা হন বা তোমার চেয়ে বয়সে বড় হন বা তোমার পিতা হন আর 
তুমি তার দোষ ধরিয়ে দিতে ভয় পাও, তাহলে চিঠি লিখে তার দোষটি তাকে ধরিয়ে দিতে পার। 

শাইখ. হাসানুল বান্না (রহঃ) বলেছেন- “আমর বিল মা“রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারে'র ক্ষেত্রে আমরা এই 
পন্থা অবলম্বন করতাম । আমাদের এক উস্তাদ ছিলেন- আমাদেরকে পড়াতেন, দিক-নির্দেশনা দিতেন । আমি 
তীকে মসজিদের স্তস্তের সোজাসুজি নামায পড়তে দেখলাম । কিন্তু তাকে বলব, এভাবে নামায পড়া মাকরূহ, 


তাফসীরে সুরা তওবা ৯৩ 
তা পারলাম না। অত্যন্ত সংকোচ বোধ হল 1 তাই তার কাছে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়ে দিলাম । চিঠি পেয়ে 
তিনি অনুধাবন করলেন। তারপর আমাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আমার এক 
কল্যাণকামী বন্ধু আমার নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে লিখেছে যে, স্তস্তের বরাবর নামায পড়া মাকরূহ। 
আমি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। ইনশাআল্লাহ এখন থেকে আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী আমল করব। 
তোমরাও এ ব্যাপারে সচেতন হবে । শাইখ হাসানুল বান্না বলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম । এভাবেই আমরা 
আমাদের উত্তাদদেরকে ও বড়জনদেরকে কোন প্রকার মনে কষ্ট দেয়া ছাড়াই উপকার করতাম । 

সুতরাং তুমি এমনিভাবে মানুষকে নসিহত করতে পার। হযরত হাসান ও হুসাইন রোঃ) সম্পর্কে বর্ণিত 
আছে, তারা একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ওযু করছে; অথচ তার ওযু হচ্ছে না। তখন তারা তাকে ওযু 
শিখানোর জন্য অন্য কোন প্রকার কথা না বলে বললেন, চাচা! আমি এবং আমার ভাই দুজনে বিতর্কে লিপ্ত 
হয়েছি যে, আমাদের মাঝে কে সবচেয়ে সুন্দর ওযু করতে পারে। আমরা আপনাকে বিচারক মানলাম। 
আমাদের ওযূ করা দেখে আপনি ফয়সালা করবেন, কার ওযু সুন্দর হয়েছে। হাসান €োঃ) বললেন, আমার অযু 
করা দেখুন। তারপর তিনি বাম হাতে বদনা নিলেন। পানি ঢাললেন। দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর এক 
আজলা পানি নিলেন। মুখ ও নাক ধুইলেন। বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর সমস্ত অবয়ব 
ধুইলেন। আর দেখুন, হাত ধোয়ার সময় কীভাবে আমি কনুইতে পানি পৌছিয়েছি। এভাবে ওযু শেষ করা হলে 
হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন, এবার দেখুন, আমি কিভাবে সুন্দর করে ওযু করি। আমার ওযু তার চেয়ে 
সুন্দর। তারপর তিনিও তাকে ওযু করে দেখালেন। এদিকে লোকটি তাদের থেকে ওযু করা শিখে ফেলল ও 
বলল, আমি কীভাবে ফয়সালা করব । আমিই তো আপনাদের থেকে ওযু করা শিখলাম । 

একেই বলে “আমর বিল মা“রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার” । একাজের জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন, যে 
মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারে । যিনি হবেন অত্যন্ত দূরদর্শী। যার কথাবার্তা হবে অত্যন্ত সংযত। 
কখনো কারো নিকট গিয়ে বলবে না, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিংসা করি। কখনো এধরনের কথা 
বলবে না। ববং বলবে, ভাই! আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হৃদয় দিয়ে ভালবাসি । সর্বদা তোমার কল্যাণ 
কামনা করি | তবে আমি তোমার মাঝে একটি ছোট্ট দোষ দেখছি। 

জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিংসা 
করি। আমি বললাম, কেন তুমি এমন কর? লোকটি বলল, কারণ, তোমার পিতা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
সদস্য। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...। এটা আবার কেমন ইসলাম হল? পিতার কারণে পুত্রকে হিংসা করা। 
একেই বলে ভ্রান্তি! পাপ কাজে লিপ্ত থেকে পৃণ্যের প্রত্যাশা করা । এটা কখনো “আমর বিল মাঁরূফ'* হতে পারে না। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অপছন্দনীয় 
বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখবে । তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। (সূরা তাওবা : ৭১) 

রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হবে না যাবৎ সে নিজের জন্য যা ভালবাসে অন্যের জন্যও তা 

ভবজবাসবে ।” 


৯৪ | তাফসীরে সূরা তওবা 

আরে ভাই! এটা আবার কেমন দীন হল! কোথা থেকে তোমরা এ দীন পেলে যে, বলবে আমি আল্লাহর 
ওয়াস্তে তোমাকে হিংসা করি? কোথায় সেই ইসলাম, কোথায় সেই ইসলামের জন্য ভালবাসা! কোথায় সেই 
মুসলমানদের কোমল আচরণ! 

এক ব্যক্তি খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে উপদেশ দিব। অত্যন্ত কড়া ভাষায় 
কথা বলব। খলীফা হারুনুর রশীদ বললেন, না তুমি তা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
24855944555 
পাঠিয়েছিলেন। তিনি হযরত মুসা (আঃ)-কে বলে দিয়েছিলেন- 

(৪520) আদ ৮ততে ৬ 
অর্থ : সুতরাং তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে । হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে । 
(সূরা ত্বা-হা : 8৪) 

কোমল ও সুন্দর ভাষায় কথা বললে সদকা করার সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং কখনও কারো 

কল্যাণকামিতার ইচ্ছা হলে তখন তো কোমল ভাষায় কথা বলার গুরুত শতগুণে বেড়ে যাবে। 
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অর্থ : রিনি জিন 
ও কঠিনহদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত । সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে 
দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। 
(সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯) 
সুতরাং কোমলহদয় হওয়া আল্লাহ তাআলার এক মহান নি“আমত। তাই মুমিন সর্বদা কোমল ও নরম 
হৃদয়ের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোট ছেলে-মেয়েরা হাত ধরে যে দিকে 
ইচ্ছা নিয়ে যেত। বলত, আসুন আমার সাথে এটি বহন করুন বা আমাকে অমুক জিনিসটি দেখিয়ে দিন। 
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“তোমার নিকট ঘোড়া নেই যা তুমি দান করে দিবে বা কোন ধন-সম্পদও নেই। তাহলে তোমার কথাবার্তা 
বরকতময় হোক যদিও তোমার অবস্থা স্বচ্ছল নয়।” 


তাফসীরে সূরা তওবা ৯৫ 
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রি রা রাহ 
ব্দ্রপ করে, তাহলে তোমরা কুফর প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কারণ, তাদের কোন শপথ নেই, যাতে তারা 
ফিরে আসে । (১৩) তোমরা কি এমন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্র্তি ভঙ্গ করেছে এবং 
ব্রাসূলকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে? অথচ, এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। 
তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহই অধিকতর ভয়ের যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হও । (১৪) তোমরা 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্কিত করবেন। তাদের 
বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুমিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং (১৫) তাদের মনের ক্ষোভ দূর 
করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, 
তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং আল্লাহ, 
তার রাসূল ও মুসলমানদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা 
যা কর আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত । (সূরা তাওবা : আয়াত ১২-১৬)। 

উল্লেখিত প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- যারা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দেয়, তারপর তা 
ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে বিদ্রপাত্মক কথাবার্তা বলে, খারাপ মন্তব্য করে, তোমরা তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারাই হল কুফরের সর্দার, কুফরের অগ্রনায়ক। 

হযরত হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান রোঃ) রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন বিষয়সমূহ 
জানতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গোপন বিষয়সমূহ বর্ণনা করতেন। তিনি 
ৰলেছেন- এ আয়াতে কুফরের সর্দার ও অগ্রনায়ক বলে যাদের অভিহিত করা হয়েছে, তাদের চার কি পাচজন 
ছাড়া আর কেউ বেচে নেই। 

আরবের বেদুইনরা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির । শিষ্টাচার বলতে তাদের তেমন কোন জ্ঞান ছিল না। তাই 
সাদের শিষ্টাচারবর্জিত কোন আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু মনে করতেন না। তাই 
ঝ্সসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলে সাহাবায়ে কেরাম বেদুইনদের 
খুঁজে আনতেন। বলতেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্রটি করলে আমি তোমাকে দুই 
ছা খেজুর দেব। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা 
ঞ্ষেকে এড়িয়ে থাকতেন। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের কারণে সাহাবায়ে কিরাম এমন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


৯৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের গভীর মর্যাদা ও সম্মানের অনুভূতির কারণেই তারা এমন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতেন, যা আমরা 
চিন্তা বা কল্পনাও করতে পারি না। 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের চেয়ে অধিক 
শিষ্টাচারসম্পন্ন মানুষ দেখিনি। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মাত্র তেরটি বিষয় জিজ্ঞেস 
করেছিলেন। আল্লাহ তা“আলা কুরআন কারীমে সে প্রশ্নগুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন- 
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সম্পর্কে ।” 

তাই বলছিলাম, সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত শিষ্টাচারসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। হে আল্লাহ! আমাদের শিষ্টাচার 
শিক্ষাদান করুন । আমাদের ভদ্রতার জ্ঞান দান করুন। 

_ সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে সীমাহীন সম্মান করতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে যে কী পরিমাণ সম্মান করতেন, তা বলে, লিখে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক গঠন ও অবয়বের বর্ণনা শুধুমাত্র ইমাম হাসান ও 
হুসাইন (রাঃ), ইবনে আবী হালা ও উম্মে মা'বাদ আরাবী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোন সাহাবী এ ব্যাপারে 
,কিছুই বলেননি। হযরত আবু বকর (রাঃ)-ও এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি । হযরত উমর (রাঃ)-ও এ ব্যাপারে 
কিছুই বলেননি। কারণ, তখন ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ছিলেন অল্প বয়স্ক । তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার বুঝ তখন আসেনি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামা়রত 
অবস্থায় তারা রাসূলের পিঠে উঠে বসতেন ।.তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মমতাভরা কণ্ঠে 
তাদের বলতেন, “আমি হলাম তোমাদের উত্তম বাহন।” 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন। তিনি সেজদায় গেলে হযরত হাসান 
ও হুসাইন (রাঃ) তার পিঠের উপর চড়ে বসলেন । আর তিনিও দীর্ঘক্ষণ সেজদায় রইলেন। সাহাবায়ে কেরাম এ 
দৃশ্য দেখলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সাহস করে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ 
সান্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি" যে এত দীর্ঘ সেজদা করলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্মিত হেসে বললেন, “আমার দু'সন্তান আমাকে বাহন বানিয়েছিল । আমি তাদের সরিয়ে দিতে চাইনি ।” 
. অর্থাৎ তারা অল্প বয়সী হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জত ও মর্যাদার বৃঝ তাদের 
. হয়নি। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এমন আচরণ করেছিল। আর শিশুদের 
এমন করা কোন দোষের বিষয় নয়। তাই দেখা যেত, তারা গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
পাশে বসতেন। এদিক-সেদিক তাকাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাকা দাড়ি মুবারক 
গুণতেন। ইত্যাদি নানা প্রকারের আচরণ করতেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সম্মান ও 
ইহতেরামের কারণে রাসূল সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারতেন না। বেদুইন 
উম্মে মাঁবাদের ঘটনাও ঠিক তেমনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর 
তিনি তাকে দেখছিলেন। খুব ভালভাবে দেখেছিলেন। বেদুইন হওয়ার কারণে তার মাঝে শিষ্টাচারবোধ ছিল 
কম। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক আকৃতির বিবরণ দিয়েছেন। 

আর সাহাবায়ে কেরামের কথা! সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার । জায়েদ ইবনে দাশনা (রাঃ) কুরাইশদের হাতে 
বন্দী হলে তাকে হত্যার জন্য মক্কার বাইরে তানযীম প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হল। শুলে চড়ানোর আগে আবু 
সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, হে জায়েদ! তুমি কেমন মনে কর, যদি মুহাম্মদ তোমার স্থানে হয়! তখন জায়েদ 


তাফসীরে সুরা তওবা ৯এ 
(রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না যে, আমি নিরাপদে 
বাড়িতে ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে একটি কাটা বিধবে। তখন আবূ 
সুফিয়ান বিস্ময় ও হতবুদ্ধি হয়ে বলল, মুহাম্মদকে তার সাথিরা যেমন ভালবাসে, এমনভাবে ভালবাসতে আমি 
কাউকে দেখিনি । 

সাহাবায়ে কেরামও পরস্পরে একে অপরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-এর হাতে চুমু খেতেন। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-এর হাতে চুমু খেতেন। হযরত 
আবদুর রহমান ইবনে আউফ হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশের লোকদের যমীন ক্রয় করতেন। সম্পদ বৃদ্ধির 
জন্য তা করতেন না, বরং ভালবাসা, ইহতেরাম ও সুসম্পর্ক আরো বিস্তৃত করার জন্য তা করতেন। কারণ, 
হযরত উমর (োঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাঃ)-এর চেয়ে অধিক নৈকট্যশীল ছিলেন । তবে এঁরা সকলে ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী । 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, এ ব্যাপারে উম্মত একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সাথিরা রাসূল সাল্লান্লাু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবূ বকর (রাঃ)-এর সমপর্যায়ের কাউকে 
মনে করতেন না । মর্যাদায় এরপর ছিলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) | এরপর হযরত উসমান (রাঃ)। 

হযরত ইবনে আব্বাস রোঃ) স্মৃতিচারণ করে বলেছেন-_ 
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এ আয়াতটি কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা হযরত উমর (রাঃ) থেকে জানার জন্য আমি . 
কয়েক বছর কাটিয়ে দিলাম । কিন্তু কীভাবে জিজ্ঞেস করব তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হজ্জের সময় একবার 
আমি হযরত উমর (রাঃ)কে একাকী ও উপযুক্ত সময়ে পেয়েছি বলে মনে হল আর আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করে 
নিলাম । অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবসময় হযরত উমর (রাঃ)-এর স্বাহচর্ষেই থাকতেন। হযরত উমর 
(রাঃ)-এর খেলাফতকালে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বয়স একেবারে অল্প ছিল। তার বয়স তখন পনের বছর 
মাত্র। এত অল্প বয়স হওয়া সত্তেও হযরত উমর (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে সাহাবীদের মজলিসে বসতেন। একদা 
ব্ীয়ান সাহাবীগণ এ ব্যাপারে আপত্তি তুলে বললেন, এতো আমাদের সন্তানদের মত। সুতরাং কীভাবে আপনি 
তাকে বর্ষীয়ান সাহাবীদের মজলিসে নিয়ে আসেন! এটা বড়ই আপত্তিকর বিষয়। 

হযরত উমর (রাঃ) তাদের কথায় বিব্রত হলেন। বললেন, বেশ এর ফয়সালা আগামীকাল হবে । পরদিন 
হযরত উমর (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে নিয়ে সাহাবীদের মজলিসে এলেন। বর্ষীয়ান সাহাবীরাও এলেন। 
তাদের কারো বয়স ষাট, কারো সত্তর, কারো বয়স পঞ্চাশ । সবাই মজলিসে বসলে উমর (রাঃ) বললেন-_ 
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এ আয়াতের মর্ম আপনারা কী বুঝেন? উপস্থিত সকল সাহাবী বললেন, আল্লাহ তা“আলা আমাদের নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, তখন আমরা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব, তাওবা করব এবং তার 
তাসবীহ পাঠ করব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 

01৮ ৩৩ 4 ০৯০০ 5৩০৪) এ শ্রোি 

হযরত উমর (রাঃ) তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, ইবনে আব্বাস! এ 
আয়াতের মর্ম তুমি কী বুঝ? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এ আয়াত 'ছ্ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মৃত্যুর পূর্বাভাস বুঝতে পারি। কেননা, এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, “আল্লাহর দীন পরিপূর্ণ হয়ে 
পরেছে মানুষ দলে দলে আল্লাহর ছীনে প্রবেশ করেছে।” সুতরাং রিসালাতের দায়িত্ব পালনও শেষ হয়ে গেছে। 
আই শীঘ্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করবেন। তার এই ব্যাখ্যা শুনে সকলে অবাক 
হলেন । সকলে বুঝলেন, ওমর (রাঃ) কেন তাকে সবসময় সাথে সাথে রাখেন। 


শক 


৯৮ | তাফসীরে সূরা তওবা 

হায়! সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী আর মুজাহাদার কথা কি বলব! হযরত উতবা ইবনে গাজওয়ান (রাঃ) 
বলেন- 

| _ কস ০১০০ ৮৪ ০৮ 

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেই সাতজনের একজন ছিলাম, যাদের নিকট 
গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার মত অন্য কিছু ছিল না। এমনকি গাছের পাতা খেতে খেতে আমাদের মাড়ি 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অথচ আজ আমরা সবাই আমীর ও শাসক ।” 

আর সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রোঃ) বলেন-_ 
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“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণকারী সাত ব্যক্তির মাঝে সপ্তম 
ছিলাম । বাবলা গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাবার ছিল না। বাবলা গাছের পাতা খেতে খেতে আমাদের 
অবস্থা এমন হল যে, আমরা বকরীর ন্যায় পায়খানা করতাম। অথচ এখন বনু আসাদের লোকেরা ইসলামের 
ব্যাপারে আমাকে বিদ্রাপ করে বলে- সাদ বুঝে না।” ্‌ 

সুবহানাল্লাহ! মানুষের জীবনে কখনো এমন সময় আসে যে, সে মিথ্যা বলতে চায়; কিন্তু মিথ্যা বলতে পারে 
না। এটা অত্যন্ত অসহনীয় ও জটিল সময়। 

যা হোক, হযরত ইবনে আব্বাস রোঃ)-এর উত্তর শুনে উপস্থিত সকল বর্ষীয়ান সাহাবী বিস্মিত হয়ে 
গেলেন। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তোমরা কি ইবনে আব্বাসকে তোমাদের সাথে মানানসই বলে মেনে নিলে? 
সবাই বললেন, হ্যা, আমরা তাকে মেনে নিলাম। 

সাহাবায়ে কেরামের আপত্তি উত্থাপনেরও যুক্তি আছে। কারণ, প্রত্যেক মজলিসেরই একটা সম্মান ও গুরুত্ব 
আছে। একথা কি চিন্তা করা যায় যে, তুমি তোমার ছয় কি সাত বছরের সন্তানকে নিয়ে গুরুতৃপূর্ণ ইলমের 
মজলিসে উপস্থিত হবে! নিশ্চয় তা করবে না। কারণ, মজলিসের গুরুত্ব আছে। আর যদি নিয়েই আস, তাহলে 
উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরা বলবে, আরে ভাই! এটা আবার কি শুরু করলে! আমরা এখানে ইলমী আলোচনা 
করতে এসেছি আর তুমি তোমার শিশু সন্তানকে সামলাতে ব্যস্ত? তুমি তো মজলিসের গুরুতু নষ্ট করে দিলে! 
সুতরাং আল্লাহর কাছে দু'আ কর, আল্লাহ যেন আমাদের আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান করেন। অনেক সময় 
দেখা যায়, ছেলে পিতার সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। আবার কখনো দেখা যাবে, যুবকরা 
সম্মানিত ব্যক্তিদের মজলিসে হেলান দিয়ে বসে আছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে, অনেকে ধারণা 
করে, এমন করে বসা দীনের বিধান। 

একবার জর্দানে আমাদের এক শিক্ষক এক কামরায় এসে প্রবেশ করলেন । সে কামরার এক যুবক পায়ের 
উপর পা রেখে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাদের সে শিক্ষক ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। জিজ্ঞেস করে বসলেন, 
কী ব্যাপার, এমন করে বসে আছ যে? যুবক বলল, এভাবে বসা সুন্নত। 

আরে এ আবার কেমন কথা? 

হাদীসের গ্রন্থুসমূহে বর্ণিত হয়েছে- 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৯৯ 

“হযরত ফাতেমা রোঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট এগিয়ে যেতেন। তাকে ধরতেন। তার জন্য চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং তাতে 
তাকে বসাতেন।” ূ্‌ 

এখানে চিন্তার বিষয়, হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে, বয়স মাত্র 
চৌদ্দ বছর। রাসূল তার কিশোরী মেয়ের সাথে এমন সৌজন্য ব্যবহার করতেন! আসলে এভাবে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শিষ্টাচার শেখাতেন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিষ্টাচার শিখতে হবে। 
এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার লিখিত গ্রন্থ | 

_ ০০৮ 500৭ 3৯৪ শট 49 ৪০ (৮৪) ০০ 

এবং ইমাম নববী (রহঃ)-এর লিখিত ০5204 (০০... কিতাবদ্ধয় পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন । আমার এক 
সাথি আমাকে বলেছেন- আমি জীবনে কখনো পিতা-মাতার সামনে হেলান দিয়ে বসিনি। কারণ, আমি তা 
আদব ও শিষ্টাচারের খেলাফ মনে করি । আমার পিতা আমাকে কখনো ডাকলে বা কোন কাজের নির্দেশ দিলে 
আমি তার সামনে মাথা নত করে দীড়াতাম এবং কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই দীড়িয়ে থাকতাম । 
কিন্তু বর্তমানের অবস্থা চিন্তা করলে দিশেহারা হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। ছাত্ররা শিক্ষকের সাথে তাস 
খেলে । শিক্ষক ছাত্রকে সিগারেট দেয় তাতে আগুন ধরিয়ে আনার জন্য । কখনো ছাত্র নিজেকে দুঃসাহসী প্রমাণ 
করার জন্য ওস্তাদকে কষ্ট দেয়। ওস্তাদের সাথে বেআদবী করে । ওস্তাদদেরকে অবরোধ করে রাখে । উপরন্ত্ সে 
তার সঙ্গীদের নিকট গর্বের সাথে তার বেআদবীর বিবরণ তুলে ধরে। 

খলীফা হারুনুর রশীদের দু'ছেলে আমীন ও মামুন তাদের উত্তাদ ইমাম কিসাঈ (রহঃ)-এর পায়ের জুতা 
এগিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। সে যুগের আলিম-উলামাও ইলমের মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। 
তাই সবাই তাদের মর্যাদা করত, সম্মান করত | এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি চমতকার বলেছেন- 
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“যদি আলিমরা ইলমকে রক্ষা করত, তাহলে ইলমও তাদের রক্ষা করত। আর যদি তারা হৃদয় দিয়ে 
ইলমের তাজীম ও মর্যাদা দিত, তাহলে ইলম মর্যাদা ও সম্মানের বস্ত হত। কিন্তু তারা ইলমকে অপমান ও 
অপদস্থ করছে। তাই ইলম ও তাদের অপমান ও অপদস্থ করছে। তারা লোভ-লালসা দ্বারা ইলমের অবয়ব 
কালিমাযুক্ত করে। তাই ইলম তাদের চেহারাকে মলিন করে দিয়েছে।” 

সে যুগের আলিম-ওলামার অবস্থানের কথা আর খলীফারা তাদের যে সম্মান করতেন, তা ভাবলে সত্যই 
বিস্মিত হতে হয়। খলীফা আবু জাফর মনসূর বহু চেষ্টা করল, বহু পীড়াপীড়ি করল যেন ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ) বিচারপতির পদটি গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু হানীফা (রেহঃ) তাতে রাজি হলেন না। রাজপ্রস্তাব গ্রহণে 
বাধ্য করার জন্য তাকে জেলখানায় রুদ্ধ করা হল। অমানবিক শাস্তি দিল। অবশেষে জেলখানায় তিনি ইন্তেকাল 
করলেন। তবুও তিনি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেননি। এর কারণ বর্ণনা করে ইমাম 
আবু হানীফা রেহঃ) বলেছিলেন, মনসুর এই পদটি দিয়ে আমাকে কিনে নিতে চাচ্ছে । তাই তিনি খলীফা 
মনসূরকে বলেছিলেন, আমি আপনার বিচারপতি হব না। কারণ, যদি আমার নিকট আপনার ব্যাপারে কোন 
অভিযোগ আসে এবং আমি যদি আপনার বিরুদ্ধে ফয়সালা দান করি, তাহলে তা অগ্রাহ্য করা হবে । আর আমি 
তো এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য করছি। 
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হ্যা, রাজা-বাদশাহরাও প্রকৃতপক্ষে সে সব আলেমদেরই হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন, 92 
কথা তাদের শুনিয়ে দিতে কোন পরওয়া করেন না। 

একদা খলীফা আবুল মনসূরের কোষাগারে পুঞ্জিভূত সম্পদের কি হুকুম হবে, তা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি 
হল। খলীফা তখন ইবনে আবী জিব, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিককে ডেকে পাঠালেন। তারা তার 
দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা বললেন, রাজ কোষাগারে পুঞ্জিভূত এই সম্পদ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? 
ইবনে আবী জিব (রহঃ) বললেন, আপনার পূর্ব পুরুষরা এ সম্পদ হারাম পন্থায় অর্জন করেছেন। সুতরাং এ 
সম্পদ যা আপনারা ইচ্ছেমত ব্যয় করছেন, তা কীভাবে হালাল হতে পারে! 

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, আমি তখন আমার কাপড় গুটাতে লাগলাম, যেন ইবনে আবী জি“ব-এর রক্ত 
ছিটকে এসে আমার গায়ে না লাগে। 

অতঃপর ইমাম মালেক (েহঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নরমভাবে বললেন। তাতে কোন কঠোরতা ছিল 
না। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা রেহঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) খুব কঠিন ভাষায় 
উত্তর দিলেন। তারপর তারা চলে এলেন। 

কিছুক্ষণ পরই খলীফা আবুল মনসুর প্রত্যেকের নিকট টাকার থলে পাঠালেন। কেননা, মানুষের দীন ও 
ঈমানকে ক্রয় করার এটাই হল সহজ উপায় । আর বলে পাঠালেন, যদি ইবনে আবী জি“ব ও আবু হানীফা এ 
অর্থ গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মাথা কেটে এনে আমার সামনে পেশ করবে । আর যদি মালিক তা গ্রহণ করে, 
তবে তা তাকে দিয়ে দেবে। 
_ ইবনে আবী জি“ব-এর নিকট অর্থ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তো 
এই অর্থ-সম্পদ খলীফার জন্যই হালাল মনে করি না। সুতরাং কীভাবে আমি তা গ্রহণ করতে পারি । আর ইমাম 
আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, মৃত জন্ত, রক্ত আর শৃকরের গোশত এ অর্থের চেয়ে অনেক শ্রেয় । আর ইমাম 
মালিক (রহঃ) খলীফা মনসূরের পাঠান অর্থ গ্রহণ করে নিলেন। 

খলীফা মনসুর অত্যন্ত পাষাণ ও কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তার সামনে সর্বদা রক্ত শোষণ করে নেয়ার 
চামড়া বিছানো থাকত। জন্মাদ তার পাশে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকত। তিনি প্রায়ই ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)- 
কে তার দরবারে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) আসতেন না। একবার খলীফা মনসূর 
তার নিকট গেলেন। বললেন, হে সুফিয়ান! তোমার কি প্রয়োজন বল। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বললেন, আপনি 
কি আমাকে কিছু দিতে চাচ্ছেন? খলীফা বললেন, হ্যা। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বললেন, আপনার নিকট 
লোক পাঠালে আসবেন । আর আমার কিছু প্রয়োজন হলে আমি আপনার নিকট চেয়ে লোক পাঠাব । 

মনসুর তখন আর দেরি না করে ফিরে এলেন এবং হাটতে হাটতে বললেন, সব চিড়িয়াকে খাবার দিয়ে 
ফাদে আটকিয়েছি। আটকাতে পারলাম না শুধু সুফিয়ান সাওরীকে । 

আমাদের ওস্তাদ আবু মাজেদ একবার আমাদের নিকট বলেছেন- একবার আমি জর্দানের বাদশাহ 
হুসাইনকে ধরে বললাম, শুনুন! আমাদের কাজ হল মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা । বাকচাতুর্ষে আশা করি কেউ 
আমাদের সাথে পারবে না । তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা আমাদের ধর্মকে বিক্রি করতে চাই না। 

বাদশাহ হুসাইন তখন আমাকে বললেন, তবে আমার চারপাশে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে 
কিন্তু এমন ধারণা করবেন না। এরা মুনাফিক। সর্বদা আমার প্রশংসা করাই এদের কাজ। তারপর বললেন, হে 
আবু মাজেদ! আমি এদের তুচ্ছ মনে করি, আমি এদের ঘৃণা করি। 

এমনিভাবে বাদশাহ হুসাইন তার এক মন্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন- আমি তার চেয়ে বোকা ও নিচু আর কাউকে 
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এ ধরনের লোকদের জিন্দেশীর কথা ভাবলে সত্যই শরীর শিউরে উঠে । সারাটি জীবন যার খেদমত করছে, 
€স্গে তাকে ঘৃণা করে, তাকে অপছন্দ করে। 

আগের যুগে মানুষের মাঝে কল্যাণকামিতা ছিল। কোন আলিম বিপদে পড়লে মানুষ তার সহমর্মী হত। 
হর ও তার পরিবার-পরিজনের খোজ-খবর নিত। তাদের পাশে এসে দড়াত। কিন্তু বর্তমানে এমন দেখা 
স্যর না। 

আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 

__ 502৯0019030 ৮6১ ৪1১৮৮ 3 ৮৯০৩৮ এ ৩ ৮৪৮19 9) 

অর্থ : আর যদি তারা প্রতিশ্রতি দেয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে বিদ্রুপ করে, 
ভাহলে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। 

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন- এই আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, যদি কেউ দীন সম্পর্কে, রাসূল 
সম্পর্কে বিদ্রপ করে বা রাসূলকে গালি দেয়, তাহলে তাকে তওবা করার সুযোগ না দিয়ে- চাই সে মুসলমান 
হোক বা খ্রিস্টান হোক- হত্যা করা হবে। একই মত পোষণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, 
ইসহাক রাহওয়াই ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত ভিন্ন। 
কেউ ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রপ করলে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হবে, প্রহার করা হবে, শান্তি দেয়া হবে। 
স্ুসলমান হলেও এই বিধান, অমুসলিম হলেও এই বিধান । যেমন, যদি কোন খ্রিস্টান মুয়াযযিনের আযান শুনে 
কলল, এই গাধাটি চিৎকার করে কী বলছে; তাহলে ইমাম মালিক ও শাফে'য়ী (রহঃ)-এর মতে তার এই 
কথাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মধ্যে গণনা করা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে । 

ফিলিস্তিনে একদল খ্রিস্টান ছিল। তাদের দু'জন লোক ধর্ম ও রব সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলত। তারা 
ইসলামের সাথে এমন শক্রতা রাখত যে, লোকেরা এদের একজনের নাম আবূ জাহেল রাখল । অপজনের নাম 
বাখল আবু লাহাব। এ বিষয়টা সকলের মুখে মুখে ছিল । ঘটনাক্রমে যে ব্যক্তির নাম আবু লাহাব রাখা হয়েছিল, 
সে জর্দানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হল। তখন এক কবি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন_ 
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“আল্লাহর শপথ করে বলছি, বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর 

সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে কেউ বিদ্প করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে । কেউ যদি ধর্মকে গালি দেয়, 
স্সহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সে এরপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে তা যিনা হবে। এ অবস্থায় 
সহবাসের ফলে সন্তান জন্ম নিলে, তা হবে জারজ । এই জারজরা তার মীরাস পাবে না। তাকে হত্যা করা হবে। 
গোছল দেয়া হবে না। কাফন পরানো হবে না। তার জন্য জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হবে না। 
স্কুদলমানদের কবরস্তানে তাকে কবর দেয়া হবে না। হ্যা, যদি সে মূর্খ ও অজ্ঞ হয়ে থাকে, তবে তার ব্যাপারে 
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আল্লাহ তা“আলা অপর এক আয়াতে বলেন- 
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অর্থ : আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো হাসি আনন্দ ও 
খেল তামাশায় লিপ্ত ছিলাম । আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ, তার আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ 
করছিলে? তোমরা আর ওজর-আপত্তি করো না। তোমরা কাফির হয়ে গেছ। (সুরা তাওবা : ৬৫-৬৬) 

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেউ ইসলামের ব্যাপারে, আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ব্যাপারে বিদ্রপ করলে, ঠীন্টরা তামাশা করলে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমন 
হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামায আদায় করে, রোযা রাখে, সেও ধর্ম সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলে। অনেককে 
দেখা যায়, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে। অথচ ধর্মকে বা রাসূলকে সেও মন্দ বলে। তাই শাইখ নাসীরুদ্দীন 
আলবানী এ ব্যাপারে নমনীয়তা দেখিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামত গ্রহণ 
করেছেন। বলেছেন- ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কেউ ধর্মকে গালি দিলে সে কাফির হয়ে যাবে না। আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়া রেহঃ) জাহমিয়া নামক এক ভ্রষ্ট দলের সদস্যদের বলতেন- 

০৮৮ পি ৮5251 3 ০ 5০০৪৭ ৮৪5 ৩ ৪ 

“যদি আমি তোমাদের মত বলি, তাহলে আমি কাফির হয়ে যাব। তবে আমি তোমাদেরকে কাফির বলব 
না। কেননা, তোমরা অজ্ঞ |” 

তাই অনেক আলিমের নিকট অজ্ঞতাও একটি ওজর । তবে হ্যা, দ্বীনে এমন কিছু বিষয় আছে, যা 
সর্বজনবিদিত, যা আলিম-জাহিল কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। সবাই তা স্বীকার করে। যেমন নামায, রোযা 
ইত্যাদি। এসব বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে । আর যদি কেউ ইসলাম সম্পর্কে 
কিছুই জানে না। নও মুসলিম । সে যদি বলে, যেমন মদ হারাম নয়, তা পান করা হালাল। তাহলে সে কাফির 
হবে না। এ ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতা গ্রহণীয় হবে। | 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

০১৫5৯1৮ (৯546৯4৩5144 

“যদি তারা তাদের কৃত প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করে এবং ধর্মের ব্যাপারে বিদ্ধুপ করে ।” 

অর্থাৎ এ দু'টি কাজের যে কোন একটি করলে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। যদি কোন 
জিম্মি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তবে তাকেও হত্যা করা হবে। যদি কোন জিম্মি ধর্মের ব্যাপারে বিদ্ধুপ করে, 
তাকেও হত্যা করা হবে। | 

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০2৫9 41404 
অর্থ : তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের হত্যা কর। নিশ্চয় তাদের কোন প্রতিশ্রতি নেই। 
অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে-ই কুফরের ইমাম, অগ্রনায়ক। তাকে 
হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (56274 24৩ হয়তো তারা বিরত থাকবে । কাফিরদেরকে 
দিবার গা ইলা বিদ্যা রি রানা রাস তযুহ ছড়া ডি 
ভয় পায় না। 
তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


017৫5404648 1845052055754448514849548953055 


অর্থ : সুতরাং আপনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর, আপনি তো নিজ সত্তারই জিম্মাদার আর আপনি মুমিনদের 
উৎসাহিত করুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তি-সামর্থ প্রতিহত করে দেবেন। (সূরা নিসা : ৮৪) 


তাফসীরে সূরা তওবা ১০৩ 
এখন গোটা বিশ্ব আফগানিস্তানকে সম্মানের চোখে দেখে । কেন? কারণ, তারা বাতিলের বিরুদ্ধে, 
ইসলামের শক্রদের (রুশদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের জন্য 
বেশক'টি দেশের শাসক গিয়েছেন । কিন্তু রিগ্যান তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি । মিসরের হোসনী মোবারকও 
বেশ ক'দিন চেষ্টা-তদবীর করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত দূত পাঠিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। 
কিন্তু রিগ্যান তাকে সময় দেননি। জনৈক কবি চমৎকার একটি ছন্দ আবৃত্তি করে বলেছেন_ 
(১১ 4০ ০৮৮০১৪৮০045 ৮ ০৮৭১ 
“যে ব্যক্তি লাঞ্কিত অপদস্থ ব্যক্তির জীবনযাপন দেখে ঈর্ধা করে, সে সত্যই লাঞ্ছিত অপদস্থ । বহু জীবন 
এমন আছে, যার থেকে মরণ অধিক শ্রেয়” 
পক্ষান্তরে একবার হেকমতিয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রেসিডেন্ট রিগ্যান অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। 
হেকমতিয়ার তখন আমেরিকায় ছিলেন। কিন্তু হেকমতিয়ার রাজি হলেন না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত গিয়ে 
হেকমতিয়ারকে বললেন, রিগ্যান সাহেব আপনার সাথে দেখা করতে চান। হেকমতিয়ার বললেন, আমাকে 
আমাদের মজলিসে শূরার অনুমতি নিতে হবে । তাদের অনুমতি ছাড়া আমি তা পারি না। রাষ্ট্রদূত বললেন, এটা 
সহজ ব্যাপার। ইসলামাবাদে টেলিফোন করলেন। তারপর আফগানিস্তানের মজলিসে শূরার সদস্যদের থেকে 
রাষ্ট্রদূত অনুমতি নিলেন। | 
রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের দিন সকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত এসে আনন্দের সাথে বললেন, মজলিশে শুরা 
সদস্যগণ রাজি আছেন। আপনি নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারেন । হেকমতিয়ার বললেন, আমি তাদের পরামর্শের 
সাথে একমত নই। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত তো বিস্ময়ে হতবাক। এ কেমন ব্যাপার! পকেটে দশ ডলার নেই, 
আবার রিগ্যানের সাথে দেখাও করতে চায় না! বললেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? প্রায় ষাটজন রাষ্ট্রপতি 
ও নেতা রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছেন, আর আপনি একী বলছেন! হেকমতিয়ার 
বললেন, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব না। যদি তোমরা পীড়াপীড়ি কর, তাহলে আমি এক্ষুণিই আমেরিকা 
ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তার এ শক্তি ও সাহস জিহাদের মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছিলেন। 
জনৈক কবি বলেছেন : 
০6 ৪০৮৯] এ এ +$৮ এক] 1১৫৮ 0 ০ 
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[ +)) 429 3 «০৬ 3 (৯.০ 59 ৪, ৬৯৪90 
“জিহাদের ঘোড়ার পিঠে রয়েছে ইজ্জত ও সম্মান। জিহাদের জন্য নিশি রাতে গমন করা ও বিনিদ্র রাত্রি 
যাপন করাই ইজ্জত ও সম্মানকে জন্ম দেয়। 
যদি আমি দীর্ঘায়ু পাই, ভাহলে মুর আমার ছন্না বানার জার সাহার মজর্ত বডি রানার ভাই জান 
ইয়ামেনের মাশরাকী তরবারীকে বানাব আমার পিতা |” 
উক্খুক্ষ চুল বিশিষ্ট প্রত্যেক মুজাহিদই হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, যেন সে মৃত্যুর জন্য অধীর 
অপেক্ষায় ছিল। 
সুবহানাল্লাহ! যুদ্ধ, তরবারী আর জিহাদের মাঝেই রয়েছে এ উম্মতের ইজ্জত, সম্মান ও সফলতা । যারা 
জিহাদ ছাড়া অন্য কিছুর মাঝে ইজ্জত ও সম্মান খুঁজে বেড়ায়, তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। 
জিহাদ ছেড়ে দিলে এ উম্মতের অবস্থা কি হবে, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন : 


১০৪ ্ তাফসীরে সূরা তওবা 
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“জিহাদ ত্যাগ করার পরিণামে আল্লাহ তাআলা তোমাদের হৃদয়ে “ওহান' নিক্ষেপ করবেন আর তোমাদের 
শক্রদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়ভীতি তুলে নেবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
ওহান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার ভালবাসা আর মৃত্যুকে অপছন্দ করা ।” 

সুতরাং দুনিয়াতে ইজ্জত, সম্মান ও প্রতিপত্তির সাথে থাকতে হলে এ উম্মতকে জিহাদ করতে হবে । জিহাদ 
ত্যাগ করলে অবমাননা, লাঙ্কুনা আর পরাধীনতা আমাদের পরিবেষ্টন করে নেবে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন : , 

-8028 09454450855 3০৮৪৬ | 

অর্থ : শিরক ও কুফরী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা 
কাফিব্র-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক। (সুরা আনফাল : ৩৯) 

-সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া সত্বেও যারা তরবারী, ক্লাসিনকভ ইত্যাদি 
আগ্রেয়াস্ত্র ছাড়া আল্লাহর দীনের সাহায্য করতে চায়, তারা অলিক চিন্তা-চেতনার পেছনে ছুটছে। তারা দীনের 
চলার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত নয় । 

জিহাদ না থাকার কারণেই তো ইহুদীরা বীরদর্পে তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে তার শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে 
নিয়েছে। ইসরাঈল ইরাকী পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে বিমান আক্রমণ করে সব মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। 
তিনটি আরব দেশ জুলছে। রক্তের পর রক্ত ঝরছে। কিন্তু ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি বুলেটও ছোড়া হচ্ছে না। 
আরবদের এত অস্ত্র গেল কোথায়? নিশ্চয়ই তা বিপদের সময়ের জন্য হেফাজত করে রাখা হয়েছে। যুদ্ধবিমান 
আর ট্যাংকগুলো বিপদের সময়ের জন্যই রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিপদ কবে আসবে? চরম মুহূর্ত কবে দেখা 
দেবে? 

জনৈক ব্যক্তি প্রত্যেক দিন তার পিস্তল পরিষ্কার করে। উল্টেপাল্টে দেখে। প্রচুর সময় সে পিস্তলের পেছনে 
ব্যয় করে। একদিন তার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার বুঝি এই পিস্তল নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কোন কাজ 
নেই। এসব তুমি কী শুরু করে দিয়েছ? স্বামী বলল, বিপদ মুহুর্তের জন্যই এসব করছি। বেশি চেচামেচি করো 
না। ্‌ 

একদিন রাতে বাড়িতে চোর এল। চোর আসবাবপত্র জমা করতে লাগল।। স্ত্রী টের পেয়ে স্বামীকে জাগিয়ে 
বলল, তোমার পিস্তল কোথায়? এ তো চোর এসেছে! স্বামী বলল, আরে, পিস্তল তো বিপদ মুহুর্তের জন্য রাখা 
হয়েছে। চোরের যা নেয়ার তা নিয়ে সে নির্বিঘ্নে চলে গেল আর পিস্তল বিপদ মুহূর্তের জন্য রয়ে গেল। 

একদিন লোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাইরে দূরে কোথাও বেড়াতে গেল। একদল সন্ত্রাসী লোকটির 
সাথে এমন সুন্দরী নারীকে দেখতে পেয়ে স্ত্রীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল।। স্ত্রী তখন চিৎকার 
করে স্বামীকে ডাকতে লাগল । তখনো স্বামী তার পিস্তল ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করল না। বিপদ মুহুর্তের 
জন্য তা রেখে দিল । সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রীকে নিয়ে গেল, তবুও তার বিপদ মুহূর্ত এল না! 

তাই এখন প্রশ্ন, কত দিন পর্যন্ত এরা তাদের শক্তি ও অস্ত্র হেফাজত করে রাখবে? বিপদ মুহূর্ত কি এখনো 
আসেনি? কবে আসবে সেই দিনটি? 

দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান আজ তাদের শক্তি, ধন-সম্পদ আর ক্ষমতাকে বিপদ মুহূর্তের 
জন্য রেখে দিয়েছে। যদি বলা হয়, এসো, আফগানিস্তানে জিহাদে যাই। তারা বলে, বিপদ মুহূর্তের জন্যই 
আমরা তৈরি হয়ে আছি। 


তাফসীরে সূরা তওবা ১০৫ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 
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অর্থ : তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, অথচ তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের 
করে দেয়ার সংকল্প করেছে। আর এরাই তো তোমাদের সাথে প্রথম বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি 
স্জাদের ভয় কর, অথচ আল্লাহ অধিকতর ভয়ের যোগ্য যদি তোমরা মুমিন হও । (সুরা তাওবা : ১৩) 

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলছেন, এই কাফিররা, এই মুশরিকরা 
তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তোমাদের নবীকেও মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তোমাদের 
হন-সম্পদ, বাড়িঘর সবকিছু লুটে নিয়ে গেছে। তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে। এরপরও 
কি তোমরা তাদের ভয় করতে থাকবে? তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হও, তাহলে এদের ভয় কর না। আল্লাহকে 
সুর্র কর আর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়। আমিই তোমাদের সাহায্য করব। 

আল্লাহ তার ওয়াদা পূরণ করেছিলেন এবং ইসলামী ইতিহাসের পাঠক প্রত্যেক লোক তা বিশ্বাস করতে 
ৰাধ্য। 


১০৬ ! তাফসীরে সূরা তওবা 


... অষ্টম মজলিস 
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অর্থ £ আর যদি তারা প্রতিশ্র্ঘতি দেয়ার পর তাদের প্রতিশ্রাতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে 
বিদ্রন্নপ করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কারণ, তাদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই, যাতে 
তারা ফিরে আসে । তোমরা কি এমন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং 
রাসূলকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে, আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। 
তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহই অধিকতর ভয়ের যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হও | তোমরা তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের অপদস্থ করবেন। তাদের বিরুদ্ধে 
“তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুমিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন । আর 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । তোমরা কি মনে কর, তোমাদের এমনি ছেড়ে দেবেন, 
যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে আল্লাহ, তার রাসূল ও 
মুসলমানদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুবূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ 
সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত । (সুরা তওবা £ ১২-১৬) 

আল্লামা ইবনে মুনযির বলেন, এ কথায় সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ মাসআলায় একমাত্র আবু হানীফা রেহঃ) ছাড়া আর 
কেউ মতবিরোধ করেননি । আবু হানীফা রেহঃ) বলেছেন, যদি কোন যিম্মী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে 
গালমন্দ করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, সে রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয়। আর যদি 
কোন মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে, তবে তা তার ধর্ম ত্যাগের আলামত হবে 
অর্থাৎ বুঝা যাবে যে, সে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। ইসলামের কোন বিধান ত্যাগ করলে হত্যা করা হবে, তাই 
সে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সম্মানজনক পদের লোভে সে ইসলাম 
ধর্ম প্রকাশ করেছিল । আসলে মুসলমান হয়নি । তাই তাকে হত্যা করা হবে। 

ইসলামী রাষ্ট্রে যদি কেউ ইসলামী বিধি-বিধান না মানে, তাহলে তার কোন মূল্য নেই। যখনই কেউ 
ইসলামী বিধি বিধান মেনে আল্লাহর নৈকট্যশীল হবে, তখন আলিম-ওলামার নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। 
সাধারণ মানুষের অন্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। গোটা উম্মতের নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে । তাই ইসলামী 


রাষ্ট্রে কেউ ইসলামের বিধান না মানলে তার কোন মূল্য নেই। এ কারণে হযরত উমর ফারুক (োঃ) মানুষের 
মাঝে ধন-সম্পদ বণ্টন করার সময় বলতেন-_ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ১০৭ 
... ৯৮ 3 ০৮০৬) ১ করতে ও ০১৮এু। এ ০৪৯০ ১০৮৯৯ 
“মানুষ তার আমল হিসেবে মর্যাদা পাবে। মানুষ দাওয়াতের ক্ষেত্রে চেষ্টা ও কোশেশ করার কারণে মর্যাদা 
শাবে। আর মানুষ তার প্রয়োজনের কারণে চেষ্টা-মুজাহাদা করবে ।” 
তাই মানুষ তার সত্যবাদিতা, লিল্লাহিয়্যাত ও আমলের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্রে মর্ধাদা পাবে । আর আমরা 
বর্তমানে যে সমাজে বসবাস করছি, তার অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
04০ 02% ) ০৯৭1০ ০১% 5 ১৮০] ৬৬5 শনি ১ ১৬০ ৪ ৩০০০৪ ২০ এ ৩ ও ৩) 
09৭ 
“নিশ্চয়ই দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে ধোকাবাজির বেশকিছু বছর অতিক্রম করবে। তখন মিথ্যাবাদীকে 
সত্যবাদী আখ্যায়িত করা হবে। সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে খেয়ানতকারী 
আখ্যায়িত করা হবে । আর খেয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আখ্যায়িত করা হবে ।” 
আমাদের সমাজের অবস্থা বর্তমানে তা-ই হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদ যত বেশি চুরি করতে পারে, 
তার ততই প্রমোশন হয়। যদি কোন দরিদ্ব অসহায় ব্যক্তি পেটের দায়ে কিছু টাকা চুরি করে আর ধরা পড়ে, 
তাহলে তাকে জেলে দেয়া হয়। তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি রাস্ত্রীয় 
বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ লুটে নেয়, তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয় না। বরং তার উন্নতি হয়। সচিব থাকলে তাকে 
মন্ত্রী বানানো হয়। 
আমাদের ওখানের নামকরা এক কবিলার এক ব্যক্তির কথা বলছি। তার নাম ছিল আবু লাহাব। লোকটি 
ছিল অত্যন্ত বাকপটু আর সাহসী । কারণ, তার পশ্চাতে আছে তার কবিলার শক্তি। সে ছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রায়ই 
প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার বিবাদ হত। একবার এক শিশু একটি পয়সা গিলে খেয়ে ফেলল । সরকারি হাসপাত্বালে 
ভর্তি করা হল। কিন্তু শিশুটিকে বাচানো গেল না। মারা গেল৷ 
এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থযমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ পেল। একবার কথা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী 
বলল, দেশের অবস্থা আজ দারুণ শোচনীয় । স্বাস্থ্যমন্ত্রী কী করছেন। একটি শিশু একটি পয়সা খেয়ে ফেলল। 
অথচ তাকে সুস্থ করতে পারলেন না। অকালে একটি ফুল ঝরে পড়ল। এটা দারুণ বিস্ময়কর ঘটনা । 
তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলল, এরচেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা আমার জানা আছে। এক পয়সা গিলে খাওয়ার 
কারণে একটি শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা এক ব্যক্তি গিলছে। কিন্তু সে মরছে না। 
এই তো হল আমাদের সমাজের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজের অবস্থা । তাদের আশপাশে কোন সত্যবাদী 
ও সৎ ব্যক্তিকে পাবে না। মুনাফিক, কপট আর তোষামুদে লোকেরাই তাদের, চারপাশে ভীড় করে থাকে। 
জর্দানের কথাই বলি। সেখানে কোন মন্ত্রণালয়ে কোন আলিম খুঁজে পাবেন না। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল, 
আজে থেকে ত্রিশ বছর যাবত জর্দানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খ্রিস্টান। ১৯৫৫ সাল থেকে এখনো 
পর্যন্ত ধ্িস্টানরাই এ মন্ত্রণালয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী কেউ “পিতা, 
পুত্র ও পুণ্যাত্বায়' অর্থাৎ ব্রিতৃবাদে বিশ্বীস না করলে সে এ মন্ত্রণালয়ে কোন ইনসাফ পাবে না। তাকে একথা 
ৰলতেই হবে, তিনজনে মিলে আল্লাহ । 
মুসলমান রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীর অবস্থা তো এমন হওয়া দরকার যে, যখন সে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন কথা- 
বার্তা বা কাজকর্ম করবে, তখন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবে। ব্যক্তিগত কোন পুস্তক পাঠের সময় তার 
জক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সে সরকারি বিদ্যুৎ ব্যয় না করে। ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লেখার সময় রাষ্ট্রীয় কোন কলম- 
ৰান্সি-কাগজ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে । 


১০৮ তাফসীরে সুরা তওবা 

ভাইয়েল হ্রুল লুগুঘল অঘ আর কী বলব। ইসলাম নির্দিষ্ট কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলাম 
কোন একটি নির্দেশ ব বিধি-বিধনের মাঝে সীমিত নয় । ইসলাম হল জীবন। এক মহান ব্যক্তির ঘটনা বলি। 
আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে যার অবদান সবচেয়ে বেশি । তিনি হলেন ড. ইসহাক ফারহান। তিনি জর্দানের 
শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন । তীর মন্ত্রণালয়ের অধীনেই গোটা জর্দানের স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হত। 
কেউ যদি তীর নিকটে গিয়ে তাকে বলত, ছেলেটা তো তার পাঠ্যপুস্তক হারিয়ে ফেলেছে, একটি পুস্তকের খুব 
দরকার। তিনি তখন একটি পুস্তকের ব্যবস্থা করে দিতেন এবং মাস শেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে €ন পুস্তকের মূল্য 
পরিশোধ করে দিতেন। 

ড. ইসহাক ফারহানকে আল্লাহ তা'আলা অসীম মেধা দান করেছিলেন । কেমিস্ট্রিতে উচ্চজ্ঞান অর্জনের 
জন্য এবং ডক্টরেট নেয়ার জন্য তিনি আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন । ইহুদীরা তখন তীর পিছু নিল। 
বিভিন্নভাবে তীকে ইহুদীদের এক গ্রুপের এজেন্ট হওয়ার জন্য ফুসলাল। সকল সার্টিফিকেট সহজে দেয়ার 
লোভ দেখাল । অর্থের লোভ দেখাল । কিন্তু তাকে কোনভাবেই পথচ্যত করাত পারল না। বিমানের সিঁড়িতে 
ওঠা পর্যন্ত তার পেছনে লেগেই রইল ৷ বিমানের সিঁড়িতে পৌছে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আমি 
মুসলমান । কিছুতেই কোন ইহুদী দলের এজেন্ট হতে পারব না। 
জ্ঞান অর্জন করলেন। এটা ছিল আল্লাহর এক বিরাট নি“আমত ! ফিরে আসার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 
অধীনে কর্মজীবন শুরু করলেন। পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন জর্দানের পাঠ্য-পুস্তকে ইসলামী 
ভাবধারার অনুপ্রবেশ করালেন। কাতার, ওমান, ইয়ামেন প্রায় প্রত্যেকটি আরব দেশের পাঠ্য-পুস্তককে ইসলামী 
আদর্শে পরিপুষ্ট করে তুললেন । 

তাই বলছিলাম, মানব জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আছে। জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ হল শিক্ষার 
লিলা নাকি দি নিলো টি 
ইসলামের জন্য বিপদ হতে পারে । বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী শক্তির গুপ্তচরদের লোভনীয় ব্যক্তি হতে পার। 
গুপ্তচররা সর্বপ্রথম তোমার দ্বারাই উপকৃত হবে হয়ত। 

আমি বহু দেখেছি, গুপ্তচররা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপথথম তাদেরই কাজে লাগিয়েছে, যারা শুধুমাত্র কিতাবের 
পাতা উল্টিয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করেছে; কিন্তু কোন আদর্শবাদী ওস্তাদের নিকট ইসলামী দীক্ষা গ্রহণ করেনি । 

গুপ্তচররা প্রথম এদেরকে টার্গেট করে। তাদের সাথে বন্ধুতৃপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে । এদেরকে নিয়ে ছোট 
একটি গ্রুপ তৈরি করে। বিভিন্নভাবে ব্রেনওয়াশ করতে করতে একদিন বলে, আমরা কখনো বলি না, নামায 
পড়তে হবে না। রোযা রাখতে হবে না । মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমরা কখনো কোন খারাপ উক্তি করতে চাই 
না। তবে আমরা আপনাদের নিকট এতটুকু আশা রাখি, আমাদের সাথে আসুন । আমাদের কথা শুনুন। 
আপনার নামটা আমাদের দপ্তরে লিখিয়ে নিন। 

আসলে এরাই ইসলামের শক্র। এরাই মুসলমানের শত্রু । ধীরে ধীরে এদের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনায় 
পরিবর্তন আনা হবে । ইসলাম ছেড়ে তারা জাহেলী জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে । কমিউনিস্টদের বড় 
এজেন্ট হবে। কিছুদিন পর এরাই বলবে, মসজিদের এই কট্টরপন্থী লোকগুলো সকল রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের 
হোতা । এদেরকে মসজিদ থেকে বের করতে হবে। ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত লোকগুলোকে এরা নিঃশেষ 
করার পীয়তারা করতে থাকবে । শুধুমাত্র দীক্ষা পায়নি এ কারণেই তারা ইসলামের বন্ধু না হয়ে ইসলামের 
শত্রু হল । তাই শিক্ষা জীবনে দীক্ষার অপরিসীম প্রয়োজন রয়েছে । 

জর্দানের এক ইসলামী দলের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতার সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হল। তিনি তখন 
সকল মানুষের সংশ্রব ত্যাগ করে নির্জনবাস শুরু করেছেন । কোথাও যান না। ঘর থেকে বের হন না। নামায 


তাফসীরে সূরা তওবা ১০৯ 
রোযা ও কিয়ামুল লাইলে সময় কাটান। দিন-রাত লেখাপড়া আর ইবাদতে কাটান। কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ 
করুক তাও তিনি চান না। তিনিও কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন না। এমনকি কেউ তাকে সালাম দেবে, এ কারণে 
মসজিদে এসেও নামায পড়েন না। 

আমি তার নিকট গিয়ে তাকে সালাম দিয়ে বললাম, কিসের কারণে আপনার এ অবস্থা হল? তিনি আমাকে 
বললেন, কেউ আমার সাথে সাক্ষাৎ করুক এটা আমি চাই না। তবে তোমাকে পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি । 
বলল, আমি সকল মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছি। এমনকি আমার সন্তানরা ও স্ত্রী- আমরা একই বাড়িতে থাকা 
সত্বেও আমাদের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। 

আমি বললাম, আপনার এ অবস্থা হল কেন? তিনি বললেন, তুমি জান, আমি একটি ইসলামী দলের উচ্চ 
পর্যায়ের নেতা ছিলাম । প্রসিদ্ধ লেখকদের একজন ছিলাম । প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমি ত্রিশ-পয়ত্রিশটি রাজনৈতিক 
জনসভা, মতবিনিময় সভা ও প্রোগ্ধাম করতাম । একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি লাগাতার 
সতের ঘন্টা প্রোথাম করলাম । আমার তখন ধারণা হচ্ছিল, আমরা এবার সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে 
বিজয়ী হব। তারপর থেকে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা শুরু করলাম । ফলে আটচল্লিশ বা উনপঞ্চাশজন সাথিসহ 
আমাকে জেলে দেয়া হল। 

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমার সকল সঙ্গী দল ত্যাগ করল। তারা পত্রিকায় সরকারের পক্ষে বিবৃতি 
দিল এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। শুধুমাত্র আমিই জেলখানায় রয়ে গেলাম । আমার নিকটও এ একই 
রকম প্রস্তাব এল। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে পারলাম না। সরকারি প্রস্তাবকে কঠিন ভাষায় প্রত্যাখ্যান 
করলাম । 

দীন জিলানী আসিল বীর আমাদের আসল রোগেরই চিকিৎসা হয়নি। আমি 
তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর নিকট পৌছতে পারিনি। আমি তাদেরকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছি। চিন্তা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রের রাজনৈতিক সমাধান শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দেইনি। তাদের রূহের 
খাবারের ব্যবস্থা করিনি। আল্লাহর পথের দায়ীকে ধৈর্য শিক্ষা দেইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জীবনী শিক্ষা দেইনি । নবীদের জীবনাদর্শও শিক্ষা দেইনি। কুরআনে বর্ণিত তাদের ঘটনাবলি শিক্ষা দেইনি । 
শুধু রাজনীতি আর রাজনীতির কথা বলেছি। আমাদের সারাদিনের আলোচনার বিষয় থাকত, অমুক আলেম 
আমেরিকার এজেন্ট, অমুক আলেম রাশিয়ার এজেন্ট ইত্যাদি। এই ছিল আমাদের নিত্যদিনের আলোচনার 
বিষয়! এটা ছিল বিরাট মুসিবত। আলেমদের সমালোচনার চেয়ে বড় বোকামী আর কি হতে পারে! আল্লামা 
ইবনে আসাকির বলেছেন- 
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“জেনে নাও, আলিমদের গোশত বিষাক্ত । যারা আলেমদের দোষ বর্ণনা করে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে 
আল্লাহর বিধান হল, যে ব্যক্তি আলিম-উলামার দোষ বর্ণনা করে, তাদের দোষচর্চায় মগ্রু হয়, আল্লাহ তাদের 
কলবকে মৃত্যুদান করেন ।” (ফলে তারা হিদায়াতের পথ থেকে বঞ্চিত হয়)। 

হ্যা, আমি তাদের নিয়ে অনেক ভেবেছি। অনেক চিন্তা করেছি। দেখবে, এদের গায়ে বিরাট কোর্তা। 
কোর্তার পকেটও বেশ বড় । পকেট ভরে আছে ভিজিটিং কার্ডে। তাতে লিপিবদ্ধ আছে সে আমেরিকার এজেন্ট, 
বৃটেনের এজেন্ট ইত্যাদি। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলেই হাসিমুখে স্বাগত জানাবে । কুশলাদি বিনিময় করবে। 
তারপর একটি কার্ড দিয়ে সাক্ষাতের নিবেদন জানাবে । এদের হাত থেকে বাচা বড়ই মুশকিল । 

এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আমীন সাল্লারের অভিজ্ঞতার আলোকেই চলতে হবে । তিনি বলেছেন_ 
আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দলের প্রধান ব্যক্তির নিকট গেলাম। তিনি তখন বৈরুতে থাকতেন । তাকে 


১১০ তাফসীরে সূরা তওবা 
বললাম, স্যার, দেখলেন তো বাস্তব কত কঠিন। বিপদের সময় প্রকৃত কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র এক 
সপ্তাহ যেতে না যেতে সাতচল্লিশ বা আটচল্িশজন দল ত্যাগ করে চলে গেল। এর কারণ খুঁজে দেখেছেন? 

আমার মনে হয় এর কারণ হল, আমরা তাদের কুরআন শিক্ষা দেইনি। সুন্নাহ শিক্ষা দেইনি। আল্লাহর 
সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দেইনি। তাই আমাদের এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের 
দলীয় পাঠ্যসূচিতে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন-চরিতও থাকতে হবে। ইবাদাতে নিশি জাগরণ 
ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস আমাদের কমীদের মাঝে গড়ে তুলতে হবে। 

আমার কথা শুনে তিনি নীরবতায় ডুবে গেলেন; তারপর বললেন, শোন আমীন! আমি আমার দলে 
দরবেশের সমাবেশ ঘটাতে চাই না। তাহলে যুবকরা এসে আমার চারপাশে জড়ো হবে না। 

আমীন সাল্লার বলেন, আমি তখন বুঝে ফেললাম, এ ধরনের দলের সাথে থাকায় কোন লাভ নেই। কোন 
ফারদা নেই। আমি দল ছেড়ে চলে এলাম । ূ 

তারপর আমি আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হলাম জান্রসন্ধানে লেগে গেলাম । আমার তখন দৃঢ়বিশ্বাস জন্ম 
নিল, আমি অতীত জীবনে আল্লাহর ইবাদত করিনি দলের ইবাদত করেছি। দিবা-নিশি আমার মাথায় শুধু এক 
চিন্তাই ঘুরপাক খেত, কীভাবে আমার দল বিজয়ী হাবে কীভাবে আমার দলের সমর্থন বৃদ্ধি পাবে। ন্যায় অথবা 
অন্যায়, বাতিল অথবা হকের কোন চিন্তা করিনি কীভাবে আমাদের দল বিজয়ী হবে। কীভাবে আমরা অন্যান্য 
দলের আগে বেড়ে যাব। এসব চিন্তা সর্বদা মাথায় ঘুরপাক খেত। আর যারা আমাকে দেখত, তারা ভাবত, 
আমিই বিজয়ী হব আর আমিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত : আমাদের এ চিন্তা, এ ভাবনার মাঝে অন্যান্য দলের 
চিন্তা ও ভাবনায় কোন পার্থক্য ছিল না: জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত দল, সমাজতন্ত্রের চেতনায় উজ্জীবিত 
দল বা অন্যান্য দলের থেকে আমাদের দলের চিন্তা-চেতনায় কোন পার্থক্য ছিল না। তবে আমাদের দলের 
সাইনবোর্ডটি ছিল ইসলামী । অথচ এ দলের প্রধানের নিকট যদি কেউ এসে বলে, অমুক ব্যক্তিটি অত্যন্ত ভাল, 
রাত জেগে ইবাদত করে, দিনে নফল রোযা রাখে, মানুষের সাথে তার আচার-আচরণ অত্যন্ত চমৎকার, তাকে 
কি আমাদের দলে নিয়ে নেয়া যায় না? তহলে সে স্পষ্ট বলে, না। সে ভাল মানুষ, যোগ্য মানুষ । এতে সন্দেহ 
নেই। তবে সে রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়। দলীয় কাজ এক ভিন্ন বিষয়। সবাই এর যোগ্য 


আলহামদুলিন্াহ, ত্রিশ বছরের বেশি হবে আমি দাওয়াতের কাজে আছি। দীর্ঘদিনের এই মেহনত, 
'রিশ্রম ও অভিজ্ঞতাক পর আমি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি- 

এক. যে জান্দোলন, যে হী কার্যক্রম, যে ইসলামী রাজনীতি আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়কে শুচিশুদ্ধ করার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হবে না, তার পতন অবশ্যন্ভবী তার কাঠামো যতই মজবুত হোক না কেন। কারণ, দাওয়াতের 
স্বভাব হল, এ কাজে যার; সম্পৃক্ত, তাদের সে অহংকারী করে তোলে । তার দাওয়াতে নতুন নতুন লোক 
যোগদানের ফলে তার মধ্যে এর সাফল্যের অহংকার ভর করে। এমন অবস্থায় যদি দাঈ সে কাজের উপযুক্ত না 
হয়, তাহলে সে দ'ওয়াতের জন্য এবং ইসলামের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায় । তাই দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত 
ব্যক্তিদের জাতুশ্ুদ্কির ব্যাপরে সচেতন হওয়া দরকার । নিজেকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিশি জাগরণে অভ্যস্ত 
করতে হবে। নফল নামাষ ও রোযায় আন্তরিক হতে হবে। বুযুর্গ ব্যক্তির সাহচর্ষে থাকতে হবে। 

দুই, যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজে মশগুল রইল, অথচ নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করে নিল না; চিন্তার নির্মল 
প্রত্রবন ধারায় সে স্বচ্ছ হল নাং তার দাওয়াত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না। আল্লাহর ইবাদতে সে আন্ত 
রিক নয়। এদের হৃদয়ে পংকিলতা জমাট বেঁধে যায়। এরা সকালে ওঠে, রাতে ঘুমায় । ইবাদত-আমলের ভাবনা 
এদের নেই। কোন ইসলামী সংগঠনের কমীদের এমন স্বভাব কাম্য নয়। অমাবস্যার আঁধারে ঘেরা এমন 
সংগঠন ও তার কর্মীদের ভবিষ্যৎ । 


তাফসীরে সুরা তওবা ১১১ 

ডিন, নিজের দল থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হলেই তাকে সমর্থন করবে, পছন্দ করবে। অন্য কোন 
ছ্বল তা করলে পছন্দ হবে না, ভাল লাগবে না। এমন অবস্থায় ইবাদত প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর জন্য হয় না। বরং 
জলের জন্য হয়। কেননা, যদি ইবাদত আল্লাহর জন্য হত, তাহলে তো যতভাবে যত পথে আল্লাহর দীনের 
প্রচার-প্রসার হত, হৃদয় ততই বিমোহিত ও আনন্দিত হত। এক্ষেত্রে যদি তাবলীগ জামাত থেকে কোন 
কল্যাণমূলক কাজ হয়, তাহলে কেন তুমি তা অপছন্দ কর? যদি সালাফীদের থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হয়, 
ভাহলে কেন তুমি তা অপছন্দ কর? সালাফী হয়ে যদি তুমি আল্লাহর জন্যই কাজ করতে, তাহলে তুমি সালাফী 
ছাড়া অন্য দলের কোন ব্যক্তি হাদীসের কোন ভাল নির্ভরযোগ্য কিতাব রচনা করলে তুমি তা দেখে খুব 
আনন্দিত হতে । বলতে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এ কিতাব দ্বারা বহু মুসলমানকে উপকৃত করবেন যুবকদের 
ভুমি তা অধ্যয়নে উৎসাহিত করতে । উদার মনে দল ও মতের উধ্র্বে উঠে এ ধরনের আচরণ করা তখনই সম্ভব, 
বখন কেউ আল্লাহর জন্য সবকিছু করে । যখন কেউ দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে। 

“ছক বীধা দলীয় নীতি, দলীয় কৌশল”- এ বিষয়গুলো এমন ক্ষতিকর, যা নিজ দলের বাইরের কোন 
মানুষের প্রশংসায় উজ্জীবিত করে না। চাই তা যতোই ভাল, সৎ ও নেক হোক । 

আমাদের মনের অবস্থা যদি এমনই হয় যে, আমরা নিজ দলীয় কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন দলের 
কার্যক্রমকে পছন্দ না করি; তার প্রচার প্রসারে বাধাদান করি; তাহলে আমি বলব, আমরা আমাদের কৃতকর্মের 
মাধ্যমে এ বাস্তব বিষয়টি প্রমাণ করছি যে, আমরা দীনের বিজয় চাই না। দীনের উন্নতি অগ্রগতি চাই না। 
কারণ, দীন হল এক বিশাল বহমান নদী। এ থেকে বেরিয়ে এসেছে ইখওয়ানুল মুসলিমীন নামক এক শাখা । 
সালাফী নামের এক শাখা । তাবলীগ জামাত নামের এক শাখা । অমুক দল নামের এক শাখা ইত্যাদি আরো বহু 
শাখা এর রয়েছে । এই সকল শাখার সম্পর্ক মূলের সাথে রয়েছে। 

এমন অবস্থায় তৃমি চাচ্ছ, দীনের নদীর সকল শাখা শুকিয়ে শেষ হয়ে যাক আর একমাত্র তোমার শাখাটি 
প্রবাহমান থাকুক। কেউ যদি তোমাকে এসে বলে, তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আপনার কী মতামত? তারা 
অত্যন্ত ভাল লোক। অত্যন্ত ভাল কাজ করছে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে 
বিভিন্ন মসজিদে । সাধারণ মানুষকে হাত ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে আসে । কালিমা শিখায়, নামায শিখায়, 
ইসলামী আকীদা ও আদব শিক্ষা দেয়। এদের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? আপনি সোজা তাকে বলে দিলেন, 
না না, ওদের নিকট যেও না। তুমি কি তোমার জিহাদী বাই“আতের কথা ভুলে গেছ? 

ভাই, একটু ভেবে দেখ । বিজয় আল্লাহর হাতে । তিনিই তো বিজয় দান করবেন। কেন তুমি তাকে একটি 
ভাল কাজ থেকে বিরত রাখছ। ইসলামের আদর্শ এটা নয়। সকল ভাল কাজের সমর্থন ও সহযোগিতা 
ইসলামের কাম্য_। 

কেউ যদি তাদের সাথে দাওয়াতের কাজে যায়, তাহলে একজন নামাযের পর ঘোষণা করবে, দীন ও 
ঈমানের আলোচনা হবে, সবাই বসবেন। তারপর সবাই মিলেমিশে বসল। একজন উম্মী হয়ত দাড়িয়ে কিছু 
ৰলল, এভাবে দু'সপ্তাহ তাদের সাথে মসজিদে মসজিদে কাটিয়ে দিল। হয়ত এ দিনগুলোতে সে শুধুমাত্র দুটি 
কালিমাই শিখতে পেরেছে। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, কী খবর? এভাবে সময় নষ্ট করছ কেন? কোন 
নির্ভরযোগ্য কিতাব ক্রয় করে তা থেকে দীনের তত্ব শিখে নিচ্ছ না কেন? সে তার উত্তরে বলছে, ভাই আমি তো 
বরকতের আশায় তাদের সাথে আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“আল্লাহর কোন ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলে ও'তা অধ্যয়ন করলে 
তাদের উপর সাকিনা হেদয় প্রশান্তি) অবতীর্ণ হতে থাকে, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে আর 
ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখে । অতঃপর আল্লাহ তাঁআলা ফেরেশতাদের নিয়ে তাদের আলোচনা 
করেন।” 

ভাই! আমি তো জীবনে এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না। এই কথাগুলো, এই বিশ্বাসগুলো আজ আমাদের 
মধ্যে থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এটা বড় দুঃখের কথা, ভীষণ কষ্টের কথা । আমরা এমন হতে দিতে পারি না। 

ভাইয়েরা আমার! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আরেকটি কথা অবশ্যই মনে রাখবে, প্রত্যেক দলের 
কর্মীদের তরবিয়ত দরকার । আত্মশুদ্ধি বা দীক্ষা দরকার । প্রত্যেক দলের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সহানুভূতি দরকার। যে কোন একটি ইসলামী দলের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা দরকার । কিন্তু অবশ্যই মনে 
রাখবে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করবে । কখনো দলের ইবাদত করবে না। 

কিছু লোকের মাযহাবী বাড়াবাড়ির কারণে আমরা আফগান ভাইদের থেকে কী কষ্টই না পাচ্ছি, তাকি 
ভেবে দেখেছ? কান্দাহার প্রদেশে এখনো আরব মুজাহিদরা প্রবেশ করতে পারছে না। কেন? একটি ফতওয়াই 
এর কারণ। সেখানের কন্টরপন্থীরা ফতওয়া দিয়েছে, আরবদের থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নেয়া ও তাদের 
রণক্ষেত্রসমূহে প্রবেশের সুযোগ দেয়া বৈধ নয়। কারণ, তারা হানাফী মাযহাবকে নিঃশেষ করে সেখানে ওহাবী 
মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । মাযহাবী গৌড়ামি তাদের এ পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে। 

দলীয় গৌড়ামি মাযহাবী গৌড়ামির মতই ক্ষতিকর। এসব গোৌড়ামির ফলে মুসলমানদের মাঝে হিংসা- 
বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। চিন্তার জগতে বিচ্ছিন্রতাসহ বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে । ইবাদতে ইখলাস নসীব হয় না। 
শুধুমাত্র দলীয় লোকদের ছাড়া আর কাউকে মহব্বত করার তাওফীক হয় না। অন্য কারো জন্য কল্যাণকামিতার 
মনোভাবও সৃষ্টি হয় না। তাই বলছি, যে কোন দলের সাথে মিশে কাজ কর। তবে সর্বদা সচেতন থাকবে, 
তোমার হৃদয় যেন দলের পূজা না করে। গোটা বিশ্বের মুসলমানদের খেদমতের জন্য তোমার হৃদয় উন্মুখ 
থাকতে হবে। 

আমার নিকট একজন এসে বলল, দেখলেন তো, এরা তাবলীগের নামে কী শুরু করেছে! এরা মানুষকে 
জিহাদের দিকে ডাকে না। জিহাদের জন্য উদ্দ্ধ করে না। আরেকজন বলল, এরা রাজনীতি করে না, রাজনীতি 
করাকে পছন্দও করে না। 

আমি বললাম, আরে ভাই! এরা তো এ কাজটা করছে যে, হোটেলে কিংবা চায়ের দোকানে নেশাগ্রস্ত মদ্যপ 
লোকগুলোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসছে। কালিমা শিখাচ্ছে, নামায শিখাচ্ছে। বেশ 
তাহলে তুমিও তাদের নিকট যাও। তাদেরকে জিহাদের পথে নিয়ে আস। 

একবার আমাদের ক্যাম্পে কিছু আরব তাবলীগের দাওয়াত নিয়ে এল। ভাই মুসান্না ও ইলিয়াসও তাদের 
সাথে ছিল। আমাদের বুঝাতে এল । আমরাও তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম । পরিশেষে তারা আমাদের সাথে 
রয়ে গেল। জিহাদে শরীক হল। বিশ্বাস কর, তারা যা করছে, তা কখনোই বক্রু দৃষ্টিতে দেখার নয়। তারা 
ইসলামের বিরাট খেদমত করছে। ইসলামী জগতে তারা বহু কল্যাণকর কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রত্যেক দলে 
কিছু না কিছু ক্রুটি আছে। তুমি দোষগুলোই শুধু দেখলে তো হবে না। গুণগুলোও দেখতে হবে । বর্তমান যুগের 
সালাফীরা বেশ গৌড়া। কিন্তু তারাও তো ইসলামের খেদমত করছে । তারা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মেধাকে 
কুসংস্কার থেকে মুক্ত করছে। আমরা উনুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শাইখ 
নাসিরুদ্দীন আলবানীর অবদানকে কখনো ভুলব না। তারই কারণে আমি আকীদা-বিশ্বাসে সালাফী । তবুও কিছু 
লোক আছে, তারা শাইখ ইবনে বায বা অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আরবদের নিকট গিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা কথা 
বলে। আমি নাকি আফগান জিহাদে সালাফীদের বিরুদ্ধে কাজ করছি। আমি অমুক অমুক সালাফী দলগুলোকে 
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অপছন্দ করছি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলি, তোমরা ইবনে রায় রনির তারার ব্রিক বাজরা! 
অন্যদের নিকট আমার বিরুদ্ধে যত খুশি দোষ বল। এসব বিষয় নিয়ে আমি কম ভাবি। আল্লাহর দরবারে আমি 
মুসলিম ও প্রিয় বান্দা হতে পারলেই চলবে । 

একবার হজ্জে গিয়ে শাইখ ইবনে বাযের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন । 
আমাকে দেখেই বললেন, অনেকে তোমার প্রশংসা করে, অনেকে আবার দোষারোপ করে। এর কারণ কি? 
আমি বললাম, আপনি কি জানেন, আমি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একজন সদস্য? তিনি বললেন, হ্যা আমি তা 
জানি। আমি বললাম, কিন্তু আল্লাহর কসম করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আপনার পার্থিব সম্পদের 
কিয়দাংশও কখনো গ্রহণ করার ইচ্ছে করেছি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, 
ভবিষ্যতেও আপনার সম্পদের কোন কিছুতেই আমি লোভ করব না। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্্ষ্টির প্রত্যাশায়ই 
আপনার সাথে কথা বলছি। তার সাথে দেখা করার পূর্বে আমি চিন্তা করেছি, ইবনে বায রাগ করলে বা অসন্তুষ্ট 
থাকলে তাতে আমার কী হবে! ইবনে বায থেকে তো আমার প্রত্যাশার কিছু নেই। 

মনের এই ভাবনার উত্তরে মন আমাকে বলেছে, তবে তুমি একজন সৎ ও ভাল লোককে দাওয়াত থেকে 
কেন বঞ্চিত করেছ। তাই আমি শাইখ ইবনে বাকে বললাম, আমি ইখওয়ানের একজন সদস্য হওয়া সত্তেও 
আমি কিন্তু ইখওয়ানের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আপনার সমপর্যায়ের মনে করি না। ইখওয়ানের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের চেয়ে আমি আপনাকে বেশি মহব্বত করি, ভালবাসি । কারণ, আমি মনে করি, আপনি তাদের চেয়ে 
অনেক বেশি ইসলামের খেদমত করছেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি যে সালাফী আকীদার প্রচার 
করছেন, আমি আপনার সাথে পরিচিত হবার দশ বছর আগে থেকে সেই আকীদায় বিশ্বাসী । এটা আমাদের 
নিকট নতুন কিছু নয়। 

তবে আমি এই সালাফী আকীদাকে জিহাদের বাজারে পণ্য বানাতে চাইনি । কেন আপনারা এই আকীদাকে 
রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্য আমার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন? সালাফী আকীদা আমার আকীদা । আর আমি 
বিশ্বাস করি, মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেককে পরকালে মুক্তি পেতে হলে এ আকীদাই পোষণ করতে হবে। 
কিন্তু এই আকীদাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে এ কথা বলা যে, সবাইকে কথিত সালাফী আকীদায় বিশ্বাসী হতে 
হবে। সালাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, এটা সংকীর্ণতা। 

তারপর আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি আমার নিকট আমার পিতামাতার চেয়ে 
বেশি প্রিয়। আর বাস্তবেও তাই। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, আপনি বহু কল্যাণকর কাজ করছেন। আপনার 
মাঝে ইখলাস আছে। আপনার মাঝে মুসলমানদের উপকারের নির্মল প্রেরণা রয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন 
মুসলিম এলাকা পাওয়া যাবে না, যেখানে ইবনে বাষের সাহায্যের হাত পৌছেনি। 

ইবনে বায এক মহান ব্যক্তি। সালাফী আকীদায় বিশ্বাসী হলেও দলীয় সংকীর্ণতা তার মাঝে নেই। 
সালাফীদের নোংরা রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন না। তার মেধা ইসলামী, তার হৃদয় ইসলামী, তার প্রাণ 
ইসলামী । তাই যেখানেই ইসলাম আছে, তিনিও সেখানে আছেন। তিনি ইসলামকে ভালবাসেন। ইসলাম 
ইখওয়ানদের মাঝে থাকলে তিনি ইখওয়ানদের ভালবাসবেন। অন্য কারো মাঝে ইসলাম থাকলে তিনি তাদেরও 
ভালবাসবেন। 

সিরিয়ায় জিহাদ শুরু হল। তিনি সেখানে গেলেন। সবকিছু সচক্ষে দেখলেন। তারপর ফিরে এসে ফতওয়া 
দিলেন, যাকাতের সম্পদ ও অন্যান্য দান জমা করে সিরিয়ার জিহাদের জন্য ব্যয় করা বৈধ। 

তিনি শুনলেন, আফগানিস্তানে জিহাদ চলছে। তিনি দেরি করলেন না। ফতওয়া দিলেন, আফগানিস্তানের 
জিহাদ ফান্ডে যাকাত বা অন্যান্য দান প্রদান করা বৈধ। যদি শুনেন, দুনিয়ার কোন প্রান্তে মুসলমান জনগোষ্ঠী 
নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে, তাহলে সেই শাসকের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়ে দেন। তিনি আল্লাহর সন্তষ্টি ও রাসূলের 
অনুসরণেই বেশি ব্যস্ত ও অস্থির । সালাফী নামের কোন দলের সাথে তার কোন অন্ধ সম্পর্ক নেই। 
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কিছু লোক আছে, তারা সালাফী মতবাদকে রাজনৈতিক দলের রূপ দিতে চায়। তাদের দলের সদস্য যে 
হবে, সে আখেরাতে নাজাত পাবে আর যে কথিত সালাফী দলের অন্তর্ভূক্ত নয়, সে তার আকীদায় ভ্রান্ত। তার 
ধ্বংস অনিবার্য । তারা কারণে-অকারণে ইবনে বাষের নিকট ছুটে যায়। ইবনে উসাইমীনের নিকট ছুটে যায়। 
একবার তাদের একদল লোক আমার নিকট এসে বলল, শুনতে পেলাম, আপনি নাকি বলেন, সৌদি শাইখরা 
হায়েয ও নেফাসের শাইখ | আমি বললাম, এ কথা বলে আপনারা কাদের বুঝাতে চাচ্ছেন। তারা বলল, যেমন 
শাইখ ইবনে বায, শাইখ ইবনে উসাইমীন। 

আমি বললাম, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! শাইখ ইবনে বায ও শাইখ ইবনে উসাইমীন 
সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো 'বের হবে না। কোন আলিম সম্পর্কে এ ধরনের কথা কখনো 
বলেছি বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আর এ শাইখদ্বয় সম্পর্কে বলা তো একেবারেই অসম্ভব । আমি এদের অন্ত 

অন্তঃস্থল থেকে মহব্বত করি, শ্রদ্ধা করি। 
মধ্যে তাদের নিকট গিয়ে বলতাম, আপনারা কেবল মৃত ব্যক্তিদের ও কবরের শিরক সম্পর্কে আলোচনা করেন। 
জীবিতদের শিরক সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন না। সাইয়েদ বাদাবী ও তার কবর ছাড়া তো আর কোন 
কথাই আপনাদের বলতে দেখি না। যদি সাইয়েদ বাদাবীর হাফেজ আসাদের মত পুলিশ বাহিনী ও ক্ষমতা 
থাকত, তাহলে তার সম্পর্কে আপনারা টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারতেন না। 

হাফেজ আসাদের সেনাশক্তি আছে। ক্ষমতা আছে। তার দেশে সে মুসলমানদের ও ইসলামকে হত্যা 
করছে। তার সম্পর্কে তো কোন কর্মসূচী আপনারা নিচ্ছেন না? 

তাই বলছিলাম, তরবিয়ত ও দীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে! দলবদ্ধ হয়ে থাকারও প্রয়োজন রয়েছে। তবে 
দলবদ্ধ হব আল্লাহর ইবাদত করার ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য । আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দলের ইবাদত করার 
জন্য নয়। বর্তমান সময়ে এটাই হল বড় মুসীবত। এ কারণেই আমাদের ভাল আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 

তুমি যদি কোন দলের কাউকে জিজ্ঞেস কর, ভাই! অমুক ব্যক্তি কেমন? বলবে, আরে রাখুন তার কথা! 
তার এই অবজ্ঞার কারণ, সে-তার দলের লোক নয়। হোক না সে যতই যোগ্য, যতই প্রতিভাবান । ইসলামের 
নামে যে সব দল কাজ করছে, তাদের এখন এই একই চরিক্র, তারা তাদের দলীয় লোকদের ছাড়া অন্য কারো 
কল্যাণ কামনা করে না। 

বেশ ভাল কথা। আমি তাহলে জিজ্ঞেস করতে চাই, পৃথিবীতে তোমার দলের কতজন লোক আছে? 
মুসলমানের সংখ্যা এক হাজার মিলিয়ন। এদের সবার জন্যই তো তোমাকে কল্যাণকামী হতে হবে। এদের 
মাঝেই তো দীনের প্রচার-প্রসারের মেহনত করতে হবে। সে হিসেবে শতকরা কতজন হবে, যারা তোমার 
দলভুক্ত নয়? তাদের অবস্থা কী হবে? 
সমালোচনার বাইরে রাখেনি। হয় তাদের ব্যাপারে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করবে। না হয় অনৈসলামিক কোন 
দলের সাথে তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচার করবে । জিজ্ঞেস করবে, তুরস্কের হিজবুস সালাম সম্পর্কে 
তোমার মতামত কী? বলবে, এরা অমুক দলের এজেন্ট । জিজ্ঞেস করবে, মাসুমী দলের কথা ৷ বলবে, তারাও 
তাগুতের এজেন্ট । ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও ঠিক এ একই উত্তর দিবে। মুসলিম 
উম্মাহর মাঝে যে দলই কাজ করছে, জনগণকে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত করছে, তাদের সম্পর্কে একটা 
সন্দেহমূলক কথা ছড়িয়ে দিবে । বলবে, অমুক দলে প্রবেশ করলে তোমার দীন নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার মন-মস্তি 
ক্ক বিগড়ে যাবে। অথচ তারা একটুও ভেবে দেখছে না যে, সে সত্যকে অপছন্দ করছে, কল্যাণকে অপছন্দ 
করছে। এ যুগে মানুষের অবস্থা মশা-মাছির মত হয়ে গেছে। এরা নর্দমা-আবর্জনার মাঝেই ডিম দিতে 
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ভালবাসে । যদি একটি মাছিকে ধরে এনে কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখ, তাহলে দেখবে ওটা মরে গেছে। 
ভাল জায়গায় ওরা বেঁচে থাকতে পারে না। তার হৃদযন্ত্র অসুস্থ হয়ে যায়। সে বাদুরের মত অন্ধকারে থাকাকে 
পছন্দ করে। এমন মানুষের সাথে চলাফেরা করে তারা সর্বদা মিথ্যা বলছে, পরচর্চা করছে। 

ভাইয়েরা! এটা ইসলাম নয়। ইসলাম এমন নয়। যদি তুমি কোন দলের কর্মী হও, তাহলে তোমার দলের 
লোক ছাড়া অন্য কারো উপকার করবে না, অন্য কারো কল্যাণ কামনা করবে না, এটা কখনো ইসলাম হতে 
পারে না। আল্লাহ তা“আলা বলেন- 

35145524০46) 500 554700$ 

“আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আমার রবের রহমতের ধেন-সম্পদের) ভান্ডারের মালিক হতে, তাহলে 
খরচ হবার ভয়ে তোমরা তা জমা করে রেখে দিতে ।” (সূরা ইসরা : ১০০) 

যদি আসমান ও যমীনের সকল ধন ভাণ্ডার যার হাতে থাকত, তাহলে সে তার দলের মাঝেই বিতরণ 
করত । পৃথিবীর কোন সীমিত এলাকায় তা বিতরণ করত | যেমন জর্ডান, মিশর দেখতে তাদের দলের হয়তো 
দু'হাজার লোক নামায পড়ে, তাহলে বাকি লোকদের অবস্থা কী হবে? তারা কী তাহলে কাফির? আমরা কী 
তাদের হত্যা করব? তাদের ধ্বংস করে দেব? ইসলাম কি আমাদের এরূপ শিক্ষা দিয়েছে? কোথায় সেই 
ভ্রাতৃত্বোধ! হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, “এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই।” চাই সে ইন্দোনেশিয়ার 
হোক । চাই সে জাপানী হোক । চাই সে মিসরী হোক। চাই সে আমার দলের হোক । চাই অন্য দলের হোক । 

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাও, বিশ্বব্যাপী 
ইসলামী খেলাফতের আহবান জানাচ্ছ। মুসলিম জাতিকে এক জাতি বানাতে চাচ্ছ; অথচ তোমাদের দলের 
সদস্য মাত্র পাচশত জন। এমন অবস্থায় যদি তোমরা পরস্পরকে মেনে নিতে না পার অথবা অপর 
পাচশতজনকে মেনে নিতে না পার, যারা তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযারী কাজ করে যাচ্ছে। পার্থক্য শুধু 
তারা অন্য দলভুক্ত, তাহলে তোমরা কীভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবে? মেনে নিলাম, তোমাদের ও 
তোমাদের সমমনাদের সংখ্যা দীড়াবে দু'হাজার বা পাচ হাজার; কিন্তু তোমাদের মধ্যকার অবস্থা কত কঠিন, 
কত অসহনীয়। এক দলের লোক অপর দলের লোককে দেখলে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়। আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেন- 

“তারা প্রথর দৃষ্টিতে আপনাকে ফেলে দিতে চায়।” 

তোমাদের মজলিসগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়নে আহুত হলেও তাতে অপর দলের লোকদের 
গীবতের আলোচনাই বেশী হয়। ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মঠ কর্মীর দোষচর্চাই বেশী হয়। বলা হয়, সে 
এমন কথা কেন বলল? এমন কাজ কেন করল? ইত্যাদি ইত্যাদি । 

হায় আফসোস! এ ধরনের দলে অংশ গ্রহণ করো না। অন্যথায় তুমি তোমার অনিষ্ঠতা থেকে তোমাকে, 
ইসলামকে ও মুসলমানদেরকে বাচাতে পারবে না। ইসলামের নামে তোমার এই কর্মকাণ্ড মুসীবত হয়ে 
দাড়াবে। বিষের ন্যায় এটা মানুষের ক্ষতি করে। যদি ইসলামের নামে কিছু করতেই হয়, তাহলে মুহাম্মদ - 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসলামের জন্য কাজ কর । সে ইসলাম 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 
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এ ইসলাম কিন্তু তোমার দলীয় ইসলাম নয়। এ ইসলাম গোটা মানবজাতির ইসলাম । এ ইসলাম গোটা 


জগতের জন্য রহমতস্বরূপ ইসলাম । তাই তোমাকে উদার হতে হবে। যারাই কল্যাণের কাজ করবে, ইসলামের 
কাজ করবে, তাদের ভালবাসতে হবে । 


১১৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

একজন সালাফী । তার কাজ হল, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস খুঁজে বের করা ও তদানুযায়ী আমল করা । 
আমরা তাকে স্বাগত জানাব । বলব, সহীহ হাদীসগুলো খুঁজে বের করে আপনি মুসলিম জাতির এক বিরাট 
শূন্যতাকে পূরণ করলেন। কেউ তাবলীগের কাজে আত্মনিমগ্ন- তাকে বলব, মাশা-আল্লাহ, আপনি আল্লাহর এক 
মহান হুকুম পালনে তৎপর রয়েছেন। আমর-বিল-মা“রূফ-এর কাজে আছেন। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে কত 
. পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিচ্ছেন। বেনামাযীকে নামাযী বানাচ্ছেন। মানুষকে ইসলামমূখী করছেন। আল্লাহ 
তাআলা আপনার কাজে বরকত দিন। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ভাইয়েরা অনৈসলামিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
লড়ছে। জানমাল কুরবানী করছে। নির্যাতন-নিপীড়নের মুখোমুখী হচ্ছে। তুমি বল, আল্লাহ তাদের উত্তম 
বিনিময় দান করুন। তারা ইসলাম ও মুসলমানের এক বিরাট শৃন্যতাকে পূরণ করছে। তারা শয়তানের 
উরে বকে লিন ভর সিরা ইহা বারও রর নিহিত অরিন 
অবিচল রাখুন । 

এভাবে তোমাকে সকল কল্যাণময় কাজকে কবুল করে নিতে হবে। সবাইকে স্বীকার করে নেয়ার 
মানসিকতা তোমার মাঝে থাকতে হবে । এমন যেন না হয়, তোমার দল থেকে যা হবে, তা-ই গ্রহণ করবে আর 
অন্যরা যা করবে, তা প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহর নূর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দাও। তোমার উদ্দেশ্য হবে, 
মুসলমানের প্রত্যেকটি ঘর যেন আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়ে যায়। কার বাতি দ্বারা তা আলোকিত হল, তা 
তোমার দেখার বিষয় নয়। মানুষের হৃদয় যেন আলোকিত হয়ে যায়। কার সংস্পর্শে আলোকিত হল, তা দেখার 
বিষয় নয়। 

বলছিলাম, ইসলামের জন্য যে কাজ হবে, তা শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। তাই আল্লাহকে সন্তরষ্ট 
করার নামে কোন দলে প্রবেশ করে দলের নীতি ও ফলা অনুযায়ী কাজ করা আর, আন্নাহপ্রদত্ত নীতিমালা 
ত্যাগ করা কিছুতেই ঠিক নয়। 
. আমি অনেক যুবককে দেখেছি, পীচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করে। নামাযে কী খুশু-খুজু। মুখ 
জুড়ে চমৎকার দাড়ি শোভা পাচ্ছে। কোন মজলিসে পরচর্চা-গীবত হলে সাথে সাথে সে মজলিস ত্যাগ করবে। 
ধূমপান করবে না। সিনেমা দেখে না। যদি শোনে যে, অমুক কাজ হারাম, তবে তা পরিহার করে। শুনেছে 
জামাতে নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তাই ফজরের নামাযেও জামাতে এসে শরীক হয়। এ ধরনের 
যুবকদের দেখেছি, ইসলামী হুকুমাত কায়েমের নামে উজ্জীবিত হয়ে কোন দলে প্রবেশ করেছে। এরপর 
একমাস যেতে না যেতেই তার মাঝে পরিবর্তন এসে গেছে। দেখেছি, নিয়মিত জামাতে শরীক হয় না। দাড়ি 
মুণ্িয়ে ফেলে । ধূমপান করে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাউকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, এ যুবকটির মাঝে হঠাৎ 
এমন পরিবর্তন দেখা দিল কেন? উত্তর পেলাম, সে একটি ইসলামী দলের সদস্য হয়েছে । আর আমার সম্পর্কে 
বলছে, আমি অমুকের এজেন্ট। জিজ্ঞেস করলাম, দাড়ি মুগ্তিয়ে ফেলল কেন? উত্তর পেলাম, যেন গুপ্তচররা তাকে 
চিনতে না পারে যে, সে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। তার যুক্তি, ইসলামে দাড়ি রাখা সুন্নত। তাই 
ইসলামের স্বার্থে ওয়াজিব আদায় করার জন্য সুন্নতকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে। আচ্ছা, ধূমপান করছে 
কেন? উত্তর পেলাম, ধূমপান করা হারাম নয়। এ হল আমাদের ইসলামের নামে রাজনীতির হাল-হকিকত। এক 
দল লোকের ইসলাম-ঘ্রীতির চালচিত্র। হায়! যদি সে এ ধরনের ইসলামী রাজনীতিতে না যেত, যদি কোন 
দলের খপ্পরে না পড়ত, তাহলে তার ফিতরত, তার স্বভাব-চরিত্র ও ইখলাস ঠিক থাকত । হে আল্লাহ! আমাদের 
ইসলামের নামে এ ধরনের অনৈসলামিক কাজ থেকে রক্ষা করুন। দলীয় খেয়ালী নীতি বর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত 
নীতির উপর চলার তাওফীক দান করুন। 

একদা জর্দানের বাদশাহ হুসাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন। 
আমি গেলাম না। দ্বিতীয়দিন ইসলামী শরী“আ বিভাগের এক ছাত্র জানতে চাইল, বাদশাহ আপনাদের সাথে কী 


তাফসীরে সূরা তওবা ১১৭ 
বললেন। তাকে বললাম, আমি এ ধরনের সাক্ষাতানুষ্ঠানে যাই না। সে ছাত্রটি সরল প্রকৃতির ছিল। কোন দলের 
সাথে তার কখনো উষ্ণ সম্পর্ক ছিল না। এখনো নেই। সে এক দলীয় ছাত্রের নিকট গিয়ে বলল, তুমি তো 
প্রায়ই বল, ইখওয়ানুল মুসলিমীন বিদেশী অপশক্তির এজেন্ট। অথচ এই তো আবুল্লাহ আযযাম, যিনি 
ইখওয়ানের সক্রিয় সদস্য। তিনি তো বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে গেলেন না! তোমরা কিভাবে বল, 
এরা বিদেশী অপশক্তির এজেন্ট? | 

তার কথায় কিন্তু দলীয় ছাত্রটি দমে যায়নি। সে কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল, আরে তুমি এসবের কি বুঝবে। 
তুমি তো জান না, রাতেই তিনি ও ইখওয়ানের নেতা মুহাম্মদ বাদশাহ হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে 
গিয়েছেন। ভেবে দেখ, কী নিচু তাদের মন-মানসিকতা! অথচ কথাটা সর্বেব মিথ্যা । এ ধরনের জঘন্য অপবাদ 
চাপিয়ে দিয়ে হলেও তাদের বিজয়ী হতে হবে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। 

আলহামদুলিল্লাহ । বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র আমাকে ভালবাসত | গভীর শ্রদ্ধা করত । আমার কথা পছন্দ 
করত। আমি প্রায়ই তাদের আকর্ষণীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে বলতাম। যেমন “বর্তমান মুসলিম 
বিশ্বের সমস্যা ও তার সমাধান । এ ধরনের বিষয়গ্তলোতে ছাত্ররা অত্যন্ত আগ্হ দেখাত। উৎসাহবোধ করত। 
আমিও ক্লাসে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম । 'প্লায়ুযুদ্ধ ও মুসলিম দেশগুলোর সমস্যা" নিয়ে আলোচনা 
করতাম । উন্মুক্ত আলোচনা হত । মনখোলা আলোচনা হত। সবাই এ ধরনের আলোচনা পছন্দ করত। 

একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এক বৃক্ষের ছায়াতলে বসে ছাত্ররা আড্ডা দিচছিল। তখন তাদের একজন 
আমার প্রশংসা করল। কিন্তু দলীয় এক ছাত্র আমার প্রশংসা সহ্য করতে পারল না। সে তাকে বলল, আরে 
তিনি তো বাদশাহ হুসাইনের এজেন্ট । তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কিভাবে? সে বলল, এই তো কিছুদিন আগে 
সে বাদশাহ হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। বাদশাহ তাকে পাঁচশ' দিনার দিয়েছেন। এ ছাত্রের ভাগিনা 
সেখানে উপস্থিত ছিল । সে প্রতিবাদ করে বলল, “মামা! এমন বলা কি হারাম নয়? আপনি তো দেখছি, মানুষের 
গোশত খাচ্ছেন।' দলীয় সেই ছাত্রটি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তার ভাগিনাকে চড় মারল । বলল, চুপ কর। এসব তুই 
বুঝবি না। 

আমারও এক ভাগিনা সেখানে উপস্থিত ছিল। দলীয় ছাত্রটি জানত না, সে সেখানে উপস্থিত আছে। সে 
ছিল আবূ উরদার আপন ভাই। সে প্রতিবাদ করে বলল, এ ধরনের কথা তো এই মাত্র শুধু তোমার থেকে 
শুনলাম। এর আগে তো এ ধরনের কথা কেউ বলেনি, শুনিওনি। তার এ কথা শুনে দলীয় ছাত্রটি চরম ব্ব্িত 
অবস্থায় পড়ে গেল। 

মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, কুধারণা সৃষ্টি করা ও মিথ্যাচার করাই কি তাহলে এই 
ধরনের তথাকথিত ইসলামী দলের কাজ! 

আরেকটি ঘটনা বলছি। সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ)-কে ফাঁসি দেয়া হল। তখন জামালুদ্দীন নাসেরের সমর্থক 
এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সাধারণ মানুষ তাকে ফাঁসি দেয়ায় দারুণ দুঃখিত ও মর্মাহত হল। এই লোকটি তখন 
সাইয়্যেদ কুতুবের প্রতি অপবাদ আরোপ করে মানুষকে তার প্রতি ক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বলল, আমি সাইয়্যেদ 
কুতুবের স্ত্রীকে দেখেছি, সে মাথার কাপড় ফেলে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে। তার পায়ের গোছা পর্যন্ত দেখা 
যাচ্ছিল। তার কথা শুনে এক যুবক বলল, ভাই! তুমি কি স্বচক্ষে তা দেখেছ? লোকটি বলল, আমি কায়রোতে 
লেখাপড়া করেছি, আমি দেখব না! আমি নিজ চোখে তা দেখেছি। 

যুবক তখন বলল, ভাইয়েরা! আপনারা সাক্ষী থাকুন। সাইয়্যেদ কুতুব বিয়েই করেননি । যুবকের একথা 
শুনে লোকটি দারুণ লজ্জা পেল। মাথানত করে চলে গেল। 

তাই বলছি, ভাইয়েরা! সর্বদা সতর্ক থেকো । তোমরা ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছ। কল্যাণ ও ভাল 
কিছু যেখানেই পাবে তা বরণ করে নেবে। তুচছ মনে করে অগ্রাহ্য করবে না। না জেনে কারো সম্পর্কে কিছু 
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বলো না। যা বলবে সত্য বলবে । জেনেশুনে বলবে । মানুষের সুখ্যাতি ও সুনাম নষ্ট করার চিন্তা করবে না। আর 
নিজেকে অন্যের পাপের বোঝা বহন করার জন্য প্রস্তত করো না। 

মনে রাখবে, আমাদের অবস্থা যেন শয়তানের মত না হয়। শয়তান মাঝে মাঝে সত্য বলে। আমাদের 
অবস্থা যেন এমন না হয় যে, আমরাও মাঝে মাঝে সত্য বলি আর প্রায়ই মিথ্যা বলি। 

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্মাম হযরত আবু হুরায়রা রোঃ)-কে বাইতুল মালের কিছু 
সম্পদ প্রহরা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। রাতে আবু হুরায়রা (রাঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তি এসে তা থেকে মুঠি 
ভরে ভরে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে ধরে ফেললেন। লোকটি তার দারিদ্ব্যের ও ছেলে- 
সন্তানের আধিক্যের কথা বললে আবু হুরায়রা রোঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। 

সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীর খবর কি? 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তার দারিদ্র্যের ও সন্তান-সন্ততির আধিক্যের কথা বলায় তাকে 
ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। সে আবার 
আসবে ।” [ও 

পরদিন রাতেও তা-ই ঘটল। এ ব্যক্তি এসে মুঠি ভরে ভরে খাদ্য নেয়ার সময়-আবৃ হুরায়রা (রাঃ) তাকে 
ধরে ফেললেন। লোকটি আজও অনুনয়-বিনয় করে নিজের প্রয়োজনের কথা বললে আবু হুরায়রা (রাঃ) 
দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। 

সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এ একই কথা বললেন। আর 
বললেন, সে আজ রাতেও আসবে । 
*তৃতীয় রাতে লোকটি এলে আবূ হুরায়রা রোঃ) তাকে ধরে বললেন, আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না, 
তোমাকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করব। 

লোকটি অত্যন্ত বিনয়-ন্ম্র হয়ে বলল, আমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলে আমি আপনাকে কিছু কথা 
শিখিয়ে দিব, যা আপনার বহু উপকারে আসবে। | 

আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, তা কি? 

লোকটি বলল, আপনি বিছানায় গেলে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন 
প্রহরী আপনাকে প্রহরা দেবে । শয়তান কিছুতেই আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। 

আবু হুরায়রা (রাঃ) তখন তাকে ছেড়ে দিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীর খবর কিঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললে রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাছু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
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“শোন শোন হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, কার সাথে এ তিন রাত কথা বলেছ! সে হল শয়তান। সে. 
মহামিথ্যাবাদী হওয়া সত্বেও আজ তোমার সাথে সত্য কথা বলেছে।” 

বলছিলাম, আমাদের চরিত্র যেন শয়তানের মত হয়ে না যায় যে, মাঝে মাঝে সত্য বলব আর শুধুই মিথ্যা 
- বলব। 

ভাইয়েরা আমার! আমাদের ধর্ম পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দিতে ও তা বাস্তবায়ন করতে 
এসেছে । কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ ্ 
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অর্থ : আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়নীতি 

অবতীর্ণ করেছি। যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে । (সূরা হাদীদ : ২৫) 
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ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছে। যদি আমরা মুসলমান 
হয়েও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তা হবে চরম দুঃখের বিষয়। 
দা'য়ীরা হলেন ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের উজ্জ্বল প্রতীক । তাদের থেকেই অন্যরা আমল শিখবে, ঈমান 
শিধবে ও ইনসাফ শিখবে । এ অবস্থায় যদি আমরাই আমাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করতে না পারি, আমার 
কথায় যদি সত্যতা না থাকে, আমল যদি বিশুদ্ধ করতে না পারি, আচার-আচরণ যদি ভদ্র ও পরিশীলিত না হয়, 
ভাহলে কেন দুনিয়াবাসী আমাদের গ্রহণ করবে? এই অবস্থায় যদি আমরা দুনিয়াকে পদানত করি, তাহলে 
জাতিকে আমরা কী দিব? জাতি কোনদিকে অগ্রসর হবে? 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন. 
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অর্থ : হে মু*মিনরা! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। 
তাতে তোমাদের নিজের, তোমাদের পিতামাতার বা নিকটবর্তী আত্ীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও । 
(সূরা নিসা : ১৩৫)। 
তাই তোমাদের বলছি, তোমরা দলবদ্ধ হয়ে ইসলামের জন্য কাজ কর। দলবদ্ধ হয়ে ইসলামী তরবিয়্যত 
লাভ কর। মেধার পরিচর্যা কর। গভীর জ্ঞান অর্জন কর। সাবধান! আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন দলের ইবাদত 
কর না। তোমাদের ইবাদতকে তাগুতের ইবাদতে রূপান্তরিত কর না। এটাই একালের মূর্তিপূজা, প্রতিমা পূজা । 
তোমরা যেন ইসলামের নামে মানুষের হককে নষ্ট না কর। মানুষের গোশত না খাও। মানুষের ইজ্জত পদদলিত 
না কর। দাওয়াতের সময় যেন এসব না কর। ইসলামী আমলের নামে যেন এসব না কর। সুতরাং সতর্ক হও 
হে বন্ধুরা! আল্লাহকে ভয় কর। 
একটি কথা বলছি, যদি তোমার দল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রত্যরী হয়, নিষ্ঠাবান হয়, তবুও একক 
চেষ্টায় তোমার দল কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবে না। কোন দল বা কোন জামাত কিন্তু একক 
চেষ্টায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবে না। অবশ্যই অন্যান্য ভাল নেককার লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা 
নিতে হবে। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন, দু'আ ও মুজাহাদা ইত্যাদির বিনিময়েই কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইসলামী দলের কম্ীদের এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দীনদার বুষুর্ণদের উপেক্ষা করা 
তাদের ভূল হবে। তারা কোন দল করে না বটে, তবে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ইবাদত-গুজার। এদের দু'আ 
নিতে হবে । সম্মান করতে হবে । তবেই সাফল্য আসবে। 
প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা এখন যে দলে আছ, সে দল একা কিন্তু আফগানিস্তানের হাজারো সমস্যার 
একটিরও ষোলআনা সমাধান দিতে পারবে না। তাই মানুষকে কল্যাণ থেকে বিরত রেখো না। নিজেকেও 
কল্যাণ থেকে বিরত রেখো না। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তা তোমার দলের প্রোথাম নয়। তোমার দলের কর্মসূচি নয়। 
একটি উপমা দিচ্ছি। ইসহাক ফারহান, যার আলোচনা ইতোপূর্বে করেছি। তিনি বলেন, আমাকে শিক্ষা 
মন্ত্রণালয়ের দায়িতৃ দেয়া হলে আমি ইচ্ছা করলাম, শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শবাদী লোকদের নিয়োগ করব। যোগ্য 
ও দায়িতৃশীল লোকদেরই যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করব । তাই প্রথমে আমি যে দলে যুক্ত ছিলাম, তার প্রতি দৃষ্টি 
ফেললাম। তা হল ইখওয়ানুল মুসলিমীন। আমি ইখওয়ানের যোগ্য লোকদের নিয়োগ দিলাম। কিন্তু তাতে 
প্রয়োজনের সামান্যই পূরণ হল। তারপর তাবলীগী, তাহরীরী, সালাফীদের থেকেও লোক নিয়োগ করলাম। 
তবুও প্রয়োজনের দশ ভাগের এক ভাগও পূরণ হল না। তারপর নির্দেশ দিলাম, যারা নামায আদায় করে, 
তাদের নিয়ে এস। তাতেও হল না। তারপর নির্দেশ দিলাম, যারা শুক্রবারে জুমার নামায আদায় করে, তাদের 
হলেও নিয়ে এস। | 


১২০ ূ তাফসীরে সূরা তওবা 

এবার ভেবে দেখ, রাষ্ত্রীয় ব্যবস্থাপনায় একটি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মেটাতে গিয়েই আমাদের হিমশিম খেতে 
হয়েছে। আর যদি আমরা দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ফেলি, তাহলে কীভাবে তা সামাল দেব। কোন 
একটি দলের দ্বারা কি তা সম্ভব। মোটেও না। গোটা দেশবাসীকে নিয়ে, প্রত্যেক দলের যোগ্য লোকদের নিয়েই 
ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে। : 

এমতাবস্থায় তুমি কীভাবে তোমার একশ' বিশ বা দেড়শ" লোকের দল নিয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম 
করতে চাও! তোমার জীবনের বিশটি বছর ইসলামী দলের সাথে কাটিয়ে দিলে। অথচ তুমি এখনও আমল 
বিশুদ্ধ করতে পারলে না। তোমার আমল মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরুপ ধারণার সৃষ্টি করে চলেছে। 
কল্যাণের উৎসকে শুকিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ইসলামী প্রত্যেকটি কাজের বিরুদ্ধেই তোমার অসতর্ক জিহ্বা 
পরিচালিত করছ। কোন আলিমকেই অপবাদ না দিয়ে বা তার সম্পর্কে মিথ্যা না বলে ক্ষান্ত হওনি। শুধুমাত্র 
তোমার দলের কারণে অন্যসব দা'য়ীকে তিরস্কার করেছ, ব্যঙ্গ করেছ। অথচ একবারও কি ভেবে দেখেছ, 
তোমার দল মুসলমানদের সাগর সমান অভাবের এক ফৌটাও পুরণ করতে পারবে কি না? 

ভাইয়েরা! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আমল কর। ইখলাসের সাথে কর। ইসলামী দলের সাথে সংযুক্ত 
থাক। তবে মনে রেখো, কখনো কোন দলের অন্ধভক্তে পরিণত হইয়ো না। তাহলে তোমাদের ইবাদত আল্লাহর 
জন্য না হয়ে দলের জন্য হবে। তোমাদের চেষ্টা-মুজাহাদা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য না হয়ে দলের 
নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হবে, যা কল্যাণের চেয়ে বেশি অকল্যাণ বয়ে আনবে । আল্লাহর জন্যই 
নিজেদেরকে উদার হতে হবে। 

সাবধান! আবার বলছি, সাবধান! আল্লাহকে সন্তষ্ট করার জন্য সব কিছু কর । ইখলাসের সাথে কর। নিয়ত 
ঠিক রেখে কর। আল্লাহ তোমাদের শক্তিশালী করুন। তিনি তোমাদের হাত ধরে ধরে সত্যের পথে, সিরাতে 
মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করুন| আমীন । ছুম্মা আমীন। 
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অর্থ : হে মুমিনগণ! নিঃসন্দেহে চারা জাবাত এ বতসরের পর যেন তারা মসজিদুল 
হারামের নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিন্র্যের আশংকা কর, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিজ 
অনুধহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । তোমরা আহলে কিতাবের এ 
লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তার রাসূল যা 
হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা করজোড়ে 
জিষিয়া প্রদান করে। (সুরা তাওবা : ২৮-২৯) 

সূরা তাওবার উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা“আলা দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন : 

১. মুসলমান আর মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যাওয়ায় কথা ঘোষণা করেছেন। 

২. মুসলমান ও আহলে কিতাবের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সূরা তাওবা অবতীর্ণ হওয়ার পর আরব উপদ্বীপে কোন মুশরিকের 
থাকার অবকাশ ছিল না। হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তারা আরব 
উপদ্ীপ ত্যাগ করে চলে যাবে। আরব উপদ্বীপে যেন কোন মুশরিক থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার অবকাশ না 
থাকে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 

০৯ 5৮০ ও ১৩০ ০০ ০ ০৬৬ এ 

“নিশ্চয় শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে মূর্তিপূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।” 

আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের 
মাধ্যমে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন_ 

০৬০৮ ৮৪ ০১92 5 এ০৬ আত এ তে 

“এ বৎসরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তি বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ 
করতে পারবে না।” 

হিজরতের এই নবম বর্ষই ছিল মুশরিকদের হজ্জ করার শেষ বৎসর । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায়ের পূর্বে বাইতুল্লাহকে পবিত্র করার ইচ্ছে করেছিলেন। তাছাড়া তিনি পূর্ব থেকেই 
অনুভব করছিলেন যে, তীর বিদায়লগ্র ঘনিয়ে আসছে। দশম হিজরীর হজ্জই হয়তো তার জীবনের শেষ হজ্জ 
হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ী খুতবায় বললেন : 
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১২২ তাফসীরে সুরা তওবা 
“হে লোক সকল! তোমরা আমার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোন। হয়তো এ বছরের পর আমি আর 
তোমাদের সাথে এখানে সাক্ষাৎ করতে পাঁরর না।” 
রাসূলের জীবনে শেষ সময় যে ঘনিয়ে আসছে আর এটাই যে তার জীবনে শেষ হজ্জ এটা তিনি জ্বাইল : 
(আঃ)-এর একটি কর্মপদ্ধতি দ্বারাও বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, প্রত্যেক রমযানে জিব্রাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একবার কুরআনের দাওর করতেন। কিন্তু এ বৎসর রমযানে দু'বার 
দাওর করেছিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছিলেন- 
৬৮০১৩ 5১) 9১৩৪ 
“আমার মনে হচ্ছে, আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।” 
তাছাড়া আরো অনেক আলামত ও নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল যে, রাসূলের অন্তিম সময় ঘনিয়ে 
এসেছে। তন্মধ্যে একটি হল সূরা নাসর। আল্লাহ তাআলা অঘতীর্ণ করলেন- 
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নন রর রা 
করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 
_ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী। (সূরা নাসর : ১-৩) 

এ সূরা নাধিল হওয়ার পর কতিপয় সাহাবী বুঝে ফেললেন, এটা রাসূলের ইন্তেকালের প্রথম ইঙ্গিত। 
কেননা, রাসূলের রিসালাতের দায়িতৃ পালন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। 

17571577858 

০02১494১৫৫৬ ৩৫0 

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নি'আমত তোমাদের 
উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম । আর দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম । সূরা মায়েদা : ৩) 

আরেকটি ইঙ্গিত হল, আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবকাশ 
দিয়েছিলেন যে, তিনি দীর্ঘদিন জীবিত থাকার পর তীর ইন্তেকাল হবে বা শীঘ্বই তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। 
রাসূল তখন বলেছিলেন, দীর্ঘদিন জীবিত থাকার পর কী হবে? তাকে বলা হয়েছিল, মৃত্যুবরণ ছাড়া অন্য কোন 
উপায় নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীঘেই জান্নাতে আল্লাহর মিলন কামনা 
করেছিলেন। 

এ সকল আলামত ও ইঙ্গিত দশম হিজরীতেই একের পর এক প্রকাশিত হতে লাগল আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদায় নিতে লাগলেন। ওহুদে গেলেন। শহীদ সাহাবীদের কবর যিয়ারত 
করলেন। প্রায়ই মধ্যরাতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে জান্নাতুল বাকী“তে চলে যেতেন, কবর যিয়ারত করতেন, 
দু'আ করতেন। 

সুতরাং নবম হিজরীর হজ্জ ছিল দশম হিজরীতে রাসূল সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের পূর্ব 
প্রস্তুতি, যে হজ্জে তিনি হজ্জের বিধান হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন। কারণ, এরপর আর তিনি হজ্জ করবেন 
না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের কোন আমল করেই বলতেন- 

(৪৬-০৬০ %13১০ 


“তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের বিধানসমূহ শিখে নাও ।” 


তাফসীরে সূরা তওবা ৃ ১২৩ 
আর আল্লাহ তা'আলা চাইলেন যে, যারা রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন, তারা যেন সবাই তাদের রাসূলকে 
শেষবারের মত দেখে নেন। তাই এ হজ্জে এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে হজ্জ করলেন। তারা রাসূলকে কাছ থেকে দেখলেন । তার কথা শুনলেন। | 
তারপর রাসূল তীর উম্মতকে বিদায় জানালেন, যাদের তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। যাদের নিয়ে 
টিসি 


চর রাতকে ততেরেনজানিন্রান রা 

হিজরতের নবম বর্ষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, এ বৎসরের পর 
আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না, কেউ বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না, তখন আল্লাহ 
তা'আলা জানিয়ে দিলেন, এখনো কিছু হৃদয়ের দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রয়ে গেছে। আরো জানিয়ে দিলেন, 
কতিপয় লোক ভয় পাচ্ছে, তাদের অর্থসংকট দেখা দেবে, খাদ্য সংকট দেখা দেবে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে 
মুসলমানরা আরবে সংখ্যালঘু। তাই মুশরিকদের বাইতুল্লায় আসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে দুটি সংকট দেখা দিবে- 

১. নিরাপত্তার চরম সংকট দেখা দিবে। 

২. অর্থ ও খাদ্য আমদানির পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যাবে। 

7775 77787 
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অর্থ : তারা বলল, যদি আমরা আপনার সাথে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করি, তাহলে আমরা আমাদের 
দেশ হতে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ “হারাম' প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে আমার প্রদত্ত 
রিষিকস্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (সুরা কাসাস : ৫৭) 

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সান্নাম শপথ করে ঘোষণা করলেন-_ 

_ 491 ০905 3 65৪৮ ০১১৮ 501 ০৮ ২5 050 এ 5 

“আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, হাওদায় করে একজন নারী-হীরা থেকে আসবে । তারপর বাইতুল্লাহ 
তাওয়াফ করবে । সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না।” 

আর, অর্থ ও খাদ্য সংকটের সমাধানের ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-_ 

০4১৪১520459 ৮5451 

অর্থ : আর যদি তোমরা দারিন্ব্যের ভয় কর, তাহলে সত্তর আল্লাহ তা'আলা স্থীয় অনুগ্বহে তোমাদের দারিদ্র্য 
দূর করে স্বচ্ছলতা দান করবেন। 

নবম হিজরীতে হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আদী ইবনে হাতেম খ্রিস্টান 
ছিলেন। তার বোন সাফফানা বন্দী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি 
আমার গোত্রের সর্দারের মেয়ে। তিনি ক্ষুধার্তকে আহার দিতেন। বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিতেন। তার কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন 


১২৪ | তাফসীরে সূরা তওবা 

“গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি অপমানজনক পরিস্থিতির শিকার হলে তার প্রতি দয়ার আচরণ কর। ধনী 
সম্পদশালী ব্যক্তি দরিদ্র ও বিস্তহীন হয়ে পড়লে, তার প্রতি দয়ার আচরণ কর। কোন আলিম জাহিলদের মাঝে 
হারিয়ে গেলে তার প্রতি দয়ার আচরণ কর।” 

অনেক আলিমকে দেখা যায়, এমন লোকদের মাঝে সে বাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করছে, যারা মানুষ আর 
বানরের মাঝে পার্থক্য করতে জানে না। তাদের পেলে তাদের সাথেও দয়ার আচরণ করা উচিত। তাদের ভাল 
পরিবেশে থাকার সুযোগ করে দেয়া উচিত। 

মুক্তি পেয়ে সাফফানা তার ভাইয়ের নিকট ফিরে গেল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
আখলাক-চরিত্র, ইসলামের ন্যায়-নীতি ইত্যাদির কথা বর্ণনা করলে তার ভাই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার গলায় একটি ক্রুশ 
ঝুলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তোমার এই মূর্তিটি ফেলে দাও। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তিনি তার ক্রুশটি ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন- 


_6৮ ০৫ ৮৮ 5 &। ৩১১ ০৪৪) ৪৩৯) ১৮১৬ 1-1 
অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় আলিমদেরকে এবং নিরাসক্ত আবিদদেরকে রব হিসাবে 


গ্রহণ করে নিয়েছে । আর মসীহ ইবনে মরিয়মকেও। তখন আদী বিস্মিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা 
তো তাদের ইবাদত করিনি । রাসূল বললেন- 
_-০] ৪১৬ এ ৮৯১০০ ৭১৩৭৫৪০1৮০৮ 5051৮৮1১125 

“হ্যা, তারা তাদের ইবাদত করেছে। হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছে। আর হালালকে তাদের জন্য 
হারাম করেছে। আর তারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে। এটাই তাদের ইবাদত করা, উপাসনা করা ।” 

ইবাদত অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করার ক্ষেত্রে যারা শাসকদের আনুগত্য 
করে আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার ক্ষেত্রে যারা শাসকদের আনুগত্য করে, তারা মূলত 
শাসকদের আনুগত্য করে, শাসকদের ইবাদত করে। আল্লাহর ইবাদত করে না। কেউ যদি শরী“আতের বিধি- 
বিধানের ক্ষেত্রে সন্তষ্টচিত্তে আল্লাহর হুকুম না মেনে শাসকের হুকুম মানে, তাহলে তা কুফরী। এর কারণে 
মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। 

আল্লামা ইবনে.তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন- কেউ যদি বেগানা নারীর দিকে তাকানোকে হালাল বলে, তাহলে 
সে কুফরী করল। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । শরী“আতের একটি নীতি হল- | 
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“যে ব্যক্তি হারামকে হালাল করল, সে কাফের হয়ে গেল আর যে ব্যক্তি হালালকে হারাম করল, সেও 
কাফের হয়ে গেল।” 

তাই যদি কোন শাসক মুসলমানদের জন্য মদ ক্রয়-বিক্রয় ও পানের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে সে 
কাফির হয়ে যায়৷ সে ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। যদি কোন শাসক আইন জারি করে যে, চোরের শাস্তি হল 
চোরকে দু'মাস জেলে বন্দী করে রাখা, তাহলে সে কাফির হয়ে গেল। এ কারণে সে ধর্ম থেকে বের হয়ে 
যাবে । কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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তাফসীরে সূরা তওবা ১২৫ 
ফিকাহ বিশারদ হাকীম বলেন, আল্লাহ তা“আলা চোরের বিধান বর্ণনা করে বলেছেন- 
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অর্থ : তোমরা পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও। 
সুতরাং কেউ যদি এমন আইন করে- | 
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“পুরুষ ও মহিলা চোরকে দু'মাস জেলে বন্দী করে রাখ, চা যাহ 
থেকে বের হয়ে যাবে । মুসলমান থাকবে না ।” 

বিষয়টিকে আমি উদাহরণ দিয়ে আরো স্পষ্ট করছি। যদি কোন শাসক এ হুকুম জারি করে যে, শাওয়াল 
মাসে রোজা রাখতে হবে- রমজানে রাখা যাবে না, তাহলে কি সে কাফির হয়ে যাবে না? নিশ্চয় সে কাফির হয়ে 
যাবে। যদি কোন শাসক এ হুকুম জারি করে, মাগরিবের নামাজ চার রাকাত পড়তে হবে, তাহলে কি সে 
কাফির হবে? নিশ্চয় কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ বুঝে না যে, চোরের শাস্তিকে পরিবর্তন করা এমন পাপ, 
যার কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়। মুসলমান মুসলমান থাকে না। কারণ, নামাযের রাকাতে কম বেশি করা বা 
চোরের শাস্তি পরিবর্তন করা আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে নতুন আইন জারি করার শামিল-তাই তা কুফরী । 

মুসলিম জাতি সর্বপ্রথম এই বিপদের সম্মুখীন হয় ৬৫৬ হিজরীতে । যখন তাতারীরা বাগদাদ পদানত করে 
নেয় এবং হালাকু খান চেঙ্গীস খানের প্রণীত “ইয়াসিক' নামক রাজকীয় বিধান মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে 
দেয়। উলামায়ে কিরাম তার প্রবল বিরোধিতা করলেন। তারা বললেন, যে ব্যক্তি ইয়াসিক এর বিধান অনুযায়ী 
বিচারকার্য পরিচালনা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। যে এই আইনের বিচারালয়ে বিচার চাইতে যাবে, সেও 
কাফির হয়ে যাবে। 

সত্যিই হালাকু খান বুদ্ধিমান ছিল। সে দুটি বিচারালয় কার্যকর রাখল। একটিতে ইয়াসিক অনুযায়ী 
বিচারকার্য পরিচালিত হত । অন্যটিতে কুরআন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হত। 

তাই যারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করত, তারা মুসলমানদের বিচারালয়ে যেত আর যারা 
ইয়াসিক এর বিধান অনুযায়ী বিচার প্রার্থী হত, তারা সেখানে যেত। তবে কাউকে ইয়াসিক এর বিচারালয়ে 
যেতে দেখলে তাকে কাফির বলে ঘোষণা করা হত। 

কিন্তু বর্তমান যুগের ইয়াসিক আরো ভয়াবহ। গোটা ইসলামী বিশ্ব আজ মানব রচিত আইনের থাবায় 
নিম্পেষিত-নিপীড়িত। কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও সমাজতন্ত্র, কোথাও রাজতন্ত্র। কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
পরিচালিত দেশ একটিও নেই। 

বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় আইনের সমস্যাগুলো অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ মুসলমানরা আজ দিশেহারা । তাই 
বলে মুসলমানদের কিছুতেই তা পছন্দ করা যাবে না। হৃদয় থেকে তা ঘৃণা করতে হবে। আল্লাহর নিকট তা 
থেকে পানাহ চাইতে হবে। মুক্তি চাইতে হবে। কুরআনী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা ও জিহাদ করতে 
হবে। 

আমি এ বিষয়টি নিয়ে বহু চিন্তা করেছি যে, কুরআন ও সুন্নাহর আইন ছাড়া যা হচ্ছে, তার বিধান কি? বহু 
ভেবেছি । আনোয়ার সা“আদাতের সময় যখন বেশ কিছু ইসলামী আন্দোলনের কর্মী জেল. থেকে বেরিয়ে এল, 
তখন তাদের অনেকে অন্যসব লোককে কাফির মনে করত। আরেকদল সকল মানুষের ব্যাপারেই বলত, যে 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়বে, সে-ই মুসলমান । অনেকে মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে শর্তারোপ 
করত । তখন বিষয়টি আমাকে দারুণ চিন্তায় ফেলল। তাদের একদলকে দেখতাম, মসজিদে নামায পড়ে না। 
বিষয়টি একটি ফেতনার রূপ ধারণ করল। 


১২৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

এ বিষয়টির সূরপাত হয় শাকরী মুস্ফাকে কেন্দ্র রে তাকফীরের মাসআালাকে কেন্দ্র করে আনোমার 
সাদাত তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তাকফীরের মাসআলা হল, এ ধরনের বিশ্বাস করা যে, কেউ যদি তার দলে 
না আসে, সে কাফির । অবশ্য এ মাসআলার ভিত্তির সূত্র হল- 
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“যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলে না, সেও কাফির। আর যে কাফিরের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ 
করে, সেও কাফির।” 

কারারুদ্ধ যুবকরা ওস্তাদ হুযাইফী রেহঃ)-এর নিরুট এসে বলল, আবদুন নাসের কি কাফির হয়ে গেছে? 
তিনি বললেন, আমি তাকে কাফির বলি বা না বলি তাতে লাভ কি? ওস্তাদ হুযাইফী স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। 
চাতুর্ষের আশ্রয় নিলেন। এতে যুবকরা ক্ষেপে গেল। তারা ওন্তাদ হুযাইফীকে কাফির বলে প্রচার করল একদল 
তাকে ত্যাগ করল। তার পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিল। ্‌ 

জেল থেকে বের হওয়ার পর তারা আমার নিকট আসত । জিজ্ঞেস করত, আবদুন নাসের সম্পর্কে আপনার 
মত কি? সে কি কাফির নয়? আর আনোয়ার সাদাত? সেও কি কাফির নয়? আর হুযাইফী সম্পর্কে আপনার মত 
রি ছিলি ভোকামিহে বাহির বলেনা! তাহলে কি ডিনি কাফির হবেন সাঃ ভারা? এধরনের আমারি 
আমাকে জর্জরিত করত। 

একদিন বরসুবক দশজন নিরিউভীসিতী নিজে পালন তোমা লিলাওী 
মুস্তফাকে পেয়ে বসল। তার কথাবার্তা ও মতাদর্শে সে বিমুগ্ধ হল। সে প্রায়ই আমার নিকট এসে ইফতার 
করত। আমি তখন কায়রোতে ছিলাম। একদিন শাকরী মুস্তফার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে আমার নিকট এল। 
বিভিন্ন কথাবার্তা হল। নামাযের সময় হল। দেখলাম, সে আমার পেছনে নামায আদায় করতে ইতস্তত করছে। 
আমি তখন বললাম, এসো আজ তুমি ইমাম হও। আমরা তোমার পেছনে নামা আদায় করি। আরেক দিন 
ঠিক এমন অবস্থা হল । আমি তখন তাকে বললাম, সত্যি করে বলতো, আমার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? সে 
বলল, স্পষ্ট করে বলব? আমি বললাম, হ্যা, স্পষ্ট বল। সে বলল, আমি আপনাকে কাফির মনে করি । আমি 
বললাম, কেন? কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে তোমার এ ধারণা । সে বলল, আপনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের 
একজন সদস্য, তাই। সে বলল, ইখওয়ানের সবাই কাফির । আমি বললাম, কেন? সে বলল, কারণ, তারা 
কাফির হুযাইফীকে কাফির মনে করে না। 

আমি তার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলাম। বললাম, বেশ, তাহলে শোন, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহঃ) অলসতা করে নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) 
বলেছেন-_ তাকে কাফির বলা যাবে না। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেছেন- তাকে কাফের বলা 
যাবে। তারা মতবিরোধ করেছেন। তবে একে অপরকে কাফির বলেননি । | 

সুবহানাল্লাহ! সাথে সাথে সে বলে ওঠল, আমি যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে ইমাম শাফেয়ী রেহঃ)-এর 
সাথে ঝগড়া করতাম। যদি তিনি তাকে কাফির না বলতেন, তাহলে আমি তাকে কাফির বলতাম । আমি 
বললাম, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আমি বললাম, বেশ, তাহলে চলে যাও। তোমার সাথে আর 
কোন কথা নেই। শাকনী মুস্তফা চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে সেও জেলে গেল। পনের বছর তার জেল 
হল। 

অল্প জ্ঞান ও দুঃসাহসিকতার কারণে তারা যুবকদের হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পেরেছে। স্পষ্টবাদিতাই 
তাদের প্রধান পুঁজি। তাদের অবস্থা খারেজীদের মত। নিজের মতে তারা অটল আর তা ব্যক্ত করতে 
স্পষ্টবাদী। গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তোমার মতামত কি? বলে 
আপনি কথা আরো সংক্ষিপ্ত করুন। বলুন, আনোয়ার সাদাত সম্পর্কে তোমার মতামত কি? শুনে নেন, 
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_ আনোয়ার সাদাত কাফির । যারা তাকে সহায়তা করে, তারাও কাফির। যারা তার নেতৃত্ চাকরি করছে, তারাও 
কাফির। গোয়েন্দারা প্রথমবারে বুঝে ফেলে তার মতাদর্শ কি? তাদের এই দুঃসাহসিকতাই উচ্ছল যুবকদের 
আকর্ষণ করেছে। শুকনো ঘাসে আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবেই দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়েছে। 

বিষয়টি আমাকে দারুণ ভাবে ভাবিয়ে তুলল। আমি এ ব্যাপারে পড়াশোনা শুরু করলাম। ভাবতেই পারছি 
না, এটা কেমন কথা । একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের পেছনে নামায পড়তে চায় না। আরেকজনের 
সাথে ইফতার করতে চায় না। এ কেমন কথা! অজ্ঞতা, অন্ধত্‌ তাদের ধ্বংস করছে, পতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে। 

হ্যা, তবে মিসরে বেশ কিছু যুবক এমনও আছে, যারা যেকোন বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে খুব চিন্তা-ভাবনা 
করে । কথায় কথায় তারা কাউকে কাফের বলে না। 

পড়াশোনা ও গবেষণা করে অবশেষে আমি একটি সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলাম । যার সংক্ষিপ্তসার হল- 

১. যে শাসক কুরআম-সুম্নাহ তথা শরী'আতের বিধি-বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান জারি বরে, সে 
কাফির। সে মুসলমান থাকবে না। কারণ, সে এ ব্যক্তির ন্যায়, যে নামাযে পরিবর্তন করে। ঢা 

২. ইসলামের বিপরীত আইন প্রণেতা কাফির । ইসলাম ধর্ম থেকে সে বের হয়ে গেছে। সে যদি নামায- 
রোযা পালন করে, তবুও সে কাফির। কারণ, সে হালালকে হারাম করেছে আর হারামকে হালাল করেছে। 
যেমন- যিনা আমাদের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধানে বৈধ রাখা হয়েছে । কোন নারী যদি যিনা করে, তবে তাকে শাস্তি 
দেয়া হয় না। হ্যা, যদি সে স্বামীর গৃহে যিনা করে, তবে শাস্তি দেয়া হবে। আবার স্বামী যদি যিনা করে, তবে 
তারেও শাস্তি দেয়া হয় না। প্রচলিত আইনে প্রাইভেট গাড়িগুলো নাকি চলন্ত বাড়ির মত। তাই কোন নর-নারী 
যদি গাড়িতে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে পুলিশ তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। হ্যা, যদি নারী সাহায্যের 
জন্য ডাকে, তবে পুলিশ যাবে। এ জন্যই শাইখ নজীবুল্লাহ মুতিয়ী বলেছিলেন, “এটা কি কোন সভ্য লোকদের 
রচিত আইন, না বেশ্যাদের রচিত আইন, আমি তা বুঝতে পারছি না।“ 

মোটকথা, যে বিচারক বা আইনবেস্তারা এ ধরনের আইন প্রণয়ন করে এবং সে মতে বিচার কার্য পরিচালনা 
করে, সে বা তারা কাফির । আর, এরা ইসলামের বহির্ভূত হয়ে যাবে। 

৩. যে সব বিচারক অন্যের রচিত ইসলাম বিরোধী আইন অনুযায়ী বিচার করে, তারা কাফির হবে না। 
কারণ, তারা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করছে আইন রচনা করছে না। তবে কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরী“আতের 
আইনের খেলাফ আইন প্রয়োগ করার কারণে গুনাহগার হবে । এমন চাকরি করা হারাম । বেতন হারাম । এই 
লোকের মাঝে আর মদের দোকানে মদ বিক্রেতার মাঝে পার্থক্য নেই। তবে মদের দোকানে মদ বিক্রি করা ও 
সুদী ব্যাংকের চাকুরি করা, অনৈসলামিক বিচারালয়ে বিচারপতি হওয়ার চেয়ে একটু নিম্ন পর্যায়ের । তার চাকুরি 
হারাম, তার বেতনও হারাম। এমন পরিস্থিতিতে তার থেকে এক লোকমা খাবার খাওয়াও তোমার জন্য বৈধ নয় । 

হ্যা, যদি সে পৈতৃক সম্পদ পেয়ে থাকে আর তার সম্পদ ও পৈতৃক সম্পদ মিশে গেছে বা তার পৈতৃক 
সূত্রে প্রাপ্ত জমি আছে, যা চাষাবাদ করে বা বাগান আছে, যাতে ফল ফলে, তাহলে তার থেকে খাওয়া যায়। 
মনে করবে, তুমি তার হালাল সম্পদ থেকে খাচ্ছ। 

এ ধরনের বিচারকরা ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে না। ফাসিকের পর্যায়ে এসে দীড়াবে। কারণ, সে 
হারাম কাজ করছে। তবে তার জন্য শর্ত হল, এ কাজকে ঘৃণা করতে হবে। আর যদি সে সেই আইনকে 
ভালবাসে, তাহলে সে কেন, যে-ই শরী“আতের আইনের খেলাফ আইনকে মনে-প্রাণে ভালবাসবে, উত্তম ভাববে, 
সে কাফের হয়ে যাবে। 

8. একজন বলল, আমরা সমস্যায় পড়ে উকিলের নিকট যাই। আমি বললাম, ওকালতি হারাম । তখন 
একজন নেককার ব্যক্তি দীড়িয়ে বলল, ভাই! আমি তো উকিল । বিষয়টি শরী“আ বিভাগের শিক্ষকদের থেকে 
জেনে আমাকে বলবেন। আমি তখন জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। পরে আমি তাদের থেকে বিষয়টি জানতে 
চাইলে তারা বললেন, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ওকালতি করা বৈধ । 
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উর নিন উকিল হানার যার বিধান প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে ভিন্ন। 

দ্বিতীয় শর্ত- উকিলের এ বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, তার মকেলের দাবি শরী“আতসম্মত। 

তৃতীয় শর্ত- উকিল নিযুক্ত হওয়ার পর বিচারকার্য চলাকালীন অবস্থায় যদি উকিল জানতে পারে যে, তার 
মকেল অন্যায় ও মিথ্যা দাবি করছে, তাহলে তখনই উকিলকে তার মক্ধেল ত্যাগ করতে হবে। 

তারা আমাকে এই সমাধান জানাল। কিন্তু আমার মনে এখনো এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে আছে যে, মানব রচিত 
এ আইনের আওতায় ওকালতি করা হারাম । আমি এ বথা স্বীকার করি যে, তাদের মাঝে আমার চেয়েও বিজ্ঞ 
ব্যক্তি আছেন। তবুও আমার ধারণা, বর্তমানের এ ওকালতি হারাম । 

€. বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়নকারী মজলিস আছে । যাকে পার্লামেন্ট, টিবি রি শত 
অভিহিত করা হয়। 

আবদুন নাসেরের আমলে বলা হত, পার্লামেন্ট ভবনের দুটি দরজা আছে। এক দরজায় লেখা আছে, 
সংসদ সদস্যের প্রবেশ পথ। অন্য দরজায় লেখা আছে শ্রোতাদের প্রবেশ পথ। এক সাহসী ব্যক্তি বলেছে, 
একবার আমি শ্রোতাদের পথ দিয়ে পার্লামেন্টে প্রবেশ করলাম । হাটতে হাটতে দেখি, আমি আরেক দরজা 
দিয়ে অন্য এক পথে এসে পৌছেছি। 

আমাদের দেশে পার্লামেন্ট হল খেলার স্থান। হাশেম রেফায়ী তার ডায়েরিতে এক চমৎকার কবিতা 
লিখেছেন । কবিতাটি হল- 
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“এই তো সংসদ সদস্যদের পুতুল, যেমনে চায় নাচায়। দলের ইচ্ছা ছাড়া তারা মুখ পর্যন্ত খুলতে পারে না। 

নিশ্চয়ই আমরা জানি যে, তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে, আপনি কথা বলার ইচ্ছে করলে যেন তারা হাত 
তালি দেয়। আপনার পূর্বেও জুলুম অবারিত ছিল, আর এখন তা আপনার হাতে পড়ে সুশৃঙ্খল হয়েছে।” 

পার্লামেন্টের কোন অধিকার নেই আইন প্রণয়নে ইসলামের বিরোধিতা করার। যদি কোন পার্লামেন্ট সদস্য 
ইসলামবিরোধী কোন আইনে একমত পোষণ করে, তাহলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে । তাই অবশ্যই 
তাকে তার বিরোধিতা করতে হবে । আর যদি বিরোধিতা না করে। বরং চুপ থাকে, তাহলে সে মুনাফিক। এ 
ধরনের অবস্থায়ও ইসলামে তার কোন স্থান নেই। কেননা, তখন পার্লামেন্ট আইন রচনাকারী সংস্থা হয়ে যাবে, 
আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা থাকবে না। 

৬. আর পার্লামেন্ট সম্পর্কে আমার মতে সাধারণ মানুষের বিধান হল, যদি কেউ এসব আইন-কানুনে সন্তুষ্ট 
না থাকে, তাহলে আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে, তার কোন গুনাহ হবে না। হ্যা, যদি তার উপর কেউ 
জুলুম করে আর সে জুলুম থেকে বাচার জন্য আদালতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহলে সে কি 
আদালতে যাবে, না যাবে না? 

এ ব্যাপারে সাইয়্যেদ কুতুব মনে করতেন, নিজের হক ছেড়ে দেয়া এবং আদালতে না যাওয়াই উত্তম। 
তবে আমার মত হল, নিজের অধিকার আদায়ে যদি অন্য কোন পথ ও পন্থা না থাকে, তাহলে যদি কেউ 
আদালতের শরণাপন্ন হয়, তাহলে আশা করা যায়, সে গুনাহগার হবে না। 

দীর্ঘ পড়াশোনার পর আমি এ কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি। 

আমাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে যোগদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে বলেছিলাম, যদি 
রাষ্ট্রীয় কার্ধাবলি সর্বদা নজরে রাখার জন্য, রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও পার্লামেন্ট সদস্যদের মাঝে 


তাফসীরে সূরা তওবা ১২৯ 
মনের দাওয়াত পৌছে দেয়ার প্রেরণায় কেউ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে 
আমার মতে তাতে কোন দোষ নেই। তবে মন্ত্রী হওয়াতে আপত্তি আছে। কারণ, মন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় বিধানাবলি বাস্ত 
স্বকফিত করে, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর ভাল-মন্দ তাদের উপরে বর্তায়, এরাই হয় এর জিম্মাদার। 
আর পার্লামেন্টের সদস্যগণ রাষ্ট্রের সঠিক অবস্থার পর্যবেক্ষক মাত্র । পালমমেন্ট সদস্যগণ পার্লামেন্টে স্বাধীন 
বক্তব্য দানের অধিকার রাখেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রীগণ দায়বদ্ধ । 

ঈমানী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্লামেন্টে যোগদান করার কথা জিজ্ঞেস করা হলে 
ৰলেছিলাম, না, এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে যোগদান উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তাহলে সবই ভেস্তে 
সাবে। কারণ, আমরা আজ এমন এক সমাজ ব্যবস্থার মাঝে বসবাস করছি, যার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হল 
ইউরোপ । তাদের সকল নিয়ম-কানুন আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য । এমন অবস্থায় যদি রাষ্ট্রের পক্ষ 
থেকে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়, আর সে পার্লামেন্টে দূরভিসন্ধিমূলক তোমার 
ব্যাপারে জঘন্য আপত্তি তুলে এবং দাবি করে, তুমি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ, ঘুষ খেয়েছ, চুরি করেছ 
ইত্যাদি ইত্যাদি । এবং তোমার ব্যাপারে তদন্ত ও বিচারের দাবি করে, তাহলে তুমি অসহায়ের মত সব যন্ত্রণা 
হজম করতে বাধ্য হবে। এতে ইসলামী আন্দোলনের প্রচুর ক্ষতির আশংকা রয়েছে। 

ঠিক তখন এক ব্যক্তি দীড়িয়ে আমার কথার ফীকে বলে উঠল, শাইখ! যদি অবস্থা সত্যই এমন জটিল হয়, 
তাহলে দাওয়াতের ইচ্ছায় পার্লামেন্টে যোগদান করাতেই বা কতটুকু উপকার হবে? আমার তো মনে হয়, 
কোনই উপকার হবে না। 

উত্তরে বলেছিলাম, আমরা আজ এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে ইসলাম শেষ হয়ে যাচ্ছে, 
মুসলমানরা আজ মূক হয়ে আছে। বাকশক্তি থাকা সত্বেও কিছুই তাদের বলার নেই। রেডিও-টিভি ইত্যাদি 
সরকারি প্রচার মাধ্যমগ্ুলো থেকে আজ ইসলামের কথা প্রচার হয় না। এমন অবস্থায় আমরা যদি পালারমেন্টে 
যোগদান করে সেখানেও সত্যের বাণী উচ্চারণ না করি, জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার না করি, তাহলে তো 
আমরা সবই হারালাম। এটা আমার নিজস্ব অভিমত । তা ভুলও হতে পারে, আবার সঠিকও হতে পারে। শুদ্ধ 
হলে প্রথমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারপর আমার পক্ষ থেকে হবে। আর ভুল হলে আমার ও শয়তানের পক্ষ 
থেকে মনে করবে । তবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি আমাদের চোখের সামনে সত্যকে সত্যরূপে 
উত্তাসিত করবেন এবং তদানুযায়ী চলার তাওফীক দান করবেন আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে বুঝার ও তা থেকে 
বাচার তাওফীক দান করবেন। 

জনৈক মুজাহিদ আমাকে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বললাম, আমি 
তাকে কাফির বলতে পারি না। তিনি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক কাজও 
করছেন। কিন্তু একা একা কী করবেন আর কতটুকুই বা করবেন। তার পাশে তো পাপাচারী ও দুষ্টু লোকে 
ভরা- যারা কুফরী কাজে ডুবে আছে। ভাল লোকের ভাল কাজকে তারা সহ্য করতে পারে না। তিনি তো 
সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। এ ধরনের লোকদের আমি কাফির বলব কোন যুক্তিতে । 

একজন প্রশ্ন করল, তাহলে কি তাকে উত্তম শাসক বলা যায়? না, তাকে উত্তম শাসকও আমি বলব না। 
তাকে আমি বলব, মন্দের ভাল। তিনি তো এমন ব্যক্তি, আফগান জিহাদের পক্ষে তার একা থাকাই যথেষ্ট । 
তিনি মুজাহিদদের যাতায়াতের সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যদি তার স্থানে ভুন্টো সাহেব হত, তাহলে সব 
কিছুই পণ্ড করে দিত। আফগান মুজাহিদদের সাফল্য বর্তমান পর্যায়ে পৌছতে ব্যর্থ হত। আফগানীরাও আযাদী 
অর্জনে ব্যর্থ হত। 

জনৈক ব্যক্তি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বা আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো কর 
বিভাগে চাকুরি করি। তবে আমার কারণে মানুষের উপর জুলুম কম হয়। আমি অল্প কর আরোপ করি আর 


৯-ক 


১৩০ তাফসীরে সূরা তওবা 
অন্যরা অকারণে সীমাতিরিক্ত কর আদায় করে । তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার স্থানেই থাক। তাহলে 
মুসলমানদের ওপর জুলুম কিছুটা কম হবে। তাই বলছিলাম, এ ধরনের মানুষের উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য 
কিছুটা সুবিধা দান করে । তাদের বর্তমানে সাধারণ মানুষেরা কিছুটা সাচ্ছন্দ্যবোধ করে। 

একদা আমার সাথে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদীর সাক্ষাৎ হল, আলোচনা হল । আমরা মন্ত্রীত্‌ নিয়ে 
আলোচনা করছিলাম । আমি বললাম, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য আমাদের দেশে 
মন্ত্রীত্‌ গ্রহণ করা এক বিরাট বিপদ । তিনি আমার কথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, না, না, এটা কেমন 
কথা। আমরা তো হিন্দুস্তানে হিন্দু পুলিশের গুলি থেকে বাচার জন্য একজন মুসলমান পুলিশ অফিসারের 
তালাশে থাকি । যখন মুসলমানদের হত্যার নির্দেশ আসে, তখন একজন মুসলমান পুলিশ অফিসার পেলে 
আমরা দারুণ খুশি হই। অতঃপর তিনি বললেন, এসব ব্যাপারে তোমরা এতবেশি বাড়াবাড়ি কর না। এ হল 
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)-এর মতামত । তিনি তো এ সময়ের এক মহান ব্যক্তিত্ব । 

আমি আবার আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে বলেছিলেন- 
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নিয়েছে। আর এটা তাদের ইবাদত করা ।” 

আমি এ বিষয়টির প্রতি সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাচ্ছি। কেননা, এটা দীন ও আকীদার সমস্যা, 
কোন রাজনৈতিক সমস্যা নয়। যে সব লোক কবর স্পর্শ করা, মৃতদের ওসীলা গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 
মাথা ঘামান, আমি তাদের বলব, ভাইয়েরা! মৃতদের শিরক নিয়ে এত মাথা না ঘামিয়ে জীবিতদের শিরক নিয়ে 
মাথা ঘামাও। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাবে না, সে কবরে গিয়ে কোন পাথর স্পর্শ করছে। শিক্ষিত লোক, সে 
ধার্মিক হোক বা না হোক, সে কবরে যাবে না, কবর ছুঁয়েও দেখবে না। সে জানে, ওতে কোন ফায়দা নেই। 
সুতরাং জীবিতদের শিরকের ব্যাপারে তোমরা ভাব। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। আর তা হল, আল্লাহ প্রদত্ত 
বিধান ছাড়া মানবরচিত বিধান মতে রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে- এসব নিয়ে ভাব। খোদাদ্রোহীরা যে শিরকের 
বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোল । 

আমি বলতাম, তোমরা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী আর সাইয়্যেদ নদর্ভীর আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছ। 
অথচ হাফেজ আসাদ আর গাদ্দাফীকে নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা-ফিকির নেই। কোন কর্মসূচি নেই। এসব 
তাগুত আজ আল্লাহর বিধানকে পশ্চাতে ফেলে নিজেদের বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। মানুষকে তা 
মানতে বাধ্য করছে। এরা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে ইলাহ দাবি করছে না বটে, তবে কাজে-কর্মে তারা ইলাহ 
সেজে বসেছে। আজ পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক মানুষই তা অনুধাবন করতে পারছে, বুঝতে পারছে। অধিকাংশ 
মানুষই তা বুঝতে পারছে না। তারা নব্য তাগুতদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে। তাদের রচিত বিধান মানুষের 
মাঝে প্রয়োগের চেষ্টা করছে। বিপদে আপদে দুঃখে-সুখে সর্বাবস্থায় তারা এসব তাগুতের সাথে আছে। অথচ 
তারা বুঝতে পারছে না যে, তারা কুফরীর সাথে বন্ধতু করে আছে এবং কুফরীর-ই পূৃ*পোষক হয়ে জীবন 
কাটাচ্ছে। অথচ আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান মেনে নেয়া কুফরী- যা মানুষকে 
ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এসব আকীদা-বিশ্বাসের সমস্যা । এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। 

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) যখন দেখলেন, হালাকু খান চেঙ্গীস খানের প্রণীত 'ইয়াসিক' নামক রাজকীয় 
বিধান মুসলিম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তখন তিনি ইয়াসিক নামক রাজকীয় বিধানটি আগাগোড়া 
অধ্যয়ন করার পর “আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখলেন, এ বিধান ইসলাম, ইহুদী ও 
খরিস্টধর্ম থেকে নেয়া হয়েছে। যেমনভাবে আজ আমাদের মাঝে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধানসমূহের কিয়দাংশ নেয়া 

৯-খ 


তাফসীরে সুরা তওবা ১৩১ 
হয়েছে ইসলাম থেকে, কিয়দাংশ নেয়া হয়েছে ইহুদী ও খ্রিস্টধর্ম থেকে, কিয়দাংশ নেয়া হয়েছে প্রাচীন 
রোমানদের বিধান থেকে । তারপর এটা এক নতুন ধর্মের রূপ ধারণ করেছে। তার নাম নেপোলিয়নের ধর্ম 
অথচ শরী“আতের স্পষ্ট বিধান হলো- 
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_ একর্ভ এ 97440 ১4১50 ০০ 272 
রিবন ররর 
পরিত্যাগ করে অন্য কোন রহিত জীবন বিধান তথা ইহুদী ও খিস্টধর্মের নিকট বিচার প্রার্থনা করল, সে কাফির 
হয়ে গেল।” 
সুতরাং কেউ যদি ইসলামের বিধান ত্যাগ করে হালাকু খান বা চেঙ্গিস খান প্রণীত বিধানের নিকট বিচার 
প্রার্থনা করে, তাহলে তার কী হুকুম হবে? নিশ্চয় সে কাফির হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লামা তাইমিয়া (রহঃ) 
এঁ তাতারীদের কাফির সাব্যস্ত করেছেন, যারা রোজা রাখে, নামায পড়ে, কিন্তু বিচার-প্রার্থনা করে চেঙ্গীসী - 
বিচারালয়ে। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এসব কবিলার লোকদেরও কাফির হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, যারা কবীলার 
আঞ্চলিক প্রচলিত বিধানের আলোকে বিচার-প্রার্থনা করে। 
তাতারীরা নামায-রোযা শুরু করে দিলে মুসলমানরা যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কুষ্ঠাবোধ করতে 
লাগল, তখন ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন- 
_ ১৩০৬ ভা ৯ ০পএ ১6৮ 9১৪) ৬ 
“যদি তোমরা আমাকে এমন অবস্থায় তাতারীদের মাঝে দেখতে পাও, যখন আমার মাথার উপর কুরআন 
রয়েছে, তবুও তোমরা আমাকে নির্দিধায় হত্যা কর।” 
অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠাবোধ 
করো না। আর যারা তাতারীদের পক্ষাবলম্বন করবে, তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে কুগ্ঠাবোধ করো না। 
কারণ, তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ত্যাগ করে মানবরচিত বিধানের অনুসরণ করছে । মানবরচিত বিধান থেকেই 
জীবন সমস্যার সমাধান গ্রহণের চেষ্টা করছে।” 
আমরা আবার আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রোঃ) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে আছেন। ঠিক তখন একজন লোক এল, দারিদ্র্যের 
অভিযোগ করল। আরেকজন লোক এসে পথে ডাকাতির অভিযোগ করল। এ অবস্থায় আদী ইবনে হাতেম 
তাঈ-এর মনটা বিষগ্ন হয়ে গেল। ভাবতে লাগলেন, এটা আবার কেমন ধর্ম গ্রহণ করলাম, এর সবাই দরিদ্র । 
শহরে কোন নিরাপত্তাই তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না। 
আসলে এরা ছিল আরবের এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যারা বাহ্যিক অবস্থা, নিরাপত্তা, সচ্ছলতা ও উঁচু মর্যাদা 
ইত্যাদিকেই বেশি পছন্দ করত। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর দিকে ফিরে তাকালেন। 
77 
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“আদী! তুমি কি হীরা (স্থানের নাম) চিন? আদী (রাঃ) বললেন, নাম শুনেছি, তবে সেখানে যাইনি। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি দীর্ঘায়ু পাও, তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে, হীরা 
থেকে নারীরা আসবে । তারা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে, আর তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।” 


১৩২ তাফসীরে সূরা তওবা 

আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে দারুণ 
বিস্মিত হলাম । ভাবলাম, কেমন করে এমন হতে পারে! এরা তো অসচ্ছলতার কারণে, দুঃব-দুরদ্শীর কারণে 
এক দেরহামের জন্য মানুষদের হত্যা করছে! আমি বিস্মিত হয়ে বললাম- 
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“দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মহিলারা গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে 
না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমার দীর্ঘায়ু হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি কিসরার 
পুঞ্জিভূত সম্পদ করায়ত্ত করবে। আদী বলল, কিসরা ইবনে হুরমুজের সম্পদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, হ্যা, কিসরা ইবনে হুরমুজ। তুমি অবশ্যই তার পুষঞ্তিভৃত সম্পদ অধিকার করবে, তারপর তা 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে। যদি তোমার দীর্ঘায়ু হয়, তাহলে তুমি দেখবে, মানুষ মুষ্ঠিভরা স্বর্ণ বা রুপা নিয়ে 
অভাবী মানুষকে ডাকবে, ইবির রিনার রগ রিনার নু 
না)।” 
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“আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি মহিলারা হীরা থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ 
করছে। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করছে না। এটা হল প্রথমটি । আর আমি ছিলাম তাদের একজন, যারা 
কিসরার পুঞ্জিভূত সম্পদ করায়ত্ত করেছিল। এটা হল ছ্িতীয়টি। আর যদি তোমরা দীর্ঘায়ু পাও, তাহলে 
তৃতীয়টি দেখতে পারবে, যার সুসংবাদ আবৃল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।” ও 

এরপর উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খিলাফতকাল এল। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদকে 
আফ্রিকায় যাকাতের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন । তিনি যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করার পর মানুষের মাঝে 
এক মাস পর্যন্ত ঘোষণা দিলেন, কারো যাকাতের অর্থের প্রয়োজন হলে যেন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। 
কিন্তু গোটা আফ্রিকার কেউ যাকাতের মাল নিতে এল না খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এ সংবাদ 
পেয়ে নির্দেশ দিলেন, এ অর্থ দিয়ে গোলামদের ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। যে অঞ্চলের যাকাত সে অঞ্চলেই 
খরচ কর। 

আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহ হিফাজতের ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। আর বাইতুল্লাহর অধিবাসীদের 
রিষিকেরও দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন 
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অর্থ : সুতরাং তোমরা এই গৃহের রবের ইবাদত কর, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন আর ভয়ের 
সময় নিরাপত্তা দান করেছেন। 


নিশ্চয় তোমরা শুনেছ যে, সৌদী আরবে বিশাল বিশাল পেট্রোলের খনি পাওয়া গেছে। নিশ্চয় তা আল্লাহ 
তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর বদৌলতে বাইতুল্লাহর খেদমতের জন্য দান করেছেন। 


| তাফসীরে সূরা তওবা ১৩৩ 
ইবরাহীম (আঃ) দু'আ চির ূ 
34685411988 45454045095555868880৩2৬৫ 


রা 


৫ ৫ 


০৫১৮৭ চস 0৮8156401৬৯8৩1 
অর্থ : হে আমাদের রব! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় 
আবাদ করেছি। হে আমার রব! যেন তারা নামায কায়েম করে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফলাদি দ্বারা রিযিক প্রদান করুন। সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। 
(সূরা ইবরাহীম : ৩৭) . 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর বরকতে এখন মক্কায় শীতের ফল থ্ীন্মেও শেষ হয় না। আর গ্রীন্মের 
ফল শীতের মৌসুমেও মক্কায় পাবে। এই যে উন্নতি-অধ্গতি, সেবা, মসৃণ রাস্তাঘাট, মুযদালিফা, মিনা, সুউচ্চ 
মিনার আর ওভারব্বিজের পর ওভারব্রিজ দেখতে পাচ্ছ, এ সব কিছুই হেরেমের বরকতে, বাইতুল্লাহর খেদমতের 
বরকতে। বাইতুল্লাহর খেদমতের জন্যই আল্লাহ তা“আলা অশেষ পেট্রোল দান করেছেন। 
অথচ আজ কি হচ্ছে! যারা হজ্জ করতে বাইতুল্লাহয় আসছে, তারা সৌদী দূতাবাসে একশ' বা দুঁশ' বিয়াল 
প্রদান করছে। তারা এ অর্থ গ্রহণ করে আর বলে, এটা হচ্ছে হজ্জের ট্যাক্স । তারা কি আল্লাহকে ভয় করে না? 
এই যে মিনারগুলো বানিয়েছে, প্রতিটি মিনারের পেছনে তারা লক্ষ লক্ষ রিয়াল খরচ করেছে। হাজীরা হজ্জ করে 
চলে গেলে মন্কা-মীনা ইত্যাদি স্থানগুলোকে পরিষ্কার করে। এর দায়িত্ব দেয়া হয় কোন কোম্পানিকে । আমি 
শুনতে. পেয়েছি, যে ঠিকাদার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করে, সে কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়ে নেয়। আর 
হজ্জের পর মক্কা-মিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য কোম্পানিকে একশ' বিলিয়ন ডলার দেয়া হয়। মনে কর, 
এক মিলিয়ন লোক হজ্জ করেছে। যদি প্রত্যেক হাজী থেকে একশ' ডলারের চেয়েও কম করে নেয়া হয়, 
তাহলেও তা মক্কা-মীনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্রতার খরচের জন্য যথেষ্ট । 
এ চিন্তা আমাদের মাথায় কখনো আসে না। এ ধরনের আলোচনাও করতে চাই না। কিন্তু সত্য প্রকাশের 
জন্য না বলেও পারছি না। 
হজ্জের মৌসুমে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে, তাদের ভাতা দ্িগুণ করে দেয়া হয়। পানি ব্যবস্থাপনার 
জন্যই কয়েক শত মিলিয়ন ব্যয় করা হয়। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও তেমনি ব্যয় করা হয়। স্বাস্থ্য 
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যেসব ডাক্তার হাজীদের চিকিৎসা কাজে লিগ্ত থাকেন, তাদেরকে এক হাজার রিয়াল দেয়া 
হয়। তেমনিভাবে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যেসব পুলিশ, সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক থাকে, তাদের প্রত্যেককে 
প্রতিদিন মূল বেতনের অতিরিক্ত এক হাজার রিয়াল দেয়া হয়। 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পেট্রোল দান করেছেন হেরেম শরীফের হেফাজতের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে 
হজ্জের এই ইবাদতটি মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায় আর মক্কাবাসীদের জন্য যেন রিযিক অব্যাহতভাবে 
বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তোমরা এখন কী দেখছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০৫৪৮৪৬৫গেউেজ্ঞপর্দ 

অর্থ : আমি কি তাদের নিরাপদ হারাম দান করিনি, যেখানে প্রত্যেক বস্ত উপস্থিত করা হয়? 
আমি আজ থেকে ১৯ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৮ সনে হজ্জ করেছি। তখন মুজদালিফায় যাওয়ার পথ ছিল 
বালুকাময়। পথের দু'পাশে বিভিন্ন ধরনের পসরা নিয়ে দোকানিরা বসত। কাপড়-চোপড়, ফল-মূল ইত্যাদি। 
দিনের বেলায় তখন বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা যেত না। প্রচণ্ড গরমে গা পুড়ে যেত। দীড়ানোই সম্ভব হত না। 
কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন শ্বেত-মর্মর পাথরে সে স্থান সঙ্জিত। যতই গরম হোক, এই পাথর গরম 


১৩৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
হবে না। এখন আর মুজদালিফা, মিনা বা আরাফায় হেটে যেতে হয় না। ব্যস, গাড়িতে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই 
যাওয়া যায়। কিন্তু তখন এমন ছিল না। তখন ছিল সর্বত্র বালি আর বালি। 

আমি যখন হজ্জ করেছি, তখন হারাম শরীফ একতলা বিশিষ্ট ছিল। তারপর দু'তলা হল। আর এখন তো 
মুক্ত হাওয়ায় তারাবীর নামায আদায় করা হয়। এটা আল্লাহ তা“আলার এক মহা নি'আমত | 

বাদশাহ সউদের আমলের কথা । তখন বাদশাহর তেমন সম্পদ ছিল না। মুহাম্মদ বিন লাদেন (ওসামা বিন 
লাদেনের পিতা) বললেন, আমি আমার অর্থে মসজিদুল হারাম প্রশস্ত করে দেই এবং রাষ্ট্রীয় খণ হিসেবে তা 
লিখে রাখি। তিনি তাই করলেন। মসজিদুল হারামকে প্রশস্ত করতে লাগলেন এবং রাষ্ত্রীয় খণ হিসেবে তা 
লিপিবদ্ধ করে রাখতে লাগলেন । বাদশাহ ফয়সাল ছিলেন তখন যুবরাজ । তিনি বলতেন, আপনি কোন চিন্তা 
করবেন না। মসজিদুল হারামকে প্রশস্ত করতে থাকুন এবং তার খণ আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রাখুন। আমি 
বাদশাহ হলে সে খণ পরিশোধ করে দিব। 

বাইতুল্লাহর সাথে সাথে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজও তিনি করলেন। এদিকে আল্লাহর অনুগহের 
কথা চিন্তা করুন। বাইতুল্লাহর খেদমত করার জন্য মসজিদে নববীর খেদমত করার জন্য আর হাজীদের 
খেদমত করার জন্য তিনি আমাদের প্রেন্রোল দান করলেন। 

আমাদের পূর্ব পুরুষরা যারা হজ্জ করতে যেতেন, যখন তাদের হাজী বলা হত তার অর্থ হত, ব্যস! তিনি 
এখন পৃত-পবিভ্র হয়ে গেছেন। বাতিল তার নিকটে ঘেষতেও পারবে না। ভাবা হত, হজ্জ থেকে ফিরে আসা 
মানে মৃত্যুর হাত থেকে বেচে আসা । জীবনের আশা ছেড়েই তারা হজ্জে যেতেন। যাওয়ার আগে তারা সবকিছু 
ছেলে-মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে যেতেন । আখেরী অসিয়ত করে তবে যেতেন। 

সে সময় সৌদি আরব ও জর্দানের মাঝামাঝিতে যেসব কবিলা বাস করত, তারা ছিল দুর্বৃত্ত। তারা 
হাজীদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের অর্থ-কড়ি লুটে নিত। দীর্ঘ দিন যাবৎ এ সব চলছিল। 

বাদশাহ আব্দুল আযীয ক্ষমতায় এসে মদীনার পার্শ্ববর্তী সকল গোত্রের লোকদের ডাকলেন। বললেন, 
রান্ত্রীয় আইন তোমাদের অবশ্যই মানতে হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হবে। তারা বলল, আমাদের 
একটি কথা আছে। আপনি আমাদের ভয় দেখাবেন না। দীনের ভয় দেখিয়ে নিরাপত্তা আনা যাবে না। এভাবে 
ভয় দেখিয়ে কাউকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারবেন না। কিন্তু বাদশাহ আব্দুল আযীয তাদের কথায় 
নরম হলেন না। তিনি তাদের তরবারীর ভয় দেখালেন । সেদিন যদি তিনি কঠোর হস্তে তাদের দমন না করতেন 
তাহলে আজও নিরাপদে হজ্জ করা যেত না। 

আগে হজ্জ করতে লাগত ছয় মাস। অথচ এখন ছ'সাত দিনে হজ্জ করা যায়। গত বৎসর আমি আরাফার 
দিন নয়টায় জিদ্দায় পৌছলাম এবং দু'দিনে হজ্জ আদায় করলাম। 

আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 
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অর্থ : হে মুমিনগণ! নিশ্যয় মুশরিকরা নাপাক । সুতরাং এ বৎসরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের 
নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিত্ব্যের ভয় কর, ০০০০০০০০554 
স্বচ্ছলতা দান করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময় । 


উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- জা জোর যারা দারা 
হাজার বলেন, “তাদের মুখের লালা নাপাক । তাদের শরীরের ঘাম নাপাক ।“ 


রঙ 


তাফসীরে সুরা তওবা ১৩৫ 

তিনি বিন্ময় প্রকাশ করে বলেন, আল্লাহ যাদের নাপাক বলেছেন- মানুষ তাদের কীভাবে পাক বলে? 
জল্াহ তা'আলা তাদের নাপাক বলেন আর অনেকে বলে, তাদের ঘাম পাক, মুখের লালা পাক। সুতরাং 
উ35550554 তাহলে 
ম্মপাক মনে করেই তার অঙ্গ ধৌত করতে হবে। 

তেমনিভাবে ঘাম লাগলেও তা ধৌত করতে হবে। 
গু করতে হবে। | | 

তবে চার ইমাম বলেছেন- খ্রিস্টানদের মুখের লালা ও ঘাম নাপাক নয়। তারা বলেন, এই নাপাকী 
শিরকের নাপাকী । সাধারণত আমরা যে নাপাকী বুঝি, 25555 5585 
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অর্থ: নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং এই বতসরের পর মুশরিকরা যেন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী 
নাহয়। 
এ বৎসর অর্থ নবম হিজরীর পর মুশরিকরা মসজিদে হারামে হজ্জ করতে পারবে না। 
মসজিদে হারাম কি? আতা ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, মসজিদ ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গা মসজিদ আর 
ৰাইতুল্লাহ ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গাসমূহ হারাম ও মসজিদ । তাই কেউ যদি হারামের যে কোন স্থানে নামাজ 
গড়তে চায়, মুযদালিফায় পড়ুক বাঁ মিনায় পড়ুক, এক রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাবে। এর কারণ, 


এসব জায়গা হারামের অন্তর্ভক্ত। মক্কার বাড়িঘরগুলোও হারামের মধ্যেই গণ্য হবে । আলী ইবনে আবী রাবাহ 
(রহঃ) এ আয়াত দিয়ে দলীল দেন- 
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অর্থ : মহিমাময় আল্লাহ, যিনি তীর বান্দাকে রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে 
আকসায়। 

সে রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামে ঘুমিয়ে ছিলেন, মসজিদে নয়। তিনি উম্মেহানী 
(রাঃ)-র ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। উম্মেহানী (রাঃ)-এর ঘর মসজিদ নয়। তাহলে তো মন্কা ও তার পার্শ্ববর্তী গোটা 
এলাকা হারাম ও মসজিদ হত। মসজিদে হারামে সম্পাদিত নেক কাজের সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। আবার 
পাপ কাজও গুরুতর হয়। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 
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অর্থ : যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মন্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি আস্বাদন করাব। (সূরা হজ্জ : ২৫) 

তাই সাহাবীদের কেউ কেউ মন্কায় বসবাস করতে ভয় পেতেন । তারা হারাম ছেড়ে পার্খবর্তী কোথাও গিয়ে 
থাকতেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রোঃ)। তিনি তায়েফ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন 

__ ৬৮ ঝি ০৮৪০ উর্গ লিপ] এও ৮০ ৪ ও ০৪০১ 

“আমি এমন শহরে বসবাস করব না, যেখানে অন্যায় ও পাপ কাজ গুরুতর হয় যেমনি পৃণ্যের সওয়াবও 

কহশুণ বেশি হয় ।” 


১৩৬ তাফসীরে সুরা তওবা 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রোঃ)-এর দু'টি তাবু ছিল। হারামে একটি আর হিলে একটি । তিনি স্ত্রীর 
ওপর ক্রুদ্ধ হলে হাত ধরে তাকে হিলের তীবুতে নিয়ে যেতেন। তারপর তাকে গালমন্দ করতেন। ভ€সনা 
করতেন। তারপর যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন, ক্রোধ দূর হয়ে যেত, তখন হারামের তীবুতে ফিরে 
আসতেন । তারা এমন মানুষ ছিলেন যে, প্রতিটি কথা ও কাজ ইসলামের বিধান মত পালন করে জান্নীতের 
প্রত্যাশায় আকুল হয়ে কাদতেন!। আর আমরা জারা দিন পাপে ডুবে আছি, আর মনভরা আমাদের আশী, 
দয়াময় আল্লাহ আমাদের মাফ করে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন। এখনো মক্কা আর মদীনাবাসীরা অত্যন্ত 
সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। কোন কিছু ঘটলে যদি তাদেব বলা হয়- ৯ ও ০1 অর্থাৎ আপনি মক্কায় থেকে 
এমনটা করলেন! সাথে সাথে তারা বলে উঠবে ১১৩ ৪39 ১) অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার 
শিক্ষা দিন। তাই মক্কায় থাকতে হলে, মদীনায় থাকতে হল আদবের সাথে থাকতে হবে । জন্রতার সাথে থাকতে 
হবে। তাহলেই মক্কা-মদীনার ফজীলত অর্জিত হবে। আর যারা মক্কা-মদীনায় বসে অবৈধ কাজ করে, 
মুসলমানদের ধোকা দেয়, সুদ খায়, মিথ্যা বলে, তারা যেন আল্লাহকে. আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। | 

বেশ আগের কথা । মসজিদুল হারামের এক ইমাম ছিলেন। তার নাম ইবরাহীম আখযার। তার কুরআন 
পাঠ এত চমৎকার ও মধুর ছিল, যা বলে বুঝাবার মত নয় ! আমি আমার জীবনে কোন কারীর এত মধুর কণ্ঠ ও 
তিলাওয়াত শুনিনি। আমি সর্বপ্রথম তার পিছনে ফজরের নামাজ আদায় করেছিলাম । তিনি ছিলেন 
আলজেরিয়ার অধিবাসী । সুবহানাল্লাহ! এত চমৎকার লাগল । মনে হল যেন কুরআন এখন অবতীর্ণ হচ্ছে। মন্কা 
ও মক্কার পার্শ্ববর্তী লোকেরা তার কেরাআত শোনার জন্য ফজরের নামাযে এসে জামাতে শরীক হত । এমনকি 
জেদ্দা থেকেও লোকেরা ছুটে আসত । অর্থাৎ সকল মানুষ এসে হারাম শরীফে উপস্থিত হত। এরপর তার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হল, কীভাবে তাকে বের করা যায়। অবশেষে তার আকীদার উপর হামলা হল। প্রত্যেক 
দিন তার বিরুদ্ধে হ্যান্ডবিল বিতরণ হতে লাগল। বাদশাহ খালেদ তখনো জীবিত। তার নিকট এ সংবাদ . 
পৌছল। আরো কয়েকজন আমীরের নিকটও তা পৌছল। তারা এতে দারুণ বিস্মিত হলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ় 
কণ্ঠে বললেন, না, কিছুতেই এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ইমাম ইবরাহীম আখযার মক্কায় থাকবে। 
তারপর যা হওয়ার হবে । অবশেষে শুনতে পেলাম, তিনি মদীনায় চলে আসবেন । মন্ধায় আর থাকবেন না। 
আমি গিয়ে তাকে বললাম, মক্কা আপনার মত কারী থেকে বঞ্চিত হবে তা আমরা ভাবতেও পারি না। তা ছাড়া 
আপনার মত যোগ্য কাউকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, যার কেরাআত শুনলে হৃদয় গলে যায়, চোখে অশ্রু আসে, 
মন আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। মানুষ 
দূর-দূরাত্ত থেকে শুধুমাত্র আপনার পিছনে দু'রাকাত নামা আদায় করতে ছুটে আসে। আল্লাহ আপনাকে যে 
কণ্ঠ দিয়েছেন, তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। 

তিনি বললেন, ব্যস! যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমি আর মক্কায় থাকতে পারছি না। অতঃপর বললেন, 
মদীনায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রকৃত কারণ হল, আমার মা ও দাদী । দাদীর সেবা-যতের জন্য মদীনায় 
আমার মা ছাড়া আর কেউ নেই। 

আমি তাকে বললাম, বেশ, তাহলে তাদের মন্ধায় নিয়ে আসুন। বাইতুল্লাহর ইমামের সম্মানী তো প্রচুর। 
গাড়ি-বাড়ি কোন কিছুরই তো অভাব নেই। সুতরাং তাদেরকে মক্কায় নিয়ে আসুন। ইমাম বললেন, তিনি 
মদীনায় ইন্তেকাল করতে চান। মক্কায় আসতে তার ভয় হয়। যদি মক্কায় তার ইন্তেকাল হয়ে যায়! তিনি 
মদীনার জান্নাতুল বাকী“তে সমাধিস্থ হতে চান। তিনি দীর্ঘদিন মদীনা ছেড়ে কোথাও যাননি । ূ্‌ 
বাড়িতে কষ্টে জীবন-যাপন করছে। তারা বাড়ি বানাতে চায় না। বলে, দূরে কোথাও বাড়ি বানালে সেখানে 
নতুন কবরস্তান হবে। তাহলে সেখানেই তাদের কবর দেয়া হবে! মদীনায় কবরস্থ হওয়া থেকে তারা বঞ্চিত 


্‌ তাফসীরে সূরা তওবা ১৩৭ 
হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! মদীনার প্রতি তাদের কী ভালবাসা! কী প্রেম! তাই তারা বলে, আমরা এখানেই 
থাকব। এখানেই মৃত্যুবরণ করব এবং বাকী'তে সমাধিস্থ হব। তাইতো মদীনাবাসীদের এত সম্মান, এত 
ইজ্জত। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
৬৪ ৩5 কস ওলি এ লএএ ০ প শ্রেঠ 5০ ৩ ঝা বা) ৪ এ ১ ০০৮০ ০ 


“যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে কষ্ট দিবে, ৪ জু আল্লাহ তা'আলা 
তাকে তেমনিভাবে নিঃশেষ করে দিবেন। নিশ্চয় মদীনা হাপরের ন্যায়। হাপর যেভাবে লোহার ময়লা দূর করে, 
ঠিক মদীনাও মদীনাবাসীদের সকল ময়লা দূর করে।” ্‌ 

তাই পৃথিবীর সকল মুসলমান মদীনাবাসীদের ভালবাসে, মহব্বত করে। হাজীরাও মদীনাবাসীদের 
ভালবাসেন। 

হযরত উসমান (রাঃ)- এর যুগের ঘটনা । হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সাবাঈদের ফিতনার বিভিন্ন সংবাদ পেতে 
লাগলেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার নিকট শামের একদল 
বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রহরী নিয়ে আসি। আপনি তাদের প্রহরায় নিরাপদে থাকুন। 

হযরত উসমান (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি রাসূলের প্রতিবেশী 
মদীনাবাসীদের খাদ্যে সংকট সৃষ্টি করতে চাই না। আপনি শাম থেকে বাহিনী নিয়ে আসবেন আর তারা 
মদীনাবাসীদের খাদ্য সংকটের কারণ হবে । আমি তা হতে দিতে পারি না। 

এমনিভাবে প্রত্যেক খলীফা মদীনাবাসী ও মন্কাবাসীদের প্রতি বেশ খেয়াল রাখতেন। প্রেন্টরোলের খনি 
পাওয়ার পূর্বে আরবরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তারা খুব কষ্টে জীবন-যাপন করত। আর মিসর ছিল প্রাচুর্ষের 
আধার । ধনসম্পদ, খাদ্য শস্যের কোন অভাব ছিল না মিসরে । কিন্তু যেদিন থেকে মিসরে ইসলামের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ শুরু হল, প্রকৃত মুসলমানদের উপর নির্যাতনের অমানিশা নেমে এল, সে দিন থেকে মিসর আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত হল। খাদ্য সংকট তাকে চারদিক থেকে গ্রাস করে নিল। 

মিসরী“আরা আগে বাইতুল্লাহর গিলাফ তৈরি করত। মিসরের এক মহল্লার কিছু লোক সারা বসর 
বাইতুল্লাহর গিলাফ তৈরিতে আত্মনিমগ্ন থাকত । বাদশাহ ফারুক ও ফুয়াদের আমলে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 
হত। গিলাফ তৈরি হলে তারা তা জাহাজে করে মন্কায় নিয়ে আসত ও বাইতুন্লাহকে পরাত। আর বাদশাহ 
ফারুক মন্কা ও মদীনাবাসীদের জন্য “থলে প্রথা" প্রবর্তন করেছিলেন। মিসরে বিভিন্ন স্থানে মন্কা ও 
মদীনাবাসীদের কল্যাণ ফান্ড হিসেবে প্রচুর থলে থাকত । মিসরের লোকেরা তাতে মুক্ত হস্তে দান করত। এসব 
দান মক্কা-মদীনার লোকদের মাঝে বন্টন করে দিতেন, যেন তারা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকতে পারে। নিশ্চিন্তে 
মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর খেদমত করতে পারে । ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ প্রথা ছিল।,. ..; 

কিন্তু বাদশাহ ফয়সালের যুগে যখন ইয়ামেন ও মিসরের মাঝে যুদ্ধ হল, তখন মিসর সৌদি আরবের 
বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার শুরু করল। সৌদি আরবে গোয়েন্দা ঢুকিয়ে দিল। তারপর ১৯৬৫ সালে মিসরের 
একদল লোক বাইতুল্লাহর গিলাফ নিয়ে সৌদি গেল। তারা জেদ্দার উপকূলে নেমেই শ্লোগান দিতে শুরু করল- 
“আল্লাহর শত্রুরা নিপাত যাক'। 

বাদশাহ ফয়সল তখন হুকুম দিলেন, তোমরা তোমাদের গিলাফ নিয়ে মিসরে চলে যাও। এখন থেকে 
আমরাই বাইতুল্লাহর গিলাফ তৈরি করব। তারপর তিনি মক্কায় কা'বার গিলাফ তৈরির জন্য একটি কারখানা চালু 
করলেন । তারপর থেকে বাইতুন্লাহর গিলাফ মক্কায় তৈরি হচ্ছে। 


১৩৮ তাফসীরে সুরা তওবা 

এখন সৌদি আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে গেছে। পেট্রোলের কারণে সৌদি আরব এখন পৃথিবীর 
প্রধান ধনী রাষ্ট্র। মিসর অনেক পিছিয়ে গেছে। ইদানীং সৌদি আরবেরও মন্দা অবস্থা । তাই যখন চাকুরেদের 
বেতন কমিয়ে দেয়া হয়, তখন মিসরী“আরা সৌদি সহকর্মী ভাইদের বলে, আরে ভাই! কোন ভয় নেই। 
দারিদ্রের ভয় কর না। আমরা তোমাদের জন্য “আবার থলে প্রথার' প্রচলন করব । সকল সংকট দূর হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । 

আমরা আমাদের মূল কথায় ফিরে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা নবম হিজরীর পর মুশরিকদেরকে মসজিদে 
হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তাই এরপর কি কোন মুশরিকের মসজিদুল হারামে প্রবেশের 
অনুমিত আছে? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 

মদীনার শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা বলে, এখানে আয়াতের অর্থ ব্যাপক । সুতরাং কোন মসজিদেই 
মুশরিকরা প্রবেশ করতে পারবে না। এ মর্মেই খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) সকল প্রাদেশিক 
গভর্নরদের নিকট নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন যে, কোন মুশরিকের জন্যই মন্কায় বা মসজিদে হারামে বা যে কোন 
মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয় । 

আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি সকল মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য ৷ তবে তা মসজিদে 
হারামের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শুধুমাত্র মসজিদে হারামেই কোন মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যান্য 
মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে । তাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে ইহুদী-খ্রিস্টান মসজিদে হারাম ছাড়া যে 
কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে । 
প্রবেশে বাধা প্রদান করা হবে না। তাই ইন্ুদী-খরিস্টানরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। 

উলামায়ে কিরাম বলেন, আসবাব বা উপকরণের সাথে হদয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া বৈধ | এটা তাওয়াক্কুলের 
পরিপন্থী নয়৷ যদিও প্রত্যেক মানুষের রিযিক আগেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে । তাই অবশ্যই তাওয়াক্ুুল করতে 
হবে, চেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে, আবার উপকরণ বা আসবাবপত্রও গ্রহণ করতে হবে । যে ব্যক্তি আসবাব 
গ্রহণ করাকে মন্দ বলে, সে সুন্নতের খেলাফ করে। আর যে তাওয়ান্ধুলকে মন্দ বলে সে তার ঈমানের 
অপরিপূর্ণতার কথাই প্রকাশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সর্বদা তাওয়ান্ুলের 
উপরই ছিল । আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ । তিনি বলেন_ 
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“যদি তোমরা আল্লাহ তা“আলার উপর প্রকৃত তাওয়াকুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে রিষিক প্রদান 
করতেন যেমনিভাবে পাখিকে রিযিক প্রদান করেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় 
ভরাপেটে ফিরে আসে |” 

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে আরাবী এসব সুফীদের প্রতিবাদ করেন, যারা বলে, আমরা 
আমাদের রবের উপর তাওয়ান্ুল করে আছি। অথচ, তারা কোন আসবাব বা উপকরণ গ্রহণ করে না। তিনি 
বলেন, সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তাওয়াক্ুলের প্রতিচ্ছবি । তীরা তো রিিকের জন্য ইহুদীদের ক্ষেত-খামারেও 
কাজ করতেন । ইহুদী থেকে যব খণ নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদীর নিকট 
তার বর্ম বন্ধক রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। তাই এ ধরনের চিন্তা করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
জন্য আকাশ থেকে রিষিক বর্ষণ করবেন, স্বর্ণ বা রৌপ্য নিক্ষেপ করবেন, এটা নিছক ভূল ধারণা । 

এ ধরনের মনমানসিকতার প্রতিবাদ করে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন_ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ১৩৯ 

“তোমাদের কেউ যেন কখনো রিযিকের অন্বেষণ ত্যাগ করে বসে না থাকে আর বলতে থাকে, হে আমার 
বব! হে আমার রব! আমার জন্য রিষিক পাঠাও । অথচ সে জানে, আল্লাহ তার জন্য আকাশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য 
বর্ষণ করবেন না।” 

একদা ইয়ামেনের কতিপয় সৃফীকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা কেন সাথে খাদ্যদ্রব্য বা অর্থকড়ি রাখেন 
না? উত্তরে তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়ান্ুল করে বেঁচে আছি। হযরত উমর (োঃ)-এর নিকট 
" তাদের কথা বলা হলে তিনি বললেন- ৃ 
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“এরা ভান করে মানুষের খাদ্য গ্রাস করছে। এরা তাওয়াক্কুল করছে না।” 

রা রারুলের ভীর্জের দিকে ছিলো তাকাও জুসাযভিনি উড হার কহেন কির চা 
আকাশ থেকে তার নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য নেমে আসেনি । 

একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি 
আমার উন্ত্রীকে বেঁধে রাখব, না আল্লাহর উপর তায়াকুল করে ছেড়ে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তখন বললেন- 
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“তাকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্ুল কর।” 

কোন কোন সূফী প্রমাণ-স্বরুপ বলেন, যেসব সাহাবী সুফফায় থাকতেন, তারা তো কোন কাজ করতেন 
না। তাদের কোন কাজকর্ম ছাড়াই আন্লাহ তাদের রিষিকের ব্যবস্থা করতেন। তাদের উত্তরে আমরা বলব, তারা 
সকল মুসলমানের মেহমান ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ঘরে পানি পৌছে 
দিতেন। দিবসে কুরআন পাঠে মগ্ন থাকতেন। ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সেবায় নিয়োজিত থাকায় সকল মুসলমানের মেহমান ছিলেন। তারা এ উপকরণই গ্রহণ করেছিলেন। 
সুতরাং হাদিয়া স্বরূপ কোন খাবার এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাদের মাঝে বন্টন করে 
দিতেন। মাঝে মাঝে তিনিও তাদের সঙ্গে বসে খেতেন। সদকার কিছু এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তা খেতেন না। পরবর্তীতে যখন মুসলমানরা একের পর এক বিজয় লাভ করতে লাগল এবং বিস্তৃত 
এলাকা তাদের পদানত হয়ে গেল, তখন তারা আর মদীনায় বসে থাকেন। তারা সেসব অঞ্চলে গভর্নর 
হয়েছিলেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ)। উলামায়ে কিরাম বলেছেন- যেসব উপকরণের মাধ্যমে রিযিকের 
অনুসন্ধান করা হয়, তা ছয় প্রকার। 

প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হল £ আরাদের নবী (বাট রে নিগরন+ পণ বারেছিলো ভা হ্যা এনীযতের 
সম্পদ । তিনি বলেছেন- 

_৮৮ ০০ ০৮ এ ১ খু] ৯ 3 ভন 4৪ এক্ত ৩১০ ০৯ 

তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্না ।” 

দ্বিতীয় প্রকার ঃ নিজের হাতের পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত রিযিক থেকে আহার করা । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-_ 

_ ৮২৩৯৮ ০৮ ৭56 0৩ ১9১ | ও ৩] ১ ৯৬ ০৯৮ ০৮ 4৯০ 95 ৩ ল্্ ০] 

“মানুষ যা আহার করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল তার হাতের কাজ থেকে অর্জিত রিযিক। আর আল্লাহর 

নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কাজ থেকে অর্জিত রিযিক হতে আহার করতেন।” 


১৪০ তাফসীরে সূরা তওবা 
আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০৫৫০০%2৩ ০4 

“আর আমি তাকে তোমাদের কল্যাণার্থে বর্ম তৈরি করা শিক্ষা দিয়েছি।” (সূরা আম্বিয়া : ৮০) 

আর ঈসা (আঃ) তার মাতা মরিয়ম (আঃ)-এর সূতা কাটা থেকে অর্জিত রিযিক থেকে আহার করতেন। 

তৃতীয় প্রকার $ ব্যবসা-বাণিজ্য করা। প্রায় অধিকাংশ সাহাবী ব্যবসা করে রিযিক অর্জশ করতেন। বিশেষ 
করে মুহাজির সাহাবীগণ । 

চতুর্থ প্রকার ঃ কৃষি কাজ করা । তবে জিহাদের কাজ ত্যাগ করে কৃষি কাজে নিমগ্র থাকা লাঞ্কুনা ও 
অপদস্থতা । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী সাহাবীর বাড়ির দরজায় লাল দেখে 
বললেন- 

_- ০4৩ 4০১ ১) ৪১৯১৯ ৩৮৯১ ৬ 

“কোন বাড়িতে এ লাঙ্গল প্রবেশ করলেই তাতে লাঞ্ছনা প্রবেশ করে ।” 

হযরত উমর (রাঃ) শুনতে পেলেন, যেসব সাহাবী ফিলিস্তিন জয় করেছেন, তারা হাওলা নামক উর্বর স্থানে 
ফিলিস্তিনের গৌর বর্ণের উন্নতমানের গমের চাষ করেছেন। তিনি একথা শুনে এক ব্যক্তিকে তা পুড়িয়ে ফেলার 
নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন । তাদের লাগানো ফসল পুড়ে ফেলার পর তাদের নিকট পত্র পাঠালেন । তিনি লিখলেন- 


৮৪০1১ ৬৫ ₹ ০০৮৩ 1৯ 2৮৩০ ৫০০৬ ১ 2১ ৯১৮ ০০০ €১০। 3 ০৪০ ১) শত ৩ 


5৩০ 55১০ ০৪৯৯৮এ 
“যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দাও এবং কৃষি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে আমি তোমাদের উপর জিযিয়া 
আরোপ করব এবং আহলে কিতাবদের মতই তোমাদের সাথে আচরণ করব। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের 
শক্রদের মুখ থেকে যা ছিনিয়ে আন, তা-ই তোমাদের আহার্য্য 1” 
হযরত উমর (রাঃ) শুনতে পেলেন যে, হিমসের শাসক আমবাসা ইবনে আসওয়াদ আল-আনাসী রোঃ), 
হিমসে চাষাবাদে লিপ্ত হয়েছেন । বাগান তৈরি করেছেন । তখন তিনি তাকে এক পত্র লিখে জানালেন £ 
২৩ +৮৯৯ ১৮৪ ও এ ০৬ ১০৯৬ ভা 
“কাফিরের মাথার 'লাঙ্কুনা আর অপদস্থতা কি তুমি তোমার মাথায় তুলে নিতে চাও?” 
পঞ্চম প্রকার ৫ কুরআন, কিতাব তথা দীনী ইলম শিক্ষাদান করা তাবিজ ইত্যাদি দিয়ে রিযিক উপার্জন 
করা। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও তার কয়েকজন সঙ্গী আরবের এক আমীরকে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে দশটি 
বকরী নিয়ে এলেন । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্কাম তাদের আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, নিশ্চয়ই 
এটা পবিভ্র। | 
ষষ্ঠ প্রকার ঃ প্রয়োজন পূরণ করার নিয়তে খণ গ্রহণ করা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. 
বলেছেন_ | 
০০525 ৮৫৪১৩ 45 ১৯০০৮ ) এ এ ৩১ (১৮1১ ০৩৪ (০৩) 1১৯ এস ৩ 
“যে ব্যক্তি আদায় করার নিয়তে মানুষ থেকে খণ নেয়, আল্লাহ তাকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন। 
আর যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার নিয়তে খণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।” | 
আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ 


_ পি 91 এএড তে ঝআ। ৮ ০১2 ২৬ ৮৯ 919 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৪১ 
অর্থ : যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর, তাহলে আল্লাহ চাইলে স্বীয় অনুথহে .তোমাদের স্বচ্ছল করে 
দেবেন।” 
এখানে ০৫ ৩! হজে উরাররারারনে মানুষ কেবল চেষ্টা -তদবীর করলেই রিষিক পায় না। 


5554 
বলেন- রর 
০0840354256 £4৩4$০- 

অর্থ: আমি পার্থিব জীবনে তাদের মাঝে জীবিকা বন্টন করেছি। (সূরা যুখরুফ : ৩২) | 

এব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট একটি কাহিনী বলছি। ইবরাহীম জালীদান একজন অত্যন্ত ভাল লোক 
ছিলেন। আফগান জিহাদের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। তিনি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। . 
সুবহানাল্লাহ। চমৎকার সেই এতিমখানা । নিজে এসে নিজ হাতে তাতে টাকা খরচ করতেন। এই লোকটি 
মদীনা বিমানবন্দরে চাকরি করতেন। এক আমীর তাকে বলল, ভাই! আমার জন্য. বিমান বন্দরের পার্খে কিছু 
জায়গা ক্রয় করে দাও। তখন বিমান বন্দরের কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়েছে। জায়গার দাম তখন একেবারে কম। 
তিনি বিভিন্ন জনের নিকট থেকে চল্লিশ হাজার রিয়াল খণ নিয়ে তা দ্বারা তার জন্য অনেক জায়গা ক্রয় 
করলেন। তারপর সেই আমীরের নিকট এসে বললেন, ভাই! আমি তো আপনার জন্য চল্লিশ হাজার রিয়াল খাণ 
নিয়ে বিমান বন্দরের পার্শ্বে বিশাল জায়গা ক্রয় করেছি। এখন মূল্য পরিশোধ করে আপনার জায়গা বুঝে নিন। 
আমীর সাহেব তাকে বলল, ভাই! আমি একথা ঠিকই তখন বলেছিলাম । কিন্তু এখন তা ক্রয় করতে পারছি না। 
ইবরাহীম জালীদান বললেন, আরে! এতো মহাবিপদ । চল্লিশ হাজার রিয়াল আমি কোথায় পাব। আমীর বললেন, 
একটু চেষ্টা করলেই পারবেন। 

তারপর ইবরাহীম জালীদান নানা কৌশলে খণ পরিশোধ করলেন। কারো হাত ধরলেন, কারো নিকট ওজর 
পেশ করে বিভিন্নভাবে তিনি জমির মালিকদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ধীরে ধীরে খণ পরিশোধ করলেন। তারপর 
সময়ের পরিবর্তন হল। এখন তো এ জায়গা মিলিয়ন বিলিয়ন রিয়ালে বিক্রি হয়। ব্যস, এখন আর ইবরাহীম 
জালীদানকে পায় কে? এখন তিনি মদীনার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের একজন। এবার ভেবে দেখুন। যাকে তিনি 
আপদ মনে করেছিলেন, তাই হল তার রিষিকের উপকরণ । মানুষ চায় একটি, আর আল্লাহ চান অন্যটি । আর 
আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। 


১৪২ তাফসীরে সূরা তওবা 


দশম মজলিস 
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বর এ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও 
তার রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না যতক্ষণ না তারা করজোড়ে 
জিষিয়া প্রদান করে। ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুক্র। এ হচ্ছে 
তাদের মুখের কথা । এরা পূর্বেকার কাফিরদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। এরা কোন পথে 
ঘুরপাক খাচ্ছে! (সূরা তওবা : ২৯-৩০) 

সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত থেকে একটি নতুন বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। তার পূর্বের আয়াত ছিল- 

05405 ৩151 এগ ও 0 119 ৬৩৪ ক 109 038ু 
০৫৫ ৯ 40 417516৩5944 
অর্থ : হে মুমিনগণ! নিঃসন্দেহে মুশরিকরা অপবিভ্র। সুতরাং এ বৎসরের পর তারা যেন মসজিদুল 
হারামের নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিত্র্যের আশঙ্কা কর, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিজ 
অনুগ্ধহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

এ দুআয়াতের মাঝে সম্পর্ক_ 

আল্লাহ তাআলা যখন মুশরিকদেরকে বাইতুল হারামের হজ্জ করতে নিষেধ করে দিলেন, তখন মুমিনের 
অন্তরে হয়তো এ ধারণা উকি দিতে পারে যে, তাহলে তো হজে লোক সমাগম কম হবে, ব্যবসায় মন্দাভাব 
দেখা দিবে, ফলে তাদের মাঝে চরম অর্থ সংকট সৃষ্টি হবে: তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন, তোমাদের 
অর্থ সংকট দূর করার আরেকটি পথ খুলে দেয়া হল। তা হল জিযিয়া। তোমা যে গারিমাণ অম্লান হালের ভর 
পাচ্ছ, তার চেয়ে বেশি আসবে এই জিযিয়ার মাধ্যমে ৷ 

জিযিয়া হল মুসলমানদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের একটি নতুন পন্থা ও পদ্ধতি। কারণ, বাইতুল মাল 
অর্থাৎ ইসলামী খিলাফতের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থের উৎস হল জিযিয়া। জিযিয়ার মাঝে 
ফাইও অন্তর্ভুক্ত । কারণ, গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশও বাইতুল মালে নেয়া হবে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ 
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অর্থ : আর তোমরা জেনে নাও গনীমতের সম্পদ হিসেবে তোমরা যা অর্জন কর, তার এক পঞ্চমাংশ 
আল্লাহর জন্য, রাসুলের জন্য, নিকটাত্মীয়ের জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, পথিকদের জন্য । 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৪৩ 

আর গনীমতের মাল হল, যা যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের থেকে অর্জন করা হয়। আর ফাই হল, যা যুদ্ধ 
ছাড়া সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে কাফিরদের থেকে গ্রহণ করা হয়। 

তাই মুসলমানরা যদি কোন দুর্গ জয় করতে চায় আর দুর্গের অধিবাসীরা যদি অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করে; 
যেমন, আমরা তাশাউনী দুর্গ অবরোধ করলাম; তখন দুর্গের প্রধান ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা চলে 
যান আমরা আপনাদেরকে একশ' মিলিয়ন আফগানী মুদ্রা প্রদান করব। তাহলে এই একশ" মিলিয়ন আফগানী 
সু্রা ফিকাহ বিশারদদের পরিভাষায় ফাই। চাষাবাদের জমিনের খেরাজও ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত এবং জিযিয়াও 
ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, জিযিয়া হল মানুষের কর, খেরাজ হল ফসলি জমিনের কর। যেমন আমরা যদি 
আফগানিস্তান বিজয় করতে পারি তারপর আমরা যুদ্ধ করে বুখারা দখল করে নেই। ইতোমধ্যে যদি সমরকন্দের 
অধিবাসীরা পালিয়ে যায় বা তাদের প্রতিনিধিদল এসে বলে, আমরা যুদ্ধ ছাড়া শহর আপনাদের হাতে সমর্পন 
করছি, তাহলে বুখারার অধিবাসীদের ধনসম্পদ হবে গনীমতের মাল আর সমরকন্দের অধিবাসীদের ধন-সম্পদ 
হবে ফাই-এর মাল। তাই ফসলি জমিনের উপর যে কর আরোপ করা হয়, তার নাম খেরাজ। আর যুদ্ধ-সক্ষম 
ব্যক্তিদের উপর যে কর আরোপ করা হয় তার নাম জিযিয়া। ইনশাআল্লাহ আমরা তা পদানত করতে পারব। 
গনীমত আর ফাই-এর মাল আমরা হস্তগত করতে পারব। আর পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন হল গনীমতের 
মাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 

_ ভি ০১৬ ভর্তা 3১ ০৯৯ 

“আমার রিিক আমার বর্শার নীচে রাখা হয়েছে।” 

তাই বলছিলাম, আল্লাহ তা“আলা মুমিনদেরকে, মুসলমানদেরকে আশ্বীস দিচ্ছেন, তোমরা ভয় কর না। 
কারণ, শীঘ্রই তোমাদের উপর ধনসম্পদ বন্যার পানির ন্যায় উপচে পড়বে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রোঃ)- 
এর খিলাফতকালে শুধুমাত্র ইরাক থেকেই ১২০ মিলিয়ন দিরহাম খেরাজ আসত । সুবহানাল্লাহ, ১২০ মিলিয়ন 
দিরহাম! সেই যুগে! 

কিন্তু হাজ্জাজের শাসনামলে যখন মানুষের উপর যুলুম-অত্যাচার বেড়ে গেল, তখন খেরাজের পরিমাণ 
অনেক কমে গেল । মনে হয় ৪০ মিলিয়ন দিরহামে গিয়ে দঁড়িয়েছিল। কারণ, জমিনে তখন তেমন উৎপাদন হত 
না। ৃ 

যেমন মিসরের কমিউনিস্ট পার্টি বা আরবের আরো কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হওয়ার কারণে সে সব দেশে ফসলের উৎপাদন মারাত্মক রকম হাস পেয়েছে। কেননা, তা ছিনিয়ে নেয়া 
জমিন। আর ছিনিয়ে নেয়া জমিনে ফসল উৎপাদন কমে যায়। আল্লাহ তার বরকত তুলে নেন। 

আলজেরিয়াতে যখন বিপ্রব হল ও কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে নিল, তখন আঙ্গুরের উৎপাদন 
অস্বাভাবিকভাবে ত্রাস প্লে। ছোট ছোট পোকা আঙ্গুরের ঝুঁড়ি নষ্ট করে ফেলত। অথচ আলজেরিয়ায় সবচেয়ে 
বেশি আঙ্গুর উৎপাদিত হত। তারপর যখন তারা আঙ্গুরের রস দিয়ে মদ উৎপাদন শুরু করল, তখন আঙ্গুর 
উৎপাদন আরোত্াস পেল । আল্লাহ জমিনের বরকত তুলে নিলেন। 

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আবীয (রহঃ)-এর খিলাফতকালে আবার খেরাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। ৮০ 
মিলিয়ন দিরহামে গিয়ে পৌছল। এটা শুধু ইরাকের খেরাজের কথা বলছি। সুবহানাল্লাহ! শাম আর মিসরের 
খেরাজের পরিমাণ জিজ্ঞেস করারই প্রয়োজন হয় না। বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রেহঃ)- 
এর কোযাগারে খেজুরের সমান বড় বড় গমের দানা পাওয়া গেছে। যার গায়ে লেখা ছিল, ও ০.০] 9) 15০ 
৪১ “এটা পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণতার বিনিময় ।” 

আর ফিলিস্তিনের অবস্থা ছিল অবিশ্বীস্য । আমাদের পূর্বপুরুষগণ বর্ণনা করেছেন, সে সময়ে একেকটি গমের 
দানা পায়ের মত লম্বা হত। শামের গমের পৃথিবী জুড়ে নাম-ডাক ছিল। সুবহানাল্লাহ! এখন তা ছোট হতে হতে 


১৪৪ তাফসীরে সুরা তওবা 
এত ছোট হয়েছে যে, আধা ইঞ্চিতে এসে দাড়িয়েছে । যাকাত ত্থাস পাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর রহমত 
থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। 

হযরত উমর (োঃ) মু"আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠালেন। এক বৎসর পর 
তিনি ইয়ামেনবাসীদের যাকাতের দুই তৃতীয়াংশ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন । উমর (রাঃ) এত সম্পদ দেখে বিস্মিত 
হয়ে লিখে পাঠালেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ধনসম্পদ কুড়িয়ে মদীনায় পাঠানোর জন্য প্রেরণ করিনি। 
আমি তো তোমাকে এ মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তুমি ধনীদের সম্পদ নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করবে। 
সুতরাং ইয়ামেনের দরিদ্ব লোকেরা ধনী হওয়ার পূর্বে কোন সম্পদ মদীনায় পাঠিয়ো না। 

দ্বিতীয় বৎসর মু'আয রোঃ) যাকাতের অর্ধেক মদীন/় পাঠিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় বৎসর যাকাতের সমুদয় 
সম্পদ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। ইয়ামেনে কোন দরিদ্ধ লোক বাকি রইল না। আল্লাহ তাদের সকলকে ধনী করে 
দিলেন। : ্ 

উমর রোঃ)-এর খিলাফতকালে যখন চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন উমর (রাঃ) মিসরে আমর ইবনে 'আস 
(রাঃ)-এর নিকট পত্র পাঠালেন, যেন মিশর থেকে খাদ্য সামখ্বী পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমর ইবনে “আস (োঃ) 
তখন উত্তর লিখে পাঠালেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনার নিকট খাদ্য 
সামঘীর এমন এক কাফেলা প্রেরণ করছি, যার শুরু গিয়ে পৌছবে আপনার নিকট আর শেষ থাকবে আমার 
নিকট । অর্থাৎ কাফেলার শুরু পৌছাবে মদীনায় আর শেষ থাকবে মিসরে । 

কিন্তু এখন সেই মিসরের অবস্থা চিন্তা করুন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের কথা চিন্তা 
করুন। তারা বলল, মিসবে দারিদ্র্যের কারণ হল রাজকীয় পরিবার, যারা জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে। তারা 
রাজতন্ত্র উৎখাত করল । ফারুককে তাড়িয়ে দিল। ফারুক বেরিয়ে যাওয়ার পর মিসরের সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে 
পড়ল। সর্বত্র দারিদ্র্য দেখা দিল। ফারুকের সময় আলিম-উলামার মান-মর্যাদা, ইজ্জত-ইহতেরাম ছিল। 
আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম-সুখ্যাতি ছিল। আযহারের প্রধানকে শাইখুল ইসলাম বলা হত। গোটা পৃথিবীর 
মানুষ তার কথা মানত। কিন্তু এখন মিসর গোটা পৃথিবীর নিকট লাঞ্িত। বৃটেনের কাছে অপমানিত। মিসরের 
পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক । ফারুকের সময়ে মিসর গম রফতানি করত | এখন আর তা সম্ভব হয় না। 

কমিউনিস্টপন্থীরা ক্ষমতায় এসে মানুষের ধনসম্পদ লুটে নিয়েছে । জমিজমা লুটে নিয়েছে। মিল-ফ্যাক্টরি 
লুটে নিয়েছে । তাই আল্লাহ মিসর থেকে বরকত তুলে নিয়েছেন। মিসরের মুদ্রার মানও অনেক কমে গেছে। 
সৌদীর দুই রিয়াল সমান মিসরের এক টাকা । অথচ, আগে ছিল দশ রিয়াল সমান মিসরের এক টাকা । আমার 
জানামতে, মিসর সরকার এখন ত্রিশ মিলিয়ন ডলার খণী। কেউ কেউ বলছে, ষাট মিলিয়ন ডলার। রাষ্ট্রীয় 
সুদের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে । পরিশোধের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। 

মিসর এখন পুরোপুরি বৈদেশিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে আছে। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে, যদি 
আমেরিকা চায় যে. মিসরে কোন বিপ্লব ঘটাবে, তাহলে খাদ্যের চালান এক মাস বা দু'মাস দেরি করলেই হবে। 
দেশে বিপ্রব শুরু হয়ে যাবে। 

অথচ মিসরে ছিল অফুরন্ত খাদ্যের ভাগ্তার। রোম সাস্ত্রাজ্যের খাদ্যের অভাব মিসর পূরণ করত। আর হযরত 
ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে তো গোটা আরবকে মিসর খাদ্য দিয়ে রক্ষা করেছে । এত রহমত! এত বরকত গেল 
কোথায়? যেদিন মিসবের ভুমি ও ক্ষমতা লুষ্ঠিত হল, সেদিন থেকেই সব বরকত চলে গেছে। কারণ, লু্ঠিত 
জমিনে কখনো বরকত হয় না। 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ৪)-এর মাযহাব মতে লুগ্ঠিত জমিতে নামায পড়লে তা হবে না। 

আর মিল-ফান্টরির অবস্থা আরো করুণ। আগে মিসরে চাদর তৈরি হত, যা ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের 
চাদরের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু এখন সে চাদর আর নেই । মিসরের কাচশিল্পও শেষ হয়ে গেছে । আগের 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৪৫ 
ইয়াসিন কোম্পানির কীচ সামগ্রী ছিল খুব প্রসিদ্ধ। আমার পিতা আমাকে বলতেন, ইয়াসিনের কীচের সামথ্রী 
ক্রয় করবে। কারণ, তা সহজে ভাঙে না। এখন তার কোন অস্তিত্ব.নেই। সব কিছুর অধঃপতন হয়েছে। 
আনোয়ার সা“আদাত বলেছেন_ সমাজতন্ত্র মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে । আনোয়ার 
সা“আদাতও একথা স্বীকার করেছেন। 

মিসরের লোকেরা হাস্য-রসিকতা করে বলে, কমিউনিজমের দীক্ষা হল সমতা । সুতরাং মিসরে এখন 
পরিপূর্ণ সমতা বিদ্যমান। কোন বিত্তবান ব্যক্তি নেই। সবাই দরিদ্র হয়ে গেছে। মোটকথা, দারিদ্র পেয়েছি 
কমিউনিজমের বদৌলতে । হায়! যদি আমরা ইসলামী জীবন-বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতাম, তাহলে যে 
কী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতাম, তা চিন্তাই করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

০০৪৯1০5০৩05 58/8 0০952458004 

অর্থ : যদি নগরবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকৃওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের উপর আসমান 
ও জমিনের সকল বরকত খুলে দিতাম । (সূরা আ'রাফ : ৭৬) 

আমার পিতা আমাকে বলেছেন- আমরা আমাদের জমিনে এক ছা' ভুট্টা লাগাতাম আর এক ছা' ভুট্টায় এক 
হাজার ছা' হিলি ডানার মারি টা দিনা কে ভিউ নিই ডলি 
বলেন_ 


টা 2৫৬ 


25225 ১30%০65া2 12444892- ০0405 98250008505) 
| ০2:4665155059-5029 
অর্থ : যারা তাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তাদের উপমা হল যেমন একটি শষ্যদানা, যা 
সাতটি শিষ উদগত করল আর প্রত্যেকটি শিষে একশত দানা উৎপন্ন হল। আর আল্লাহ যার জন্য চান বহুগুণ 
বৃদ্ধি করেন। (সূরা বাকারা : ২৬১) 
একটি শস্য দানা দ্বারা হাজার শষ্য উৎপন্ন হয়। এক ছা" দ্বারা হাজার ছা" উৎপন্ন হয়। এখন অবস্থা এমন 
হয়েছে যে, যে কয়টি দানা জমিতে রোপণ করে, তাও উৎপন্ন হয় না। বরকত একেবারে শেষ হয়ে গেছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্নাম বলেছেন- 
5 0৬৪০ 5 ০৪০ ০5137554 ৮৬2 ১ ১৩ ০ ৪ ০5581 1১০ ১1 পএিঠী ১ ০৩৮ 
_ ০১৪৩ ১৫০ 9 9150 
“কোন জাতি যাকাত প্রদান বন্ধ করে দিলে তাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণও বন্ধ হয়ে যায়। যদি 
পশুপ্রাণী না থাকত, তাহলে বৃষ্টি বর্ষিত হত না। আর কোন জাতি মাপে কম দিলে তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়” 
আজ তা-ই হচ্ছে। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলোতে একটা রুটির জন্য এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা দীড়িয়ে থাকতে 
হয়। সাদ্দাম, গাদ্দাফীর দেশেরও একই অবস্থা । এ দেশগুলোতে একটি ডিমের জন্যও লাইন দিয়ে দীড়িয়ে 
থাকতে হয়। এত সব কষ্ট কমিউনিস্ট শাসনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। 


১০-ক 


১৪৬ তাফসীরে সুরা তওবা 


একাদশ মজলিস 


০৯১) ০(৮০৪।০৭৯৬১৯ 


£9 05295445205 49122 50525549589 2059758564529 সে য $৫৭) 
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কাকি কার নূর রজোতভারত 
আনে না, আল্লাহ ও তীর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম করে না এবং যারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। 
যতক্ষণ না তারা করজোড়ে লাঞ্কিত অবস্থায় জিযিয়া প্রদান করে । 

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার পক্ষে সাতটি কারণের কথা আলোচনা 
করেছেন। 

১. তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না। 

২. আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন, তারা তা হারাম মনে করে না। 

৩. তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। 

আয়াতে এ তিনটি পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আকীল ইবনে আরাবীর এক চমৎকার মন্তব্য 
উল্লেখ করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন, আমি আবুল অফা আলী ইবনে আকীলকে এক মজলিসে এ আয়াত পাঠ 
করার পর তার ব্যাখ্যা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-1%0$ (আর তোমরা যুদ্ধ 
কর)। এ নির্দেশ শাস্তিমূলক । 

তারপর আল্লাহ বলেছেন- 480 352 ২ ৫ যোরা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি)। এখানে তাদের 
শাস্তি অবধারিত হওয়ার অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 

তারপর আল্লাহ বলেছেন- ১৯১| 422 ৫ যোরা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না)। এখানে বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে তাদের পাপটি যে আরো জঘন্য, একথা বর্ণনা করা হয়েছে। 

তারপর আল্লাহ বলেছেন_ 46৯2, 21 ৮ ৬ ০১2১০ ১$ আর আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম 
করেছেন, তারা তা হারাম করে না)। এখানে আমলের ক্ষেত্রেও তাদের পাপ সম্প্রসারিত হয়ে তাকে আরো 
জঘন্য করে তুলেছে, সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 

তারপর আল্লাহ বলেছেন- ০ 02১ 032১ ১ (আর তারা সত্য ধর্ম হণ করে না)। এখানে ইসলাম 
গ্রহণে বিরোধিতা, বীধা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তারা যে তাদের পাপকে আরো অধিক জঘন্য করে তুলেছে, সে 
কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 

তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- ৩৬ পর ৩ যোরা আহলে কিতাব)। এখানে বলা হয়েছে, 
আহলে কিতাব হওয়ার কারণে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে এ ধর্মের আলোচনা পেয়েছে। এ ধর্মের কথা শুনেছে। 
তারপরও তারা তা গ্রহণ করছে না। সুতরাং তাদের এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তারা নির্মম শাস্তির যোগ্য। 


তারপর আল্লাহ তা“আলা বলেছেন 57৮৮৮ -2% 4৫০০ 21১82 ৬০ ৮ (করজোড়ে লাঞ্ছিত অবস্থায় 
জিযিয়া আদায় না করা পর্যন্ত)। এখানে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের হত্যার নির্দেশের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। 
অর্থাৎ তারা যদি জিযিয়া আদায় করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। অন্যথায় যুদ্ধ চলতে থাকবে। 
১০-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৪৭ 
৪. চতুর্থ নম্বর কারণের আলোচনায় আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


৪5 295355990০৫ 1548 ৫ শু 441 ৫ এ&। ৬] ৮ 2 সঃ 
০2350245503 ৩91248 0১0 
অর্থ : আর ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে, ঈসা আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের 
সের কথা । এরা পূর্বেকার কাফেরদের মত কথা বলে। অর্থাৎ মুশরিকরা বলত, ফেরেস্তারা আল্লাহর কন্যা । 
এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
126? ৮৫ ৫ 54 225 ৫৫৫ রা ১9? পা গছ পু 
ও ০ 45 20)। ৫ ৮1) ০ ৬৮৫৩ 28 ৪৫ 0.১ ০ ১256 ১। 2270 0৭) 
০০৪24510115) 
অর্থ : তোমরা কি লাত ও ওযযার কথা ভেবে দেখেছো এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র-সন্তান 
কি তোমাদের জন্য আর কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এতো খুবই অসংগত বষ্টন। 
৫. পঞ্চম নম্বর কারণের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


২৩119542579 6 পছে ০ ৮158 9 ৩৪ (৫৮4 ৮৮/99 
০৫৫৫০৪:459519 
অর্থ : আর তারা তাদের বিদ্বান ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ 
করেছে এবং মরিয়মের পুত্র মাসীহকেও। অথচ, তারা একমাত্র এক রবের ইবাদতের আদিষ্ট ছিল। তিনি ছাড়া 


আর কোন মাবুদ নেই। তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিভ্র। (সুরা তাওবা £ ৩১) 
৬. ষষ্ঠ নম্বর কারণের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


555116 তেশঁত৫০% ৫ ৪৫ রত বে ০ ১1০5 222 ৫ রর 
০ 0386০1876 ৯2১5৯৯21১1৭ 3৬5১89193%8155 1১3 ৩1 5582 
অর্থ £ তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের 


পূর্ণতা বিধান করবেন। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সূরা তাওবা £ ৩২) 
৭. সপ্তম নম্বর কারণের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : হে মুমিনগণ! নিশ্চয় অনেক বিদ্বান ও সংসার বিরাগী অন্যায়ভাবে মানুষের মালামাল ভোগ করছে 
এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত করছে। (সূরা তাওবা ৪ ৩৪) 

এখানে একের পর এক সাতটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব কারণে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করা যাবে। অথচ, এর একটি কারণই আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট । তা সত্তেও সাতটি 
সুক্ধ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ না থাকে । 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-_ 
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১৪৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : লা্িত অবস্থায় করজোড়ে জিষিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত। 

অথচ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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“উপরের হাত অর্থাৎ প্রদানকারীর হাত নীচের হাত তথা গ্রহণকারীর হাতের চেয়ে অধিক উত্তম | 

অথচ, এখানে আল্লাহ তা“আলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রদানকারী হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ, অপমানিত। 
ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন- জিযিয়া গ্রহণকারী বসে বসে গ্রহণ করবে আর প্রদানকারী দীড়িয়ে দীড়িয়ে তা 
পরিশোধ করবে । 

ইমাম শাফেরী (রহঃ)-এর মাযহাবের ফকীহগণ বলেছেন- মুসলিম বালক বাম হাতে ইহুদী বা খ্রিস্টানদের 
দাড়ি ধরে টানবে আর তারা নতশিরে জিযিয়া আদায় করবে । কুরআনে বর্ণিত- 

১১০৮৬০৮৯১১৮ ০ এর এই হল ব্যাখ্যা । 

ফিকাহ বিশারদ আলেমগণ বলেছেন- জিযিয়ার টাকা চেক বানিয়ে বাইতুল মালের নামে পাঠিয়ে দিলে 
চলবে না। বরং জিযিয়া গ্রহণকারীর নিকট গিয়ে স্বহস্তে আদায় করতে হবে । তাহলেই কুরআনে যে লাঞ্কুনার 
কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হবে । 

তবে জিযিয়ার পরিমাণ কত হবে, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাবের একদল 
আলিম বলেছেন- তার পরিমাণ ধনী-গরিব সবার জন্য এক দিরহাম । আর অপর একদল আলিম বলেছেন- 
দরিদ্বকে এক দিনার, মধ্যবিত্তকে দুই দিনার এবং উচ্চবিত্ত ধনীকে চার দিনার দিতে হবে । হানাফী ও মালেকী 
মাযহাবের আলিমগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে তারা তার ব্যাখ্যায় আরো বলেছেন যে, দরিদ্রকে বার 
দিরহাম দিতে হবে । কারণ, এক দিনারের মূল্যমান বার দিরহাম ৷ এ হিসেবে বার দিরহাম দিতে হবে দরিদ্রকে, 
চব্বিশ দিরহাম দিতে হবে মধ্যবিত্তকে আর আটচল্লিশ দিরহাম দিতে হবে সম্পদশালী ব্যক্তিকে । কেউ কেউ 
বলেছেন- জিযিয়ার সবচেয়ে কম পরিমাণ হল এক দিনার । আর বেশির কোন সীমা রেখা নেই। 

কাদের থেকে জিিয়া কর নেয়া হবে? আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তারা 
তা হারাম করে না এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না। 

তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেছেন- জিযিয়া মুশরিক, কিতাবী, মুর্তিপূজক, অগ্নিপূজক 
ইত্যাদি সকলের থেকেই গ্রহণ করা হবে । 

এটাই হল ইসলামের বিশ্বজনীন হওয়ার কারণ । কেননা, আমরা পৃথিবীর সকল মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করাতে পারব না। অথচ, আমাদের ধর্ম পৃথিবীর সকল অঞ্চলের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল 
অঞ্চলে বাস্তবামনযোগ্য। সুতরাং আমরা যদি ভারত বা রাশিয়া পদানত করতে পারি, তা হলে ইমাম শাফেয়ী 
(রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ ও রাশিয়ার অমুসলিম লোকদের হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে 
জনঘ় হিয়া দিতে হবে| অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে। মুশরিকদের ন্যায় তাদের থেকে শুধু কর নেয়া 


হই ও মলেকী মাযহাবের আলোকে হিন্দুদের থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে । ইনশাআল্লাহ 
উপর বাল আকাল দের বকে ভিন 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৪৯ 
হ্দায় করব। আর এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। ভারতবর্ষ এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। 
স্ুসলমানরাই তা শাসন করত । ১৮৫৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন তা ছিনিয়ে নিয়ে রাখতে না পেরে অবশেষে 
হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। যদি হিন্দুস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ছিনিয়ে না নিত, তবে মুসলিম 
শাসকরা এখনো তা শাসন করত এবং এখনো হিন্দুস্তানে বিশ কোটির বেশি মুসলমান রয়েছে। 

আল্লাহ বৃটেনকে ধ্বংস করুন। ইসলামের বড় শত্রু হল বৃটেন। যেখানেই বৃটেন পৌছেছে, সেখানেই সে 
ইহুদীদের ছড়িয়ে দিয়েছে। মিসরে ইসলামকে ধ্বংস করেছে। আরব উপদ্বীপে তাওহীদের আহবানকারীদের 
নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইংরেজ আর ফ্রান্সের লোকেরা ইবরাহীম পাশাকে লেলিয়ে দিয়েছে। দারাইয়াতে ওহাবী 
সালতানাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার আমীর উবাইদুন্লাহ ইবনে সাউদকে গ্রেফতার করে কনস্টানটিনোপলে 
নিয়ে গেছে এবং সেখানে তাকে পথে পথে ঘুরিয়েছে। উসমানী খিলাফত ও ওহাবী সালতানাতের মাঝে তখন 
বিরোধ ছিল বটে। 

যেখানেই বৃটেন গেছে, সেখানেই ধ্বংস সাধন করেছে। মেয়েদের করেছে অর্ধনগ্ন । মুনাফিক আর 
গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের হাতে তুলে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা । তারপর তারা চলে গেছে। তারা এ ব্যাপারে 
নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে কোন দেশই ছেড়ে যায়নি যে, তাদের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের পদলেহনকারীদের হাতে 
থাকবে । তাদের হাতে পালিত পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের লোকদের হাতে ক্ষমতা থাকবে। 

কিন্ত এখন আল্লাহ তা'আলা বৃটেনের লোকদের চরমভাবে লাঞ্কিত করছেন। বৃটেনের লোকেরা যারা আগে 
মিসর বা ফিলিস্তিনের শাসক ছিল, তারা এখন সত্তর-আশি বৎসরের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার । ফিলিস্তিনীদের বা 
মিসরী“আদের রক্ত চুষে যে অর্থকড়ি দিয়ে বিশাল হাবেলী তৈরি করেছিল, সে হাবেলীর চাকর-বাকরের পয়সাও 
এখন তাদের হাতে নেই। 

পেনশনের টাকায় তাদের চলে না। তাই একের পর এক হাবেলী আর প্রাসাদ বিক্রি করে দিচ্ছে। 

লন্ডন শহরে প্রবেশ করলে বুঝতেই পারবে না এটা বৃটেন না আরব দেশ। কারণ, প্রচুর আরব সেখানে 
চলাফেরা করছে। বিশাল বিশাল ভিলা আর প্রাসাদ কিনে নিয়েছে কুয়েত বা কাতারের মুসলমানরা । 

আর পাকিস্তানে একটি বিস্ময়কর বিষয় লক্ষ করার মত। এখানকার রাস্তার ঝাড়ুদাররা প্রায় সকলেই 
ইহুদী। ইহুদীরাই রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। মুসলমানরা তা কখনো করবে না। পাকিস্তানের শ্বেতা 
ইহুদীরাই তা করে থাকে । সেখানে তাদের কোন মর্যাদা বা সম্মান নেই। হ্যা, ইংরেজ বা আমেরিকানদের 
কিছুটা সম্মান আছে; কিন্তু ইহুদীদের কোন সম্মান নেই। 

আমাদের বাড়িতে একজন পরিচারিকা ছিল। তাকে একবার পায়খানা পরিষ্কার করার কথা বলা হলে সে 
বলল, না, এটা আমার কাজ নয় । কোন ইহুদীকে ডেকে আনুন, সে পায়খানা পরিষ্কার করে দিবে। 

পেশোয়ারে আমাদের দেশে যারকা প্রদেশের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন একবার পাকিস্তান থেকে কিছু 
শ্রমিক আনল । যারকা প্রদেশে তারা পৌছার তৃতীয় দিনে তাদের হাতে ঝাড়ু তুলে দেয়া হল। তারা বলল, 
কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলল, আমরা রাস্তা-ঘাট ঝাড়ু দেই না। আমরা মুসলমান। তোমরা কি আমাদের 
ইহুদী মনে করেছ? ইহুদীরা এ সব কাজ করে । তারা তা প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরে এল । তবুও 
কাডুদারের কাজ করল না। 

তবে হারাম শরীফে পাকিস্তানীরা যে ঝাড়ু দেয়ার বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে তা ভিন্ন বিষয়। 
এটাকে তারা সম্মানের কাজ মনে করে । ইজ্জতের কাজ মনে করে। কারণ, হারামাইনে ঝাড়ু দেয়া মসজিদের 
ফর্যাদা রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণের সম মর্যাদাসম্পন্ন। 


১৫০ তাফসীরে সূরা তওবা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
ক ৩৬ এ 1408540১959 505 1 24461047526 5€ 1$) 
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অর্থ : মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে, তখন তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ 
করার যোগ্যতা রাখে না। তাদের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আর তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। 
নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, পরকালের প্রতি ঈমান 
এনেছে। (সুরা তাওবা £ ১৭, ২৮) 

আর অগ্নিপূজকদের থেকে সর্বসম্মতিক্রমে জিযিয়া কর নেয়া হবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাঃ) থেকে বণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন_ আমি অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে কোন বিধান 
পাচ্ছি না, তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করব কি করব না। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- 


__ ৮75 ০৯ ৮ ৮৪19 
“তাদের সাথে আহলে কিতাবদেরই মত আচরণ কর।” 
অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে- 
8৯৮১ ভা 3 5৮৬৮৪ উড ০৪ | 

“তবে তাদের নারীদের বিয়ে করা যাবে না। আর তাদের যবাহ করা পশু খাওয়া যাবে না।” 

তেমনিভাবে কাদিয়ানীদের, বাহাঈদের, মুরতাদদের ও কমিউনিস্টদের যবাহ করা পশুও খাওয়া যাবে না। 
একবার করাচিতে এক ঘটনা ঘটল । রাষ্ট্রীয় পশু যবাহ করার কেন্দ্রে একজন কাদিয়ানীকে পাওয়া গেল। সে পশু 
যবাহ করে । এতে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে যবেহ করে মেরে ফেলল। 

পাকিস্তানীদের মধ্যে বেশ কিছু ভাল গুণ আছে। যেমন- ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ, ইসলামী বিধি-বিধান রক্ষার 
আপ্রাণ চেষ্টা ও কুরবানী করা। যখন হারাম শরীফে দুর্ঘটনা ঘটল, তখন খোমেনী টিভিতে ঘোষণা করল, নিশ্চয় 
এতে আমেরিকার হাত রয়েছে। এর পরপরই পাকিস্তানের জনগণ আমেরিকান এম্বেসিতে আক্রমণ করে তা 
জ্বালিয়ে দিল। লাহোরেও তাই ঘটল । ওদের কোন কাগজপত্র আগুনের হাত থেকে রেহাই পেল না। সে সময় 
বিশ্বের কোথাও কিছুই ঘটল না। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ নীরব থাকতে পারল না। আর এখন তো অবস্থা 
আরো কঠিন রুপ ধারণ করেছে! নি জারি রন মলিন হু ইত টিরতাদিটি দের 
ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু সারা বিশ্ব নীরব । 

ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা কি বৈধ? হ্যা, ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা বৈধ । তবে শর্ত হল, 
সে তার ধর্মীয় কিতাবে বিশ্বাসী হতে হবে, ইঞ্জিলে বিশ্বাসী হতে হবে, তাওরাতে বিশ্বাসী হতে হবে। ধর্মের প্রতি 
তার আস্থা থাকতে হবে । যদিও তার ধর্ম বলে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র! এ ধরনের কিতাবী মুশরিক 
হওয়া সত্তেও তাকে বিয়ে করা যাবে । 

কিতাবী ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বী মুশরিককে বিয়ে করা যাবে না। আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 


০0৩58৩৬৪৮৮2 
অর্থ : তোমরা মুশরিক নারীদের ঈমান আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না। (সূরা বাকারা 8 ২২১) 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৫১ 
এই ব্যাপক নির্দেশমূলক হুকুম থেকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবী মুশরিক নারীকে বাদ দিয়ে বলেছেন- 
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০ ১৫0 ০946) 2 (৫530 ৩০520155058 

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য 

হালাল করা হল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল করা হল। আর তোমাদের জন্য হালাল করা হল 

সতী মুসলমান নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সতী নারীদের । (সূরা মায়েদা 8 ০৫) 

তাই কিতাবী নারীদের বিয়ে করা বৈধ । তবে শর্ত হল, সতী হতে হবে, যিনাকারী হতে পারবে না। আজ 

শর্ত রক্ষা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে। যিনাকারিনী ছাড়া পাশ্চাত্যে নারী পাওয়াই দুক্ধর। যারা পাশ্চাত্যে 
থাকে বা থেকে এসেছে, তাদের জিজ্ঞেস কর। নিরাশ করা ছাড়া কোনই উত্তর তারা দিতে পারবে না। 

এ কারণেই হযরত হ্থ্যাইফা রোঃ) একজন কিতাবী মেয়েকে বিয়ে করলে হযরত ওমর (রাঃ) তার নিকট 
লিখে পাঠালেন, আমি শুনতে পেলাম, তুমি একজন কিতাবী মেয়েকে বিয়ে করেছ। আমার এই চিঠি তোমার 
হাতে পৌছা মাত্র তুমি তাকে তালাক দিবে । 

হযরত হুযাইফা (রাঃ) চিঠি পেয়ে লিখলেন, এ বিয়ে হালাল না হারাম এ সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে আমি 
কিছুতেই তাকে তালাক দিব না। 

তখন হযরত উমর (রাঃ) লিখে পাঠালেন, এ বিয়ে বৈধ! কিন্তু অনারব নারীদের ব্যাপারে ধোকায় পড়ার 
ভয় আছে। আমি আশংকা করছি, তারা বিয়ের পূর্বে যিনায় লিপ্ত হয়। তবুও অনোন্যপায় হয়ে দাসী বিয়ে করার 
মতই আমি ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীদের বিয়ে করাকে বৈধ মনে করি। দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ 
তা“আলা বলেছেন- 
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অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের 
অধিকারতুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসিদের বিয়ে করবে । (সূরা নিসা $ ২৫) 

বর্তমান এ যুগের কিতাবী নারীদের বিয়ে করা এক কঠিন বিপদ হয়ে দীড়িয়েছে। হাজার বরং লাখো নারীর 
মাঝেও মুমিনের বিয়েযোগ্য সতী নারী খুঁজে পাবে না। 

একজন নারীর বয়স ত্রিশ বৎসর হয়ে গেছে। সে যার সাথে ইচ্ছে চলাফেরা করে । মেলামেশা করে। 
পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই যার সাথে ইচ্ছে তার সাথে রাত্রি যাপন করে, বয়ফ্রেন্ডের সাথে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। 
পিতামাতার তাতে বাধা দেয়ার অধিকার নেই। বাধা দিলেই মামলা, জেল-জরিমানা । কারণ, প্রাপ্তবয়স্কা 
মেয়েদের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আছে। পিতা কেন, স্বামীও যদি স্ত্রীকে কারো সাথে যেতে 
বারণ করে, তবে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে স্বামীকে জেলে দিতে পারবে । এহেন পরিস্থিতিতে 
পাশ্চাত্যের কোন নারীকে বিয়ে করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যারা দীন ও ঈমান নিয়ে বাচতে চায়, তাদের পক্ষে 
তো একেবারেই অসম্ভব । কাউকে দেখা গেছে, বিয়ে করার পর এক দুটি সন্তানও হয়েছে। তারপর তালাক 
দিয়ে দিয়েছে। তাই আমার মতামত হল, প্রয়োজনের মাত্রা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌছলে কেউ যেন 
পাশ্চাত্যের কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে না করে। অনেককে দেখেছি, আমেরিকান নারীকে বিয়ে করার 
পর সন্তান হয়েছে। কারণ, আমেরিকার আইন হল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর তার ছোট সন্তান 
থাকে, তাহলে সন্তান মায়ের সাথে থাকবে। আর স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে নিবে। 


১৫২ তাফসীরে সূরা তওবা 

তাই পাশ্চাত্যের নারীদের বিয়ে করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার । যদি তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও 
অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । কারণ, তাকে বিয়ে করার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে ইসলামী পরিবেশে রাখতে হবে। 
তাহলে তার মাঝে ইসলামী সভ্যতা, তাহযীব ও তামাদ্দুন ফিরে আসবে । একদিনেই মানুষ পরিবর্তন হয়ে যায় 
না। দীর্ঘদিনের সাহচর্ষে মানুষের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আসে । 

সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও এরূপ ঘটনা আছে! হযরত কুদামা ইবনে মাযউন (রাঃ) ছিলেন বদরী সাহাবী । 
তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মদ পান করেছিলেন! কেন? কারণ, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মদ পান করে 
আসছিলেন। তাই হঠাৎ তা পরিহার করা অসম্ভব ছিল৷ আবূ মিহযান (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি 
কাদেসিয়ার যুদ্ধে মদপান করেছিলেন । তখন সা“দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তাকে বন্দী করে রাখলেন। তার 
দু'হাতে শিকল পরিয়ে দিলেন! তিনি যখনই জিহাদের অশ্বগুলো দেখতেন, তখনই মনের আবেগে অস্থির হয়ে 
যেতেন আর করুণ কণ্ঠে আবৃতি করতেন- 

005 ৬০00৮ আও 8৬197208715, 

“আমার দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, অশ্বীরোহী মুজাহিদদের উপর এসে বর্শা পড়বে আর আমি 
শৃঙ্খলাবদ্ধা হয়ে বসে থাকব ।” 

আবু মিহ্যান (রাঃ)-এর এ অস্থিরতা ও আবেগ দেখে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়ান্কাস (রাঃ)-এর স্ত্রী 
তীর বন্ধন খুলে দিলেন এবং সা“দ (রাঃ)-এর ঘোড়া “বালকা" তাকে প্রদান করলেন। বালকা নিয়ে আবু মিহযান 
(রাঃ) জিহাদে অংশগ্রহণ করে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন । এতে সবাই বিস্ময় বোধ করলেন। তখন সাদ 
(রাঃ) দূর থেকে তাকে দেখছিলেন আর বলছিলেন, এটা তো বালকার কাজ। 

একটি প্রশ্ন । কোন কমিউনিস্টের সাথে কি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়? আমি বলব, কমিউনিস্টরা 
কাফির। এরা ইসলাম থেকে বহির্ভীত। তাছাড়া তাদের ইনুদী বলা যায় না। খ্রিস্টানও বলা যায় না। ইুদী- 
খ্রিস্টান নারীদের বিয়ে করা যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট নারীদের বিয়ে করা যায় না। কোন কমিউনিস্টের নিকট 
মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না। এদের যবাহ করা পশু খাওয়া বৈধ নয়। তারা নামায পড়লে তাদের নামায কবুল 
হবে না। মৃত্যুর পর এদের কাফন পরানো যাবে না। মুসলমানদের কবরস্তানে তাদের দাফন করা যাবে না। 
যারা কমিউনিজমে বিশ্বাসী এবং এর প্রচার প্রতিষ্ঠায় কর্মতৎ্পর আমরা তাদেরকেই কমিউনিস্ট বলছি। আমরা 
তার বাহ্যিক অবস্থা ও আচরণের উপর বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত প্রদান করছি! তবে তার অন্তরে কি আছে, 
তা আল্লাহই ভাল জানেন। সে বিচার আল্লাহ করবেন । 

কেউ যদি বলে, আমি ইসলামের খেদমত করার জন্য কমিউনিজম করছি বা মুসলমানদেরকে 
কমিউনিস্টদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি করছি, তাহলে তার বিচার কিয়ামত দিবসে 
আল্লাহ তা'আলা করবেন। তবে তার বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে আমরা তাকে কাফির বলতে বাধ্য । কেননা, 
কাফিরের সাথে যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তেমনি একজন কমিউনিস্টের সাথেও বৈবাহিক 
সম্পর্ক গড়া যায় না। তেমনিভাবে তার যবাহ করা পশুও মুসলমানদের জন্য হালাল হবে না। 

জর্দান ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালে আমি ও আমার সাথিরা অনেক আলোচনা পর্যালোচনা করার পর এ 
সিদ্ধান্তে পৌছেছি। কারণ, কমিউনিস্টরা ধর্মকে অস্বীকার করে। তারা মুরতাদ । আর মুরতাদদের সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ০১৮৪১ *£১ 54 ৬* “যে তার দীনকে পরিবর্তন করবে, 
তাকে হত্যা করে ফেল ।” 

কখনো দেখবে, কোন কমিউনিস্ট তোমার সাথে জুমা“আর নামায আদায় করছে। কিন্তু সে ইসলামকে 
অপছন্দ করে । একথা বলতেও অপছন্দ করে যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, মানুষের সকল 
সমস্যার সু্ঠু সমাধান তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে মনে করবে, সে কমিউনিস্টদের আদর্শে বিশ্বাসী । আর 
এমন বিশ্বাস ও ধারণা যে পোষণ করে, সে কাফির । 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৫৩ 

যদি কোন ইহ্দী বা খ্রিস্টান কোন মুসলিম দেশে বসবাস করে, চাই সে পাশ্চাত্যের হোক বা প্রাচ্যের, 
তাকে হত্যা করা যাবে না, যদি সে সে দেশে ভিসা নিয়ে এসে থাকে। খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে, ভিসা 
অর্থ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা । ভিসা নিয়ে আসার অর্থ হল, সে তার জান ও মালের নিরাপত্তার 
প্রতিশ্রুতি নিয়েই মুসলিম দেশে এসেছে। যদি সে ধারণা করত, সে এ দেশে জান ও মালের নিরাপত্তা পাবে না, 
তাহলে সে এ দেশে আসত না। তাই তাকে হত্যা করা যাবে না। মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। হ্যা, যদি সে তার 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের খিস্টান বানাতে শুরু করে, তাহলে তার বিধান হল আমরা তাকে 
শেষবারের মত সতর্ক করে দিয়ে বলব, যদি তুমি মুসলমানদের মাঝে খিস্টানধর্ম প্রচার কর, তাহলে তোমার 
মৃত্যুদণ্ড অবধারিত এবং তোমাকে যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তা আর বলবৎ থাকবে না। 

হ্যা, কোন অমুসলিম যদি ভিসা নিয়ে এসে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয় বা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে, 
তখন তাকে সতর্ক করা হবে। তারপরও যদি সতর্ক না হয়, তাহলে ইসলামী সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান 
করবে । এটা ইসলামী বিধান। আমি এ ব্যাপারে বেশ অধ্যয়ন করে এ সিদ্ধান্তেই পৌছেছি। 

পক্ষান্তরে কোন দেশের ভিসা নিয়ে সে দেশে গমন করা মানে সে দেশের রাষ্ট্রীয় আইনবিরোধী কোন কাজ 
না করা। হ্যা, যদি তারা কোন মুসলিমকে নামায আদায় করতে, রোযা রাখতে ইত্যাদি ইসলামী বিধান পালন 
করতে বারণ করে, তবে তা মানা যাবে না। ূ 

তবে কোন মুসলিম অমুসলিম দেশের কাউকে ধোঁকা দিতে পারবে না। কারো সম্পদ ছিনিয়ে আনতে 
পারবে না। সে দেশের কোন নারীকে অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষতিকর কোন কাজ করতে 
পারবে না। টেলিফোন বিল অপরিশোধিত রাখতে পারবে না। কারণ, ইউরোপ বা আমেরিকায় বা পাশ্চাত্যের 
যেকোন দেশের মানুষ ইসলামের শত্রু হওয়া সত্তেও মানুষদের বিশ্বাস করে। মানুষকে মানুষ হিসেবে অত্যন্ত 
সম্মান করে। মনে কর, আমাদের দেশে টেলিফোন বিল পাঠানোর পর দুদিন যেতে না যেতেই লাইন কেটে 
দেয়। হয়তো বা এক সপ্তাহ পর বা একমাস পর | কারণ, তুমি টেলিফোন বিল পরিশোধ করনি। এক মুসলিম 
যুবক আমাকে বলেছে, আমার টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল এল। সে বিষয়টি তার আমেরিকান বন্ধুদের জানাল। 
বলল, আমার পি.এইচ.ডি শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। অর্থ সংকটে আছি। কীভাবে এখন 
এ বিল পরিশোধ করব? তারা তাকে বলল, কোন চিন্তা নেই। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও । আমরা তা 
পরিশোধ করে দিচ্ছি। দেশে গিয়ে আমাদের কারো ঠিকানায় অর্থ পাঠিয়ে দিও । 

পাশ্চাত্যের লোকেরা মিল-ফ্যাক্টরির বীমা করে। ফ্যাক্টরি পুড়ে গেলে বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি হলে বীমা 
কোম্পানি তাদের ক্ষতি পূরণ প্রদান করে। কিছু আরব সেখানে গিয়ে করল কী! যখন দেখল, তার ফ্যাক্টরি 
লাভবান হচ্ছে না; বরং ক্রমান্বয়ে লোকসান দিতে দিতে পথে নামার অবস্থা । তখন গিয়ে বীমা কোম্পানিতে 
তার ফ্যাক্টরির বীমা করল। তারপর ফ্যাক্টরিতে আগুন দিয়ে তা জ্বালিয়ে বীমা কোম্পানিতে গিয়ে তার ক্ষতিপূরণ 
আদায় করল । বিলিয়ন ডলার বীমা কোম্পানি থেকে হাতিয়ে নিল। এটা অন্যায় ও অনৈতিকতা । 

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে শাইখ! আপনার এ অভিমত তো সে সময়ের, যখন ইসলাম বিজয়ী ছিল, ইসলাম 
শৌর্য-বীর্ষের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার শক্তি ও প্রতাপ ছিল। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন- যদি 
কোন মুসলমান কোন খিস্টানের হাত ভেঙ্গে দেয়, তবে তাকে শুধু জরিমানা পরিশোধ করতে হবে । 

আমি বললাম, হ্যা, এখনো সেই বিধানই বলবৎ রয়েছে । 

শোন! ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখা কখনো সম্ভব নয়। 
ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করার কারণে যদি তুমি তাদের উপর আক্রমণ কর; অথচ তারা অপেক্ষাকৃত অধিক 
শক্তিশালী, তাহলে তার ফলাফল কী হবে তা কি ভেবে দেখেছ? শরী“আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। বরং ইসলামী দাওয়াতের কাজ ও আমল নির্বিবাধে করার স্বার্থে 


১৫৪ তাফসীরে সুরা তওবা 
এ ধরনের কাজ না করাই ভাল। আমরা যদি তাদের একজনকে হত্যা করি, তাহলে তারা আমাদের শত 
শতজনকে হত্যা করবে। আর গোটা পৃথিবীকে ক্ষেপিয়ে তুলবে । আমেরিকা ক্ষেপে উঠবে । তোমার দেশকে 
আমেরিকার যে গোয়েন্দারা নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা ক্ষেপে উঠবে । তোমাকে ও তোমার মত শত শত মানুষকে 
বন্দি করার জন্য তোমার রাষ্ট্র প্রধানের উপর প্রবল শক্তি প্রয়োগ করবে। শুধুমাত্র একজন খ্রিস্টান বা ইনুদীকে 
হত্যা করার কারণে এ বিপদ নেমে আসতে পারে । অতএব, ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে 
রেখে সামনে অগ্ধসর হতে হবে। 

কোন খরিস্টানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া কিছুতেই তোমার জন্য বৈধ হবে না। আর মুসলমানদের দেশে যেসব 
পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা আসে, তাদের হত্যা করাও বৈধ হবে না। তবে তাকে সতর্ক করে দেয়ার পর এবং এ 
ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, সে এমন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে যে, তাকে হত্যা করা বৈধ, 
তখন তাকে হত্যা করা যাবে ' জনৈক প্রশ্নকারী বলল, তাদের হত্যা করা কখন বৈধ বা অবৈধ হবে তাকে 
নির্ধারণ করবে? আমিই কি নির্ধারণ করে নিব, না আলিমর' তা' নির্ধারণ করে দিবেন? 

আলিমগণ। তারাই তা নির্ধারিত করে দিবে ফতওয়া কারা দিয়ে থাকেন? আলিমগণ । সুতরাং আলিমগণ 
ফতওয়া দিবেন যে, এই অপরাধের জন্য অমুক এেস্টানকে হত্যা করা বৈধ । তখন-ই তোমার জন্য সেই 
খ্রিস্টানকে হত্যা করা বৈধ হবে তবে একটা কথা খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে । যেনতেন আলেম বা মুফতী 
দিয়ে কিন্তু এ কাজ হবে না: বর্তমান অবস্থা এমন যে, কেউ হয়তো ফতওয়া বিষয়ক দু'চারটি কিতাব পড়ে নিল 
তারপর সে মুফতী সেজে বসল আর ফতওয়া দেয়া শুরু করল। 

তারা কুরআনের আয়াত পণঠ করবে- 


০৮০৩০৩৪১৪৮৮ এ 
অর্থ : তোমরা তাদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে যেখান থেকে বের করে 
দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিবে। 
আরো পাঠ করবে- 


ভ575882 এ 

অর্থ: পবিত্র মাসসমূহ শেষ হয়ে গেলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। 

তারা এ ধরনের আয়াত পাঠ করে নির্থিধায় ফতওয়া দিয়ে দেয়। অথচ তারা বর্তমান অবস্থা ও মুসলিম 
বিশ্বের অবস্থানের কথা ভেবে দেখে না। ফতওয়া দেয়া কোন সহজ কাজ নয়। 

মিসরের শাকরী মুস্তফার দল ০০০০ ঠ 745॥ ৪৮৬ (জামা“আতুত তাফকীর ওয়াল হিজরাহ) এ কাজই 
করত । ব্যস, কুরআনের আয়াত পাঠ করে শাব্দিক অর্থ তুলে ফতওয়া দিত। এমনকি তারা মুসলমানদেরকেও 
হত্যার ফতওয়া দিত। এরা আয়াতের মর্ম বুঝতে চেষ্ঠা করত না। | 

মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা শাকরীর দলের মধ্যে ঠুকল। তাদের ধোকা দিল। ফলে তারা অল্প 
দিনে নিঃশেষ হয়ে গেল। বেশি দিন টিকতে পারল না। তাদের ওঁদ্ধত্য এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা 
অধিকাংশ আলিমকেই ধর্মচ্যুত মনে করত । 

তাদের ফেতনা থেকে বাচার জন্য তাদের নেতাকে হত্য করা হল ৷ ফলে দেশ শান্ত হল। তবে এতে তার 
অন্ধ অনুসারীরা ক্ষেপে উঠল ভীষণ । বলল, এ পরহেজগার ধার্মিক লোককে এভাবে হত্যা করা হল কেন? তারা 
প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল। তখন তাদের নেতৃস্থানীয় আরো চার-পাচজনকে হত্যা করা হল। অন্যান্য 
নেতা-কর্মীদের বন্দী করা হল। 

পরশ্নুকারী দীড়িয়ে বলল, খ্রিস্টানরা বর্তমানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত । এদের বিধান কী? 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৫৫ 

বললাম, যুদ্ধরত খ্রিস্টান কারা? 

প্রশ্নকারী বলল, সকল খরিস্টান-ই তো যুদ্ধরত। 

বললাম, তারা কীভাবে যুদ্ধ করছে? 

বললাম, কেউ ক্রুস ব্যবহার করলেই সে যুদ্ধরত নয়। এটাতো তার বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত বিষয় । যুদ্ধরত তো 
এ খরিস্টান, যে অস্ত্র উচিয়ে হত্যা করতে ধেয়ে আসে। | 

আমাদের মূল আলোচনা হল, যদি খ্রিস্টান-ইহুদী বা জিম্মী জিযিয়া কর আদায় করে, তাহলে তাকে 
চাষাবাদের বা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমৃতি প্রদান করা হবে। তার ব্যবসা থেকে, চাষাবাদ থেকে রাষ্ট্র কোন কর 
নিবে না। তবে খেরাজী জমি থেকে খেরাজ নেয়া হবে। ৃ 

আমাদের মুসলিম দেশের সকল জমিই সাধারণত খেরাজী | তাই খ্রিস্টানদের ফসল থেকে খেরাজ নেয়া 
হবে। আর নিরাপত্তা কর হিসেবে তাদের থেকে জিযিয়া নেয়া হবে। 

তবে যদি তারা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বিশেষভাবে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে 
আসে, তাহলে এ ধরনের ব্যবসায়ী থেকে হযরত উমর (রাঃ) অর্ধ উশর গ্রহণ করতেন। তারা তেল, আটা 
ইত্যাদি নিয়ে আসলে তাদের থেকে অর্ধ উশর আদায় করতেন। আর অন্য ব্যবসা করলে তাদের থেকে পূর্ণ 
উশর গ্রহণ করতেন। 

খেরাজী জমি থেকে খেরাজ নেয়া হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের 
ইহুদীদের থেকে খেরাজ গ্রহণ করেছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর খায়বারের ভূমিকে তিনি দু'ভাগে ভাগ 
করেছিলেন। এক ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আরেক ভাগ সেখানকার ইহুদীদের নিকট 
রেখে দিয়েছিলেন। তারা খেরাজ প্রদান করত । মুসলমানরা তাদের জমীনের ফসল থেকে উশর প্রদান করে, 
আর অমুসলিমরা দেয় খেরাজ। জিযিয়া প্রদানকারী কোন অমুসলিম যদি তার বাড়িতে মদ তৈরি করে, তবে 
তাকে বীধা প্রদান করা হবে না। হ্যা, সে যদি হাটে বা প্রকাশ্যে মদ বা শৃকর বিক্রির জন্য নিয়ে যায়, তবে 
তাকে অবশ্যই বীধা প্রদান করা হবে । এথেকে তাকে বিরত রাখতে হবে। 

যদি কোন অমুসলিম তার বাড়িতে নিজ পরিজনের জন্য মদ তৈরি করতে থাকে আর কোন মুসলমান তার 
বাড়িতে প্রবেশ করে যদি মদ তৈরির আসবাব ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সেই মুসলমানকেই এর ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে। 

কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান যদি অস্ত্র উচিয়ে আমাদের মারতে আসে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব 
এবং আমরা যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা প্রত্যাহার করে নিব। 

তেমনিভাবে খ্রিস্টানদের ইসলামী দেশে থাকতে হলে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকতে হবে। 
তাদের বুকের উপর এমন কোন চিহ্ন থাকতে হবে বা কোমরে এমন কোন বেল্ট বাধবে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, 
সে ইহুদী বা খরিস্টান। কারণ, ইসলামী দেশে মুসলমানদের চলা-ফেরার নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। 

মুসলিম ও অমুসলিম এক সাথে চললে মুসলমানরা রাস্তার মাঝ দিয়ে হাটবে। হযরত উমর (রাঃ) বাইতুল 
মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের জন্য এই নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, তারা আত্মপরিচয়ের জন্য পোশাকের উপর বুকে 
এক বিশেষ ধরনের কাপড় ব্যবহার করত অথবা কোমরে তাগা ব্যবহার করত। এ ধরনের নির্দিষ্ট চিহ্ের 
মাধ্যমে তাদের চিহিতত করা হত। তারা অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারত না। পথের মাঝ দিয়ে তাদের চলার 
অধিকার ছিল না। ঘোড়ায় চড়লে তাদের গদি ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না। 

তাছাড়া তারা গির্জায় ঘণ্টি বাজাতে পারত না। নতুন করে কোন গির্জা নির্মাণ করতে পারত না। ধর্মীয় 
উৎসবের দিনে তারা প্রকাশ্যে উৎসব পালন করতে পারত না। এসব নিয়ম ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর 
শাসনামলে । 
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আমি নিজে শামের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, আমরা পথ চলতে যখন কোন খ্রিস্টানকে পথের মাঝে 
দেখতাম, তখন বলতাম, এই! বামে সরে দীড়াও | তখন খ্রিস্টানরা পথ ছেড়ে বাম পার্থ এসে দীড়াত। কোন 
খ্রিস্টান অশ্বারোহী আমাদের সামনে পড়লে ঘোড়া থেকে নেমে যেত। কোন খ্রিস্টানের মুসলমানদের উপরে 
চড়ার অনুমতি ছিল না। তাই কোন খরিস্টানের মুসলমানের বাড়ির চেয়ে উচু বাড়ি নির্মাণের অনুমতি ছিল না। 
কিন্তু এখন অবস্থা একেবারে পাল্টে গেছে। 

বাদশাহ ফারুকের বোন ফাতহিয়্যা এক খিস্টান যুবকের প্রেমে পড়ল । তার মায়ের নাম ছিল নায়েলী। তার 
মা তাকে বলল, এই মেয়েটি খিস্টান ছেলে কামাল গালীকে বিয়ে করতে চায়! 

ফারুক মায়ের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক । বলল, যদি এমনই হয়, ভা লী 


জামি'আ আজহারের আলিমদের হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তারা তো আমাকে এবং আপনাদের -. 


কাফির ঘোষণা দিবে। কীভাবে সে এক খ্রিস্টান যুবককে বিয়ে করতে পারে! এটা অসম্ভব! কিছুতেই হতে পারে 
না। 

মা বলল, তুমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা কর। সমাধান এর একটা বের করতেই হবে। 

কোন উপায় না দেখে বাদশাহ ফারুক তার বোনের ব্যাপারে নিজেকে দায়িতৃমুক্ত ঘোষণা করল। আল- 
আযহারের মুফতীরা ফারুকের বোনকে কাফির ঘোষণা করল । সে এসব কিছুর পরওয়া করল না। সে কামাল 
গালীকে বিয়ে করে নিজের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নিয়ে আমেরিকায় চলে গেল। একদিন ফাতহিয়্যার টাকা 
শেষ হয়ে গেল। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। সে রাজকুমারী থেকে এক সাধারণ আমেরিকান পরিবারের বধূতে 
পরিণত হয়ে গেল। অন্যের কাজ করে সে নিজের অন্নের সংস্থান করত । একদিন ফাতহিয়্যার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে 
তার খ্রিস্টান স্বামী তাকে গুলি করে হত্যা করল। তার স্বামী লস এপঞ্জেলসের আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পন 
করল। অপরাধ ও লোভ তাকে শেষ করে দিল। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ | 
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“আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন আকাশে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, 
আন্নাহ অমুক ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। সুতরাং তোমরাও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাও। আর যে 
ব্যক্তি মানুষকে সন্তষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে. আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। মানুষকেও তার 
প্রতি অসন্তুষ্ট করে তোলেন। আর যদি মানুষকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তার প্রতি 
সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও সন্তুষ্ট করেন।” 

তাই বলেছিলাম, ইসলামের বিধি-বিধান বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে। ইসলামের বিধান কোথায় বাস্তবায়িত 
করবে? পৃথিবীর কোন একটি দেশ বা অঞ্চল নেই, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা আর কী বলব! জর্দানের বাদশাহ আব্দুন্নাহ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল 
করেন। তখন সামরিক বা পুলিশ বাহিনীতে কোন খরিস্টানকে অফিসার পদে পদোন্নতি দেয়া হত না। কোন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবেও তাদের নিয়োগ করা হত না। জর্দানের কোন বিচারক খ্রিস্টান ছিল না। 
অথচ এখন শতকরা ৪৮ বা ৫০ জন বিচারক খরিস্টান। তারাই এখন মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা 
দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, খিস্টানদের নিয়ে একটি বিশেষ ফোর্সও তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের ক্ষমতাও প্রচুর । 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৫৭ 

বাদশাহ আবুল্লাহর আমলে ওমানে একটি গির্জা নির্মাণ করা হচ্ছিল । নির্মাণ কাজ বেশ অগ্রসর হওয়ার পর 
সংবাদ পেয়ে বাদশাহ আব্দুল্লাহ তা দেখতে গেলেন। সাথে সাথে তিনি শহরের প্রশাসককে ডেকে পাঠালেন। 
জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তৈরি হচ্ছে? প্রশাসক বলল, এটা খ্রিস্টানদের গির্জা। এরা আমার উপর প্রবল চাপ 
সৃষ্টি করে এটা তৈরি করছে। রোববারে তারা তাতে ইবাদত করবে । বাদশাহ আবুদ্লাহ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তুমি 
তো দেখছি শহরে খ্রিস্টানদের জন্য দুর্গ তৈরি করছ? যাও এখনি এর নির্মাণ কাজ বন্ধ কর। বাদশাহর নির্দেশে 
তা ভেঙ্গে ফেলা হল। তখন নতুন গির্জা তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। 

একবার এক খ্রিস্টান “ মিটরারডিন টানি এর অধ্যক্ষ হল। এ কথা শুনে শহরের লোকেরা বিক্ষোভে 
ফেটে পড়ল। অথচ এখন সবকিছু উল্টো ঘটছে। 

থাক সে কথা, জিযিয়া কর কিসের বিনিময়ে প্রদান করতে হয়, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। 

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অনুসারীরা বলেন, কাফির হওয়ার কারণে তাদের হত্যা করা ওয়াজিব ছিল। 
কিন্তু হত্যা করা হচ্ছে না, তাই তাকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে। 

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন- ইসলামী দেশে নিরাপদে বসবাস ও রক্তের বিনিময়ে জিথিয়া কর প্রদান 
করতে হবে। 

আর হানাফী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেছেন- জিহাদ ও জিহাদের সাহায্যের বিনিময়ে জিিয়া কর 
প্রদান করতে হবে । এ কারণে যে, তাদের জিহাদে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। 

তাই কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে মালেকী ও হানাফীদের মতে তাকে সে বৎসরের ও পরবর্তী 
বৎসরের কোন জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না। 

আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি সে বৎসরের জিযিয়া কর আদায় না করে থাকে, তবে তাকে সে 
বৎসরের জিযিয়া আদায় করতে হবে। 

যদি কেউ জিযিয়া আদায় না করে, তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা বৈধ । তবে দরিদ্র বা দাস হলে, তাকে 
জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না। তেমনি মহিলাদেরও জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না। যুদ্ধে সক্ষম 
প্রাপ্তবয়স্ক ধনী অমুসলমানের উপরই জিযিয়া কর প্রদান ওয়াজিব । 

যদি কোন ধনী খ্রিস্টান অন্য কোন দরিদ্ব খ্রিস্টানের পক্ষ থেকে জিযিয়া আদায় করে, তবে তা গ্রহণ করা 
হবে না। 

জিযিয়া কর হল একটি লাঞ্কুনার বিষয়। হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে তাগলিব গোত্রের খ্রিস্টানরা 
জিযিয়া প্রদান করতে অস্বীকার করল। তারা বলল, জিযিয়া হল লাঞ্কনার বিষয় আর আরবরা লাঞ্কনা মেনে নিতে 
পারে না। সুতরাং আপনি যত ইচ্ছা আমাদের উপর কর ধার্য করুন; তবু আমরা জিযিয়া প্রদান করতে রাজি 
নই। 

হযরত উমর (রাঃ) তখন তাদের উপর দ্বিগুণ কর নির্ধারিত করে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এবার এর 
যে নামই রাখ তা তোমাদের ইচ্ছা । 


১৫৮ তাফসীরে সূরা তওবা 
দ্বাদশ মজলিস 
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অর্থ : তোমরা আহলে কিতাবের এ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালের ব্যাপারে ঈমান 
আনে না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না। আর সত্য ধর্ম গ্রহণ করে 
না। যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে। (সূরা তাওবা ৪ ২৯) 

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা এক নতুন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
অর্থাৎ মুসলমানরা পূর্ববর্তী কিতাবীদের সাথে কেমন আচরণ করবে, এ বিষয়ের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধানাবলি 
এতে আলোচিত হয়েছে। আর যে বিষয়টি সবার নিকট স্পষ্ট, তা হল, আহলে কিতাবদের সম্পর্কে ইসলামের 
দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বর্ণনাভঙ্গীতে ও আলোচ্য বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের এক অভিনব পদ্ধতি 
লক্ষণীয় বটে । কুরআনের মক্কী ও মাদানী সূরাগুলোর মাঝে পার্থক্য আছে। মদীনায় প্রথম যুগে অবতীর্ণ বিধান 
আর শেষ সময়কার বিধানসমূহের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান। 

তবে কিতাবীদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, তার চিন্তার প্রকৃতি ও বিধানাবলিতে তেমন কোন ভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয় না। তবে অবস্থা ও সময়ের ব্যবধানে যা পরিবর্তন হয়েছে, তা হল তাদের সাথে আচরণের 
ভিন্নতা । 

কিতাবীরা যে তাদের সঠিক অবস্থান থেকে দূরে সরে এসেছে. তারা যে আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের ধারক ছিল, 
তারা যে মানুষের জন্য হিদায়াতকারী ছিল; আর রাস্লুল্লাহ সন্পাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর 
রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া তাদের থেকে ভিন্ন কিছুর আশা করা যায় নাঃ এ মৌলিক বিষয়গুলোতে 
কোন বিরোধ বা পার্থক্য দেখা যায় না। এ বিষয়ে মন্ায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ বা মদীনায় অবতীর্ণ 
আয়াতসমূহের মাঝেও বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই । 

বিষয়বন্তর আলোচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও পার্থক্যের মূল কারণ হল, ইসলাম এক গতিশীল, 
আন্দোলনমুখী ও কর্মমুখর ধর্ম। বাস্তবতা ও সময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়। 

ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলছি! মন্ধায় কোন কিতাবী ছিল না। ইনুদী-খ্রিস্টান কেউ ছিল না। তাই 
কিতাবীদের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টির কোন কারণও দেখা দেয়নি। মক্কায় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র 
মুশরিকদের সাথে । তাই আমরা দেখতে পাই, মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বিক্ষিপ্ত আলোচনা ছাড়া কিতাবীদের 
নিয়ে তেমন কোন গভীর আলোচনাই নেই। যেমন সূরা শূরা মক্কায় অবতীর্ণ । তাতে আল্লাহ তা'আলা 
কিতাবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন- 
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অর্থ : তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতবিরোধ করছে। যদি 

আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের ফয়সালা 
হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা ঘোর সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। (সুরা শুরা ৪ ১৪) 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৫৯ 

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সুরা আ'রাফে কিতাবীদের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা, সূরা 
আ'রাফ মক্কী সূরা না মাদানী সূরা? মনে রাখতে হবে, যে সব সূরায় পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস বর্ণনা করা 
ডি দির বন্দর নি বিজি ররর রুনি 


৪ তার সেগুলো মন্কায় অবতীর্ণ সুরা। তবে সূরা হজ্জ তার ব্যতিক্রম। 

খ. যে সব সূরায় ১$ শব্দটি বিদ্যমান, সেগুলো মক্কায় অবতীর্ণ সূরা । 

গ. যে সব সূরায় হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর আলোচনা বিদ্যমান, সেগুলো মক্কায় অবতীর্ণ সুরা | 
তবে সূরা বাকারা এর ব্যতিক্রম। 

মন্কী সূরার প্রকৃতি হল, তাতে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের আলোচনা বিদ্যমান থাকে। এর উদ্দেশ্য হল, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতের কাজে দৃঢ় ও অবিচল রাখা । মব্কী সূরার আরো প্রকৃতি 
হল, সূরাগুলোতে ইলাহ-এর একত্ববাদ, রব-এর রবুবিয়্যাত সম্পর্কিত আলোচনা থাকা । তেমনিভাবে গুণাবলি 
ও নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত আলোচনা থাকা । মানুষের সৃষ্টির সূচনা নিয়ে আলোচনা করা। 
কোথায় চলাফেরা করবে, কোথায় যাবে, কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে এসব বিষয় হল মক্কী সূরার প্রকৃতি। তাই 
যে সব সূরায় হযরত আদম (আঃ)-এর আলোচনা করা হয়েছে, আদম (আঃ) ও ইবলীসের আলোচনা করা 
হয়েছে, সেগুলো মক্কী সূরা। ৃ 

সুতরাং যে সূরায় রোযার বিধান রয়েছে, তা মাদানী সূরা । হজ্বের বিধান রয়েছে, তা মাদানী সূরা। বিয়ে 
তালাকের বিধান রয়েছে, তা মাদানী সূরা । 

মক্কী সূরার প্রায় সবগুলো ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত। তবে এর বর্ণনাভঙ্গী হৃদয়কে মোহিত করে, স্পর্শ 
করে, প্রকম্পিত করে। আর মাদানী সুরার আয়াতগুলো দীর্ঘ। মাদানী সূরাগুলো মন্ধী সূরার তুলনায় হৃদয়কে 
কম মোহিত করে, হৃদয়ে কম আলোড়ন সৃষ্টি করে। 

তাই তুমি যখন কুরআন তিলাওয়াত শুরু করবে, বুঝতে পারবে সুরাটি মক্কী না মাদানী । তাছাড়া যে 
সূরাগুলোতে জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করা হয় সেগুলোও মক্কায় অবতীর্ণ সূরা হিসাবে বুঝতে হবে । ৯২টি 
সূরা মক্কী আর ২২টি সূরা মাদানী । কুরআন মাজীদে ১১৪টি সূরা রয়েছে। এ সূরাগুলো ৩০ পারায় বিভক্ত। 
আর প্রত্যেকটি পারায় দু'টি হিজব রয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজীদে ৬০টি হিজব রয়েছে। আর ছয় হাজারের 
চেয়ে অধিক আয়াত রয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে তাতে ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে । এসব বিষয়ের বিস্ত 
রিত আলোচনা কুরআনের জ্ঞান বিষয়ক কিতাবসমূহে পাবে। 

তবে একটি বিষয় খুবই বিস্ময়কর যে, কুরআনে মক্কী সূরা বা মাদানী সূরা উভয় প্রকার সূরা বনী 
ইসরাঈলের ইতিহাসকে সবিস্তারে আলোচনা করেছে। ইতিহাসে যে সব ক্ষেত্রে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রয়েছে, 
তার বর্ণনা করেছে, দীন ও নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণ্য কার্যাবলি ও পদক্ষেপের আলোচনাও সবিস্তারে 
করা হয়েছে। যেমন- মাদানী সূরা আলে ইমরানে ইহুদীদের ঘৃণ্য কার্ধাবলির আলোচনায় আল্লাহ তাআলা 
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১৬০ তাফসীরে সূরা তওবা 
অর্থ : আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বা মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওরা যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই তাদের 
উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হবে। আর ওরা আল্লাহর গজবের যোগ্য হয়ে গেছে। তাদের উপর গলগ্রহতা 
চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তা একারণে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে আসছে এবং অন্যায়ভাবে 
নবীদের হত্যা করে আসছে । আর তা এ কারণে যে. ওরা নাফরমানী করেছে ও সীমালজ্বন করেছে । | 
(সূরা আলে-ইমরান £ ১১২) 
857795777755575895775%5 
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অর্থ : আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা সংবাদ দিলেন যে, অবশ্যই কিয়ামত 
দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শান্তি দান করতে থাকবে। 
নিঃসন্দেহে আপনার পালনকর্তা শীঘ্ব শাস্তি দানকারী আর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আ'রাফ 8 ১৬৭) 

কুরআনকে যারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কিতাবীদের নিয়ে কুরআন 
যত আলোচনা করেছে আরব উপদ্বীপে অবস্থানরত রাসূলের জন্য এর তেমন প্রয়োজন ছিল না: মক্কী জীবনে 
তো তার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ মক্কায় কোন কিতাবী ছিল না। মন্কায় রাসূলের প্রতিদ্বন্থী ছিল 
মুশরিকরা ৷ অবশ্য মদীনাতে ইহুদীরা ছিল; কিন্তু খ্রিস্টানরা ছিল না বললেই চলে। 

এ হিসাবে বাহ্যদৃষ্টিতে কুরআন কিতাবীদের আলোচনা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি করেছে বলে মনে 
হতে পারে। 

কিন্তু দূরদর্শী পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত, কুরআনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রয়োজন 
অনুযায়ীই করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জানেন, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণের পরই কিতাবীরা 
ইসলাম ও মুসলমানদের মুখোমুখি দীড়াবে। কিতাবীরাই মুসলমানদের ঘোর দুশমন হয়ে দাড়াবে । তারাই 
প্রধান বাধার সৃষ্টি করবে । আর ইহুদীরা মদীনা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সর্বত্র কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের 
শক্রতায় সর্ব শীর্ষে থাকবে । তাই আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেন 
কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তা সঠিক দিক-নির্দেশনা ও আলোর মিনার হয়ে থাকে। 

ইতিহাস তাই বলে । আরব উপদ্বীপে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু ছিল মুশরিকরা ৷ তারা ইসলাম গ্রহণ 
করে নেয়ার পর মুসলমানদের ছন্দ ও লড়াই কিতাবীদের সাথে শুরু হয়। এ লড়াই চলছে । মুসলমানদের 
অধিকাংশ যুদ্ধ হয় রোমানদের সাথে । পারসিকদের সাথে যুদ্ধ হলেও কিসরার পতনের পর বিশেষভাবে নুমান 
ইবনে মুকরিন (রাঃ)-এর নেতৃত্ে নাহাওন্দের যুদ্ধের পর পারস্য সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যায়। 

পারস্য সাম্রাজ্যের পরিণতির সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে গেছেন। তিনি পারস্য 
সম্রাট কিসরার নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। পারস্য সম্রাট কিসরা তখন অহংকার ভরে রাসূলের চিঠি ছিড়ে 
ফেলেছিল । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, .. , আল্লাহ তার রাজত্বকেও ছিন্নভিন্ন 
করে দিবেন। 

তারপর বলেছিলেন- কিসরা যখন ধ্বংস হবে তারপর আর কোন কিসরা দুনিয়াতে থাকবে না। পারস্য 
সাম্রাজ্য মাত্র কয়েক বৎসর মুসলমানদের সামনে দীড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। তারপর তা ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে। 

কিন্ত রোমানদের সাথে আমাদের যুদ্ধ সেই ইয়ারমুক থেকে শুরু হয়েছে, যা আজো চলছে। যুদ্ধে 
মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করতে করতে তারা কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করল। তারা 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৬১ 
ইসলাম ধর্মের অথ্াভিযানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দীড়াল। খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মযাজক বা পোপের আস্তানা 
ছিল রোম শহরে । সেখানেই ছিল তার প্রধান গির্জা। 

ফ্রান্সে “বালাতুশ-শুহাদা” রণাঙ্গনে মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান গাফেকীকে হত্যা করে “শার্ল 
মারতাল” মুসলমানদের অগ্রাভিযানকে থামিয়ে দিল। ইউরোপে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল। 

এরপর ইতিহাসের পটভূমিতে এসে আবির্ভূত হল তুর্কীরা। নতুন করে আবার ইসলামের বিজয় যাত্রা 
শুরু হল। মুহাম্মদ ফাতেহ ছিল তুকীদের অত্যন্ত দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক সেনাপতি । তার রণকৌশলের সামনে 
ইউরোপ মাথা নত করল। পতন ঘটল কনস্টান্টিনোপলের । মুসলিম মুজাহিদরা ইউরোপের অভ্যন্তরে বিজরী 
বেশে প্রবেশ করতে লাগল। এ সকল যুদ্ধে মুসলমানরা কিতাবীদের সাথেই যুদ্ধ করেছে। কিতাবীদের পক্ষ 
থেকেই বার বার বাঁধা এসেছে। যুদ্ধ হয়েছে। 

আমরা এখন যে দেশে আছি অর্থাৎ এই আফগানিস্তান, এটা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন। বদখশান, 
জুরজান, হেরাত, খোরাসান, বুখারা, সমরকন্দ এ সকল অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এ সকল অঞ্চল 
হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে পদানত ও বিজীত হয়েছিল। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন- 
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“তুমি কি দেখনি, আমি ভ্রষ্টতাকে ত্যাগ করে হিদায়াত গ্রহণ করেছি আর উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)- 
এর বাহিনীতে মুজাহিদ হয়ে গেছি?” | 

এ গোটা অঞ্চল হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে বিজিত হয়েছে। বিশিষ্ট মুজাহিদ আব্দুর রহমান 
ইবনে সামুরা হযরত উমর বা উসমান (রাঃ)-এর যুগে কাবুল পদানত করেন। 

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ইসলাম যে সব জাতির নিকট পৌছেছে, তারা এত বিদ্রোহ করেনি, যত বিদ্রোহ 
করেছিল আফগানিস্তানের লোকেরা । এ দেশের লোকেরা বার বার বিদ্রোহ করেছে আর বার বার মুজাহিদ 
বাহিনী তাদের পদানত করেছে। 

আফগানদের সম্পর্কে খ্যাত যে, এ দেশের লোকেরা কোন মতবাদ বা ধর্মকে একবার গ্রহণ করে নিলে 
মজবুতভাবে তা আঁকড়ে ধরে আর তার প্রচারে জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুত থাকে । তাই তারা যখন বৌদ্ধ 
ধর্মকে গ্রহণ করেছিল, তখন মজুবতভাবেই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই আজো বামিয়ানে বুদ্ধের বিশাল মূর্তি 
বিদ্যমান রয়েছে। (সম্প্রতি তালেবানের শাসনামলে এ মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। -অনুবাদক)। এ 
আফগানিস্তানের লোকেরাই বৌদ্ধ ধর্মকে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ইত্যাদি এলাকায় প্রচার ও প্রসার করেছিল। 

ইসলাম আগমনের সময় প্রথমে কিন্তু তারা তা সহজে মেনে নিতে চায়নি। ফলে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 
হয়েছে। কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়ার পর তারাই ইসলামের ধারক ও বাহক হয়েছিল। ইতিহাসখ্যাত 
সুলতান মাহমুদ গজনবীর কথা কে না জানে । তিনি সতেরবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের 
প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তখন থেকে তারা হানাফী মাযহাবকে যে আকড়ে ধরেছে, তা 
কিয়ামত পর্যন্ত ধরে রাখবে । যদি তারা কাউকে দেখে যে, সে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী বিতরের নামায পড়ে; 
ব্যস, তাহলেই হল, তার পিছনে আর তারা নামায পড়বে না। এ ব্যাপারে তারা কোন কথাই শুনবে না। 

পৃথিবীর বহু দেশে হানাফী মাযহাবের লোকেরা অন্য মাযহাবের লোকদের সাথে বসবাস করে। 
কিন্ত আফগানিস্তান একটি ব্যতিক্রম দেশ। এদেশে হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের লোক নেই 
বললেই চলে। 

তবে ইতিহাস খন্থে বর্ণিত আছে, শাফেরী মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম আবু ইসহাক ইসফারাইনী-এর কারণে 
সুলতান মাহমুদ গজনবী ও তার অনুসারীরা শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তখন গজনী ও তার 


১১-ক 


১৬২ তাফসীরে সূরা তওবা 
আশেপাশের লোকেরাও শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং 
পরে আবার সকলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়ে গেছে। 

এর পশ্চাতে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। একদিন সুলতান মাহমুদ গজনবী কৌতৃহলবশত শাফেয়ী 
মাযহাবের আলিম আবূ ইসহাক ইসফারাইনীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে শাফেয়ী মাযহাবের নামায 
ও হানাফী মাযহাবের নামায কেমন হয়, পড়ে দেখাতে পারবে? 

আবু ইসহাক বললেন, অবশ্যই পারব। তারপর তিনি নবীষে তামার অর্থাৎ খেজুর ভিজানো মিষ্টি পানি দ্বারা 
অজু করলেন ও দীড়িয়ে নামা আদায় করলেন। তবে নতুন এক পদ্ধতিতে । অর্থাৎ হানাফী মাযহাবে সর্বনিম্ন 
যে আমলটুকু করলে নামায হয়ে গেছে বলে ফতওয়া দেয়া হয়, সে আমলগুলো করে নামায আদায় করলেন। 
সুরা ফাতিহা পড়লেন না। নামাযের শুরুতে আল্লাহু আকবার না বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললেন। মুরগি ঠোকর 
দিয়ে খাবার তুলে নেয়ার ন্যায় অত্যন্ত সংক্ষেপে রুকু করে নিলেন। এভাবে নামায আদায় করলেন। 

এতে সুলতান মাহমুদ গজনবী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বললেন, আচ্ছা, শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী নামায 
আদায় করে দেখাও । 

এবার তিনি পানি আনালেন এবং পরিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে ওযু করলেন। তারপর নামাযে দীড়ালেন, সূরা 
ফাতিহা পড়লেন। তার সাথে সুরা মিলালেন। রুকুর পর ধীরস্থির হয়ে দীড়ালেন। তারপর ধীরে সেজদায় 
গেলেন। এতমিনানের সাথে সেজদা আদায় করলেন । এভাবে সুন্দর করে নামায আদায় করলেন। 

সুলতান মাহমুদ যেন ক্ষণকালের জন্য চিন্তার জগতে হারিয়ে গেলেন। হঠাৎ মাথা উঁচু করে বললেন, আজ 
থেকে আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করব। সুলতানের দেখাদেখি তার সভাসদদের অনেকে শাফেরী 
মাযহাব গ্রহণ করে নিল। এভাবে গজনী ও তার আশেপাশে শাফেয়ী মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মনে হয় 
লোকেরা হানাফী মাযহাবে ফিরে গেছে। এখনো পর্যন্ত গোটা আফগানিস্তানের লোকেরা হানাফী মাযহাবের 
অনুসরণ করছে। 

আমরা এবার মূল আলোচনায় ফিরে আসব । কিতাবীদের সাথে আমাদের এ যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। 
তাই কুরআনে কিতাবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে 
ধরা হয়েছে। নবীদের সাথে তাদের অন্যায় আচরণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র 
নবীদের প্রতি নানা নির্যাতন ও নির্দয়ভাবে নবীদের হত্যার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। 

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদী আর খরিস্টানদেরকে এক শব্দে ব্যক্ত করেছেন। অথচ তাদের 
পরস্পরের জিথাংসা, হত্যালীলা ও শক্রতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাদের রক্তাক্ত হত্যাক।প্ডের ইতিহাস পাঠ 
করলে আজো শরীর শিউরে ওঠে । তাদের পরস্পরে এত বিদ্বেষ সত্তেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একই শব্দে 
ব্যক্ত করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জানেন, তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় এক হয়ে যাবে। 
এক্যবদ্ধভাবে তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে৷ তাই আল্লাহ তা“আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদী- 
খ্রিস্টানদের 'ইয়া আহলাল কিতাব" বলে সম্বোধন করছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কেন আল্লাহর কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তার 

সাক্ষ্যদান কর । (আলে ইমরান £ ৭০) 
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তাফসীরে সূরা তওবা ১৬৩ 
রর হে কিতাবীরা! কেন' তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ । অথচ 
হিরা জাটি সারাহ রান 


০৪১১৪৫০৮৫ 244012 রে 650)008015 পা 
অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কিতাবীদের কোন দলের অনুসরণ কর, তাহলে ঈমান আনার পর 
ভারা তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করে দিবে । (আলে ইমরান ঃ ১০০) 
এ ধরনের আরো বহু আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। 
ইসলাম যখন মদীনায় পৌছল এবং সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, তখন সর্বপ্রথম ইহুদীদের 
পক্ষ থেকেই বীধা সৃষ্টি হতে লাগল। কিবলার পরিবর্তন হলে তারা মুসলমানদের অন্তরে নানা সন্দেহ সৃষ্টি 
করতে লাগল । আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : এখন নির্বোধরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের এঁ কেবলা থেকে, যার উপর তারা 
ছিল? আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। 
(সূরা বাকারা $ ১৪২) 
তারা মুসলমানদের অন্তরে বিভিন্ন সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের হিজরতের পর কিতাবীদের মনোরঞ্জনের জন্য আল্লাহ তা“আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ইবাদত করত । নবী (সা.)ও সাহাবীদের নিয়ে তা-ই করতেন। এভাবে ষোল বা সতের 
যাস অতিবাহিত হল। অথচ বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায়ের ইচ্ছা প্রিয় নবীর হৃদয়ে জাগ্ত ছিল। 
এ ঘরের দিকে ফিরে নামায আদায় করতে তার মন চাচ্ছিল, যা তার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আঃ) তৈরি 
করেছিলেন। এদিকেই ছিল তার হৃদয়ের টান, মনের ঝৌক। এরপর আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের 
নির্দেশ দিলেন এবং বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে ইবাদত করার হুকুম দিলেন। এবার শুরু হল ইহুদীদের পক্ষ থেকে 
অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র । তারা মুসলমানদেরকে যুক্তি উত্থাপন করে বলতে লাগল, এখন তোমাদের কিবলা কাবা । 
দক্ষিণ দিকে ফিরে তোমরা এখন নামায আদায় কর (কারণ, মক্কা মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত)। অথচ তোমরা 
ইতোপূর্বে উত্তর দ্দিকে ফিরে নামায আদায় করতে (কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস মদীনার উত্তরে অবস্থিত)। তাই 
তোমাদের কোন নামায শুদ্ধ হয়েছে? আগের নামাযগুলো, না বর্তমানে এখন যা আদায় করছ সেগুলো? যদি 
তোমাদের নতুন নামাযগুলো সহীহ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের পুরাতন নামাবগুলো বাতিল হয়ে যাবে। 
করতে বলা হবে । ইহুদীদের এই অপপ্রচারের প্রেক্ষিতে তখন আল্লাহ তা“আলা মুমিনদের হৃদয়কে দৃঢ় ও 
সংশয়মুক্ত করার জন্য নাঘিল করলেন- 
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অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি । অতএব, অবশ্যই আমি আ 
সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান। 
আর তোমরা যেখানেই যাও সে দিকে মুখ ফিরাও। যারা কিতাবী, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই পালনকর্তার 
পক্ষ থেকে ঠিক। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। আপনি যদি কিতাবীদের নিকট সমুদয় নির্দেশ 
উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না। আর আপনিও তাদের কিবলা মানবেন না। 
তারাও একে অন্যের কিবলা মানে না। যদি আপনি আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর তাদের আকাঙ্খার অনুসরণ 
করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা বাকারা 8 ১৪৪-১৪৫) | 
তাঁ“আলা উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ করে মুসলমানদের অন্তরে দৃঢ়তা সৃষ্টি করলেন। সকল সন্দেহ দূর করে 
দিলেন। | 

ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে যে সব অঘটন ঘটিয়েছিল, তার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করে আসার পর পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার 
প্রত্যাশায় ইহুদীদের সাথে কিছু চুক্তি করেছিলেন । ইহুদীরা একের পর এক সব চুক্তি ভঙ্গ করতে লাগল প্রথমে 
ইহুদীদের বনু কাইনুকা চুক্তি ভঙ্গ করল। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেশান্তর 
করলেন। মদীনা থেকে বের করে দিলেন। এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। তৃতীয় হিজরীতে বনু নাষীর প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করল। পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরাইযা চুক্তিভঙ্গ করল। সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ 
সানাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের বস্তি খায়বার পদানত করলেন। তারপর মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- 
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“তোমরা ইহুদী-ধ্রিস্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও ।” 

মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে ইহুদীদের ছিল গভীর সম্পর্ক। বনু নাধীরের ইহুদীরা হুযুর 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা উমর ইবনে জাহহাস নামের এক ব্যক্তিকে 
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য নিয়োজিত করল । এই জঘন্য ও হীন 
ষড়যন্ত্রের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেশান্তরিত করেছিলেন। 

রাসূলের ইন্তেকালের পরও বড়যন্ত্র থেমে রইল না। অগ্নিপূজকরা হযরত উমর (রাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র ' 
করল। এ ক্ষেত্রেও ইহুদীদের কালো হাত সক্রিয় ছিল। এঁতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন- নরাধম আবু জুলু 
কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ডের সাথে কা“ব আহবার ও পারস্য সম্রাট হরমুজানও জড়িত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) 
নামাযরত অবস্থায় আবু লুর্নুর হাতে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। 

আর ইসরাইলী রেওয়েতের নামে যেসব জাল রেওয়ায়েত ইসলামী বই-পুস্তকে অনুপ্রবেশ করেছে, তাও 
ইহুদীদের কারসাজি, তাদের ষড়যন্ত্রের ফসল। কাব আহবার সম্পর্কে অনেকের মন্তব্য হল, তিনি কুরআনের 
তাফসীরে ইসরাইলী রেওয়ায়েত অনুপ্রবেশ ঘটানোর কাজ করেছেন । 

হযরত উসমান (রোঃ)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ইহুদীদের ষড়যন্ত্রেরই ফসল। এর মূল নায়ক 
আবুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইয়ামেনের এক ইহুদী । ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কিভাবে দেশে দেশে ঘুরে ঘ্বুর 
সে ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ইরাকে অবস্থানকালে সে শামের লোকদের 
চিঠি দিয়ে জানাল, ইরাকের চারদিকে অশান্তি বিরাজ করছে। দ্রব্যমূল্য উদ্ঘগতিতে বেড়ে চলছে। ফলে শাষের 
লোকেরা ধারণা করছে, ইরাক শেষ হয়ে গেছে। আর শামে গিয়ে ইরাকের লোকদের চিঠি লিখে জানাল, শাঙের 
সর্বত্র নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। অভাব-অনটন, রোগ, বালা-মুসিবতের যেন শেষ নেই। এভাবে তার অবিরাষ্ক 


তাফসীরে সুরা তওবা ১৬৫ 
অপপ্রচারের ফলে জনসাধারণের মন খলীফা ও গভর্নরদের উপর বিষিয়ে উঠল। গোটা ইসলামী জাহানে নৈরাজ্য 
ছড়িয়ে পড়ল। একদিন ইরাক থেকে একদল বিদ্রোহী মদীনায় গমন করল । মিশর থেকে এল । শাম থেকে 
এল। এসবের মূলে ছিল ইহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। 

মদীনায় এসে তারা উসমান (রাঃ)-কে অবরোধ করল এবং জিলহজ্ব মাসের সতের তারিখে বিদ্রোহীরা 
ঘাকে শহীদ করল। তিনি যে কুরআন শরীফটি তেলাওয়াত করছিলেন, তা তার রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। 

এরপর খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন হযরত আলী (রোঃ)। এই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই বিরোধ সৃষ্টি হল 
হধরত আলী (রাঃ)-এর মাঝে এবং হযরত তালহা, যোবাইর ও আয়েশা (রাঃ)-এর মাঝে । জামালের যুদ্ধের 
পর আয়েশা (রাঃ) মদীনায় ফিরে এলেন। এদিকে ওসমান (রাঃ)-এর রক্তরঞ্জিত কাপড় শামে পৌছে গেল। 
শামের মসজিদে তা ঝুলিয়ে দেয়া হল। ষাট হাজার মানুষ এ দৃশ্য দেখে বেদনার্ত হয়ে কীদল। তারা হযরত 
আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। তাদের দাবি, হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়া 
হচ্ছে না কেন? অবিলম্ষে তাদের বিচার করা হোক। 

নিহত খলীফার হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত নতুন খলীফাকে মেনে নেয়া যায় না। তারপর হল 
সিফফীনের যুদ্ধ। এভাবে একের পর এক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র চলে আসছে। 
চলতে থাকবে। তেমনিভাবে জাল হাদীসের যে ফেতনা ইলমের জগতে সৃষ্টি হয়েছিল, তার পশ্চাতেও ইহুদীদের 
ষড়যন্ত্র ছিল সক্রিয়। 

এবার শুরু হয়েছে নতুনভাবে আক্রমণ | হয়েছে নতুন ফেতনার আবির্ভাব । তা হল প্রাচ্যবিদদের আক্রমণ | 
মুসতাশরিকদের যড়যন্ত্র। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আঘাত হানছে। মুসলমান সন্ত 
নদের মাঝে ইসলামবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করছে। ইসলামের প্রতি তাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করছে। ইউরোপ 
ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, ইহুদী আর 
ধ্িস্টানরা সেখানে মুসলমান সন্তানদের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছে । আসলে শিক্ষা নয়, তারা মুসলিম 
ছাত্রদের মগজ ধোলাই করছে। এরপর তারা দেশে ফিরে আসছে। আর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য 
মহাবিপদ হয়ে দীড়াচ্ছে। 

বর্তমান বিশ্বে যত প্রকারের ফেতনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি চলছে তার পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে ইহুদীদের 
কালো হাত | তারাই সব অপকর্মের উদ্ভাবক ও রূপায়ক। এরা প্রতিদিন নতুন নতুন পাপের জন্ম দিচ্ছে। এই 
যে গণতন্ত্রের ফেনা, সমাজতন্ত্রের ফেতনা বা নাস্তিকতার ফেতনা- এ সব কিছুর মূলে রয়েছে ইহুদীরা, যারা 
পাশ্চাত্যে বসবাস করছে। এরা অর্থবিজ্ঞানে কাল মার্কসের কথা বলে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দূরকাইম, 
জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে নাৎসী, এ ধরনের আরো নব নব বিজ্ঞানীর কথা এরা বলে। এদের এই শিক্ষার প্রভাব 
নিয়েই আমাদের সন্তানরা আজ পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে ধোলাইকৃত মগজ ও একগাদা উপাধি নিয়ে ফিরে 
আসছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে লেখাপড়া করতে যাবে, দেখবে সেখানে কার্ল মার্কসের মতবাদ পড়ানো 
হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করতে যাবে, দেখবে সেখানে আরেক ইহুদীর মতবাদ পড়ানো হচ্ছে। 
মনস্তাত্তিক বিষয়ে লেখাপড়া করতে যাবে, সেখানেও সেই ইহুদী । আমাদের দেশ থেকে যারা ইসলামী দর্শন 
শান্ত্রে ডক্টরেট নিতে আমেরিকা যায়, তারা এ ইহুদীদের দর্শন শিখে ফিরে আসে । 

আমাদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে কি ডক্টরেট ডিথি নেয়া যায় না? ইহুদীদের থেকে সার্টিফিকেট না 
নিলে কি শিক্ষিত হওয়া যায় না? যায়। কিন্তু এরা উচ্চ শিক্ষার নামে ইহুদীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হৃদয়ে নিয়ে 
আসে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, নানা সন্দেহ। এই ইহুদীরা মুসলমান সন্তানদের দীন-ধর্ম ছিনিয়ে নেয়ার 
পর বা ইসলাম সম্পর্কে তোমার অন্তরে হাজারো সন্দেহ রোপণ করার পর বলবে, তোমাকে ইসলামী শিক্ষার 


১৬৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট দেয়া হল। তারপর কী হয়? সে দেশে ফিরে এসে কোন কলেজের ইসলামী বিষয়ের 
_. প্রফেসর হয়ে তার ছাত্রদের মাঝে ত্রষ্টতা ছড়াতে থাকে । এ 

বর্তমানের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বল। তাদের অধিকাংশ শাইখকে সরকারের ধর্ম মপ্তরণালয় 
নিয়োগ দিয়ে থাকে । তাদের অবস্থা ঠিক এরকমই হয়ে থাকে । এভাবে যারা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বৃটেনে যাচ্ছে 
বা পাশ্চাত্যের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের মেধা এভাবেই ওয়াশ করিয়ে ফিরে আসছে । আর 
এভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। 

জার্মানীর এ প্রতিষ্ঠানের কথা একটু চিন্তা করে দেখ, যারা 5-| ৬০২-০-। ৮৮৬ ০৮০৫৭ (॥ রচনা 
করেছে। এটা এক বিশাল ও দুরূহ কাজ। একদল খিস্টান মুসতাশরিক বা প্রাচ্যবিদ লাগাতার চল্লিশ বছর 
মেহনত করে এ গ্রন্থটি তৈরি করেছে। তাই এখন যে কোন হাদীসের উৎস খুঁজে বের করা অত্যন্ত সহজ হয়ে 
গেছে। এ অভিধানটি খুললেই বলা যায়, কোন হাদীসটি কোথায়, কোন কিতাবে, কত নাম্বার পাতায় বিদ্যমান 
রয়েছে। এটা তো একটা মহান কাজ বটে । 

কিন্তু জামি'আ আজহারের ছাত্র আবী রাব্বা একটি কিতাব রচনা করেছে, তা পড়তে তো হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি 
হয়ে যায়। সে তার গ্রন্থে লিখেছে, বোখারীর সব হাদীস নাকি সহীহ নয়। তার প্রশ্ন, মাছি সংক্রান্ত হাদীসটি 
কিভাবে সহীহ হতে পারে? মাছির গোটা শরীরই রোগ-জীবাগুতে ভরা । হাদীসটি হল- 
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“যদি কারো পাত্রে মাছি পড়ে, তাহলে সে যেন মাছিটিকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেলে দেয় ।” 
সে বলতে চাচ্ছে, বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, মাছির সারা শরীরেই জীবাণু থাকে । তাই এ হাদীস 
. কীভাবে সহীহ হতে পারে? 

এভাবে তারা কৌশলে রাসূলের হাদীসে সন্দেহের বীজ বপণ করছে। তারা ইমাম বোখারীর (রহঃ) কিতাব 
সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নামে অপবাদ দিতে সাহস পাচ্ছে। এভাবে ধর্মের 
বুনিয়াদে একের পর এক কীপন সৃষ্টি করছে। 

আরবী ভাষা-সাহিত্যও আজ তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত নয়। তারা আধুনিক কবিতা চর্চা করে। 
ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনা করতে অপারগ বলে আধুনিকতার নামে তথাকথিত গদ্য কবিতা রচনা শুরু করেছে। 

আসল কথা হল, এরা আমেরিকা বা ফ্রান্সে গিয়ে ছয় বছর আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে লেখাপড়া 
করছে। অথচ, এদের শিক্ষার মাধ্যম হল ইংরেজি । কিভাবে ইংরেজিতে আরবী সাহিত্য শিখবে? তাই দেখা যায়, 
এসব ব্যক্তি আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এরাই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী 
বিভাগের শিক্ষক পদে নিয়োগ পাচ্ছে। আরবী সাহিত্য সম্পর্কে এদের কিছু জিজ্ঞেস করা হলে, ইনিয়ে-বিনিয়ে 
পাশ কাটিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এরা ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বলে, এই আধুনিক যুগে মধ্য যুগের সাহিত্য চর্চা 
করে কী লাভ হবে? 

এরা দু'পংক্তি আরবী কবিতাও রচনা করতে পারে না। এরা নিজেদেরকে সাহিত্যিক বলে; কিন্তু কবিতার 
রুচিও রাখে না। তাই এরা আধুনিক কবিতার নামে ছন্দহীন কবিতা রচনার পথ তৈরি করেছে। তারা বোকার 
মত না বুঝে মুতানাব্বী, আবু তাম্মাম, ইসরাইল কাইফের কবিতার সমালোচনাও করে। পাকা পণ্ডিত আর কাকে 
বলে! 

ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থগুলোও তাদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পায়নি। প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ইতিহাস লিখছে 
আর তা বাজারে ছেয়ে গেছে। ইহুদীদের লেখা ইতিহাসের গ্রন্থগুলোই বর্তমানে রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত 
হচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পাঠ্য ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থগুলো ইহুদীদের লিখিত ইতিহাস 
দেখে প্রণীত হয়েছে। তাই আমাদের সামনে সঠিক ইতিহাস জানার কি কোন পথ আছে? 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৬৭ 

আমি বলছিলাম, ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক সকল কাজের পশ্চাতে ইহুদীদের সক্রিয় হাত 

রয়েছে। যেদিন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল, সেদিন থেকেই তাদের ষড়যন্ত্র চলে আসছে । এখনো 

চলছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা চলবে। তাই, যেসব আয়াত ও সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে ইহুদী- 

করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা“আলা জানেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়মন্ত্ 
চালিয়ে যাবে । সকল ফেত্না-ফাসাদের মূলে এরা সক্রিয় থাকবে। 

আমার এক মরহুম উস্তাদ এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, তোমরা রাজনীতি শিখতে চাও? 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুনতে চাও? শক্র-মিত্র চিনতে চাও? তাহলে কুরআনের নিকট এস। কুরআনই স্পষ্ট 
ভাষায় বলে দিয়েছে, কারা তোমাদের চিরশক্র। কারা তোমাদের বিরুদ্ধে চিরদিন ষড়যন্ত্র করে যাবে, যাচ্ছে। 
তাদের অতীত ইতিহাস কী । অন্যান্য নবীদের সাথে তারা কি আচরণ করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি । 

সুতরাং আমার নিকট কুরআনী শিক্ষা-দর্শনের বাইরে কোন রাজনীতিবিদের মতবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
গ্রহণযোগ্য নয়। আমি রাজনীতি শিখব তো কুরআন থেকে শিখব। আমি জানি, ইসলামী বিশ্বে যত দুর্ঘটনা 
ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটবে, তার পশ্চাতে ইহুদীদের কালো হাত রয়েছে এবং থাকবে । তাই, কুরআন থেকে আমি 
ইহুদীদের ইতিহাস পড়ব। তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানব। সেখান থেকেই শিক্ষা নেব। এ কারণেই পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইহুদী-ধরিস্টানদের বিস্তারিত পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন। 

আজ পাশ্চাত্য জগত ক্রুসেডের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। এর আগেও ওরা ক্রুসেড 
চাপিয়ে দিয়েছিল মুসলমানদের উপর। সর্বপ্লাবী শক্তি নিয়ে ওরা মুসলমানদের উপর হামলে পড়েছিল। 
ইসলামকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করা ছিল ওদের স্বপ্রু। সে স্বপ্ন ওদের পূর্ণ না হলেও মানুষ আজও ওদের সেই 
দিনের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও জিঘাংসার কথা মনে করে শিউরে ওঠে । মসজিদুল আকসার ভেতরে ও 
ঘোষণা করে অহংকারে আত্মগর্বে গদ-গদ করছে। এই পরাজিত হিংস্ররা দুনিয়াটা ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হবে। 
এসব ইতিহাস তাদের অন্তরের গভীরে নিহিত হিংসা-ছ্েষের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তারা একথা বারবার 
প্রমাণ করেছে যে, কিতাবীদের আর মুসলমানদের মাঝে চিরকাল যুদ্ধ চলতেই থাকবে । এ যুদ্ধ কোন দিন শেষ 
হবে না। ক্রুসেড যুদ্ধের দিনগুলোতে কি নির্মম নির্যাতন করেছিল খ্রিস্টানরা, তার কিছু চিত্র আমি তুলে ধরছি। 
আল্লামা ইবনুল আসীর লিখেছেন- 

“ক্রুসেডাররা আক্রমণ শুরু করল। পবিত্র মসজিদুল আক্সায় এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করল। এর 
সমপরিমাণ মানুষকে তারা বন্দী করল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও হত্যা করল। নারীদের বন্দী করে নিয়ে গেল। 
ক্রুসেডাররা গোটা শহরে হত্যালীলা চালাতে লাগল ।” 

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, “ক্রুসেডাররা শুধু মসজিদে আকসার অভ্যন্তরেই সত্তর হাজারের চেয়ে বেশি 
মানুষকে হত্যা করেছে। প্রসিদ্ধ আলিম, খ্যাতনামা আবেদ ও যাহেদ সকলকে তারা তরবারীর আঘাতে দুনিয়া 
থেকে বিদায় করে দিল।” 

এক খ্রিস্টান এতিহাসিকের নাম ওলীম সাতুর ৷ তিনি লিখেছেন, “মুসলমানদের রক্ত প্রবাহে তার হাঁটু পর্যন্ত 
ডুবে গিয়েছিল।” 

আরেক ক্রুসেডার লিখেছেন, “অশ্বারোহী ক্ুসেডারদের খেলার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল, শিশুদের ধরে ধরে 
হত্যা করে টুকরো টুকরো করা আর তাদের লাশগুলো আগুনে নিক্ষেপ করা । এসব করে তারা উল্লাসে ফেঁটে 
পড়ত ।” 

ভাবা যায়, কত হিংস্র এদের চরিত্র! 


১৬৮ ৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

বয়াট নামক জনৈক পাদ্রী বলেন, “সে দিন বন্যার পানির ন্যায় রক্ত শহরের পথে পথে প্রবাহিত হচ্ছিল।” 
বর্ণ লুমান্দবাজিল নামক আরেক পান্দ্রী বলেন, “বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাণকেন্দ্রে আমার জাতির যোদ্ধারা 

নির্মমভাবে রক্তপাত করেছে। মসজিদের চত্বরে লাশের পর লাশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিল। কীটা হাত, বাহু 
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রছিল না।” 

এসব হল খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের আত্মস্থীকৃত কিছু বর্ণনা, যা তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের মাটিতে ঘটিয়েছিল। 

এবার ইহুদীরা ফিলিস্তিনে মুসলমানদের সাথে কী আচরণ করছে, তার কিছু চিত্র তুলে ধরছি। ফিলিস্তিনের 
নাছেরা শহরে ইহুদীরা প্রবেশ করে মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করল। এ শহরের খ্রিস্টানদের গায়ে তারা 
ট্রোকাটিও দিল না। খ্রিস্টানদের সাথে তারা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি আগেই সম্পাদন করেছিল। ইসলামের 
মোকাবেলায় সকল কাফির যে একজোট, তার আরেকটি প্রমাণ সেদিন পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করল। 

১৯৬৮ সালের কথা । ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে অবস্থিত খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহর বীরে যাইত ও বেথেলহেম 
শহরে খ্রিস্টানরা ব্যানার-ফেস্টুনসহ ইহুদীদের স্বাগত জানিয়ে শহরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানাল । আর মুসলিম 
নিধনে তারা ইহুদীদের উৎসাহিত করছিল। | | 

একটি কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, এই ইহুদীরাই কিন্তু আমাদের পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনে নানা মতলবে 
্রষ্ট মতবাদ ও দল উপদলের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মা*সূনীয়া ও রোটারি গ্রুপ 
দু'টি। এদের টার্গেট খুবই ভয়ঙ্কর । মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এদের প্রথম টার্গেট । আকর্ষণীয় শ্লোগান 
ও চটকদার বক্তব্যে এরা সরল মুসলমান যুবকদের তাদের দলে টেনে নেয়। তাদের শ্লোগান হল ভ্রাতৃত্ব, সাম্য 
ও স্বাধীনতা । এ শ্লোগান সামনে রেখে তারা মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। 
মাহফিলের আয়োজন করে । আকর্ষণীয় ভাষায় তারা এসব অনুষ্ঠানের বক্তব্য-বন্তৃতা প্রচার করে। 

কিন্তু কোন দূরদর্শী সচেতন ব্যক্তি যদি একটু তলিয়ে দেখে, তবে সহজেই বুঝতে পারবে, এসব 
মা“সুনীয়াদের মাহফিল । জর্দানে মা“সুনীয়ারা মরহুম মহান ব্যক্তির নামেও মাহফিলের আয়োজন করে । ৃ 

তোমাদের হয়ত বিশ্বাস হবে না। একবার জর্দানে গোয়েন্দা বাহিনীর এক দায়িতৃশীল ব্যক্তি আমাকে ডেকে 
পাঠাল। জিজ্ঞেস করল, মা“সুনীয়াদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আমি স্পষ্ট বললাম, তারা তো ইনুদী। 
লোকটা বলল, “সাবধান! অমন কথা আর বলবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে থাকুন আর নীরব থাকুন। 
ঝামেলা বাড়াবেন না ।” 

আমি বললাম, “না, আমি এদের ব্যাপারে চুপ থাকতে পারি না। ইহুদীদের ব্যাপারেও চুপ থাকব না। আর 
ইহুদীদের দোসরদের ব্যাপারেও চুপ থাকব না।' লোকটি বলল, “তা হলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় 
করে দেয়া হবে।' 

আমি বললাম, “বেশ, সরিয়ে দাও । কিন্ত আমি আমার মুখ বন্ধ রাখব না। আমার বিবেক বিক্রয় করব না।' 

এবার চিন্তা করুন। গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা । রাষ্ট্রের গুরুতৃপূর্ণ ও গোপন বিষয় সবই তার জানা । 
সে ইহুদীবাদের পক্ষ নিয়ে আমাকে নীরব থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। তাদের শক্তি ও দাপট কত! রাষ্ট্রের গুরুতৃপূর্ণ 
স্থানগুলো তারা দখল করে আছে। 

একবার এক ঘটনা ঘটল কুয়েত টিভিতে এক ইংরেজ বক্তৃতা দিল। আমার ধারণা, সে রোটারি ক্লাবের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হবে। বক্তৃতা চলাকালে প্রসঙক্রমে বলল, আমীরদের অমুক অমুক আমার ছাত্র । টিভিতে সে 
এমন সব ঘোষণা দিয়ে গেল। কী দুঃসাহস! দুঃসাহস হবেই বা না কেন! মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই 
তাদের দোসর তাদেরই মত এদের মেধা-মনন। 

ইহুদীদের বিশ্বাস, তাদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর বংশধারায় এক সন্তান জন্ম লাভ করবে। 
সে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে বসে গোটা বিশ্ব শাসন করবে । এ কারণেই ইহুদীরা 
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মসজিদে আকসার খনন কাজ এখনো অব্যাহত রেখেছে। তারা তাদের সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন 
পথকে সুগম করতে বদ্ধপরিকর । আসলে খনন কাজ তাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, মসজিদে আকসা ভেঙ্গে 
ফেলে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। 

আরেকটি ঘটনার কথা বলি। আমেরিকান মা'সুনীয়া গ্রুপের প্রধান তৎকালীন পশ্চিমতীরের ওয়াকফ 
মন্ত্রণালয়ের দায়িতৃশীল কর্মকর্তা শাইখ হিলমী মুহতাসিব এর নিকট প্রতিনিধি পাঠাল। বলল, আমরা আপনাকে 
সত্তর মিলিয়ন ডলার দিব, আপনি আমাদেরকে মসজিদে আকসা ভেঙে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তা 
প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিবেন। আপনারা এই সত্তর মিলিয়ন ডলার দিয়ে পূর্বতীরে একটি মসজিদে আকসা 
তৈরি করে নিবেন। 

একবার রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন- মা'সুনীয়া গ্রুপের লোকেরা আমার নিকট বেশ 
কয়েকবার এসে আমাকে ফুসলিয়েছে, যেন আমি তাদের দলে যোগদান করি, তাহলে তারা আমাকে মন্ত্রী 
বানিয়ে দিবে। 

কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেছেন। অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বলেছেন- আমাকে কি তাহলে ইহুদী হতে বলছ? 

মা'সুনীয়া গ্রুপের এক ব্যক্তি। নাম আব্দুল মজীদ মুর্তজা । জর্দানে সে মা“সুনীয়া গ্রুপের মধ্যমনি ছিল। 
যোগ্নাযোগ মন্ত্রী ছিল। মা“সুনীয়াদের সহযোগিতায় সে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেছিল। 

একটি মজার ঘটনার কথা মনে পড়ল। জর্দানের এই আব্দুল মজীদ মুর্তজা অত্যন্ত উচু পর্যায়ের লোক 
ছিল। বলা হয়, গোটা পৃথিবীতে মা'সুনীয়া গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় পাঁচজনের মধ্যে সে ছিল একজন। একবার এক 
ফিলিস্তিনী যুবক বেশ কিছু সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির আশায় ঘুরছিল। সে বহু জাগায় ধর্ণা দিয়েও কোথাও 
চাকরি পায়নি। সে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বাজার থেকে পুরাতন কাপড় ক্রয় করে পরিধান করত। একবার 
বাজার থেকে একটি আমেরিকান জ্যাকেট কিনে আনল । তারপর এ জ্যাকেট পরিধান করেই যোগাযোগ 
মন্ত্রণালয়ে চাকরির জন্য গেল। মন্ত্রী আব্দুল মজীদ মুর্তজার দরজায় গিয়ে দীড়াল। আব্দুল মজীদ মুর্তজা তাকে 
দেখেই চমকে উঠল। আসন ছেড়ে দীড়িয়ে গেল। এগিয়ে এসে বলল, আসুন, আসুন । আমার চেয়ারেই বসুন। 
ফিলিস্তিনী যুবক তো হতবাক সে মনে করল, তার সাথে বুঝি তামাশা করা হচ্ছে। কারণ, এতদিন তো কেউ 
তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি । দারোয়ান তাকে বার বার শীর্ষ কর্মকর্তাদের দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ 
তাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ আজ স্বয়ং মন্ত্রী তার জন্য তার আসন ছেড়ে দিচ্ছে! তাকে স্বাগত জানাচ্ছে! 

যুবক বলল, আমি বেশ কিছু দিন থেকে একটি চাকরি খুঁজছি। কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি। 
কিন্তু আশাব্যজ্ক কোন সাড়া পাইনি। 

আব্দুল মজীদ মুর্তজা তখনই তার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিল। চাকরি পাওয়ার পর তার 
অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়ে এল, তখন সে সেই পুরাতন কাপড় ছেড়ে দিয়ে নতুন কাপড় পরিধাণ করতে 
লাগল। অথচ সে তার এই অভাবিতপূর্ব ভাগ্য পরিবর্তনের কোন কারণই বুঝতে পারেনি। পুরাতন সেই 
জ্যাকেটের কারণেই যে সে চাকরি পেয়েছে তখনো সে তা বুঝতে পারেনি । 

কিছু দিন পরে যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল মজীদ মুর্তজার সাথে তার দেখা হল। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করল, তোমার 
সেই জ্যাকেটটি কোথায়? 

যুবক বলল, “আলহামদুলিল্লাহ! অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাই সেই পুরাতন কাপড় এখন আর 
পরিধান করি না।" 

মন্ত্রী বলল, “তুমি যে জ্যাকেট পরেছিলে তা কি তোমাকে তোমার পদমর্যাদার জন্য দেয়া হয়নি?" 

যুবক বলল, “না, আমি তা পুরাতন কাপড়ের বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম |“ 
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পরে দেখা গেল, সে জ্যাকেটটিতে মা'সুনীয়া গ্রুপের একটি উট পদের প্রতীক চিক্ন ছিল। তাই মন্ত্রী তাকে 
মা“সুনীয়া গ্রপের উঁচু পর্যায়ের নেতা মনে করে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। 

কিন্তু এবার বিষয়টি মন্ত্রীর নিকট স্পষ্ট হরে গেছে। ভাই মন্ত্রী তাকে টাকরি থেকে বরখান্ত করে দিল। 

বিষয়টি একবার চিন্তা করুন। মাসুনীয়া গ্রুপের প্রতীক সম্বলিত জ্যাকেট পরিধান করার কারণে কীভাবে 
সহজে চাকরি হয়ে গেল। কিন্তু রহস্যটি ফাস হওয়ার সাথে সাথে তাকে বরখাস্ত করা হল । আজ মুসলিম বিশ্বের 
সকল গুরুতৃপূর্ণ বিষয়গুলো মা'সুনীয়া গ্রুপের দখলে । মা“সুনীয়া গ্রুপের ইনুদীরাই এখন গোটা আরব নিয়ন্ত্রণ 
করছে। 

মা'সুনীয়া গ্রুপের একেকটি পদ অতিক্রম করে উচ্চতর পদে উঠতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে 
হয়। অত্যন্ত কঠিনভাবে দীক্ষা নিয়ে তারপর মা“সুনীয়া গ্রুপের সদস্য হতে হয়। 

ড. আহমদ হামরুদ বর্ণনা করেন, মা“সুনীয়াদের অনুষ্ঠানে যখন দীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়, তখন মাথার 
উপর চকচকে বর্শা ঝুলানো হয় । তাওরাত নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করান হয়। তারপর তাকে কুরআনের বিরুদ্ধে 
অভিশাপ বর্ষণ করতে হয়। কুরআনকে লানত করতে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
অভিশাপ দিতে হয়। তারপর দীক্ষাদানকারীর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে হয়। তারপর তার চোখ বেঁধে 
ফেলা হয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে? তাকে বলা হয়, তুমি বল, আমি একজন অন্ধ মানুষ, আলোর 
সন্ধানে এসেছি। সে তখন তা-ই বলে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন আলোর সন্ধান চাও? সে 
তখন তাদের শিখিয়ে দেয়া কথাগুলোই বলে যে, আমি শুনেছি, আপনারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে সুলাইমান 
(আঃ)-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাই আপনাদের সহায়তা করতে একান্ত আগ্রহী। এভাবেই 
তারা একের পর এক মুসলিম সন্তানদের মস্তিস্ক ধোলাই করে ইহুদী বানিয়ে নিচ্ছে। জাহান্নামের পথে নিচ্ছে। 
অথচ এখনো তা প্রতিহত করার কার্ষকরী কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জনৈক কবি যথার্থ বলেছেন- 
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অর্থ : ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের 
মুখের কথা । এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এরা কোথায় ঘুরপাক 
খাচ্ছে? তারা তাদের বিদ্বান ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং 
মরিয়মের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র মাবুদের ইবাদতের । তিনি ছাড়া আর 
কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র। (সুরা তাওবা : ৩০-৩১) 

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা“আলা আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যৌক্তিক কারণ বর্ণনা করেছেন। এটা 
হল তাবুক যুদ্ধের পটভূমি। কারণ, কিছু মুসলমানের অন্তরে কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা- 
সংকোচ ছিল। তারা মনে করত, কিতাবীদেরও তো ধর্মবিশ্বাস আছে। তা ছাড়া তাদের নিকট আল্লাহর কিতাবও 
আছে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা“আলা কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণগুলো তুলে ধরেছেন। প্রথমে আল্লাহ 
তা“আলা বলেছেন- 


পা 
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অর্থ: তোমরা কিতাবীদের এ লোকদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের ব্যাপারে ঈমান আনে 

না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না। আর সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। 
যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে । (সূরা তাওবা £ ২৯) 

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ হল- 

১. তারা আল্লাহ ও পরকালের ব্যাপারে বিশ্বাসী নয় । 

২. আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন, তা তারা হারাম মনে করে না। 

৩. তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। 

এই তিনটি কারণের কথা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এখন চতুর্থ কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। তা হল- 

৪. ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। ইহুদীদের ইহুদী 
নামকরণ করা হয়েছে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর পুত্র ইয়াহুদা-এর নামানুসারে । ইয়াকুব (আঃ)-এর বারজন 
পুত্র ছিল। পরবর্তীতে তারাই বার গোত্রের রূপ ধারণ করে। 

আর উযাইর ইবনে শারকিয়া বনী ইসরাঈলের একজন আলিম ছিলেন। এক বর্ণনামতে উযাইর (আঃ) 
ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এক বিধ্বস্ত নগরীর পার্খ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, কীভাবে 
আল্লাহ এদের পুনরুজ্জীবিত করবেন? ঘটনাটি হল, খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে সমতা বখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাসকে 
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১৭২ তাফসীরে সূরা তওবা 
ধ্বংস করে দেয়ার পর ওযাইর (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। চারিদিকে মানুষের কষ্কাল দেখতে 
পান। ধ্বংসের আলামত চারিদিকে স্পষ্ট | তিনি বললেন 
€ ৪১ ০০ এ ০০০ ৩০এ ০ 
অর্থ : মৃতদের হাড়গোড় বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা কীভাবে এদের পুনরুজ্জীবিত করবেন! 
এমনি বিশ্বপ় প্রকাশ করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন 
৫ ১৪ ভস্ 9০1০১ 
অর্থ : হে আমার রব! আমাকে দেখান কীভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করেন! 
হষরত উযাইর (আঃ) সে কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে একশত বৎসর মৃত অবস্থায় রাখলেন। 
ভারপর তাকে জীবিত করলেন। তার সাথে এক ঝুঁড়ি তীন ছিল এবং একটি পাত্রে আঙ্গুরের নিংড়ানো রস ছিল। 
এ্রকশত বৎসর পরে আল্লাহ তাকে জীবিত করে বললেন, তুমি তোমার খাবার ও পানীয়র দিকে তাকাও, তা নষ্ট 
হয়ে যায়নি। অথচ তীন ফল এক দিনের বেশি ভাল থাকে না। আর আঙ্গুরের রসও দুর্গঙ্ধময় হয়নি। আল্লাহ 
তা'আলা এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন- 
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অর্থ : “তুমি তোমার গাধাটির দিকে চেয়ে দেখ আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। 
আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, সেগুলোর উপর আমি কিভাবে গোস্তের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন 
তার নিকট এ অবস্থা প্রকাশ হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। 
(সূরা বাকারা $ ২৫৯) 
বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের উপর যখন বিপর্যয় নেমে এল, তখন তাদের আলিমরা তাওরাতকে মাটির 
নীচে দাফন করে রাখল। এরপর উযাইর (আঃ) পৃথিবীতে বিচরণ করে ইলম শিখতে বের হলেন। তাকে 
জিজ্ঞেস করা হল, হে উযাইর! কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে ইলম অর্জন 
করব। তখন আল্লাহ তা“আলা তাকে বহু কল্যাণময় জ্ঞান দান করেছিলেন এবং মুসা (আঃ)-এর উপর যে 
তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল, তিনি তা মুখস্থও করেছিলেন। তিনি মানুষকে তাওরাত শিখাতেন। এভাবে কয়েক 
প্রজন্ম বিগত হয়ে যাওয়ার পর বখতে নসরের বন্দিখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কিছু আলিম বাইতুল 
মুকান্দাসে ফিরে এল এবং মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা তাওরাত বের করে আনল । তারা দেখল, উযাইর (আঃ)- 
এর মুখস্ত তাওরাত ও দাফন করা তাওরাতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাই তারা বলতে শুরু করল, যদি 
উযাইর আল্লাহর পুত্র না হতেন, তাহলে আল্লাহ তাকে তাওরাতের এমন অবিশ্বাস্য জ্ঞান কেন দান করবেন? 
তাই বলছিলাম, উযাইর ইবনে শারকিয়া বনী ইসরাঈলের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। ইহুদীরা তাকে 
আল্লাহর পুত্র অভিহিত করে শিরকে লিপ্ত হয় । আর নাসারারা (খরস্টানরা) বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র । 
নাসারাদের নাসারা বলা হয় কেন তা কি জান? ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর শহর নাসেরা-এর দিকে সম্পৃক্ত 
করে তার অনুসারীদের নাসারা বলা হয়। আর ঈসা (আঃ)-কে মাসীহ বলার কারণ কয়েকটি । 


১. আরবী ভাষায় ৪২৮ ০৮৮৫ ৫৮৮ অর্থ- ভ্রমণ করা । ঈসা (আঃ) সর্বদা ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে 
ভ্রমণে থাকতেন । কোথাও স্থির হয়ে থাকতেন না। তার কোন স্থায়ী ঘরবাড়ি ছিল না। তাই তাকে মাসীহ বলা 
হয়। 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৭৩ 

২. তাকে মাসীহ বলার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, তার পায়ের তলা সমান ছিল। সাধারণভাবে মানুষের 
পায়ের তলায় যে ঢেউ থাকে, হাতির গিরিনা্যারাি যা রহ বা বহুত 

৩. মাসীহ বলার আরেকটি কারণ-_ ৮: €$ ৫৮৯ ছি অর্থ : স্পর্শ করা, ছোঁয়া। অর্থাৎ হযরত ঈসা 
(আঃ) কোন জন্মান্ধ বা কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর নাম নিয়ে স্পর্শ করে দিলে সে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যেত। 

৪. কেউ কেউ মাসীহ বলার এ কারণও বর্ণনা করেছেন যে, তার মাঝে কালের বিবর্তনধারার চিহ্ু বিদ্যমান 
ছিল। 

৫. মাসীহ বলার এ কারণও বর্ণনা করা হয় যে, সমস্ত নবীদেরকে যে বরকতের তৈল দেয়া হত, সে তৈল 
হযরত ঈসা (আঃ)-কেও দেয়া হয়েছিল। 

৬. কেউ বলেছেন- মাসীহ শব্দের অর্থ সৌন্দর্য । হযরত ঈসা (আঃ) আরবের সৌন্দর্যের প্রতীক হবেন। 
তিনি শেষ জামানায় আকাশ থেকে নেমে আসবেন। তার আগে ইমাম মাহদী এর আবির্ভাব হবে। তিনি 
দামেক্কের জামে মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত সাদা মিনারায় অবতরণ করবেন। দুই ফেরেস্তার ওপর বাহুভর দিয়ে 
নামবেন। তিনি মাথা অবনমিত করলে তার চেহারা থেকে ঘাম ঝরে পড়বে । মাথা উচু করলে ঘাম বেয়ে বেয়ে 
পড়বে । হলুদ ও জাফরান রংয়ের এক জোড়া কাপড় পরিধান করে থাকবেন । তারপর তিনি দাজ্জালকে ধাওয়া 
করবেন। মুসলিম শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত আছে, দাজ্জাল মক্কা, মদীনা আর 
ত্বোহাবী শরীকের এক বর্ণনা মতে) বাইতুল মুকাদ্দাস ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র যাবে। মদীনার প্রতিটি পথে ফেরেস্ত 
রা প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে । দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী হলেই প্রচণ্ডভাবে ভূমিকম্প হবে । মদীনার সকল 
নিনজা মানের সা বিকট ববির বেরি 
আসবে । বলবে, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি দাজ্জাল। তোমার সম্পর্কেই রাসূল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ।” দাজ্জাল 
তখন তাকে দ্বিখভ্ডিত করে ফেলবে । তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করবে । জীবিত হয়ে লোকটি বলবে, “আমি 
আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার অপকাণ্ড আমার ঈমান ও প্রত্যয়কে শুধু বৃদ্ধি ও মজবুতই করেছে যে, তুমিই 
সেই আখেরী জামানার দাজ্জাল ।” এরপর দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। দাজ্জীলকে 
আর সে ক্ষমতা দেয়া হবেনা। 

হযরত ঈসা আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে গমন করবেন। তার শ্বাস- 
প্রশ্বাস মসজিদ পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। কোন কাফিরের শরীরে তীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্পর্শ করলে সে মৃত্যুবরণ 
করবে । বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে দেখবেন, ইমাম মাহদী ইসলামী বাহিনী নিয়ে তার অপেক্ষা করছেন। ইমাম 
মাহদী সরে আসবেন, যেন ঈসা (আঃ) বাহিনীর নেতৃত্ গ্রহণ করেন+ 

এখানে একটি বিষয় জানা দরকার । এক হাদীসে বর্ণিত আছে- 
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“ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কোন মাহদী নেই। মাহদী একমাত্র ঈসা আঃ)-ই।” 

এ হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল। তার সূত্র বর্ণনায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। ফলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা 
হারিয়ে ফেলেছে। সর্বসম্মত মতামত হল, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন। ইমাম সুযৃতী ও কাত্তানীসহ 
অনেকেই এ মত পোষণ করেছেন। এ কারণে হারাম শরীফে সেদিন বিপর্যয় ঘটেছিল ।*সউদী রাজপরিবারের 
বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের এক ব্যক্তির নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ । শয়তানের ধোঁকায় 
বিদ্রোহীরা মনে করত, সে ইমাম মাহদী । হারাম শরীফের ঘটনায় সেই যুবক নিহত হলে সবাই নিশ্চিত হল, সে 
ইমাম মাহদী নয়। বিদ্রোহীরা সত্যপন্থী ছিল না। কারণ, ইমাম মাহদী তো বিশাল বাহিনীর শীর্ষ নেতৃতে 
থাকবেন। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি তবিষ্যঘাণী তার সম্পর্কে রসূলহ সাল্লল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে গেছেন। 


১৭৪ . তাফসীরে সূরা তওবা ৃ 

আরেকটি চিন্তার বিষয় হল, কিছু ওলামায়ে কিরাম ইমাম মাহদী সংক্রান্ত সকল চিন্তা-ভাবনার অবসান 
ঘটিয়ে বলেন, এটা সঠিক চিন্তা নয়। সে সময়ে তারা কাতারে এ বিষয় নিয়ে এক সম্মেলন করে ঘোষণা 
দিয়েছিল যে, মাহদী নামের কেউ আসবে না। আর মাহদী সম্পর্কিত যত হাদীস বিদ্যমান সবই দুর্বল, 
অগ্রহণযোগ্য ৷ অথচ আসল বিষয়টি হল, ইমাম মাহদী সম্পর্কে যত হাদীস আছে, তা স্বতন্ত্রভাবে এক একজন 
থেকে বর্ণিত হলেও সকল বর্ণনার সমন্বয়ে নির্যাস বের হয় যে, তা বহু লোক দ্বারা প্রমাণিত। আর হাদীস 
শাস্ত্রের পরিভাষায় একেই বলা হয়ে থাকে 77 | এই সম্পর্কিত সকল হাদীসের নির্যাস হল, তার নাম হবে 
মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ । তার সাথে এবটি বিশাল বাহিনী থাকবে । তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ঈসা (আঃ)-এর 
ইমাম হবেন। 

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত বিষয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা“আতের আকীদা সংক্রান্ত বিষয়। এ বিষয়টি ভিন্ন 
ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলেও বহু লোকের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে ধাওয়া করে নিয়ে 
যাবেন এবং লুদ শহরের প্রবেশ পথে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি সাত বৎসর জীবিত থাকবেন। 
. ইতোপূর্বে তিনি তেত্রিশ বতসর পৃথিবীতে ছিলেন আর আখেরী জামানায় সাত বৎসর থাকবেন। মোট চল্লিশ 
বৎসর তিনি হায়াত পাবেন। 

তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ও বিশ্বাস হল, হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় 
আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি এখনো আকাশে জীবিত আছেন। শেষ জামানায় তিনি অবতরণ করবেন। 
শেষ জামানায় সেই সাত বৎসরে জমিন তার সমস্ত বরকত উগলে দিবে । আকাশ তার সকল কল্যাণ অবতীর্ণ 
করবে। ইসলাম আবার তার সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে । কোন কাফির, কোন শক্তি তার ভয়ের কারণ হবে 
না। সর্বত্রই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি পৃথিবী থেকে 
সকল ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। জিযিয়া কর আরোপ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। একটি বেদানা বহু মানুষের 
ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট হবে। বেদানার দানাগুলো বড় বড় হবে। 

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, দাজ্জাল পৃথিবীতে এক দ্বীপে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। 
হাদীসটি হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। শামে বসবাস করতেন । ইসলাম গ্রহণ 
করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দাজ্জালের 
'ঘটনাটিও তিনি রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন, তারা 
একবার এক জাহাজে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন । ঘটনাক্রমে তাদের জাহাজটি ভেঙে গেল। তারা তখন একটি 
দ্বীপে গিয়ে উঠলেন। তারা সেখানে লোমশ একটি প্রাণীকে পেলেন। প্রাণীটি তাদের সাথে কথা বলল। এতে 
তারা বিস্মিত হলেন। কিভাবে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী কথা বলতে পারে! তারপর প্রাণীটি তাদের বলল, এ যে 
একটি গির্জা দেখা যাচ্ছে, তোমরা এখানে যাও। সেখানে একজন লোক আছে। তারা সেখানে গেলেন। 
দেখলেন, একজন লোক হাঁটু থেকে বুক পর্যন্ত শিকলে বাধা । লোকটি তাদের জিজ্ঞেস করল, আরব দেশে কি 
কোন আরব নবীর অভ্যুদয় ঘটেছে? উত্তরে তারা বললেন, না। 

লোকটি জিজ্ঞেস করল, তবারিয়া সাগরের অবস্থা কেমন? তা কি শুকিয়ে গেছে, না শুকায়নি? 

তারা বললেন, না, শুকায়নি। 

লোকটি জিজ্ঞেস করল, বিসানের খেজুর বাগানের খবর কি? তা কি এখনো ফল দিচ্ছে? (বিসান 
ফিলিস্তিনের একটি অঞ্চলের নাম) । 

তারা বললেন, হ্যা, তা এখনো ফল দিচ্ছে। 

এধরনের আরো অনেক প্রশ্ন করল। কারণ, এগুলো কিয়ামতের আলামত । বর্ণিত আছে, ইয়াজুজ-মাজুজ 
বের হবে। তবারিয়া সাগর অতিক্রম করবে এবং তার সব পানি পান করে ফেলবে । তারা বিসান এলাকার 
খেজুর বাগানের ফল খাবে। তারপর থেকে আর সে বাগানে ফল হবে না। ও 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৭৫ 
বলছিলাম, দাজ্জাল সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা, তেমনিভাবে ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে, তিনি 
দামেক্কের জামে মসজিদের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনারায় ফেরেস্তা বাহুতে ভর দিয়ে আকাশ থেকে নামবেন- এ 
দু'টি বিষয় জাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাসের অন্তত! এ বিষয়ের হাদীস দলে দলে লোকে শোনার 
পর্যায়ে পৌছে গেছে। 
খ্রিস্টানরা বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। কিন্তু কী বিস্ময়ের ব্যাপার! কিভাবে তিনি আল্লাহর পুত্র হবেন! 
এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ভার রচিত গ্রন্থে এক সুন্দর ও চমতকার কবিতা লিখেছেন। তা হল- 
98788155585 এ 
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অর্থ : হে ঈসা মসীহ (আঃ)-এর পুজারীরা! আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। যে ব্য শনি বুঝবে, আমরা 
তার নিকট এর উত্তর চাই। 
যদি মানুষের হাতে ইলাহ নিহত হয়, তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে কি সে ইলাহ হতে পারে? 
তারা যা করল, তাতে যদি তিনি রাজি হন, তাহলে তো তাদের জন্য সুসংবাদ যে, তারা তার সন্তষ্টি অর্জন 
করতে পেরেছে। 
আর যদি তিনি তাদের কৃতকর্মে অসতুষ্ট হন, তাহলে তো বলতে হবে যে, বিজি জিরা 
করে দিয়েছে। 
এরপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন- 
০১৬০ ০৩ 5 29201 ৩৪ ৪$ (৮) 3৮॥ ০৯ ০৯১ 
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অর্থ : তিনি যখন মাটির নীচে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন, তখন কি সপ্ত আকাশ ইলাহশূন্য হয়ে গেছে! 
বিশ্বজগত কি ইলাহশূন্য হয়ে গেছে, যিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দান করেন! 
খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার পর তিনি তিন দিন কবরে ছিলেন। তারপর তর্জন গর্জন 
করতে করতে আকাশে উঠে গেছেন। নতুনভাবে তিনি জীবিত হয়েছেন। তাই আল্লামা ইবনুল কায়্যিম প্রশ্ন 
করছেন, এ তিনদিন কে এ নিখিল বিশ্বকে পরিচালনা করেছিলেন, জিবুনুরেনপরাজিন রিতার 
এরপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন_. 
৮4৪ ০৯০৮ (৫ এ ৬৭৪ ০৮০৩০ 
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অর্থ : তিনি মাতৃগর্ভে অন্ধকারের মাঝে নয় মাস অবস্থান করেছেন আর তার খাদ্য ছিল রজঃস্রাব। 


মাতৃ-উদর বিদীর্ণ করে দুর্বল ক্ষীণাবস্থায় নবজাত শিশুরূপে জন্ম লাভ করেছেন। যখন তার মুখ ছিল 
খোলা । 


তিনি খান, পান করেন তারপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। এমন সত্ত্বা কি মা“বুদ হতে পারে? 


১৭৬ তাফসীরে সুরা তওবা 

এরপর আল্লামা ইবনুল কাপ্যিম রে) জুশ সম্পর্কে বলেন- 

১01১1 4 ১ 4৮4৬ (৬ ০১এ। €৫১ 49 
এ ০ ৩০৬ ০৮ 515৮ 091 4 ০৬৬ 

প্রকৃতপক্ষে এটাই অভিশপ্ত ক্রুশ । সুতরাং যখন তাকে দেখবে পদাঘাত করবে_ চুমু খাবে না। 

55555555555 
অন্তর্ভূক্ত । 

দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (েহঃ) ফাতেমা বিনতে কাইস থেকে বর্ণনা করেছেন৷ হাদীসটির 
বিবরণ হল- 

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে বললেন, হে লোক 
সকল! তোমরা কি জান, কেন আমি তোমাদের একত্রিত করলাম? 

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে কোন আশাব্যঞ্রক বা ভীতিকর কিছু শোনানোর জন্য 
একত্রিত করিনি। তবে তোমাদের একত্রিত করার কারণ হল, তামীম দারী একজন খ্রিস্টান ছিল । আমার নিকট 
এসে বাই“আত গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে আর আমাকে এমন এক ঘটনা শুনিয়েছে, আমি তোমাদেরকে 
দাজ্জাল সম্পর্কে যা বর্ণনা করতাম, তা তার বক্তব্যের সাথে সামঞ্রস্যপূর্ণ। বর্ণনা করেছে, সে লাগাম ও জযাম, 
গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে এক সামুদ্রিক যানে আরোহণ করেছিল। সমুদ্বের তরঙ্গমালা একমাস পর্যন্ত 
তাদের অজানা পথে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর সূর্যান্তকালে তারা একটি দ্বীপে নোঙ্গর করল । সামুদ্রিক যানের 
ছোট নৌকায় করে তারা দ্বীপে অবতরণ করল। তখন অস্বাভাবিক লোম বিশিষ্ট এক প্রাণী তাদের সাথে সাক্ষাৎ 
করল। লোমের প্রাচুর্যের কারণে তারা তার অগ্র-পশ্চাত চিনতে পারেনি । 

তারা বলল, তোর ধ্বংস হোক । তুই কে? 

প্রাণীটি বলল, আমি জাসসাসা। 

তারা বলল, জাসসাসা কি? 

প্রাণীটি বলল, লোক সকল! এই যে গির্জাটি, এর মাঝে অবস্থিত লোকটির নিকট যাও। সে তোমাদের 
সংবাদ জানতে খুব আগ্রহী । 

প্রাণীটি আমাদের একজন লোকের কথা বললে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, তাহলে কি সে 
শয়তান। তারপর আমরা দ্রুত গির্জায় গিয়ে প্রবেশ করলাম । গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে দেখি, আমাদের দেখা 
সবচেয়ে বিশাল একজন মানুষ । শিকলে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার হাত দুটি ঘাড়ের সাথে পায়ের গোছা 
ও গোড়ালীর মাঝ দিয়ে লোহার শিকল দিয়ে বাধা । 

আমরা বললাম, ছি! তোমার একি অবস্থা? 

লোকটি বলল, তোমরা আমার খবর জানতে পারবে, আগে বল, তোমরা কারা? 

আমরা বললাম, রিনিতা সা লি 
হঠাৎ আমরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মাঝে পড়ে গেলাম । উত্তাল তরঙ্গমালা আমাদের একমাস ভাসিয়ে নিয়ে 
চলল। তারপর আমরা তোমার এই দ্বীপে নোঙ্গর করলাম এবং এক ছোট নৌকায় করে দ্বীপে অবতরণ করলাম । 
আমরা বহু লোমবিশিষ্ট এক প্রাণীর সাক্ষাত পেলাম । লোমের কারণে তার অগ্র-পশ্চাৎ চেনা যায় না। আমরা 
বললাম, তোমার ধ্বংস হোক । তুমি কে? 

প্রাণীটি বলল, আমি জাসসাসা। 

আমরা বললাম, জাসসাসা কি? 
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প্রাণীটি বলল, তোমরা এই যে গির্জাটি আছে, তার মাঝে অবস্থিত লোকটির নিকট যাও। সে তোমাদের 
সংবাদ জানতে খুব আগ্রহী । আমরা দ্রুত তোমার নিকট এলাম। আমরা তার ব্যাপারে ভীত ছিলাম । আমরা 
ভাবলাম, সে শয়তান। 

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে বিসানের খেজুর বাগানের সংবাদ দাও। 

আমরা বললাম, তার কোন অবস্থা তুমি জানতে চাচ্ছ? 

লোকটি বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি তার বৃক্ষ সম্পর্কে। খেজুর গাছগুলো কি ফল দেয়? 

আমরা বললাম, হ্যা । 

লোকটি বলল, শুনে নাও। শীঘ্রই সে ফল দিবে না। 

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে তবারিয়া দরিয়ার সংবাদ দাও। 

আমরা বললাম, তার কোন অবস্থা তুমি জানতে চাও? 

লোকটি বলল, তাতে কি পানি আছে? 

আমরা বললাম, হ্যা, তাতে প্রচুর পানি আছে। 

লোকটি বলল, শীর্ঘই তার পানি শেষ হয়ে যাবে। 

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে যৌর ঝরনার সংবাদ দাও। 

আমরা বললাম, তার কোন অবস্থা তুমি জানতে চাও? 

লোকটি বলল, ঝরনায় কি পানি আছে? | 

আমরা বললাম, হ্যা তাতে প্রচুর পানি আছে।. লোকেরা তার পানি দিয়ে চাষাবাদ করে। 

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবীর সংবাদ দাও? তিনি কী করছেন? 

আমরা বললাম, তিনি মন্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। ইয়াসরিবে অবস্থান করছেন। লোকটি বলল, তার বিরুদ্ধে 
কি আরবরা যুদ্ধ করছে? 

আমরা বললাম, হ্যা। 

লোকটি বলল, তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করছেন? 

আমরা তাকে বললাম, তিনি তার পার্বতী আরবদের উপর বিজয় লাভ করেছেন। আর তারা তার অনুগত 
হয়ে গেছে। 

লোকটি বলল, তেমনই হবে। 

আমরা বললাম, হ্যা । 

লোকটি বলল, শুনে নাও। তার অনুগত হয়ে যাওয়াই তাদের জন্য উত্তম। এখন আমি তোমাদের আমার 
খবর বলছি। আমি মাসীহ দাজ্জাল। হয়তো শীপ্বই আমাকে আত্মপ্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি 
বেরিয়ে যাব। পৃথিবীতে ছুটে বেড়াব। চল্লিশ দিনের মধ্যে সকল শহরে-নগরে পৌছব। 

তবে মক্কা-মদীনা ছাড়া । এ দুই নগরীতে প্রবেশ করা আমার জন্য হারাম। আমি যখনই এর কোন 
একটিতে প্রবেশ করতে চাইব, আমার সামনে নাঙ্গা তরবারী হাতে ফেরেস্তা এগিয়ে আসবে । তারা আমাকে 
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না, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা । শুনে নাও, নিশ্চয় তা ঘটবে। 

তামীম দারীর ঘটনাটি আমাকে বিস্মিত করেছে। নিশ্চয় ঘটনাটি আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মক্কা ও 
মদীনা সম্পর্কে যা বলতাম, তার সাথে মিলে যাচ্ছে। শুনে নাও, তা শামের সমুদ্রে বা ইয়ামানের সমুদ্রে রয়েছে 
এবং তা পূর্ব দিকে রয়েছে। 
১২-ক 
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কিছুলোক আছে, তারা অতি উৎসাহী হয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই বলে, ব্রিনিদাদের ত্রিকোণ বিশিষ্ট 
এক বিশেষ জায়গায় দাজ্জাল রয়েছে। ত্রিকোণ বিশিষ্ট এ জায়গাটি বারমুদার নিকটে অবস্থিত। এ জায়গার 
বৈশিষ্ট্য হল, বিমান বা অন্য যে কোন কিছু তার উপর দিয়ে উড়ে গেলে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। বারমুদা দক্ষিণ 
আমেরিকায় বলে জানা যায়। 

মাহদী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম । এ ব্যাপারে বেশ ভালভাবে মনে রাখতে হবে, আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের মাহদী আর শিয়াদের মাহদী এক নয়। শিয়াদের মাহদী হল, মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল 
আসকারী । বালক বয়সে তার তিরোধান হয়। শিয়ারা বিশ্বাস করে, তিনি নাকি একটি গুহায় আত্মগোপন করে 
আছেন। শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম । তাদের ধারণা মতে, এ মাহদী অবশ্যই 
আহলে বাইত অর্থাৎ নবী পরিবারের লোক । শিয়াদের ধর্মীয় বিধান হল, তাদের ইমাম মাহদী অর্থাৎ মুহাম্মদ 
ইবনে হাসান আল আসকারী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে কোন আন্দোলন, বিপ্লব ও যুদ্ধ করা যাবে না। 
কিন্তু খোমিনী এসে তাদের এ বিশ্বাসে এক নতুন ধারা সংযোজন করে । বলে, কেউ ইমাম মাহদীর প্রতিনিধি 
হতে পারে এবং প্রতিনিধির নেতৃতে বিপ্লব, আন্দোলন, যুদ্ধ সব কিছুই করা যায়। তিনি নির্দেশ দিলেন, এই 
তাগুত, ইরানের এই শাহ রেজা পাহলবীর বিরুদ্ধে বিপ্লব কর। তার সিংহাসনকে উল্টে দাও । খোমিনীর নির্দেশে 
ইরানের শিয়ারা বিপ্লুব করল। শাহকে পদচ্যুত করল। 

এরপর ইরাক ইরানে আক্রমণ করলে খোমিনী বলল, তোমরা ইরাকের বিরুদ্ধ যুদ্ধ কর। তার দাবি মতে, 
সে এ নির্দেশ দিতে পারে। কারণ, সে নাকি তাদের মাহদীর প্রতিনিধি। শিয়াদের নিকট তার এ নির্দেশ 
শিরোধার্য। শিয়াদের নিকট তাদের ইমামগণ নিম্পাপ। তাই খোমিনীর কোন কথাই মিথ্যা বা ভুল নয়। তারা 
নির্দিধায় খোমিনীর কথা মেনে নিয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা তাদের ইমাম মাহদীর প্রতিনিধির 
নেতৃতে যুদ্ধ করে। খোমিনীর এই দর্শন, এই মতবাদ শিয়াদের বিপ্লবী বানিয়েছে। শাহকে তারা বিতাড়িত 
করেছে। যুদ্ধ করেছে। পৃথিবীর দিকে দিকে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠায় তারা শক্তি সঞ্চয় করছে। 

শিয়া সম্প্রদায়কে তুচ্ছ ভাবলে ভুল হবে। এ সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মিশে আছে জীবনকে জয় 
করার অনন্ত পিপাসা । তারা বিশ্বাস করে, তাদের যে কেউ আশুরার দিনে নিহত হোক বা ইরান সীমান্তে যুদ্ধে 
মৃত্যুবরণ করুক, তারা সুবাই শহীদ । তাই খোমিনী দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা করল, ইরাকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি 
এক লক্ষ যোদ্ধা চাই, যারা দুই লক্ষ নিয়মিত যোদ্ধার আগে এগিয়ে যাবে । এভাবেই তারা এগিয়ে গেছে এবং 
হানাদার ইরাকীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ইরাকীদের অধিকাংশ ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দিয়েছে । এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের যারা 
শরীক হয়েছিল, তাদের খুব কম লোকই জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল । ইরাক-ইরান যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত 
ভয়াবহ। এ যুদ্ধে খোমিনীর প্রতিরোধ প্রবল ছিল। 

আমি চাইনি, এ যুদ্ধে সাদ্দামের বিরুদ্ধে খোমিনীর বিজয় হোক। অথচ আমি বিশ্বাস করি যে, সাদ্দাম 
কাফির। ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর খোমিনীর কুফরীর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই । তবে 
সে যে ফাসেক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সে সাহাবীদের ব্যাপারে আপত্তিকর ধারণা পোষণ করে । হ্যা, 
যদি একথা প্রমাণিত সত্য হয় যে, তারা কুরআনে পরিবর্তন, তাতে সংযোজন ও বিয়োজনে বিশ্বাসী- যেমন 
ইহসান এলাহী জহীর (রহঃ) বলেছেন- তাহলে তো তারা নিঃসন্দেহে কাফির। তবে সাহাবায়ে কিরামকে 
অপছন্দ করা, তাদের কাউকে গালমন্দ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো জন্য হলেও এজন্য তাদের কলাফি-যুরতাদ 
বলাযায়না। 

যে সব বিশ্বাস তাদের ধর্ম থেকে বের করে দেয়, তা হল, এ বিশ্বাস করা যে, হযরত আয়েশ রোঃ) 
নৈতিক চরিত্রে কলুষিত ছিলেন। কেননা, তা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত। আর এ বিশ্বাস করা যে, 
কুরআনে সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। এ বিশ্বাসও যে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করে। এ ছাড়া শিয়াদের অন্যান্য 

১২-খ 
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বিশ্বাসগুলো ফাসেকীর পর্যায়ে পড়ে- কুফরী বলা যায় না। তাই আমি খোমিনীর কাফির হওয়ার ব্যাপারে 
নিশ্চিত নই। 

তবে খোমিনীর লেখা ₹-১.-| ১4. গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় নাকি লেখা আছে- 
৬ ২] 9555 ১ 595) 505 3 ০১৮০৮ 5 ৮০৪৮ 8৮ 5 ০৮ উস এ ২ 0৬০ আখ ও) 
০১428 
“আর নিশ্চয় আমাদের ইমামদের মর্যাদার এমন এক স্থান রয়েছে, যেখানে নবী-রাসূলগণও পৌছতে 
পারেন না, সেখানে নৈকট্যশীল ফেরেস্তারাও পৌছতে পারেন না। পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে তারা তাদের ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে থাকেন। তারা যেখানে চান, সেখানে ছাড়া কোথাও মৃত্যুবরণ করেন না।” 
আমি খোমিনীর এ গ্রন্থটি পড়েছি: কিন্তু তাতে এমন কথা খুঁজে পাইনি । তবে যদি এ গ্রন্থের অন্য সংস্করণে 
এমন বিশ্বাসের উন্মেখ থাকে, তবে সে যে কাফির তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তবে সাদ্দাম যে ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কেননা, নিবরগাতি 
আদর্শ ও গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী ৷ সে বাথ পার্টির একজন অন্যতম নেতা ও প্রচারক। 
খ্রিস্টান মাইকেল আফলাক তার আদর্শ ব্যক্তিতৃ। তাকে সে স্মরণ করে ১৫ টানা 
৮1 ১০৮) দৌক্ষাগ্ুরু) বলে। মাইকেল আফলাক সম্পর্কে সাদ্দাম হোসেন বলে, “আমি আমার মহান 
দীক্ষাণ্ডতরুর সামনে এক ঘণ্টা বসে থাকলে আগামী ছয় মাস চলার মত আত্মিক শক্তি নিয়ে ফিরে আসি।” এ 
ধরনের কথা মানুষকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়। তাছাড়া বাথ পার্টির সক্রিয় কর্মীরা বিশ্বাস করে, এখন 
ইসলাম ছেড়ে সকলকে বাথ পার্টি গ্রহণ করা উচিৎ। ইসলামের স্থান এখন বাথ পার্টি দখল করে নিয়েছে । আরব 
জাতীয়তাবাদ এখন আরবদের এঁক্যের প্রধান নিয়ামক । বাথ পার্টির এ দর্শন ইসলামের চেয়ে উত্তম। এ ধরনের 
কথা বলার কারণে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। বাথ পার্টির লোকেরা দামেক্ক রেডিও থেকে 
. সম্প্রচারিত একটি পঙ্ক্তির কথা মানুষের কাছে প্রচার করে। পঙ্ক্তিটি হল- 
_9৬ এ ৩৩০ ৪১০৪ এ ৩৮০০ 3০ ৬৬ চা 
“আমি বাথ পার্টিকে রব হিসাবে বিশ্বাস করি, যার কোন অংশীদার নেই। আমি আরব জাতীয়তাবাদকে ধর্ম 
হিসাবে বিশ্বাস করি, যার কোন বিকল্প নেই।” 
বাথ পার্টির অনুসারীরা বলে, আরব জাতীয়তাবাদ আমাদের নিকট একটি ধর্ম। আমরা হলাম আরব 
জাতীয়তাবাদী । 
মাহমুদ তাইমূর নামক এক বাথ পার্টির সদস্য বলেছিল, “প্রত্যেক যুগে কোন একটি বিষয়ে নবুওয়ত হয় 
আর এ যুগের নবুওয়ত হল “আরব জাতীয়তাবাদ'। তাই প্রত্যেক আরবের উচিৎ, মুসলমানের কুরআনের উপর 
ঈমান আনার ন্যায় আরব জাতীয়তাবাদের উপর ঈমান আনা ।” 
তাই এরা কাফির। সাদ্দাম হল এদের অন্যতম নেতা । সাদ্দাম তার চারপাশে বাথ পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী 
একদল স্বার্থান্বেষী লোককে জড়ো করেছে। সবাই তার সুরে সুর মিলিয়ে বাদ্য বাজাচ্ছে আর কুফরীর গান 
গাইছে। সাদ্দাম এদের বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করছে। কাউকে ডক্টরেট ডিথ্রী দিচ্ছে। কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচু 
পদে আসীন করছে। তাই বাথ পার্টির আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সাদ্দামকে লক্ষ করে শফীক কামালী নামক এক 
কবি বলেছিল- 
_ ১১৩০ শে ঞ। ৩5 ৬ 1০০4এ| ০4৬১ ও 9) 
“আমাদের মাঝে আপনার জ্যোতির্ময় পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে বিভা ছড়াচ্ছে, আল্লাহর চেহারার ন্যায় 
যাকে সিক্ত করা হয় মহিমার পরশে ।” 
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এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে । অথচ, শিয়ারাও এদেরকে কাফির বলে । আসলে এরা শিয়াদের চেয়েও 
জঘন্য বিশ্বাস পোষণ করে। তাই শিয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে এদের সম্পর্কেও আলোচনা করতে 
হবে। এরা সবাই সমান। তবে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আরব বিশ্বে শিয়াতত্তের ক্ষতিকর প্রাদুর্ভাব বাথ 
পার্টির চেয়ে অনেক বেশি। সাদ্দামের চেয়েও মারাত্মক শিয়া নেতাদের মানসিকতা । কারণ, যেকোন সময় 
সাদ্দামের মৃত্যুর পর ইরাক থেকে বাথ পার্টির অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার কুফরী মতবাদ ইরাক থেকে 
নিঃশেষ হয়ে যাবে । কিন্তু শিয়ারা একটি বিশ্বীস ধারণ করে আছে, তারা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে এ মতবাদ 
বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। ৃ 

এই শিয়াদের সাথে সিরিয়ার বাদশাহ হাফেজ আসাদকে যোগ করা যেতে পারে । সেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে 
কাফির। কারণ, সে নুসাইরী। নুসাইরীরা শুধু ভ্রান্ত আকীদা, পোষণ করে না, মূর্তিপূজাও করে। এ প্রসঙ্গে 
ক্ষমতাসীন আমাল-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সে কট্টর শিয়াপস্থী। তুরস্কের কথাও উল্লেখ করা যেতে 
পারে। কারণ, দক্ষিণ তুরস্কে ও উত্তর সিরিয়ায় তিন মিলিয়ন নুসাইরী রয়েছে। এর সাথে পাকিস্তানের প্রায় তের 
মিলিয়ন শিয়াকে যোগ করে নেয়া উচিৎ, যারা পাকিস্তানের গুরুতৃপূর্ণ অনেক সরকারী পদ দখল করে আছে। 
এরা সবাই ইসলামী বিশ্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের টুটি চেপে ধরতে চাচ্ছে। 

যদি সাদ্দামের পতন হয়, অবশ্য যদি ইরাকের পতন হয়, তাহলে চার দিকে শিয়াদেরই জয়জয়কার 
শুরু হবে। আরব উপদ্বীপ শিয়াদের দখলে চলে যাবে। জর্দান তো শিয়াদেরই দখলে । সিরিয়াতে শিয়ারা, 
লেবাননে শিয়ারা । তখন ইসলামী জগতের অবস্থা কি হবে! 

খোমিনী যখন ক্ষমতায় এল, তখন আমরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম। উল্লসিত হয়েছিলাম । আমরা 
জর্দানে বিরাট বিজয়-সভার আয়োজন করেছিলাম । খোমিনীর বিজয় আর শাহের পরাজয়ের স্বপক্ষে আমরা 
হ্যান্ডবিল-পোস্টার করেছিলাম। 

খোমিনী ঘোষণা করল, আমি ইরানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করব। কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা 
করব। খোলাফায়ে রাশেদা- আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)-এর অনুসৃত নীতিতে আমরা পথ চলব। 
আমরা তার এ ঘোষণা শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম । এ কারণে যে, সে ইরান থেকে খোদান্রোহী আমেরিকার 
পুতুল শাসক ও মা“সুনিয়া মতবাদের শীর্ষ নেতা রেজা শাহ পাহলবীকে বিতাড়িত করেছে। কিন্ত আমাদের সে 
আনন্দ ও উল্লাস বেশি দিন স্থায়ী হল না। 

আমরা দেখলাম, ইসলামী আন্দোলনের চিরশক্র সিরিয়ার হাফেজ আসাদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক । তার 
সুরে সুর মিলিয়েই সে কথা বলে। অথচ, সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাকে মোবারকবাদ 
জানিয়েছিল। তার সাফল্যে আনন্দিত হয়েছিল। তাকে সমর্থন করার কারণে দেশে দেশে নির্যাতিত হয়েছিল 
সহস্র ক্মী। তারা এ কারণে সরকারী উৎপাতে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পথে পথে পালিয়ে বেড়িয়েছে। মিসরের ঠিক 
একই অবস্থা হয়েছে। ইরানের খোমিনী বিপ্রবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার কারণে ইসলামী আন্দোলনের 
কর্মীদের উপর নানা নির্যাতন করা হয়েছে । এতো কিছু করেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দমন করতে 
পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের নেতারা গোপনে খোমিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তাকে স্বাগত জানিয়েছে। 
কিন্তু এর পুরস্কার কি দিল? খোমিনীর লোকেরা পত্রিকায় ইখওয়ানের নেতাদের নাম প্রচার করে দিল। ঘোষণা 
করল, এরা আমেরিকার এজেন্ট | গোটা বিশ্বে তা প্রচার করল। | 

এরচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা হল, ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় নেতারা খোমেনীর নিকট আবেদন করল, সে 
যেন হাফেজ আসাদকে বলে দেয়, যেন হাফেজ আসাদ ইখওয়ানের নেতা ও করমীদের উপর নির্যাতন না করে। 
জুলুম না করে। কিন্তু কার্যত হল তার বিপরীত । ইরানের নেতৃবৃন্দ এসে হাফেজ আসাদের নিকট ইখওয়ানের 
নেতাদের নাম-ধাম সব বলে দিল। ইখওয়ানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিল । ফলে যা হওয়ার তাই হল। 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৮১ 

যাক, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি। শিয়াদের ইমাম মাহদী আর আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের মাহদী এক নয়। আমরা যদি শিয়াদের শিকড় তালাশ করি, তাহলে দেখতে পাই, শিয়াদের 
গোড়ায় রয়েছে ইহুদী অপশক্তি। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা হল এদের তর্ত্ব-গুরু। সে ইহুদী ছিল। সে হযরত আলী 
(রাঃ)-কে “ইলাহ' বলে ঘোষণা করেছিল। হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের সময় একদল সাবাঈ আলী 
(রাঃ)-কে সেজদা করল। হযরত আলী (রাঃ) এতে দারুণ বিস্মিত হলেন। বললেন, আরে এসব কী! তারা 
বলল, আপনি আমাদের ইলাহ । তখন আলী (োঃ) তাদের পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি তাদের 
হত্যা করলেন। 

শিয়া সম্প্রদায় ইরাকে ছড়িয়ে পড়ল। কেননা, ইরাক হল প্রাচুর্যের দেশ। ইরাকের প্রাচুর্য গোটা ইসলামী 
বিশ্বে সুবিখ্যাত। তাই সকল ভ্রষ্ট দলের বা সম্প্রদায়ের সুচনা বা জন্ম ইরাকেই ঘটেছে। শিয়া, খারেজী, 
মু'তাজিলা, মারজিয়্যা, কবাদরিয়্যা, জাবরিয়্যা, মুঁআত্তালা, বাহাই এ ধরনের সকল ফেতনার জন্ম হয়েছে ইরাকের 
মাটিতে । 

নি়ানিিসি রনির হর লারা 

না 

সাহাবায়ে কিরাম তখন বললেন ৮.৩ ০১ আর আমাদের নজদেও বরকত দান করুন| হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বললেন, 

গা ১৮5 ও এ ০০ ০৪) 
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শামে ও ইয়ামানে বরকত দান করুন” 

সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ৮-৬4 9?আর আমাদের নজদেও বরকত দান করুন। তৃতীয় বারে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
০ 5 9)33) 0555 এ০৯ 

“সেখানে ভূমিকম্প, অনাচার ও ফেতনার সৃষ্টি হবে।” 

নজদের সীমানা কতটুকু? রাসূলের যুগের আরবরা নজদ বলত আরবের পূর্বাঞ্চলকে। আজকের ইরাক 
তখন নজদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, ইরাকেই সব ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে আর একের পর এক 
ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর নিকট আমরা দু'আ করি, যেন আল্লাহ ইরাককে সকল প্রকার অনিষ্টতা 
থেকে রক্ষা করেন। আমীন 

এখন ইরাক বিরান হয়ে গেছে। ধ্বংসের একেবারে শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সেখানে এখন আর 
কোন আলিম খুঁজে পাবে না। কোন ইসলামী চিন্তাবিদ পাবে না। তারা হয় নির্যাতনে নিহত হয়েছে, মৃত্যুবরণ 
করেছে, অন্যথায় হিজরত করে অন্যত্র চলে গেছে। রাস্তায় হাটলে পুরুষের দেখা পাবে কম। শুধু নারী আর 
নারী। অধিকাংশ সক্ষম পুরুষই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সাদ্দাম সবশেষে দুইশত একান্রজন লোককে বন্দী করল। 
তাদের অপরাধ, তারা “তানজীমে ইসলামী" দলের সাথে সম্পৃক্ত। সাদ্দামের আইনে এধরনের আসামীদেরকে 
সাধারণত আজীবনের জন্য বন্দী করে রাখা হয় বা হত্যা করা হয়। আল্লাহ জানেন, এদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। 

একবার চারজন যুবককে গ্রেফতার করা হয় । আমার ধারণা, তারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক কোন ক্লাসে 
পড়ত। সরকার তদন্ত করে জানল, তারা আফগান জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। এ অপরাধে তাদের 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। 


১৮২ তাফসীরে সুরা তওবা 

রানির উনারা সে যে কত মানুষকে যবাই করে হত্যা করেছে, তার 
কোন পরিসংখ্যান নেই। তার একটি গন্ধকান্ন (98101)0710 ১০10)-এর হাউজ ছিল। যে কেউ তার বিরোধিতা 
করত, তাকে তাতে নিক্ষেপ করত । ফলে লোকটি পানিতে লবণ গলে যাওয়ার ন্যায় নিমিষে গলে যেত। গোশত 
হাড় সব কিছু গলে তরল হয়ে যেত। 

হয়তো দেখা গেল দুই ব্যক্তি রাস্তায় ঝগড়া করছে। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গেল। উপস্থিত করল নাষেম 
কুষারের নিকট । তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। নাযেম কুযার একজনকে বলল, তুমি যে মিথ্যা 
বলছ না তা আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারবে? হ্যা, পারব । কুরআন ছুঁয়ে বলতে পারবে? হ্যা, পারব । নাষেম 
বলল, তোমার কি ওযু আছে? লোকটি বলল, না। নাযেম বলল, এসো, ওযু কর। দু'জনই গেল। হাউজের 
পাশে দীড়াল। নীল রংয়ের পানি। একজন ওযু করতে প্রস্তুত হল। আর অমনি তাকে ধাক্কা দিয়ে গন্ধকাস্রের 
কুয়ায় ফেলে দিল। লোকটি কুয়ায় পড়ে গলে শেষ হয়ে গেল। শূন্যে উড়ে গেল তার পোৌড়ার খানিকটা ধুয়া । 
তারপর অপরজনকে বলল, যাও তুমি মুক্ত। মনে হচ্ছে তুমি নিরপরাধ | তাই তোমাকে এবারের মত ক্ষমা করে 
দিলাম। 

আল্লাহর লীলা দেখ, যে শফীক কামালী সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে ছন্দ আবৃত্তি করেছিল- 

_ 9৩৮ শে ঞ 5৮ ভি ০৩) ৬৫৮১ 3৮ 

“আমাদের মাঝে আপনার পৃতপবিত্র চেহারা মহিমান্বিত হয়েছে আল্লাহর চেহারার ন্যায়, যাকে নিয়ত সিক্ত 
করা হয় মহিমার পরশে ।” 

যে জিহবা দ্বারা সাদ্দামের প্রশংসায় শফীক কামালী এমন কুফরী কবিতা আবৃতি করেছিল, তার পরিণতি কী 
হয়েছিল শোন । 


ইরাক-ইরান যুদ্ধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকলে ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধিদল ইরানে খোমিনীর সাথে 
সাক্ষাৎ করার জন্য গেল। খোমিনী বলল, যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। তবে একটি শর্ত। 
তা হল সাদ্দামকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে । তখন বাথ পার্টির কেউ বলল, আমাদের নেতা দেশের জন্য অনেক কিছু 
উৎসর্গ করেছেন। এবার তিনি দেশের কল্যাণে এ উৎসর্গটুকৃও কবুল করে নিতে পারেন। যারা এ কথা বলেছিল, 
শফীক কামালী তাদেরই সাথে ছিল। 

ইরাকে ফিরে আসার পর সাদ্দাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, শুনলাম তুমি নাকি এমন এমন কথা বলেছ। 

শফীক কামালী বলল, আপনি আমাদের নেতা । আপনিই আমাদের আত্মোৎসর্গের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই 
আমরা তা বলেছি। সাদ্দাম বলল, তোমার জিহ্বা বের কর। তারপর সাদ্দাম নিজ হাতে তার জিহবা কেটে 
ফেলল । 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০০501024449 
অর্থ: হালিমরা বা ফরছে, ভুমি সে ব্যাপারে আ্লাহকে অন্যমনস্ক মনে কর পা । সেরা ইবরাহীম ৫ ৪২) 
অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
০4৪৫০)$5। 2৭ 8:৯৭? 
অর্থ: নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র শুধুমাত্র ষড়যনত্রকারীকেই পরিবেষ্টন করে। (সূরা ফাতের ৪ ৪৩) 


আল্লাহর ক্ষমতা ও অদৃশ্যের আরেকটি উপমার কথা বলছি। শারাবী জুম'আ মিসরের স্বরাষটরমন্ত্রী ছিল। 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের সাথে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করত । কারাগারে তাদের নিকট কোন ফল- 
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মূল যেতে দিত না। মুহাম্মদ কুতুব সাত বৎসর পর্যন্ত জেলে ছিলেন। তার বোনও তখন জেলে । তিনি জেলেই 
তার বোনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করলে সে বলল, আবেদন অনুমোদন করার 
ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, স্বরাষটরম্ত্রী বলেছেন_ মুহাম্মদ ইবনে কুতুবকে বলে দাও, জীবিত বা মৃত কোন 
অবস্থায়ই তাকে তার বোনকে দেখতে দেয়া হবে না। এ ঘটনার এক বৎসর পরই মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন 
জেল থেকে মুক্তি পান। আর শারাবী জুম'আ কোন এক অভিযোগে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হল। 
বাদশাহ ফয়সালের মধ্যস্থতায় মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন মুক্তি পেয়েছিলেন। 

শারাবী জুম“আ জেলে যাওয়ার পর একবার তার জন্য তার স্ত্রী ফলমূল নিয়ে এল জেল গেটে পুলিশ বলল, 
এতে কি? শারাবী জুম'আর স্ত্রী বলল, এগুলো আমার স্বামী শারাবী বেগের জন্য এনেছি। পুলিশ বলল, আপনার 
স্বামী শারাবী জুম“আ? স্ত্রী বলল, হ্যা। পুলিশ বলল, আপনার স্বামী আইন করেছিলেন, জেলখানায় কোন ফল 
ঢুকতে দেয়া যাবে না। তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন আমরা তার কথা মেনে চলেছি। এখনো এ আইন বাতিল 
করা হয়নি। তাই আমরা এ আইন মান্য করতে বাধ্য । এ ফল তার নিকট পৌছানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। 
নিরাশ হয়ে তার স্ত্রী ফিরে গেল। 

শামস বাদরান মিসর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিল এবং পেখে মনও হয়েছিল সবের শেষ দিকে 
তাকেও জেলে যেতে হয়েছিল । প্রায়ই বলত, আল্লাহ সাইয়্যেদ কুতুবকে রহম করুন । হয়তো এটাই জেলখানার 
সেই প্রকোষ্ঠ, যেখানে আমি তাকে বন্দী করেছিলাম। শামস বাদরানের নির্দেশেই সাইয়্যেদ কুতুবকে সেখানে 
শাস্তি দেয়া হত। সে জেলে যাওয়ার পর যেসব পুলিশ তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসত, তারা বলত, হে বেগ! 
আমাদের দোষ কি? আপনিই তো আমাদের এসব সেলের বন্দীদের এভাবে শাস্তি দেয়া শিখিয়েছেন। যে রাতে 
শামস বাদরানকে জেলে নেয়া হল, সে তখন ক্রোধে ফেটে যাচ্ছে আর ইখওয়ানের সদস্যরা বিজয় তাকবীর 
দিচ্ছে। আসলে আল্লাহর খেলা বুঝা বড় মুশকিল । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ: আল্লাহ তার কাজে ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ৪ ২১) 

মূল কথা হল, বাথ পার্টির লোকেরা দুনিয়া অর্জনের জন্য এ পার্টিতে যোগ দিয়েছে। সাদ্দাম তাদের দুনিয়ার 
লোভ দেখিয়েছে । দুনিয়ার ক্ষমতা লাভের জন্য, স্বাচ্ছন্দে বাচার জন্য তারা এই দলে এসেছে । পরকালের জন্য, 
মরার জন্য তারা বাথ পার্টিতে যোগ দেয়নি। তাই এই বাথ পার্টির লোকেরা ইরানের এই শিয়াদের সাথে 
কিছুতেই পারবে না, যারা মজবুত বিশ্বাসের উপর দৃঢ় রয়েছে, যারা হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের চিন্তা- 
চেতনায় লালিত-প্রতিপালিত । তবে মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্ত ইরাকের পরাজয় কামনা করি না। সাদ্দামের 
' পতনও চাই না। আমরা আল্লাহর নিকট সর্বদা এ আবেদন ও দু'আ করি, হে আল্লাহ! সাদ্দামের চেয়ে ভাল 
শাসক ইরাকের ক্ষমতায় সমাসীন কর। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০4893৩5৮৫৮৮ 28151 28/৫138 
অর্থ: তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। 
আমি পূর্বে আলোচনা করেছি, আদী ইবনে হাতেম তাঈ খ্রিস্টান ছিলেন৷ যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করার 
জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন, তখন তার গলায় ক্কুশ ঝুলছিল। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন- 
--9015৯ 91 
“এই মূর্তিটি ফেলে দাও 1” 
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তিনি তখন তার গলা থেকে ঝুলানো ক্রুশটি ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সূরা তাওবার কিছু আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন। অবশেষে যখন এ আয়াতে পৌছলেন_ ্‌ 


০৫১2০6৮4548 ৮ ৮গিঞ 

অর্থ : তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর 
মরিয়মের পুত্র ঈসা মাসীহকেও। 

এই কথা শুনার পর আদী- ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো তাদের ইবাদত 
করেনা! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
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হ্যা, করে। তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করেছে আর হালালকে হারাম করেছে। আর তারা তাদের 
অনুসরণ করছে। এটাই হল তাদের ইবাদত করা। 

এটি একটি ভয়াবহ বিষয়। এ যুগে মুসলিম জাতি এ শিরকে আকবরে ডুবে গেছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর 
বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধান চালু করছে, তাদেরকে অনুসরণে আজ মুসলিম জাতিকে বাধ্য করা হচ্ছে । আর 
সাধারণ মুসলমানরা তা মেনে নিচ্ছে। 

োনালিয়ন রে জানার রই লি ভি জারির ভকিহে ভিত ভিরভী রি 
করেছিল। প্রথমে ফ্রান্সের প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ আলী পাশীকে নিয়োগ করল, যেন ধীরে ধীরে এ কুফরী 
মতবাদ মিসরে অনুপ্রবেশ করে। এরপর মস্তিষ্ক ধোলাই করার জন্য মিসর থেকে একের পর. এক প্রতিনিধি 
ফ্রান্সে পাঠাতে লাগল । মুহাম্মদ আলী পাশার নিকট এক ফরাসী পরামর্শদাতা ছিল। তার নাম ড. জালুর। 
মুহাম্মদ আলী পাশা যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের একজন ছিলেন আল আহহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক শাইখ। 
নাম রাফা “আ তাহতাবী । 

সে ফ্রান্সে গিয়ে নাচ শিখল। মিসরের জাতীয় পোশাক পাগড়ী, জুব্বা সব ছেড়ে দিল। ফ্রান্সের পোশাক 
কোট-প্যান্ট পড়ে মিসরে এল । একটি গ্রন্থ লিখল, তার নাম- 
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সে সেই গ্রন্থে ফ্রান্সের লোকাচার, সংস্কৃতি, বিনোদন, নাচ, গান, আনন্দ উন্মাসের কথা লিখল। তারপর 
মুহাম্মদ আলী পাশা ফ্রান্সের সংবিধানের আরবী অনুবাদ করল। তারপর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে মিসরের 
মুসলমানদের উপর তা চাপিয়ে দিল এবং তা মিসরের রাষ্ত্রীয় আইনে পরিণত করল । | 

তারা কিন্তব মসজিদ-মাদরাসায় হাত দেয়নি। সব কিছু স্ব স্ব স্থানে ছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের মূল 
শিকড়গুলো একের পর এক কেঁটে ফেলল। মিসরের শাসন কাঠামোতে একটি ইসলামী আইনও অক্ষত রইল 
না। 

মসজিদের জায়গায় মসজিদ রইল। মাদরাসার জায়গায় মাদরাসা রইল। নামায রইল, রোযা রইল। 
কিন্তু মানুষ অনৈসলামিক আইনের প্যাচে ঘুরপাক খেতে লাগল | অবশ্য আলিম-উলামারা যে তার বিরোধিতা 
করেননি, তা নয়। করেছেন, তবে অনেক পরে । যথাসময়ের পর। 

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আহমদ মুহাম্মদ সাকির বলেছেন_ এটা হল এ যুগের “ইয়াসিক' ৷ ইয়াসিক হল, চেঙ্গিস 
খানের রাজ্য পরিচালনা করার বিধান সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ । চেঙ্গিস খানই তা রচনা করেছিল । 

হিজরী ৬৫৬ সালে হালাকুখান বাগদাদ পদানত করার পর সেখানে চেঙ্গিস খানের বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা 
করলে উলামায়ে কিরাম বীধা প্রদান করলেন। তারা ফতওয়া দিলেন-_ 
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“যে ব্যক্তি আখেরী নবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ- শিবা রি 
রহিত কোন জীবন বিধানের নিকট বিচার নিয়ে যাবে সে কাফির হয়ে যাবে ।” 
এ ফতওয়ার পর মুসলমানরা আর চেঙ্গিস খানের রচিত বিধান অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করতে গেল না। 
কারো আর দুঃসাহস হল না। 
তবে হালাকু খান এ যুগের শাসকদের তুলনায় ভাল ছিল। কিছুটা ন্যায়পরায়ণ ছিল। 
হালাকু খান তখন দু'টি বিচারালয় স্থাপন করল। একটি বিচারালায় কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচারকার্ষ 
পরিচালনা করা হত। আরেকটি বিচারালয়ে চেঙ্গিস খান রচিত বিধান ইয়াসিক অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা 
করা হত। 
এরপর মানুষের মাঝে ধীয় চেতনা লোপ পেল এবং মুসলমানরাও ইয়াসিক অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করতে 
লাগল । কেউ আর তখন তাদের কাফির ফতওয়া দেয়ার মত বাকি রইল না। 
এটাই হল হালালকে হারাম করা আর হারামকে হালাল করা । এটাই হল আন্নাহকে বাদ দিয়ে অন্যের 
ইবাদত করা । তাই আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০%১। 2:19 
অর্থ : আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর । (সূরা ইউসুফ : ৪০) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০৫৫৯403৩905 ০2845375052 4৩ এরি ও 
অর্থ : আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যা কিছু আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য রিখিক হিসেবে অবতীর্ণ 
করেছেন, তোমরা সেগুলোর কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে 
তার অনুমতি দিয়েছেন? (সূরা ইউনুস : ৫৯) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-, 
০2818065958 09৮৫0155555 
অর্থ : তাদের কি এমন শরীক দেবতা রয়েছে, যারা তাদের জন্য এমন বিধি-বিধানের প্রচলন করেছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ তাঁআলা দেননি? (সূরা শূরা : ২১) 
হে আল্লাহ! আমরা পানাহ চাচ্ছি, আমরা যেন নিজেরা কোন হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল না করি। 
এ বিষয়টি শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চমতকার করে বর্ণনা করে গেছেন, যার মাঝে কোন 
অস্পষ্টতা নেই। যার সারমর্ম হল, ইসলাম হল একটি মুদ্রার ন্যায়” যার এক পৃষ্ঠে লেখা আছে- 
_ | 2৬ 
উরি ইনারিলি 
আর অন্য পৃষ্ঠে লেখা আছে- 
_ এ ০০৯ ৩1151, 
“রাষ্ট্রের সবকিছু পরিচালিত হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ।” 
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এর একটি আরেকটি থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কেউ যদি মুখে 4 ১ এ) ১ বলে অথচ 
আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন বিধান মেনে চলে, তাহলে মনে করতে হবে, তার কালিমা পাঠে ক্রটি রয়েছে। 
সাহাবায়ে কিরামের যুগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। 

কুদামা ইবনে মাযয়ূন রোঃ) বাহরাইনে ছিলেন। জারুদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এসে হযরত উমর (রাঃ)- 
এর নিকট সাক্ষ্য দিলেন, তিনি মদ পান করেছেন। কুদামা ছিলেন উমর (রাঃ)-এর দুধভাই । 

উমর (রাঃ) কুদামা ও তার স্ত্রীকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন । তারা মদীনায় এলেন। কুদামা (রাঃ)-এর স্ত্রীও 
তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করল । তখন উমর (রাঃ) তাকে আশি দোররা মারার নির্দেশ দিলেন। 

তখন কুদামা (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করে বললেন, হে উমর! আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন 
২১৮৮7949575 
একটি দোররাও মারতে পারবে না। 

উমর (রোঃ) বললেন, কেন পারব না? 

কুদামা (রাঃ) বললেন, কা আল্লাহ তা“আলা বলেছেন-_ 
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০ 025৮440 ০5150/12:- হি 28122214156 
_. অর্থ : যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা যা খেয়েছে তাতে তাদের কোন পাপ নেই। যখন তারা 
আল্লাহকে ভয় করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে । আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের পছন্দ করেন। 
(সুরা মায়েদা : ৯৩) 
সুতরাং আমার বিরুদ্ধে আমার কৃতকর্মে কোন প্রকার পাপের অভিযোগ থাকতে পারে না। কেননা, আমি 
আল্লাহকে ভয় করেছি। ঈমান এনেছি । হিজরত করেছি। জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে 
কোন প্রকার অভিযোগ থাকতে পারে না। 
হযরত কুদামা (রাঃ)-এর কথা শুনে হযরত উমর রোঃ) বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরামকে 
ডাকলেন। তাদের বিষয়টি খুলে বললেন। কুদামা (রাঃ)-এর কথাও বললেন। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের 
মতামত চাইলেন। 
আজকে আমাদের অবস্থার কথা একটু ভেবে দেখুন। আমরা হলে সাথে সাথে ফতওয়া 'দিয়ে দিতাম। 
আমাদের অনেকের অবস্থা তো এমন যে, ইলম-কালাম কিছুই নেই; অথচ এর চেয়ে বেশি কঠিন মাসআলার 
ফতওয়া নিশ্চিন্তে দিয়ে দেই। তুমি যদি তাকে বল, আবু হানীফা রেহঃ) এমন বলেছেন- তাহলে অহঙ্কারের 
সাথে বলবে, আবু হানীফা আবার কে? 
যদি বলা হয়, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অমুক কথা বলেছেন। তাহলে সে বলবে, জি রতো 
এভাবে দুঃসাহসিকতার সাথে আমরা আজ মুজতাহিদে মুতলাকদের উপেক্ষা করে চলছি। 
দেখা যাবে, আরবী জানে না, অলংকার শাস্ত্রের বয়ান-বদী' সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। কুরআন অবতীর্ণ 
হওয়ার প্রেক্ষাপটসমূহের জ্ঞান নেই। কুরআনের কোন কোন আয়াত রহিত হয়ে গেছে, কোন আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার কারণে কোন আয়াত রহিত হয়ে গেছে, তারও কোন জ্ঞান নেই। 
অথচ অত্যন্ত গর্বের সাথে বলে, আমি মুফতী । তাদের অবস্থা হল, আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ৷ সুতরাং 
বাধার কি আছে? তারা যেমন ফতওয়া দিয়েছিলেন, আমরাও ফতওয়া দিব। 
জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন_ 
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“তোমরা এমন মাসআলার ফতওয়া নির্িধায় দিয়ে থাক, যদি তার চেয়ে সহজ কোন বিষয় উমর রোঃ)- এর 
নিকট উপস্থিত করা হত, তাহলে তার সমাধানের জন্য তিনি বদরী সাহাবীদের ডাকতেন ।” | 
আসলেই সাহাবীদের ফতওয়া দেয়ার সময় ভয়ে চেহারা হলুদ হয়ে যেত। মনে হত, তারা যেন জান্নাত ও 
জাহান্নামের মাঝে দীড়িয়ে আছেন। 
এক ঘটনা । একবার মরকোর লোকেরা ইমাম মালেক রেহঃ)-এর নিকট একজন লোককে পাঠাল চল্লিশটি 
মাসআলার ফতওয়া নেয়ার জন্য । এত দূর দেশ থেকে এল যে, গমনাগমনেই কয়েক মাস লেগে গেল । 
লোকটি এসে ইমাম মালেক (রহঃ)-কে চল্পসিশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল । তখন ইমাম মালেক (রহঃ) মাত্র 
চারটি মাসআলার উত্তর দিলেন। আর বাকি ছত্রিশটি মাসআলার ক্ষেত্রে বললেন- এগুলোর জবাব আমার জানা 
নেই। 
লোকটি বিনয় নম্র কণ্ঠে বলল, হুজুর! আমাকে যারা পাঠিয়েছে, তাঁদের গিয়ে কী বলব? ইমাম মালেক 
(রহঃ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, গিয়ে তাদের বলবে, মালেক তা জানে না। 
এ কারণেই বলা হয়- 
_৩০১ 3 ফিিত জল ১ আর্জি হা! ৪১৩ ০ 
“ইলম তিন প্রকার 8 এক. চির অবধারিত আয়াত। দুই. বিগত দিনের ফয়সালাকৃত বিষয়সমূহ । তিন. 
“আমি জানি না” একথা বলা ।” ূ 
অথচ বর্তমানে আমাদের ভাব দেখলে মনে হয় সব সমস্যার সমাধান আমাদের মুখস্থ । যে কোন ফতওয়া 
প্রদানে আমরা প্রস্তুত, যেন আমরা মুজতাহিদে মুতলাক। 
আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আজ যদি আমরা কোন ইসলামী আইনে অনুশাসিত দেশে থাকতাম, 
তাহলে আমাদের গ্রেফতার করা হত। কারণ, শাসকের ক্ষমতা আছে অযোগ্য মুফতী, মুর্খ চিকিৎসক এ ধরনের 
লোকদের গ্রেফতার করে বন্দী করা। 
মনে কর, তুমি যদি একটি চিকিৎসালয় খুলে বস; অথচ তুমি চিকিৎসা সম্পর্কে কোন লেখা-পড়া করনি। 
আর সাইনবোর্ডে তোমার নাম এভাবে লিখে রাখ, ডাক্তার বেলাল, বা ডাক্তার নাজীব। তাহলে প্রশাসন কী 
করবে? যদি তোমার নিকট কোন প্রকার সার্টিফিকেট না থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমাকে গ্রেফতার করবে। 
কারণ, চিকিৎসকের পরামর্শ লোকদের জীবন-মরণের সাথে জড়িত । 
তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সন্ধান দেয় আর বলে, এটা জান্নাতের পথ, এটা জাহান্নামের পথ, এ পথে 
গেলে তোমাদের চির মুক্তি হবে, তাহলে কি এমন ব্যক্তির মর্যাদা ও দায়িত্ব চিকিৎসকের চেয়ে কম? নিশ্চয় নয়। 
তাই এই ধরনের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী সরকারের দায়িতৃ । 
আবু আলী আযযারীর বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি এক লক্ষ. 
হাদীস মুখস্ত করল, তাহলে কি সে ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। 
আমি বললাম, দুই লক্ষ হাদীস মুখস্ত করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে? 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, না। 
আমি বললাম, তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে? 
আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, না। 
আমি বললাম, পাচ লক্ষ হাদীস মুখস্ত করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে? 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) বললেন, আশা করি পারবে । 
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তুমি এখনই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ₹১॥ ০১৮৫ খুলে দেখ । তার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 
আমি কোন মাসআলা অবহিত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হই এবং আমার হৃদয় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ 

সংশয়মুক্ত না হয়, আমি ততক্ষণে ফতওয়া প্রদান করি না। 

অথচ আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের নিকট কেউ জিজ্দেস করলে আমরা চা আর কফি পান করা 
অবস্থায় নির্ধিধায় তার ফতওয়া দিয়ে দেই। 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাব খুলে দেখ। প্রায় মাসআলায় 
দেখতে পাবে, সেখানে লেখা আছে ৭... (১ 51) ৮১৬ ০১৯৩ অর্থাৎ, এ মাসআলায় ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রহ৪)-এর তিনটি মত রয়েছে। 

যাক, আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। হযরত উমর (রাঃ) আনসার ও মুহাজির 
সাহাবীদের শীর্ষস্থানীয়দের ডাকলেন, পরামর্শ চাইলেন। 

হযরত আলী (রোঃ) বললেন, আমরা কুদামাকে জিজ্ঞেস করব যদি সে মদ পান করাকে হারাম মনে করে, 
তবে তাকে আশিটি দোররা লাগাব। আর যদি হালাল মনে করে, তবে হত্যা করব। কারণ, আল্লাহ তাআলা 
যাকে হারাম করে দিয়েছেন তাকে সে হালাল করেছে । অথচ কুদামা (রাঃ) বদরী সাহাবী । বাহরাইনের গভর্নর । 

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা বলল, হে কুদামা! মদের ব্যাপারে তোমার মতামত কি? তিনি বললেন, মদ হারাম । 
আলী (রাঃ) বললেন, তাহলে তাকে আশি দোররা মারা হোক। 

সুতরাং যে ব্যক্তি হারামকে হালাল করে, যে ব্যক্তি মদ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারীদের লাইসে দেয়, সে 
কাফির না মুসলমান? এ ব্যক্তি তো শুধু হালাল মনে করল না। 

বরং তার লাইসেন্স দিল। তার অর্থ আমি তোমাকে মদ উৎপাদন করার, বিক্রয় করার ও পান করার 
অনুমতি দিচ্ছি। সুতরাং এই নাও তোমার লাইসেন্স। এটা তোমার দোকানে ঝুলিয়ে রাখবে । যদি তোমাকে 
কেউ কিছু বলে, ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মী তাতে বীধা প্রদান করে, তাহলে আমি তাকে কারাগারে বন্দী 
করব। যদি কেউ কোন মদের বোতল ভেঙ্গে ফেলে, তবে আমি তার শাস্তির ব্যবস্থা করব। কারণ, সে রাষ্ট্রীয় 
আইনকে অশ্রদ্ধা করেছে। এ ধরনের বিধান বাস্তবায়ন করার অর্থই হল, হারামকে হালাল করা। এমন করলে 
কোন মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। সে কাফির হয়ে যায়। 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি পর নারীর দিকে তাকানোকে হালাল মনে করে, সে 
সর্বসম্মত মতানুযায়ী কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বলবে, রুটি খাওয়া হারাম, সেও সর্বসম্মত মতানুযায়ী 
কাফির হয়ে যাবে । কেননা, সে হালাল বস্তুকে হারাম করেছে। 

হ্যা, তবে যদি কেউ সারা জীবন মদ পান করে আর সে তা হারাম মনে করে, তবে সে পাী। পাপের 
শাস্তি ভোগ করার পর সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর যদি একবারও বলে, মদ পান করা হালাল, 
তবে সে ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে। তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তার ছেলে-সন্তানরা তার উত্তরাধিকারী হবে না। 
মুসলমান হিসাবে তার কোন প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এ থেকে নিস্তার পেতে হলে তাকে প্রথমে গোসল 
করে কালিমা পাঠ করে নতুন ভাবে ঈমান আনতে হবে। 

আল্লাহ তাআলা বলেন- 


০৫১৮৬) ৮৪০৯১।3%545389499544% 
অর্থ : যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়কে অবিশ্বাস করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর পরকালে সে ক্ষতিথস্ত 
দের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা মায়েদা 8 ৫) 
সুতরাং তাকে নতুন করে কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করতে হবে। নুতন করে স্ত্রীর সাথে বিয়ের আকদ 
করতে হবে । তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট বিয়ের এ আকদে নতুন করে মোহর দিতে হবে না। 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৮৯ 

আল্লাহর বিধানের স্থানে অন্য কোন বিধান চালু করা ও বাস্তবায়িত করার বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক 

পড়াশুনা করেছি। কারণ, ১৯৭২ সালে মিসরের কারাগার থেকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীরা মুক্তি লাভ 

করার পর মিসরে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছিল। তারা একে অপরকে কাফির বলে বেড়াত। একে অন্যের 

পিছনে নামায পর্যন্ত আদায় করত না। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমি দীর্ঘ পড়াশুনা করেছি! গবেষণা করেছি। 
তারপর আমি যে বিধানগুলোতে নিশ্চিত হয়েছি, তাহল- 

১. রাষ্ট্রের কর্ণধার যদি রাষ্ট্রের জন্য এমন বিধান তৈরি করে, যা আয়া প্দত বিধালের রিপরীত। তাহলে 
সে রাষ্ট্রপতি কাফির হয়ে যাবে । ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। 

২. যারা বিধান তৈরি করে, উনারিদিি রর ধরনে যা আল্লাহ 
প্রদত্ত বিধানের বিপরীত, তাহলে সেই বিধান প্রণেতারা কাফির হয়ে যাবে । 

৩. রাষ্ট্রীয় বিধান সভার অর্থাৎ পার্লামেন্টের কোন সদস্য যদি এমন কোন বিধানের সাথে একমত পোষণ 
করে, যা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিপরীত। যেমন আল্লাহু যা হারাম করেছেন, তাকে যদি হালাল করে, 
জিহাদকে হারাম বা অবৈধ বলে, নামাযের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়াকে অবৈধ বলে, আমর বিল মারূফ ও 
নাহি আনিল মুনকারকে অবৈধ বলে, মীরাসের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান ভাগ দেয়, যদি দ্বিতীয় 
বিবাহকে অবৈধ বলে, তালাককে অবৈধ বলে; এধরনের কোন বিধানকে যদি রাষ্ত্রীয় আইনে অবৈধ করার জন্য 
কেউ সমর্থন করে অথচ আল্লাহ তা বৈধ করেছেন, তাহলে সে ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে; কাফির হয়ে যাবে । 

৪. মুসলিম উম্মাহর যে কেউ আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানকে হষ্টচিত্তে মেনে নিবে, সেও কাফির হয়ে 
যাবে । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
তত ভাজি ৪ তল এন তি বিল নি ৩3 ০ ওটি পুলিস ৫ 

_০০৯ ০০৯০৮ ফুল ৩০৬ ৬০১৭১) 

“যে ব্যক্তি হাত ছারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করবে, সে মুমিন যে ব্যক্তি জিহ্বা ছ্বারা 
ইসলাম বিরোধী কার্ধকলাপকে প্রতিহত করবে, সেও মু'মিন। আর যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে ইসলাম বিরোধী 
0/8555755857750595955 
কোন মানুষের হৃদয়ে শস্যের দানা পরিমাণ ও ঈমান নেই।” 

যারা কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে এবং নামায-রোযা আদায় করে, আবার আল্লাহর বিধানের 
বিপরীত বিধানের প্রচলন ঘটায়, তাদের কাফির বললে, কেউ কেউ বিস্ময়ে মাথায় হাত দেয়। তাদের জন্য 
আমি বিষয়টি আরেকটু সহজ করে বলছি। যদি কেউ বলে, মাগরিবের নামায তিন রাকাত নয়- চার রাকাত, 
তাহলে কি সে কাফির হয়ে যাবে না? নিশ্চয় কাফির হয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে বলছি, এ 
দুই মাসআলার মাঝে কি পার্থক্য, যে বলে, চোরের শাস্তি হল দুই মাস কারাগারে বন্দী করে রাখা আর যে বলে, 
মাগরিবের নামায চার রাকাত? 

আমি মনে করি, এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটাও আল্লাহর বিধান। ওটাও আল্লাহর বিধান। এ 
উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা হয়েছে। 

এ বিষয়ে আরেকটি উপমা দিচ্ছি। কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ইসলামকে 
ভালবাসি । ইসলামের সকল বিধান আমি অবশ্যই পালন করব। তবে রোববারে আমি খ্রিস্টানদের গির্জায় যাব 
এবং খ্রিস্টানদের মত ইবাদত করব । তাহলে এ ব্যক্তি কি মুসলমান থাকবে? অথচ, সে তো সপ্তাহের অন্যান্য 
দিনগুলোতে ঠিকই মসজিদে এসে নামায আদায় করছে। শুধুমাত্র রোববারে গির্জায় যাচ্ছে । 
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এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র রোববারে গির্জায় গিয়ে ইবাদত করছে আর যে ব্যক্তি নেপোলিয়ন বা অন্য 
কারো রচিত বিধান অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করছে আর আল্লাহর বিধান ত্যাগ করছে, এ দু'জনের মাঝে পার্থক্য 
কি? ঠিক এ প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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অর্থ : তারা হারামকে হালাল করে নিয়েছে আর হালালকে হারাম করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তারা তাদের 
অনুসরণ করেছে আর এটাই হল তাদের ইবাদত করা। 

আর ইবাদতের অর্থ হল আনুগত্য করা । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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টিরিতাতা করার যান লে 6 
না। এটা গুনাহর কাজ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট এ প্রত্যাদেশ দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে 
তর্কে লিপ্ত হয়। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে । (সুরা আনআম : ১২১) 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উত্তাদ সাইয়েদ কুতুব রেহঃ) বলেন, নিশ্চয় যারা মূর্তিপূজককে মুশরিক বলে, 
কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধ শক্তির নিকট বিচার প্রার্থনা করে, তাদের মুশরিক বলে না, এদের ব্যাপারে সংকোচ বোধ 
করে আর ওদের ব্যাপারে সংকোচ বোধ করে না, আমি নিশ্চিত যে, এরা কুরআন পাঠ করে না। সুতরাং 
কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে পাঠ কর এবং আল্লাহর এ বাণীকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর- 
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অর্থ : যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। 
অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন : 
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অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মের আলিম ও সংসার বিরাগী আবেদদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ 
করে নিয়েছে আর মসীহ ইবনে মরিয়মকেও । 

পূর্বে আমরা শাসক ও বিধান প্রণেতাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে, যে কেউ নিজের পক্ষ থেকে 
আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় বিধান প্রণয়ন করল, সে যেন নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করল। আর যারা 
সন্তুষ্টচিত্তে তা অনুসরণ করল, তারাও এই দাবিদার ইলাহকেই মেনে নিল। সুতরাং যে আল্লাহর বিধানের 
মুকাবিলায় অন্য কোন বিধান তৈরি করে ও প্রচলন ঘটায়, সে কাফির হয়ে যায়। সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে 
যায়। আর যারা হষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়, তারাও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ, যারা পাদ্বিদের অন্ধ 
অনুসরণ করেছে আর যারা আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় নতুন বিধান প্রণয়ন করেছে, আল্লাহ তাআলা এ 
দু'দলের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি । 

সুতরাং এ উভয় কর্ম শিরক। যেমনভাবে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্য বিধানের প্রচলন ঘটানো 
শিরক, তেমনিভাবে ঈসা মাসীহকে বা অন্য কোন কিছুর ইবাদত করাও শিরক। এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। 

তাই আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ১৯১ 
অর্থ : আর তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র এক ইলাহর ইবাদত করতে । তিনি ছাড়া আর কোন 
ইলাহ নেই। তারা তার সাথে যে শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিভ্র। (সূরা তাওবা : ২১) 
অন্যত্র আল্লাহ তাঁআলা আরো বলেন- ৃ | 
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অর্থ : তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, মাসীহ ইবলে মরিয়মই জান্লাহ। অথচ মাসীহ বলেছে, হেবনী 
ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার ও তোমাদের রব। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক 
করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নীম। যালিমদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তিনের একজন । এক ইলাহ ছাড়া কোন 
ইলাহ নেই। তারা যা বলে, তা থেকে যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কাফির হয়ে 
যাবে, তাদের মর্মস্তদ শান্তি স্পর্শ করবে । (সূরা মায়েদা : ৭২-৭৩) 

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, হযরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাইলকে শিরক ত্যাগ করে 
একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেছিলেন। তিনি শিরক পরিত্যাগের আহবান জানিয়েছিলেন। 

এই তো কিছু দিন আগের ঘটনা । বৃটেনে পাচজন বিশিষ্ট পাত্রি একটি পুস্তক রচনা করে। তারা তাতে 
প্রমাণ করেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন। তাদের এই কিতাব পাশ্চাত্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছে। 

আসলে মানব তৈরি এই ব্রিস্টবাদ সর্বদাই মানবতা বিরোধী ছিল। এখনো তা-ই। ফলে পাশ্চাত্যের জ্ঞানী- 
বিজ্ঞানীরা কখনো এ খ্রিস্টবাদকে মেনে নিতে পারেনি। মধ্যযুগ থেকেই খ্রিস্টধর্মে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা 
গেছে। খ্রিস্টানরা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন করেছে। পল কুসতুনতীনসহ আরো অনেকে। 
আর তাদের সহায়তা করেছে রাজা-বাদশাহরা । 

বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধেও এই খরিস্টবাদের ধ্বজাধারীরা অবস্থান নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন করেছে। বিজ্ঞানী 
কোপারনিস (0০০2০71০ 1483-1543) জালীলু (981016০), বেরুনু (377০ 1548-1600) ভূগোল ও পৃথিবীর 
অবস্থান নিয়ে গবেষণা শুরু করল। তীরা বলল, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবী সর্বদা ঘুরছে। তখন গির্জার এই 
পাত্রিরা তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজা-বাদশাহদের সহায়তায় নির্যাতন চালাল। পাত্রিরা 
তাদের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করল। নাম দিল খ্রিস্টধর্মের ভূগোল ভাবনা“। তারা সেখানে দাবী করল, 
পৃথিবী এ নিখিল বিশ্বের কেন্দ্র। তাই পৃথিবী কিছুতেই ঘুরতে পারে না। বরং পৃথিবী স্থির হয়ে দীড়িয়ে আছে। 
আর গোটা বিশ্ব তথা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সব কিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। 

তাদের এ মতবাদের ঝগড়া গড়াতে গড়াতে বিচারালয় পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। তারপর পাদ্বি, শাসক আর 
বিচারকদের গোপন আঁতাতে বিজ্ঞানী বেরুনুকে হত্যার ফয়সালা হল। সে ফয়সালায় শর্ত দেয়া হল, যেন 
হত্যাকার্ বাস্তবায়িত হওয়ার সময় তার শরীরের রক্ত মাটিতে না পড়ে। এরপর তাঁকে পুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত 
নেয়া হয়। কিন্তু তারপরও বিজ্ঞানী বেরুনু নত হননি। নিজের মত পরিহার করেননি। হত্যার ফয়সালা শুনার 
পর দৃঢ় কষ্ঠে বলেছেন- 4150 1৮5 170810. অর্থ : “তা সত্তেও আমি বলব, পৃথিবী গোলাকার. এবং তা ঘ্বুরছে।” 


১৯২ তাফসীরে সূরা তওবা 

বিজ্ঞানী কোপারনিস ও বিজ্ঞানী জালীলুকে বন্দী করে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে রাখা হল। অমানুষিক শাস্তি 
দেয়া হল। নির্যাতনের ধারা যখন সীমা অতিক্রম করতে লাগল, তখন পাশ্চাত্যের জ্ঞানীরা ভাবতে লাগল, 
কিভাবে এ নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গির্জার নির্যাতনে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। 
দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর তারা সিদ্ধান্ত নিল, এ নির্যাতন থেকে বাচার সবচেয়ে সহজ-সরল পথ হল নাস্তিক্যবাদ । 
গির্জার ইলাহকে অস্বীকার করতে হবে। তাহলেই গির্জার নির্যাতন থেকে বাঁচা যাবে । এভাবে তারা নির্যাতন 
থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিল। 

কিন্তু ফলাফল কি দীড়াল? গির্জার নির্যাতন থেকে বাচতে গিয়ে মানুষ ধর্মকে অস্বীকার করল । আল্লাহর অস্তি 
তকে অস্বীকার করল। তারপর থেকেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি হল। বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে শত্রুতা 
সৃষ্টি হল। কারণ, বিজ্ঞানীরা দেখেছে, ধর্মকে সাথে নিয়ে তারা বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম চালাতে পারছে না। তাই 
তারা ধর্ম ত্যাগ করল । ফলে পাশ্চাত্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হল। . 

একারণে পাশ্চাত্যের পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেয়, আমরা যেভাবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছি, তেমনিভাবে তোমরা যদি আমাদের অনুসরণ কর, তাহলে উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হতে পারবে । অন্যথায় তোমাদের এ অগ্রযাত্রা থেমে যাবে । তোমরা পশ্চাতে পড়ে যাবে। 

তাই দেখবে, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্যের কোন মুসলমান পাশ্চাত্যে লেখাপড়া করতে গেলে সেখান থেকে সে ঠিক 
এই বিশ্বাসই শিখে আসে । তারা নাস্তিক হয়ে ফিরে আসে । কারণ, শিক্ষকরা তাদের তা-ই শিক্ষা দিয়েছে। 

একবার এক ইউরোপিয়ান শাইখ মুহাম্মদ আবদুহুকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনারা কেন পশ্চাতে পড়ে 
রইলেন আর আমরা কেন উন্নতির দিকে অথ্সর হলাম? উত্তরে তিনি দু'টি বাক্য বললেন, “তোমরা ছেড়ে 
দিয়েছ আর আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। তোমরা তোমাদের ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছ, যা বিজ্ঞান বিরোধী । আর আমরা 
. আমাদের ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছি, যা আমাদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করে। তাই আমরা পশ্চাতে পড়ে আছি 
আর তোমরা উন্নতির শিখরে পৌছেছ।” 

ইউরোপে যে দু'টি মহাবিপ্রব ঘটেছে, তাহল ফরাসী বিপ্লব (১৮৭১) ও বলসেভিক বিপ্লুব। উভয় বিপ্লবের 
শ্লোগান ছিল ধর্ম ও খ্রিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে। ফরাসী বিপ্রবের শ্লোগান ছিল, “শেষ পাদ্রির নাড়ি দিয়ে শেষ 
বাদশাহকে ফীসি দাও ।” এভাবে তারা রাজা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। 

আর বলসেভিকদের শ্লোগান ছিল, “কোন ইলাহ নেই, মানুষ হল নিছক পদার্থ” রাশিয়ায় ধর্মকে নির্মূল 
করার জন্য বলসেভিকরা বিদ্রোহ করল।। খ্রিস্টান ধার্মিকদের অসতর্কতা ও অদুরদর্শিতার কারণেই তা হল। 
তাদের পাপাচারের কারণেই তা হল। 

বিদ্রোহের পর রাশিয়ায় খ্রিস্টধর্মকে ব্যঙ্গ করে বেশ কিছু সিনেমা তৈরি হয়েছিল। তার একটির নাম ছিল 
*নোংরা কুকুর“ । ছবিটির নির্মাতা ছিল রাসপুতীন। তার কাহিনী সংক্ষেপ হল, জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে এক 
শীর্ষ পাত্রি দেখল, সে বহু নারীর কৌমার্য ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ছিল রাজকন্যা, রাজার 
বোন বা এ ধরনের সমাজের উচু শ্রেণীর লোক। তারা যখন প্রায়শ্চিত্ত করতে তার সাথে একান্তে নির্জন কক্ষে 
সাক্ষাতের জন্য এসেছে, তখনই সে তাদের সাথে অপকর্ম করেছে। এ বিষয়ে বহু চিত্র তুলে ধরে ছবিটি নির্মাণ 
. করা হয়েছিল। 

এ ছবিটি রাশিয়ার সর্বত্র দেখানো হয়েছিল এবং মানুষের অন্তর থেকে ধর্মের মর্ধাদা ও সন্ত্রম চিরতরে মুছে 
দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ধরনের আরো কিছু সিনেমা তৈরি করা হয়েছিল। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
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তাফসীরে সুরা তওবা ১৯৩ 

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মের আলিমদের ও সংসার বিরাগী আবিদদের রব হিসাবে হণ 

করে নিয়েছে আর মাসীহ ইবনে মরিয়মকেও । অথচ তাদেরকে একমাত্র এক ইলাহর ইবাদত করতে নির্দেশ 

দেয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা তার সাথে যে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি তা থেকে 
পৃত-পবিত্র। তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। (সূরা তাওবা : ৩১-৩২) 

এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেই থাকবে । তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চাইবে। ভূপৃষ্ঠ 
থেকে ইসলাম নামক বৃক্ষের শিকড় তুলে ফেলতে চাইবে । কিন্তু আল্লাহ তা“আলা তা কিছুতেই হতে দিবেন না। 
ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কিছুতেই কামিয়াব হতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 


98048৩98068 
অর্থ : কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন। 
অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : তিনিই তো তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী 
করার জন্য! যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। 

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন_ নিঃসন্দেহে অবশ্যই তা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। বহু হাদীসে তা বর্ণিত আছে। শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী 
এ মর্মের বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। 

এক. মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে পূর্ব-পশ্চিমের গোটা যমীনকে তুলে ধরেছেন। আর নিশ্চয় আমার 
উম্মতের রাজত্্‌ এ স্থান পর্যন্ত পৌছবে, যে স্থান আমার সামনে আল্লাহ তা“আলা তুলে ধরেছিলেন।” 

দুই, আহমদ ও দারেমী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 
১ জে নিউ এন ও সি ৮ 3 3০০ ৩ ডি এ উ 3৩0 3 এ &৪ ৩ তথা সিন ০, 

_ ০0 এ ৩২, এ এ 4196 945 ১১৯ 

“রাত আর দিন যেখানে পৌছেছে. এ ধর্মও সেখানে পৌছবে। মাটি দ্বারা তৈরি বা পশম দ্বারা তৈরি প্রত্যেক 
তীবুতে আল্লাহ তাআলা এ দীন প্রবেশ করাবেন- সম্মানিত বিষয়কে সম্মানিত করার মাধ্যমে আর লাঞ্কিত 
বিষয়কে লাঞ্কিত করার মাধ্যমে । এমন সম্মান ছারা, যা ছ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন লাঙ্কনার 
মাধ্যমে, যা দ্বারা কুফরকে লাঞ্কিত করবেন।” 

তিন. আহমদ থেকে বর্ণিত। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, দুই 
শহরের মাঝে কোন শহরটি প্রথম বিজিত করা হবে? কনস্টান্টিনোপল না রোম? তিনি তখন একটি বাক্স আনার 
নির্দেশ দিলেন, যা তার নিকট ছিল। বাক্সটি আনা হলে তিনি তা খুললেন এবং তা থেকে একটি কাগজ বের 
করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দুই শহরের 
মাঝে ফোন শহরটি প্রথম বিজিত হবে? কনস্টান্টিনোপল না রোম? উত্তরে রাসূলু্াহ সায়াল্সাছ জালাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন- 
১৩-ক 


১৯৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
লালা লালা 

“বরং প্রথম হিরাক্লিয়াসের শহর বা কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সাড়ে আট শত বৎসর পূর্বে এ কথা 
বলে গেছেন। তিনি আরো বলেছেন- ঘে বাহিনী তা জয় করবে, তা শ্রেষ্ঠ বাহিনী। আর তার সেনাপতি হবে 
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি । 
জলে প্রায় নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল৷ কিন্তু তিনি নিরাশ হননি । তিনি বার বার এ হাদীসটির উল্লেখ 
করছিলেন আর কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করছিলেন, যেন তিনি সেই সেনাপতি হন আর তার 
বাহিনী যেন সেই বাহিনী হয় পরিশেষে আল্লাহর বিশেষ কৃপায় কনস্টান্টিনোপল বিজিত হল। ভীষণ যুদ্ধের 
পর তা পদানত হল সে যুদ্ধের ইতিহাস কল্প-কাহিনীর মত অবিশ্বাস্য। তারপর কনস্টান্টিনোপলের নাম রাখা 
হয় “ইসলামবুল” বা ইসলামের শহর । মুহাম্মদ ফাতেহ এ নাম রেখেছিলেন । কিন্তু পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত উচ্চারণে 
তা আজ ইস্তাম্বুল হয়ে গেছে । তারা ইসলামের চির দুশমন। ইসলাম শব্দটাও তারা সহ্য করতে পারে না। মেনে 
নিতে পারে ন তই খালেদ ইসলামবুলী শুদ্ধ- খালেদ ইত্তাম্থুলী শুদ্ধ নয়। 

কনস্টন্টিনোপল বিজয়কালে হিরাক্লিয়াসকে তার শহরেই হত্যা করা হয়েছিল। সে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ 
করত করতে কনস্টান্টিনোপলের পথে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়ে নিহত হয়েছিল । সে ছিল 
আপন আদর্শ ও বিশ্বাসে সুদৃট ৷ হায়! আজকের মুসলমান শাসকরা যদি থৃস্টান এই রাজার মত আপন আদর্শে 
অনড় হত! আদর্শ ও ইসলামের জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করত! সাড়ে আটশত বৎসর পর রাসূলের 
ভবিষা্ধাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ রোম শহরও মুসলমানদের পদানত হবে। সেদিন আর খুব 
বেশী দূরে নয় । 

এই তো কিছুদিন আগের ঘটনা। ফ্রান্সের এক খৃস্টান লেখক একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। সে লিখেছে, 
আমার ধারণা, ৩০০০ সালের পূর্বে ফ্রান্স ও ইটালীতে ব্যাপকভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে! আসল কথা হল, 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত দার্শনিক ছুলানী জারুদীর ইসলাম গ্রহণ, ফ্রান্সের প্রখ্যাত ড. মরিস বুকাইলির ইসলাম 
গ্রহণ, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কোসতো-এর ইসলাম গ্রহণ ইউরোপে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এরা 
প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণের পর সাড়া জাগানো পুস্তক রচনা করে সবাইকে হতচকিত করে দিয়েছেন। জারুদী 
ইসলাম সম্পর্কে বেশ কিছু পুস্তক রচনা করেছেন। সবগুলো পুস্তক-ই চমৎকার হয়েছে। তার একটি পুস্তকের 
নাম হল “ইসলাম এগিয়ে এসেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দিন ফুরিয়ে গেছে” । 

ঠিক এমনই আরেকটি পুস্তক রচনা করেছেন ইউরোপের আরেক প্রখ্যাত লেখক। পুস্তকটির নাম 
“শ্বেতাঙ্গদের কাল শেষ হয়ে গেছে, ইসলাম এগিয়ে আসছে ।”এ কারণেই পাশ্চাত্য আফগান জিহাদকে ভীষণ 
ভয় করছে। তারা ভয় করছে, জিহাদের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মুজাহিদরা মধ্য ইউরোপে এসে উপস্থিত 
হবে। এ বিষয়ে আমেরিকান এক প্রফেসর একটি পুস্তক রচনা করেছে। তার ভাষ্য হল, আফগানের মুজাহিদরা 
শীর্ঘই বিজয় লাত করবে, তারপর তারা ইউরোপে প্রবেশ করবে । রাশিয়া পদানত করবে । যখন ইউরোপের 
অভ্যন্তরে পৌছবে, তখন আমেরিকা ইসলামকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে । 

তাই আফগান জিহাদে কী ঘটছে, তার বাস্তব অবস্থা জানার জন্য আমেরিকা নিক্সনকে পাঠাল । নিক্সন এসে 
জিহাদের বিস্ময়কর পরিস্থিতি দেখল, আফগান জাতিকে তাওহীদে বিশ্বাসী দেখল, শুনল তাদের শ্রোগানগুলো, 
'জিহাদই আমাদের একমাত্র পথ, রাশিয়ার মৃত্যু অবধারিত, ইসলাম জিন্দাবাদ” । তখন সে বলল, আমি 
জফগান উদ্বান্তদের তাবু দেখতে চাই। সে নাসেরবাগে গেল। একজন কুঁজো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হল। 
কবহলন হরর জন্য তার দিকে হাত বাড়াল । কিন্তু লোকটি তার সাথে করমর্দন করতে হাত বাড়াল না। 

১৩-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ১৯৫ 

সাথে যেসব পাকিস্তানী ছিল, তারা বলল, চাচা ইনি হলেন নিক্সন । আমেরিকার প্রেসিডেন্ট । কিন্তু তবুও 
লোকটি তার সাথে হাত মিলাল না। পাকিস্তানীরা আবার তার পরিচয় লোকটির নিকট তুলে ধরলে লোকটি 
বলল, এ হল নাপাক-কাফির। আমি তার সাথে করমর্দন করতে চাই না। কী বিস্ময়কর ঘটনা! যে লোকটি 
সউদী ত্রাণ সংস্থার সামনে একমাস দীড়িয়ে থেকে একটি তাবু নিয়ে তাতে দারুণ কষ্টে জীবন কাটাচ্ছে, সেই 
লোকের এমন আত্মমর্ধাদাবোধ দেখে নিক্সন দারুণ বিস্মিত হল। 

ইতোমধ্যে একজন বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি নিক্সনকে বলল, ফিলিস্তিনে আপনারা কেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ইহুদীদের সাথে যোগ দিচ্ছেন? অথচ আপনারা তো এই ইহুদী জাতিকে ভালভাবেই চিনেন। 

নিক্সন বলল, আমি আফগান সীমান্তে যেতে চাই। সেখানে ঘুরেফিরে বুঝল যে, আসলেই এখানে প্রকৃত 
জিহাদ হচ্ছে। বিভ্রান্তিকর কোন সংবাদ নয়। প্রচার মিডিয়ার কোন বাড়াবাড়ি নয় । সে আমেরিকায় ফিরে গেল । 
সাংবাদিক সম্মেলন করল । সাংবাদিকরা বলল, 17815 07০ টিটি লনা টিনার [51917 15 
0) 010901917. ইসলামই হল আসল সমস্যা । 

তারপর নিক্সন দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলল, “আমেরিকার উচিত, রাশিয়ার সাথে একমত হয়ে যাওয়া, 
যেন আফগান জিহাদ শেষ হয়ে যায় এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।” 

অথচ আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমরা আফগান জিহাদকে মূল্যায়ন করতে পারলাম না। একবার এক মুসলিম 
যুবক কিতাবের দুচার পাতা পড়ে আফগান জিহাদে এল! এক আফগানীর গলায় তাবিজ দেখে দারুণ ক্ষেপে 
গেল এবং সোজা দেশে চলে গেল। গিয়ে তার গোত্রের লোকদের বলল, এরা মুশরিক। এদেরকে যাকাত দিও 
না। সে এভাবে অবাস্তব কথা বলে লোকদের বিভ্রান্ত করল। সে জনৈক ব্যক্তির গলায় একটি তাবিজ দেখে 
. সিদ্ধান্ত নিল, আফগানিস্তানের এই জিহাদ জিহাদ নয়। একে বলে অল্প বিদ্যা ভয়ংকর। 

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সাথে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, আফগান জিহাদে আরবদের আসা 
অনেক প্রয়োজন । সে বলল, কথা ঠিক, তবে এমন আরবদের কোন প্রয়োজন নেই, যারা আমাদেরকে মুশরিক 
বলে বেড়ায়। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এক আলজেরিয়ান শিক্ষকের নিকট আরবী ক্লাস করেছি। মাত্র 
বিশ কি ত্রিশ দিনের জন্য তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে প্রত্যেক দিন 
এক হাজার রিয়াল প্রদান করত। এই শিক্ষককে এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল, আফগান জিহাদ সম্পর্কে আপনার 
মতামত কি? তিনি তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বললেন, আফগানিস্তানে কোন জিহাদ নেই। সেখানে আফগান 
মুশরিক ও রাশিয়ার নাস্তিকদের মাঝে যুদ্ধ ও লড়াই চলছে। কীভাবে তা জিহাদ হতে পারে! 

আলজেরিয়া থেকে আগত এক মুজাহিদ আমাকে বলেছে, আলজেরিয়ায় এক শিক্ষক মনে করেন, তিনি সব 
বিষয়েই পণ্ডিত। একদিন তাকে বলা হল, আফগান জিহাদের জন্য দান করুন। তিনি বললেন, আমি একশত 
রিয়াল নিয়ে তা আগুনে পুড়ে ফেলব, তবুও তা সেখানে দান করব না। এটি আফগান মুশরিক ও নাস্তিক 
রুশদের যুদ্ধ। এটা কোন জিহাদ নয়। 

একবার এক যুবক এল । বেশ কিছু অর্থ নিয়ে এল। উদ্দেশ্য মুজাহিদদের দান করা এবং নিজেও জিহাদে 
অংশ গ্রহণ করা। লোকেরা বলল, আপনি শাইখ জালালুদ্দীনের নিকট যান। সেখানে গেলে জিহাদেও অংশ গ্রহণ 
করতে পারবেন এবং আপনার এ অর্থগুলোও যথাস্থানে ব্যয় করতে পারবেন। তিনি এখন আফগান সীমান্তে 
আছেন। গাড়িতে করে অনায়াসেই তার নিকট যেতে পারবেন। যুবকটি তাই করল । শাইখ জালালুদ্দীনের নিকট 
গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করল । শাইখ তাকে স্বাগত জানালেন । আদর-আপ্যায়ন করলেন । 

আল্লাহ মালুম যুবক কী দেখল আর কী বুঝল। পরদিন ফিরে গেল পেশোয়ারে। যে অর্থ সাথে করে নিয়ে 
গিয়েছিল, সবই সে নিয়ে এল। একটি পয়সাও দান করে এল না। 

পরিচিত লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, কী খবর? এভাবে ফিরে এলে যে! কিছু কি ঘটেছে? যুবক বলল, 
না আর হল না। তার আকীদা-বিশ্বাস ঠিক নয়। ব্যস! এক কথায় সে তার সৎ ইচ্ছাটাকে বরবাদ করে দিল। 


১৯৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

এ ধরনের লোকদের এসব মন্তব্য শুনলে দারুণ ব্যথিত হই। আক্ষেপে হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ শুরু হয়। 
এরা পায়ের উপর পা ফেলে উল্লাসে কফি পান করে, দেদারছে অর্থ অপচয় করে। অথচ আফগান জিহাদ 
সম্পর্কে কিছু না জেনেই বলে, এদের আকীদা বিশ্বাস ঠিক নয়। এদের দান করা যাবে না। এদের বিবেকে 

ংশনও হয় না যখন বলে, এদের আকীদা বিশ্বাস ঠিক নয় । এদের দান করা যাবে না। এদের বিবেকে দং 
হয় না, যখন বলে, এরা মুশরিক, বিদ“আতী ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এ অবস্থার উপমা হল, এক মহিলার চল্লিশ বসর বয়স হয়ে গেছে, কোন সন্তান হয় না। বহু চেষ্টা-তদবির 
করেছে। কিন্তু কোনই ফলোদয় হয় না। চল্লিশ বৎসর পর আল্লাহ তা“আলা তাকে একটি সন্তান দান করলেন। 
এই সন্তানকে এ মহিলা জীবনের সব কিছু মনে করে। এই হল তার চাদ। এই হল তার সূর্য । তাকে নিয়ে যে 
কত স্বপ্ন দেখে । মমতায় মমতায় তাকে ভরে তোলে । তখন আরেক মহিলা তার সন্তানকে দেখতে এসে বলল, 
তোমার এ ছেলের চোখ ডাগর হল না কেন? ছোট চোখ হল কেন? 

আমাদের অবস্থা হল আমাদের এ প্রবাদ বাক্যের মত- 
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“হাটতে হাটতে আমাদের পা অবশ হয়ে গেছে আর কাদতে কাদতে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি।” 

আমরা যখন কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করছি, আরাম-আয়েশ, খাওয়া-দাওয়া সব 
ত্যাগ করছি, তখন বিলাসী সন্তানরা বলছে, এদের আকীদা বিশ্বাস ঠিক নয়! আমরা যেখানে খোড়া বা 
ট্যারাচোখা সন্তান পাচ্ছি না, সেখানে অন্ধ সন্তান পাওয়াই আমাদের নিকট বিরাট পাওয়া। এটাই আল্লাহর 
বিরাট দান। এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অর্থ তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিডিয়ে দিতে চায়। অথচ, আল্লাহ তো তীর নূরকে পূ্ণতায 
পৌছাবেনই। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (সূরা তাওবা : ৩২) 

আফগান জিহাদকে নিশ্চিহ্ন করতে মুসলিম নামধারী নেতারা বহু ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তাদের সকল 
পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আফগান মুজাহিদদের হেফাজত করেছেন। মুজাহিদ খুপগুলো 
এঁক্যবদ্ধ হওয়ার পর এক শ্রেণীর লোক তাদের বিচ্ছিন্ন করতেও কম ষড়যন্ত্র করেনি। এ সম্পর্কে অনেক 
হৃদয়বিদারক ঘটনা আছে। অন্য একদিন এসব নিয়ে আলোচনা করব। 

চার. শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন। তিনি আমার উত্তাদ। আকীদা ও হাদীস 
শাস্ত্রে আমি তার থেকে প্রভূত ইলম অর্জন করেছি। তার থেকে সহীহ হাদীস ও জাল হাদীস সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞান লাভ করেছি। তাই জাল হাদীস দেখলেই আমার শরীর কেঁপে ওঠে । আমি তার একান্ত ভক্ত ছাত্র এতে 
সন্দেহ নেই। তবে অনেক ফিকহী মাসআলায় আমি তার সাথে একমত নই। তবে হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি এক 
দুর্লভ ব্যক্তিতব। তার চরিত্রের এ বিষয়টি অনুস্বরণীয়। আমি কখনো তাকে বাতিলের সামনে নমনীয় হতে 
দেখিনি । কোন প্রকার আতাত করতে দেখিনি । তিনি ধর্মের বিনিময়ে কখনো একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি । 

তার একটি কিতাবের নাম হল ০০১৮ ৮০৮ ০৯- সব সময় এর একটি কপি আমি কাছে রাখি। 
আমার ঘরেও এর একটি কপি রেখেছি। সেই শাইখ আলবানী এই বিশুদ্ধ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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তাফসীরে সূরা তওবা ১৯৭ 
0০৬19 8) 35 755 0 8) প5 653 (7 ও ০৮৫ 65৮ ০ ০19 ও) 5০ 6 
০০৬ এীিএখ। স20 5 ০৪5 6 5] ৬০ ৪০ ২১ ০১ ৫ 65৪ 
“আল্লাহ তাআলা যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছে করেন তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে। তারপর আল্লাহ 
তাঁআলা যখন ইচ্ছে করবেন, তা তুলে নিবেন। তারপর নবুওয়াতের আদর্শে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ 
তাআলা যতদিন চান তা থাকবে। তারপর আল্লাহ যখন চান তা তুলে নিবেন। তারপর দুশ্চরিত্র লুষ্ঠনকারী 
বাদশাহদের উত্থান হবে। আল্লাহ তা“আলা যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছে করেন তা তোমাদের মাঝে থাকবে । তারপর 
আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছে করবেন তাদের তুলে নিবেন। তারপর পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহদের উ্থান 
ঘটবে। আর আল্লাহ যা ইচ্ছে করবেন তা হবে। তারপর আল্লাহ যখন ইচ্ছে করবেন তাদের তুলে নিবেন। 
তারপর আবার নবুওয়াতের আদর্শে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে ।” 
একথা বলার পর রাসূল নীরব হয়ে গেলেন। 
এ হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি, সা এলে লগ ৌছে গা 
খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। 
অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে- 
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“তখন ইসলাম তার সকল কল্যাণ ভূপৃষ্ঠে ঢেলে দিবে। পৃথিবী তার মুঠোয় কোন প্রাচুর্য রাখবে না। 
সবকিছুই পূর্ণমাত্রায় উৎপন্ন করবে । আকাশ তার কোন প্রাচুর্য রাখবে না, সব কিছুই ঢেলে দিবে ।” 

তাই আল্লাহর অশেষ দয়ায় আমরা আশাবাদী, ইসলাম ও মুসলমানরা আবার বিজয় লাভ করবে। 
ইনশীআল্লাহ অবশ্যই এ ধর্ম বিজয় লাভ করবে । আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, সাইয়্যেদ কুতুব যখন তার 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ০%-১। 15১8 12০ (এ ধর্মের ভবিষ্যত) লিখলেন, তখন মিসরের কোন যুবকের মুখে দাড়ি ছিল না। 
কোন নারী হিজাব ব্যবহার করত না। কারাগারে থেকে তিনি এ গ্রন্থটি লিখেছিলেন। আমি যখন তার এ গ্রন্থ 
পড়েছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল, সাইয়্যেদ কুতুব স্বপ্ন দেখছেন। কোনভাবেই আমি তাঁর কথা মেনে নিতে 
পারিনি। সুবহানাল্লাহ! সাইয়্যেদ কুতুবের শাহাদাতের মাত্র চার বৎসর পর প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের মৃত্যুবরণ 
করল। এলো আনোয়ার সাঁআদাত। তিনি এসে জনগণের উপর থেকে হাতুড়ি ও সীড়াশি তুলে নিলেন। 
তারপরই মিসরের আমজনতা আবার দীনের দিকে ফিরে আসতে লাগল । তিনি যখন এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 
তখন কায়রো ইউনিভার্সিটিতে হাজার হাজার ছাত্রীর মাঝে শুধুমাত্র একটি মেয়ে শরী“আতসম্মত. পোশাক পরত। 
আর সে হল সাইয়্যেদ কুতুবের ভাগিনী। নাম মাদীহা। এছাড়া আর কাউকে ইসলামী পোশাক পরিধান করতে 
দেখা যেত না। আমরা বিশ্বীস করতাম না যে, সাইয়্যেদ কুতুবের এ কথা সত্য হতে পারে। সেই আমিই তার 
দশ পনের বৎসর পর ১৯৭৯ বা ১৯৮০ সালে একটি গ্রন্থ রচনা করলাম। তার নাম রাখলাম 2... ১১৮০ 
৯540 (ইসলাম ও মানবতার ভবিষ্যত)। আমি সে গ্রন্থে দাবী করলাম, ইনশাআল্লাহ ইসলাম তার বিজয় বার্তা 
নিয়ে এগিয়ে আসছে। মানবতা অতিশীঘ্বই পৃথিবীতে রাজতৃ কায়েম করবে। আমি সে গ্রন্থে চারটি সুসংবাদ 
দিয়েছি। ১. একমাত্র এ ধর্মের বিধানই মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ২. প্রকৃতি বিরোধী 
পাশ্চাত্য সভ্যতা শীঘ্বই ধ্বংস হয়ে যাবে । ৩. কুরআন ও সুন্রাহ হল সুসংবাদ । ৪. ইসলামী জাগরণ ও জীবনের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ক্রমে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অন্ধকার পশ্চাতে ফেলে আলোকমালার 
দিকে ছুটে আসছে। 


১৯৮ তাফসীরে সূরা তওবা 


চতুর্দশ মজলিস 
০১/০৬/৮৭১১ 
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অর্থ: তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মের আলেম ও সংসার বিরাগী আবেদদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ 
করেছে এরং মাসীহ ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এক ইলাহর ইবাদত 
করার। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করছে, তা থেকে তিনি পৃতপবিভ্র। তারা তাদের 
মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন 
যদিও কাফেররা তা অস্বীকার করে। তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন সকল 
ধর্মের উপর বিজয় প্রদানের জন্য । যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে । হে মুমিনরা! নিশ্চয় ইহুদীদের আলেম 
ও খৃষ্টানদের সংসার বিরাগী আবেদদের অনেকেই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খাচ্ছে এবং আল্লাহর পথ থেকে 
বিরত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও চাঁদি পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের মর্মস্তদ 
শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলোইতো 
তোমরা তোমাদের জন্য পুঞ্জিভূত করেছিলে । সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভূত করেছিলে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। 

(সূরা তাওবা : ৩১-৩৫) 

“*০ বা +*» শব্দের বহুবচন হল- +:৮1 এজন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলা হয় %*31 ০২৯ ০ 
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অর্থ : আলেম ও ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিকে +:৯ বা "১৯ একারণে বলা হয় যে, তিনি তার বক্তব্যকে 
সুশোভিত, মজবুত ও সুবিন্যত্ত রূপে পেশ করেন। 

আর আরবী ভাষায় $ এর একটি অর্থ হল কালি। এর কারণ আলেমরাই লেখালেখির কাজ অধিক করে 
থাকেন, তাই রূপকভাবে কালিকেও $ বলা হয়। আর 1১১৯১ শব্দটির একবচন হল ৫১1) তার অর্থ হল 
খৃস্টান ধর্মের সংসার বিরাগী আবেদ । যারা সাধারণত নির্জন গুহায়, বনে-জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে ষ্্ 
হয়। ১১১1। ১৬) শব্দ দু'টি ব্যবহার করার কারণ হল, কোরআন সাধারণত প্রেক্ষাপটের বিস্তৃত আলোচন্র 
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করে। ইহুদীদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানে পন্ডিত ও আলেমের সংখ্যা অধিক ছিল, তাই তাদের আলোচনায় ১৮৯ 
শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর খৃস্টানদের মাঝে সংসারবিরাগী আবেদদের সংখ্যা অধিক ছিল । তাই তাদের 
প্রসঙ্গে ১১২১শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এ শব্দ দু'টি দ্বারা ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিত্ববান ও গুরুত্পূর্ণ 
ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। 

আসল কথা হল, খৃস্টান ধর্ম ইবাদাতের দিকেই আহবান করার জন্য এসেছে। মানুষকে আল্লাহর ইবাদতে 
মশগুল করতে আর দুনিয়া থেকে বিমুখ করতে এসেছে। কারণ রোম সাম্রাজ্যে তখন ভোগ, বিলাস, অহংকার 
আর আত্মমর্যাদার প্রতিযোগিতায় মানুষ বিভোর হয়ে পড়েছিল। আর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম রোম 
সাম্রাজ্যের উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। রোমানরা তখন বিলাসী 
জীবন ও রকমারি পানাহারে আত্মনিমগ্ন। পোষাক পরিচ্ছদ ও ফ্যাশন চর্চায় তারা ভীষণ ব্যস্ত । আনন্দ-উল্লাস, 
ভোগ-বিলাসে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাদের ভোগ-উন্মাদনা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হিংস্র পশুর 
চেয়েও অধম বানিয়ে ছেড়েছে। তারা ক্ষুধার্ত বাঘ বা সিংহের খাঁচায় অসহায় বনী আদমকে ছেড়ে দিয়ে দেখত, 
কীভাবে সিংহরা মানুষকে ছিড়ে ছিড়ে খায়। এমনকি বিষয়টা রোমানদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে যায়। রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পরিবারের লোকেরা, পদস্থ ও উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা প্রায়ই এই আনন্দ ও 
উল্লাস মেলার আয়োজন করত। তারা কোন হই্টপুষ্ট বন্দীকে নিয়ে এসে সিংহের খেলার ও আহার্ষের 
বস্তু হিসেবে তার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিত। 

অতঃপর নিরাপদ দুরতে থেকে তারা এ হিংস্র খেলা উপভোগ করত। কীভাবে আত্মরক্ষার জন্য সে চেষ্টা 
করে, সিংহ কীভাবে তার মাথার খুলি ছিড়ে নিয়ে চিবিয়ে খায়, কীভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে। তারা 
এসব দৃশ্য দেখত আর করতালি ও আনন্দ-চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলত। সেই রোমান 
সভ্যতাই বর্তমান ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান সভ্যতার মূল উৎস ও সূতিকাগার । এজন্য তুমি দেখতে পাবে, 
আমেরিকানরা অসহায় মানুষদের নির্যাতনমূলক ছায়াছবি দেখতে বেশী পছন্দ করে। নির্যাতন ও নিপীড়ন করার 
দৃশ্য দেখে তারা আনন্দিত হয়। এরা সেই রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যারা অসহায় বন্দীদের বাঘ আর 
সিংহের খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে তাদের সকরুণ মৃত্যুর দৃশ্য উপভোগ করত। আমেরিকান আর ইউরোপিয়ানদের 
জীবনই হল প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা । খাহেশীতের পূজা করা । রোমানদেরকে এই প্রবৃত্তির পূজা এমন অন্ধ ও 
বধির বানিয়েছিল যে, তারা রোমের শ্রেষ্ঠ মদ উৎপাদনকারী রাখুসকে মদের ইলাহ নির্ধারণ করে পূজা করত। 
রোমের শ্রেষ্ঠ বেশ্যা, দেহ পসারিনী ছিল “যীনত”। রোমের লোকেরা তাকেই সৌন্দর্যের দেবী রুপে পুজা 
করত। তারা আফ্রোদীতকে দেবী বানাল। অথচ তার সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, সে তিনজন দেবের সাথে 
যিনা করেছে। তারপর তার এক পুত্র হয়েছে। সে হল প্রেম-পুত্র। তার নাম “কিওয়াবীদ” । 

পরবর্তীতে তারা কিওয়াবীদকে প্রেম-দেবতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে । এমনিভাবে আফোদীত ও 
দাওয়ালীকও তাদের প্রেম-দেবতার আসন গ্রহণ করে। ওদের বারযনিফের লোক কাহিনীটি ভারি চমৎকার । 
বারযনিফ নাকি পবিত্র অগ্নি দেবতার প্রহরী ছিল। তবে বারযনিফ ছিল সত্যানুসন্ধানী। বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়ের 
প্রত্যাশী । তাই সে সাধনা করতে করতে ইলাহের নূরের মারিফাত হাসিল করে ফেলল। এরপর অন্যান্য দেবতা 
ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এক নির্জন স্থানে নিক্ষেপ করল। তাকে বন্দী করে তার উপর পক্ষীকুলকে লেলিয়ে দিল। 
পক্ষীকুল দিবসে এসে তার মস্তক ও চক্ষু ঠুকরে ঠুকরে খেত। ্‌ 

রাতের অন্ধকারে দেবতারা এসে আবার তার শরীরের গোশত ফিরিয়ে দেয়। এটা তার শাস্তি। এভাবে 
দেবতারা তাদের আক্রোশ মিটায়। প্রতিশোধ নেয়। রোমান সভ্যতা আর ইউরোপিয়ান সভ্যতার এই হল 
প্রকৃতি। যারা দেবতাকে মানুষের চেয়ে উত্তম মনে করে- যে দেবতারা যিনা করে। সত্যানুসন্ধানী মানুষ থেকে 
প্রতিশোধ নেয়। সেই নাপাক গন্ধময় সভ্যতার আজ উত্তরাধিকারী হয়েছে বর্তমানের ইউরোপিয়ান সভ্যতা আর 
আমেরিকান সভ্যতা । 
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আমেরিকার কথা ভাবলে বিস্মিত হই। প্রথম পর্যায়ে আমেরিকা ছিল এক দল চোর-ডাকাত আর লম্পটের 
আস্তানা । ইউরোপের জনগণ দুষ্ট লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে 
দিয়েছিল। তারা জীবন বাঁচাতে আমেরিকায় গিয়ে আস্তানা বেঁধে ছিল। 
এবং সেখানকার আদি অধিবাসীদের উপর নির্যাতন শুরু করে। লুটতরাজ, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের প্রায় 
শেষ করে ফেলে । এখন আদি আমেরিকান মাত্র কয়েক মিলিয়ন খুঁজে পাবে । এরা আজ যাদুঘরের বন্তৃতে 
পরিণত হয়েছে । গবেষণার বন্ততে রুপান্তরিত হয়েছে। আমেরিকানদের তাদের দেশে দেখতে পাবে যেন 
ফেরেস্তা । এই ব্রিটিশদেরও দেখতে পাবে যেন ফেরেস্তা । সাধু পুরুষ । কিন্তু এরা যখন ফিলিস্তিন বা ভারত দখল 
করতে আসে তখন দেখতে পাবে এদের হিংস্রতা । এদের অবস্থা, চিন্তা-চেতনা আর চরিত্র প্রাচীন রোমানদের 
মতই, যারা নিজেদের উন্নতি অগ্রগতি ও প্রয়োজনের জন্য সাধারণ জনগণের রক্ত চুষে নিত। 

এই ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনীদের উপর কী ভয়াবহ নির্যাতন করেছিল তা কি একবার ভেবে দেখেছো? হয়তো 
দেখা গেল, কোন ব্রিটিশ সৈন্য তার অস্ত্র পরীক্ষা করবে, সে তখন পাথর কুড়িয়ে দূরে স্থাপন না করে কোন 
ফিলিস্তিনী যুবককে ধরে আনে এবং তার উপর গুলি নিক্ষেপ করে নিশানা করত ব্রিটেনে দেখতে পাবে, পত্রিকা 
বিক্রেতারা তার দোকান খুলে সকালে তাতে "775" ইত্যাদি পত্রিকা রেখে যায়। তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে 
দেখে তার পত্রিকাগুলো বিক্রি হয়ে গেছে এবং তারা বিক্রেতার অনুপস্থিতিতেই মূল্য রেখে গেছে। কেউ কম 
দিয়ে যায়নি। কিন্তু সেই ব্রিটিশরাই যখন ফিলিস্তিনে আসে, তখন একেবারে হিংস্র পশু হয়ে যায়। দেখতে পাবে, 
_ কোন ফিলিস্তিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করে পরিবারের কর্তাকে গ্রেপ্তার করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। 
তারপর চাবুক মারতে লাগল । তারা অসহায়। আত্মরক্ষার কোন উপায় তাদের নেই । অর্থ-সম্পদও নেই। তাই 
দেখা যাবে স্ত্রী তার গলার অলঙ্কার দিয়ে গৃহকর্তাকে মুক্ত করতে প্রয়াস চালাচ্ছে। এ ধরনের হাজার হাজার 
ঘটনা ফিলিস্তিনের অসহায় পরিবারবর্গের উপর ঘটে গেছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক বৃটিশ গোয়েন্দাকে বলা হত, “মুকুটহীন আরবপতি”। লোরান্স নামের সেই 
গোয়েন্দা তুকীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহে উৎসাহিত করে আরব থেকে তুকীদের তাড়িয়েছিল। সে একটি 
গ্রন্থ লিখেছিল। তার নাম +এ। 2১$০। ৪-৮। সে তার সেই গ্রন্থে লিখেছিল, “আমি অত্যন্ত অহংকারী 
দৃঢ়চেতা আর গর্বিত ব্যক্তি। আমি ব্রিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু কোন যুদ্ধে কোন ইংরেজের গায়ের রক্ত 
ঝরতে দেইনি। কারণ, আমার নিকট একজন ইংরেজ সৈন্যের গায়ের রক্ত গোটা আরব জাতির চেয়ে বেশী 
দামী।” 

একজন ব্রিটিশ অফিসার যখন ভারতে আসত, তখন সে তার ঘোড়ায় উঠার সময় পাদানীতে পা রাখত না। 
বরং কোন ভারতীয় তার সামনে এসে নত শিরে দীড়াত আর সে তার পিঠে পা রেখে ঘোড়ায় চাপত। কথা 
প্রসঙ্গে ইদি আমীনের কথা এসে গেল। ইদি আমীন একজন মুসলমান। আত্মবিশ্বাসী মুসলমান। তিনি ছিলেন 
সেনাবাহিনীর এক শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক। একজন সেনাপতি । তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলেন। তার আতু মর্যাদা 
ছিল খুব প্রখর | লাঞ্ছনা, অপদস্ততাকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি দেখলেন, কিছু ব্রিটিশ খৃস্টধর্ম 
প্রচারকদের সাথে মিলে উগান্ডার সাধারণ জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে। উগান্ডার অধিবাসীরা যেন তাদের পোষা 
গাধা। যেমন ইহুদীরা মনে করে, অন্যান্য জাতিকে আল্লাহ তা“আলা শ্রেষ্ঠ জাতি- ইহুদীদের সেবার জন্য সৃষ্টি 
করেছেন। তাই যখন কোন গাধা সেবা করতে করতে শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা অন্য একটি গাধায় 
আরোহণ করব। বৃটেনের ইংরেজরাও উগান্ডার সাধারণ জনগণকে তাই মনে করত, তারা তো গাধা, শ্বেতাঙ্গ 
বৃটিশদের সেবার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। 

কিন্তু ইদি আমীন তীর দেশ থেকে এই ব্রিটিশদের তাড়াতে ইচ্ছে করলেন। পশ্চিমাদের গ্রতি-ভর এই 
প্রতিবাদী মানস তিনি জন্মগতভাবেই পেয়েছিলেন । তিনি নির্দেশ দিলেন, ব্রিটিশরা যেন তার দেশ ছেড়ে অন্যত্র 
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চলে যায়। তিনি তার অনুগত গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা এদের কাঁধে চেপে বস। সত্যই ঘটলও 
তাই। টেলিভিশনে এসব দৃশ্য প্রচার হল। ইদি আমীন ধর্ম প্রচারক খৃস্টানদের আর পশ্চিমাদেরকে তার দেশ 
থেকে বের করে দিলেন। পাশ্চাত্যের টনক নড়ল। তারা তানজানিয়ার শাসক পান্্রী জোলিউসকে দ্রন্ত ব্যবস্থা 
নেয়ার নির্দেশ দিল। তানজানিয়া আসলে দু'টি দেশ ছিল। যানজাবার ও তানজানিক। যানজাবারের সকল 
অধিবাসী মুসলমান । বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তারা কথা বলত। তার শাসক ওমানের রাজ বংশের লোক।' 
পশ্চিমারা এ দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ু চিরতরে মুছে ফেলতে বড়যন্ত্র শুরু করল । তারা সেখানে 
কমিউনিস্ট বিপ্রব সৃষ্টি করল। হাজার হাজার যানজাবারবাসীকে তারা নির্দয়ভাবে হত্যা করল। তারপর চিরতরে 
ইসলামের আলো মিটিয়ে দেয়ার জন্য তারা যানজাবারে বহু মূর্তিপূজক ও খুস্টানদের আবাসের ব্যবস্থা করল। 
উদ্দেশ্য, যেন যানজাবার তানজানিকের মাঝে লীন হয়ে যায়। তারপর বিশ্ব মানচিত্র থেকে যানজাবারের নাম 
মুছে ফেলল। দু'দেশ মিলে একটি দেশ হল। তার নাম তানজানিয়া। অতঃপর প্রখ্যাত খৃস্টধর্ম প্রচারক 
জোলিউস নারীবীকে তার শাসক বানিয়ে দেয়। আমার স্মৃতিশক্তি যদি ভুল না করে,. তাহলে আমার মনে হচ্ছে 
এই জোলিউস মুসলমান ছিল। শৈশবেই তাকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়, তার নাম পাল্টে ফেলা হয়। তার নাম 
ছিল মুহাম্মদ । তারা তাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে তার দেশের শাসক বানিয়ে পাঠাল। এবার জোলিউস উগান্ডায় 
আক্রমণ করতে প্রস্তুত হতে লাগল । তার প্রতিজ্ঞা, যেভাবেই হোক ইদি আমীনকে ক্ষমতা থেকে তাড়াতে হবে। 

ইদি আমীন দূরদর্শী, বিচক্ষণ । তদুপরি সৈনিক। তার বুদ্ধি হল পেশীতে। যখনই বুঝতে পারল যে 
তানজানিয়া আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে তখনই সে তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল। তানজানিয়ার বিরাট 
অঞ্চল পদানত করে একেবারে দারুস সালামের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌছাল। তানজানিয়ার রাজধানী দারুস 
সালামের পতন হয় হয় অবস্থা । 

এবার পাশ্চাত্য জগৎ চিৎকার শুরু করল। আমেরিকা আনোয়ার সা'আদাতকে বলল, আমরা তোমাকে 
মিসরের শাসক বানালাম এখন তুমি চুপ করে বসে আছো কেন? যাও! সৈন্য পাঠাও। নাসীরীকে বলল, যাও, 
তুমিও যাও। ইদি আমীনকে ফিরিয়ে আন। নাসীরী ছুটে গেল। ইদি আমীনকে বলল, তানজানিয়া থেকে ফিরে 
আস। ইদি আমীন বলল, এরা উগাভা আক্রমণ করতে চায়। নাসীরী বলল, আমি এ দায়িত্‌ নিলাম যে, তারা 
তোমার দেশের সীমান্তও স্পর্শ করতে আসবে না। 

ইদি আমীন তানজানিয়া থেকে ফিরে এল। ঠিক তার পর দিন মিসর আর আলজেরিয়ার বিমান আক্রমণে 
উগাভার পতন ঘটল। খৃস্টানরা উগান্ডার শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। এরপর সাত বৎসর উগান্ডার 
_ মুসলমানদের উপর নির্যাতন আর নিপীড়নের স্টীম রোলার চলল । পথে-প্রান্তরে মুসলমানদের কারণে অকারণে 
হত্যা করতে লাগল। 

কুম্ালার ঘটনাটির কথা আমার বেশ মনে পড়ে । উগান্ডার এই অরাজকতার সময় এক ব্রিটিশ বৃদ্ধা নিখোজ 
হয়ে গিয়েছিল। সেই বৃদ্ধা নারীর সম্পর্কে পাশ্চাত্য আর বৃটেনের পত্র পত্রিকাগুলোতে জোরে-শোরে লেখালেখি 
হতে লাগল। অথচ সেই পত্রিকাগুলো হাজার হাজার নিহত মুসলমানের সম্পর্কে কিছুই লিখল না। একেবারে 
নীরবতা পালন করল । জনৈক কবি চমতকার দু'টি চরণ আবৃত্তি করেছে। 
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অর্থ : জন বিরল অরণ্যে একজন মানুষের নিহত হওয়া এমন এক অপরাধ যা ক্ষমা করা যায় না। অথচ 
একটি জাতিকে হত্যা করা এমন এক সমস্যা যাতে চিন্তার বিষয় রয়েছে। 
আসলে মিসরের প্রকৃতিই মনে হয় এমন। প্রাচূর্যের দেশ হওয়া সত্তেও মিসর সর্বদা ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধ-শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলে। যারা নির্বিচারে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে, মিসর 
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কেন জানি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে । যুগোস্রাভিয়ায় যখন জেনারেল টিটু মুসলমানদের উপর জুলুম 

রাশিয়ায় যখন মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছিল, তখন মিসর ছিল রাশিয়ার পাশে। সাইপ্রাসেও একই কাগু 
ঘটল। খৃস্টান পাদ্ৰী মাকারিউস তুকী মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্বক আক্রমণ শুরু করে। পান্রীর নেতৃত্বে 
হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হল। মিসর সেই পান্রীর পাশেই দীড়াল। মিসরের সেনাবাহিনীর এক 
ব্যক্তি আমাকে বলেছে, সাইপ্রাসের ট্র্যাজেডিতে আমরা অংশগহণ করেছিলাম । আমরা যে কত মসজিদ মাটির 
সাথে মিশিয়ে দিয়েছি, তা বলতে পারব না। মিসরের এই চরিত্র, রি জির রা ভিন হত 
শীল মানুষ জানে । 

আলহাজ্ব আহমদ বানু। উত্তর নাইজেরিয়ার এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব । তার হাতে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মানুষ 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার প্রচেষ্টায় নাইজেরিয়া ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তার কার্যক্রম, উদ্যোগ ও 
ব্যক্তিত্র কারণে রাবেতা আলমে ইসলামী তাকে বিশেষ সদস্যপদ প্রদান করেছিল। তিনি তার দেশ উত্তর 
নাইজেরিয়া থেকে ইসরাইলী চরদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইসরাইলী দূতাবাস পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। . 

_ ইসরাইল তখন আফ্রিকার টুটি চেপে ধরেছিল। তার শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিচ্ছিল । কিছু সুন্দরী রুপসী নারী 
দ্বারা তারা আফ্রিকা শাসন করছিল।। প্রায় প্রত্যেকটি দেশের শাসকের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিয়োগ পেয়েছিল 
এক একজন রুপসী সুন্দরী ইহুদী । সোনালী চুল। নীল চক্ষু । ঠোটের কোণে লেগে থাকে মিষ্টি মধুর হাসি। এ 
ধরনের নারী দ্বারা গোটা আফ্রিকা তারা পদানত করে নিয়েছিল । কিন্তু আহমদ বান্ুকে তারা বাগে আনতে পারল 
না। তিনি ইহুদীদেরকে দেশ থেকে বের করে দিলেন। নীতিগতভাবে তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্র চিন্তার অধিকারী 
ছিলেন। একবারের ঘটনা । বাইতুল মুকাদ্দাস তখন জর্দানের শাসিত এলাকা । তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যিয়ারত 
করতে এলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোন ব্যক্তি তাকে স্বাগত জানাতে এলো না। কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতেও 
এলো না। তিনি বললেন, ব্যস, চিন্তার কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে বিজয়ী বেশে আসব । তিনি 
মসজিদে আকসা যিয়ারত করে ফিরে এলেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। 
তারপর দেশে ফিরে এলেন। 

এদিকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল । গভীর ষড়যন্ত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেন তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর 
এক ব্যক্তিকে উসকে দিল। তার নাম ইরিনী। সে একরাতে তাকে তীর গৃহ থেকে তুলে নিয়ে এলো । তাকে 
কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল । তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে আটকে রেখে তার বাড়ী জ্বালিয়ে দিল। অতঃপর 
একজন খৃস্টানের হাতে দেশের শাসনভার সমর্পিত হল। 

আমার এক পরিচিত বন্ধু কুটনৈতিক কাজে তখন সেখানে ছিলেন। তিনি এক সস্ত্রান্ত আরব । সরাসরি তিনি 
আমাকে বলেছেন- আফ্রিকার এক ব্যক্তিতৃশালী প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসেরের 
নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠালাম। তারা আহমদ বান্ধু নিহত হওয়ার পর উত্তর নাইজেরিয়ায় মুসলমানদের 
করুণ অবস্থার কথা তার নিকট তুলে ধরবে। খৃস্টানরা যেভাবে নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করছে, নির্যাতন 
করছে, তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাবে । 

প্রতিনিধিদল আব্দুন নাসেরের দরবারে গেল। তারা তার আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল । আব্দুন নাসের 
এসে প্রথম যে কথা বলল, তাহল, “আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাদেরকে পশ্চাৎপদতা 
থেকে মুক্তিদান করেছেন।" 

প্রতিনিধিদল তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা আব্দুন নাসেরের সাথে 
আর একটি কথাও বলল না। হতাশ হৃদয়ে, ব্যথিত অন্তরে ফিরে এল। আসল কথা, ইউরোপিয়ান সভ্যতার 
উৎস হল রোমান সভ্যতা । আর রোমান সভ্যতা অন্যকে নির্যাতন-নিপীড়ন করা ও প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলার ও 
্রবৃত্তিকে তুষ্ট করার দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
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আর এমন দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা তাদেরকে ইলাহী ধর্মের শত্রু বানিয়ে ছেড়েছে । এক. তারা 
বিশ্বাস করে, দেবতারা মানুষ থেকে প্রকৃত বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখতে চায় আর মানুষ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে 
নিয়ে আসে। দুই. মধ্যযুগে খুস্টানরা সাধারণ মানুষের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছে যে, মানুষ গির্জা ও 
ইলাহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। 

আসলে ইউরোপে যে খৃস্টধর্ম প্রচারিত হয়েছে, তা হযরত ইসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ প্রকৃত খৃস্টধর্ম 
নয়। বরং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর এক ইহুদী থৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সে কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) কে 
দেখেনি। তার সাহচর্যও অবলম্বন করেনি। তার নাম পল। সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর খৃস্টধর্মের সাথে গ্রীক 
দর্শনের মিশ্রণ ঘটালো, গ্রীক দর্শন বিষয়ে তার পান্তিত্ব ছিল। ঈসা (আঃ)-এর আনীত তাওহীদের ধর্মের সাথে 
শিরকের মিশ্রণ ঘটালো । তাই ইউরোপে কখনো নিরেট তাওহীদ ও একতৃবাদের ধর্ম পৌছেনি। শুরু থেকেই 
শিরকসহ খুস্টধর্ম ইউরোপে প্রবেশ করল । শুরু হল এ ভেজাল থৃস্টধর্মের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের বিরোধ । এ . 
বিরোধ ক্রমে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও যুদ্ধের রূপ লাভ করল। এমনকি সম্বাট হাইদায়ান ও তিরাজনের 
শাসনামলে থৃস্টানদের নির্বিচারে হত্যা করা হলো । যেখানেই খৃষ্টানদের খুঁজে পাওয়া গেল সেখানেই হত্যা করা 
হল। বিষয়টি কিন্তু শেষ হয়ে গেল না। হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্য থেকে খৃস্টধর্মকে উৎখাত 
করা গেল না। বরং ক্রমেই তা শক্তিশালী হয়ে উঠল। সম্রাট কুসতুনতীনের আমলে তা প্রচণ্ড আকার ধারণ 
করল। ৮ 

সম্বাট কুসতুনতীন দেখল, এ বিরোধ চলতে থাকলে শীঘ্বই সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যের 
স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে । তাই সে সাত্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। সে কিন্তু হৃদয় 
দিয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেনি। তাই দেখা গেছে, জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সে মদ আর নারী নিয়ে মেতেছিল। 
সে খৃস্টধমের আদর্শ ও শিক্ষার কোন তোয়াক্কা করেনি। | 

সম্রাট কুসতুনতীন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পর সাম্রাজ্যের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের পদের লো্ে 
এবং সম্্রাটকে খুশি করার লক্ষ্যে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। এরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও জীবনযাত্রায় তাদের কোন 
পরিবর্তন এল না। 

এদিকে খৃস্টধর্মের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা দেখল, খ্ৃষ্টধর্মের নেতৃত্ব এখন সম্রাট ও সাম্রাজ্যের উঁচু শ্রেণীর 
লোকদের হাতে চলে গেছে এবং তারা খৃস্টধর্মের বিষয়ে পরিবর্তন করছে। তারা তা নীরবে সহ্য করল। অবশ্য 
এ ছাড়া তাদের. করার কিছু ছিল না। তবে তারা আশা করেছিল যে, ভবিষ্যতে অবশ্যই খৃস্টধর্ম তাদের খপ্পর 
থেকে মুক্তি পাবে এবং বিশুদ্ধ, নির্মল ও প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসবে । কিন্তু সে সময় আর ফিরে আসেনি । তাই 
এঁতিহাসিকরা বলেন, পাদ্রী পল সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মের বিশ্বাস ও আদর্শে আঘাত হেনেছিল। 

তারপর সম্রাট কুসতুনতীন, তার সভাসদ ও সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খুস্টধর্ম গ্রহণ করে দ্বিতীয় 
আঘাত হেনেছিল। কারণ, এরা সারাজীবন মদ, নারী আর ভোগ-বিলাসে কাটিয়েছিল। সম্বাট কৌশলগতভাবে 
খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তার সভাসদরা শুধু পদের লোভে ও সম্রাটের শুভ দৃষ্টির আশায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল । 
তাই তাদের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আসেনি। ফলে থৃস্টধর্ম সাম্রাজ্যের বেড়াজালে আটকে গেল। তার 
আদর্শ, শিক্ষা ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে থৃস্টানরা দূরে সরে পড়ল । খৃস্টধর্মের এ করুণ অবস্থা দেখে একনিষ্ঠ 
বৃস্টানরা লোকালয় ছেড়ে নির্জন গির্জায় চলে গেল। সেখানেই তারা ইবাদত বন্দেগীতে জীবন কাটাতে লাগল । 
ফলে কুসতুনতীন ও তার সহচররা খৃস্টধর্মকে নিয়ে যা খুশি তাই করল। 

তৃস্টধর্মে তৃতীয় আঘাত হেনেছে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা ৷ যারা ধর্ম ও গির্জার নামে ব্যবসা করেছে। মানুষের 
অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়েছে। মানুষের উপর অন্যায় কর চাপিয়ে দিয়েছে। পাদ্বীরা নিয়ম করেছিল, সপ্তাহে একদিন 
বিনা পারিশ্রমিকে গির্জার কাজে শ্রম দিতে হবে। গির্জাগুলো তখন জনগণের বিরুদ্ধে রাজা-বাদশাহদের সাথে 
তাল মিলিয়ে চলতো। আর রাজা-বাদশাহদের নির্দেশ মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, তাদের বিশ্বাস, 
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জনগণকে শাসন করার জন্যই আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময়ে গির্জার পাদ্রীরা 
জান্নাত বিক্রি করতে শুরু করল। নাম্বার বসিয়ে জান্নাত বেচাকেনা শুরু হলো। যেমন ব্যবসায়ীরা প্রুট বিক্রয় 
করে থাকে । কোন নাম্বারের প্লটের পর কোন নাম্বারের প্লট হবে। মালিক কে হবে। নামধাম কি ইত্যাদি 
ইত্যাদি। দেখা যায়, সরকারী লোকেরা কোন এলাকা নিবচিন করে তার ড্রইং করে। সে অঞ্চলের কোথায় কি 
হবে। রাস্তা কত ফুট প্রশস্ত হবে। বিমানবন্দর, মার্কেট ইত্যাদি কোথায় কি হবে । এসব পরিকল্পনার পর তারা 
সে অঞ্চলের জমি পানির মূল্যে মালিকদের থেকে কিনে নেয়। তারপর তা স্বর্ণের মূল্যে বিক্রয় করে। পাদ্রীরা 
এর চেয়েও জঘন্য পদ্ধতিতে ও উচ্চমূল্যে দুনিয়ায় বসে জান্নাতের প্লট বিক্রয় করা শুরু করেছিল। 

এরপর পরিস্থিতি আরো জঘন্য রূপ ধারণ করল। দেখা গেল, প্রকাশ্যে কেউ পাদ্রী, খৃস্টান ধর্মগুরু ও 
বিদ্বান ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ইহুদী বা মাসুনী। ইহুদীরা বিস্ময়কর কৌশলে খুস্টানদের ধর্মীয় পদগুলো 
লুটে নিয়ে তাদের পরিচালনা করতে শুরু করল । অথচ খৃস্টানরা তার খবরও জানল না। : 

যদি কখনো দেখা যায়, কোন পাদ্রী ইহুদীও নয়, মাসুনীও নয়, অথচ সে খুস্ট জগতের শীর্ষধর্মীয় নেতা 
হয়ে গেছে। ইহুদীরা তাকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে বাগে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু একের পর এক সব চেষ্টা 
ব্যর্থ হলে তারা হিংস্র হয়ে উঠবে । এক বা দু'মাসের মধ্যেই তাকে হত্যা করে ফেলবে। কিছু পত্রিকায় এ কথাও 
প্রচার হবে যে, গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। তারপর হয়তো তার স্থলে পোল্যান্ডের কোন পাদ্ৰীকে 
এ আসনে সমাসীন করা হবে। তারপর যখন এ পানী পোল্যান্ডে যাবে সে সর্বপ্রথম ইহুদীদের উপাসনালয়ে 
যাবে। আর সেই গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত পাত্রীর সৎকারে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অনুষ্ঠান করবে। 
কারণ, গির্জাগুলো প্রচুর সম্পদের মালিক। অবশ্য এর পশ্চাতে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রভাব আছে। 
পাশ্চাত্যে কিছু এমন কর আছে, যদি তা গির্জায় প্রদান করে, তবে সরকারীভাবে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাই 
ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ থেকে গির্জা প্রচুর অর্থ পেত। তাছাড়া অনেকে তার ধন-সম্পদ গির্জার নামে 
উইল করে যায়। গির্জা তার অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। এছাড়া আরো অন্যান্য পদ্ধতিতেও গির্জায় টাকা জমা 
হতো । ও 

এমন ঘটনা তো অনেকবার ঘটেছে। যেমন আমাদের আরব দেশের কোন শাসক বিপ্রবের মাধ্যমে ক্ষমতায় 
এলো । তারপর জনগণের অর্থ লুটে নিতে লাগল । অথচ জনগণের সামনে সে কৃচ্ছতার জীবন-যাপনের অভিনয় 
করে চলাফেরা করে । বলে বেড়ায়, সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য সে ক্ষমতায় এসেছে । তাই পাশ্চাত্যের 
কোন ব্যাংকে একাউন্ট খুলে ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তাতে জমা করে। 

তারপর কোন ঘাতকের হাতে সেই বিপ্লবী শাসকের মৃত্যু হলো । পিতার মৃত্যুর পর ছেলে সন্তানরা পিতার 
সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন করতে গেল। কিন্তু ছদ্মনামের কারণে তার এই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তুলে আনতে 
পারল না। 

এই যে পাহাড় পরিমাণ সম্পদ, যা সাধারণ মুসলমানের রক্ত চুষে চুষে পাশ্চাত্যের ব্যাংকে সঞ্চয় করেছিল 
তা বিভিন্ন গির্জা, ইহুদীদের গোপন সংস্থাগুলো পেল। আর সেগুলো ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের খৃস্টান করার 
জন্য ব্যয় হল। এই হল আমাদের অবস্থা। এই হলো আমাদের আতুঘাতী ক্রিয়াকাণ্ড। কবে আবার আমাদের 
মাঝে ইসলামী চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাগরণ ফিরে আসবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। 


তাফসীরে সূরা তওবা ২০৫ 


পঞ্চনশ মজলিস 
৯ »1১৬১৯/৬১১০া 
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অর্থ: ভিিইডাম রনির ভারাত ওভারের বধির উর রিভার 
জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। হে মু'মিনরা! নিশ্চয় ইহুদীদের আলেম ও খৃষ্টানদের সংসার বিরাগী 
আবেদদের অনেকেই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খাচ্ছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে । আর যারা 
স্বর্ণ ও চাঁদি পুঞ্জিভৃত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তাদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। 
যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে। € সেদিন বলা হবে) এগুলোইতো তোমরা তোমাদের জন্য 
পুর্জিভূত করেছিলে । সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভূত করেছিলে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।” (সূরা তাওবা : ৩৩-৩৫) 

আমরা পূর্বের মজলিসে আলোচনা করেছি, ইনশাআল্লাহ্‌ এ ধর্ম অবশ্যই সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ 
করবে এবং নিখিল বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। এ দাবীর পক্ষে বেশকিছু সহীহ হাদীসও রয়েছে । এক হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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অর্থ : মাটি দ্বারা তৈরী ঘর বা পশম দ্বারা তৈরী প্রত্যেক তাঁবুতেই আল্লাহ তা“আলা এ দীনকে প্রবেশ 
করাবেন। সম্মানিত বিষয়কে সম্মানিত করার মাধ্যমে আর লাঞ্চিত বিষয়কে লাঞ্চিত করার মাধ্যমে | 

এ ধর্মের বিরুদ্ধে যত আঘাত, যত বাধা এসেছে, যদি তা অন্য কোন ধমের্র উপর আসত, তাহলে তা 
পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যেত। তার কোন চিহৃই থাকত না। 

নিলেও সদ বিন জারা রাজের রনি ভিসি 
উপমার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে এথেন্সের সেই চমক । রোমান সভ্যতার কৌন 
চিহ্ন আজ পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। অথচ একসময় তার শাসিত এলাকায় সূর্য অন্তমিত হত না। ইটালিয়ান 
সভ্যতারও একই পরিণতি হয়েছে। কালের গর্ভে তাও হারিয়ে গেছে। পৃথিবীতে ইটালী ও তুকী মুদ্রার মান 
একেবারে কম। দুর্ধর্ষ কিছু যোদ্ধার আক্রমণে রোমান সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন পূর্বের সেই বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অস্তিত্ও আজ আর নেই। বৃটিশ সাম রাজ্যকে ঘেট বৃটেন নামে অভিহিত করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় বৃটিশ সাত্রাজ্য বিশ্বের জনবসতির চার বা তিন ভাগের একভাগ শাসন করত। সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য এখন 
শুধুই ইতিহাস। ক্রমে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড দুর্বলতর হচ্ছে। আমি পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম, এই 
বৃটিশরা বিভিন্ন জাতির রক্ত চুষে নিয়ে যেসব বিস্ময়কর সুরম্য প্রাসাদসমূহ তৈরী করেছিল, আজ সে 
প্রাসাদগ্ডলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পরিচারকের বেতনের অর্থেরও দারুণ অভাব। ফলে তারা বাধ্য হয়ে এ 
প্রাসাদগ্ডলো বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রত্যহ তাদের বিভিন্ন মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা 


২০৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। এ কথার প্রতিধ্বনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে অনুরণিত 
হয়েছে- . 
০০৯9444854018526 454 এদ৩৪ 
অর্থ : ফেনা তো শুকিয়ে বিলীন হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে তা জমিনে অবশিষ্ট থাকে । 
(সুরা রা+দ, আয়াত 8 ১৭) 

কোটি কোটি মানুষের রক্ত চুষে ব্রিটিশরা হারাম সম্পদের স্তপ গড়ে তুলেছিল। ওদের জুলুমে মানুষের 
আহাজারিতে কেঁপে উঠেছিল আল্লাহর আরশ । তাই আল্লাহ বৃটিশদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। তবে বৃটিশদের 
অহংকার আর গর্ব এখনো শেষ হয়নি। তারা এখনও অন্য দেশের, অন্য জাতির লোকদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে 
তাকায়। যেন এখনো তারা বিশ্বের শাসক, বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের মালিক-মুখতার। তারা অন্তরের গৌপন স্থানে 
এখনো ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতার ভাব লালন করে । মাঝে-মধ্যে তার প্রকাশও ঘটে । 

আসলে বৃটিশরা ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ক্ষতি করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোকে বিশেষত 
ভারতবর্ষের মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছে, পৃথিবীতে আর কোন জাতির এমন ক্ষতি তারা করেনি । ভারতবর্ষের 
মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা ও মননশক্তিকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। বইতে লিখে তারা দুই শত বছর 
ভারত শাসন করেছে, বরং আমি বলব তারা ভারত শাসন করেছে চার শত বছর। ১৫৮৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ 
খুস্টাব্দ পর্যস্ত। এর মধ্যে তারা ভারতবর্ষকে চুষে খেয়ে শুধুমাত্র খোসাগুলো ফেলে রেখে গেছে। বৃটিশদের 
অত্যাচারের আহাজারি আজো শোনা যায় আমেরিকা আর আফ্রিকার জনপদ থেকে । 

তারা রেড ইন্ডিয়ানদেরকে আমেরিকায় নিয়ে জায়গা দিয়েছিল। কে তাদের পশুর মতো বিক্রি করেছিল? 
এই বৃটিশরাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বৃটিশদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। বিশ্বমানবতার জন্য তারা কোন 
আদর্শ রেখে যেতে পারল না। চারদিক থেকে শুধু তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের আর্তচিৎকার শোনা যায়। 

ইসলাম অর্ধ-শতাব্দী যাবত পৃথিবীর বিশাল এক অংশজুড়ে খিলাফত কায়েম করল । তারপর থেকে অর্থাৎ 
প্রায় দেড় হাজার বছর থেকেই সেই আদর্শকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও জাতি চেষ্টা করে আসছে। 
বিভিন্ন শক্তি-মহাশক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র করে আসছে। কিন্তু পারেনি। আর পারবেও না। 
ইসলাম তার মহিমাসহ আজো পৃথিবীর বুকে শির উচু করে হিদায়াতের আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। আরো 
বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিজয়ী জাতি পরাজিত জাতির ধর্ম অর্থাৎ ইসলামকে বারবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ 
করেছে। 

তাতারীদের কথা বলা যেতে পারে। তারা বাগদাদে প্রায় আট থেকে দশ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে 
হত্যা করেছিল। দজলা নদীর পানি তারা মানুষের রক্তে, কখনো আবার কাগজের কালির রঙে রঞ্জিত করেছিল । 
এই তাতারীরাও ইসলামকে ধ্বংস করতে পারেনি। আল্লাহ ইসলামকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। 

আব্বাসী খেলাফতের এক উজির ভাগ্য ক্রমে তাতারীদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল । তার নাম তুযান। 
ভাগ্যের লীলায় সে হালাকু খানের উজির হল। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে ইসলাম ধর্মকে আঁকড়ে রেখেছিল। 
হালাকু খানের মৃত্যুর পর সে তত্কালীন তাতারী শাসককে ইসলামের সৌন্দর্য্য, মহত্ব বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। 
ফলে প্রধান শীসক ইসলাম গ্রহণ করে। তার সাথে সাথে হাজার হাজার তাতারীও মুসলমান হয়েছিল। ফলে 
ইসলাম আবার স্বীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিল । 

তেমনিভাবে তাতারীদের আরেক শাসকের নাম ছিল যুগতাল। সে পাকিস্তান-আফগানিস্তান এলাকা শাসন 
করতো । একদিন এক আলেম ভুলে তার প্রাসাদের দূরসীমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্রহরীরা তাকে ধরে নিয়ে 
এল। তার নাম শাইখ জালালুদ্দীন। শাসক জালালুদ্দীনকে দেখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেল । অগ্নিঝরা 
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কণ্ঠে বলল, তুই শ্রেষ্ঠ, না আমার এই কুকুরটি শ্রেষ্ঠ? শাইখ জালালুদ্দীন বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বললেন, এখন 
আমি বলতে পারব না আমি শ্রেষ্ঠ, না আপনার এই কুকুরটি শ্রেষ্ঠ । বিষয়টি শেষ নিঃশ্বাসের উপর নির্ভর করে। 
যদি আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি, তাহলে এই কুকুরের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ । আর যদি কাফের হয়ে 
মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কুকুরটি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । শাইখ জালালুদ্দীনের এই কথা শুনে তাতারী শাসক স্তব্ধ 
হয়ে গেল। বিস্ময়ের আঘাতে যেন চমকে উঠল । সাথে সাথে একটি প্রশ্ন তার চোখের তারায় জুল জল করতে 
লাগল । বলল, ইসলাম কী? শাইখ জালালুদ্দীন অত্যন্ত সারগর্ভ ভাষায় ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। 
মেছাল, উপমা আর উচ্ছল বর্ণনা-ভঙ্গিতে শ্বাসকের হৃদয় বিগলিত হল। হিদায়াতের নূর তার হৃদয়জুড়ে স্থান 
নিল। শাসক বলল, আমি এখন খুব ব্যস্ত । পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো পদানত করতে হবে । আমি বিজয় লাভ করলে 
একবার আমার নিকট এসো | আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করব। 

শাইখ জালালুদ্দীন তখন বয়োবৃদ্ধ। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হলেন। অতঃপর একদিন মৃত্যুবরণ 
করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তার ছেলেকে ডেকে বললেন, এ অঞ্চলের শাসক আমাকে বলেছেন- তিনি বিজয় লাভ 
করলে আমি যেন তার নিকট যাই। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। সুতরাং আমি তোমাকে একটি পত্র লিখে 
দিচ্ছি। যদি আমি মরে যাই আর শাসক অত্র অঞ্চলেব সর্বত্র তার রাজ্য বিস্তৃত করে শক্রদের পদানত করতে 
সক্ষম হন তাহলে তুমি তার নিকট যাবে। বলবে, আমি শাইখ জালালুদ্দীনের পুত্র। তাকে আমার এই পত্রটি 
দেবে। 
নিয়ে শাসকের নিকট গেল। প্রহরী বলল, কি চাও? শাইখ জালালুদ্দীনের পুত্র বলল, আমি বাদশাহের সাথে 
দেখা করতে চাই । তার নিকট একটি অত্যন্ত জরুরী পত্র পৌছাব। প্রহরী তাকে বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল। 
বাদশাহকে সালাম দিয়ে বলল, এটা আমার পিতা শাইখ জালালুদ্দীনের পত্র । মৃত্যুর পূর্বে লিখেছেন এবং 
আপনার নিকট পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 

বাদশাহ পত্রখানা হাতে নিলেন এবং পাঠ করলেন। বললেন, হ্যা, আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম । 
তারপর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। বাদশাহর সাথে সাথে তাতারীদের এই বংশের সবাই ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করল। রাজ পরিবারের সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে সাধারণ জনতার মাঝে এর বিস্ময়কর 
প্রভাব পরিলক্ষিত হল তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল। 

হলো নাররাজািজিনিিভারা ডাই বিডি জারির ভি 
ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে এ ধরনের উদাহরণ, এ ধরনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে 
পাশ্চাত্যের লেখকরা পাঠকদের ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক করে আসছে। ইসলাম সম্পর্কে জানতে, শিখতেও 
তাদের নিষেধ করছে। 

পাশ্চাত্যের এক লেখক । নাম লরেন্স ব্রাউন। একবার সে লিখল, আমরা অনেক জাতির রক্তচক্ষু ও হুমকির 
শিকার হয়েছি। অনেক বিপ্রবীর হুশিয়ারি শুনেছি। বলসেভিকদের হুমকির শিকার হয়েছি। ইহুদীদের হুমকির 
শিকার হয়েছি। কিন্তু শেষে দেখলাম, ইহুদীরা আমাদের বন্ধু। আমাদের মত চিন্তার ধারক। তাই যারা 
ইহুদীদের শক্র, তারা আমাদের ও শক্র। আমরা জাপানীদের হুমকির শিকার হয়েছি। কিন্তু গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রব্যবস্থা তা পরিবর্তন করে দিয়েছে । আমরা বলসেভিকদের হুমকির শিকার হয়েছি। পরে দেখলাম দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে তারা আমাদের সঙ্গী। তাই বলছি, ইসলামই আমাদের একমাত্র শক্র। ইসলামই একমাত্র দুর্লজ্বনীয় 
বাধা, যা আমাদের উপনিবেশবাদের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে । পদে পদে মুসলিমরা আমাদের বাধা হয়ে 
07857555559 
বাইরে থেকে তার শক্তি আমদানি করতে হয় না। 
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ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, চা ভূক রাজার 
দেখতে হাজার হাজার ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। 

এখন আমেরিকা গোটা পৃথিবী শাসন করছে। আমাদের ছেলে-সন্তানরা আমেরিকার নামে বিমোহিত । তার 
শক্তি ও ক্ষমতা দেখে বিষুগ্ধ। তার শক্তি, ক্ষমতা, মহত আর উন্নতি-অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে মানুষ 
আবেগাপ্ুত হয়ে যায়। আমি আমেরিকায় ছিলাম । বিভিন্ন সংগঠন. ও সংস্থার লোকেরা তখন আমাকে আহবান 
করত । দাওয়াত দিত। একবার আমি কোথাও যাচ্ছিলাম । আসরের নামাযের সময় হল। মসজিদে গিয়ে দেখি, 
মসজিদ পরিপূর্ণ । মনে হচ্ছে যেন জুমাঁআর নামায । আমি তাদের 'বললাম, তোমরা ইয়েমেনে আছ, না 
আমেরিকায়? তাদের অধিকাংশই ছিল ইয়েমেনী। আমার কথা হয়ত বিশ্বাস নাও করতে পার। ইয়েমেনেও 
কিন্তু নামাধীর সংখ্যা এতো নয়। 

তারা বলল, আমরা হিদায়াতের পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাদের অনেকে তাদের অতীতের অন্ধকার 
জীবনের ক্রিয়া-কর্মের কথা শোনাল। বলল, এক মাস বা দু'মাস আগে আমরা মদ, নারী, জুয়া ইত্যাদিতে ডুবে 
ছিলাম। তারা বলল, দু'মাস আগে আমাদের নিকট তাবলীগ জামাতের লোকেরা এসেছিল। তাদের কারণে 
আন্নাহ আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। আমরা আল্লাহর পথে ফিরে এসেছি। এই যে মুসুল্লীদের দেখছেন, 
এরা সবাই তাবলীগ জামাতের সংস্পর্শে এসে নামায পড়া শুরু করেছে। 

কৃষ্ণবর্ণের আমেরিকানরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ .করছে। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন মিলিয়নে 
পৌছেছে। দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তারা একটি গোমরাহ দলের অনুসারী ছিল। তারা 
বিশ্বাস করত, আলীজা মুহাম্মদ একজন নবী। আলীজা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার ছেলে তার উত্তরাধিকারী 
হয়েই ঘোষণা দিল, তার পিতা একজন সংস্কারক ছিলেন- নবী ছিলেন না। কারণ, শেষ নবী হলেন হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । তিনি খাতামুল আমিয়া। 

এরপর যুবকরা ইসলামিক সেন্টারগুলোতে ছুটে এলো । সেন্টার পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করে 
ইসলামের আদর্শ, ইবাদত, মু'আমালাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ শিখতে মনোনিবেশ করল। তারা শিক্ষা শিবির 
স্থাপন করল। অযু, নামায, রোযা, হজ ইত্যাদির জন্য কোর্স করে তা শিখতে লাগল । ১৯৭৫ সালে তারা 
নামায শিক্ষা শিবির' খুলল এবং সে সাল থেকেই রোযা রাখা শুরু করল। ১৯৭৭ সালে “হজ প্রশিক্ষণ শিবির' 
খুলল এবং সে সাল থেকে তারা হজ শুরু করল। 

আলহামদুলিল্লাহ । তাদের সংখ্যা এখন তিন মিলিয়নে গিয়ে পৌছেছে । ইনশাআল্লাহ আমার আশা ও 
বিশ্বাস, দশ বছর পর তাদের সংখ্যা দশ মিলিয়নে গিয়ে পৌছবে। তারা আমেরিকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করবে । আমেরিকার রাজনীতিতে তাদের গভীর প্রভাব ও প্রশংসনীয় অবদান থাকবে । 

এক কর্মনিষ্ঠ মুবালিগ আমাকে বলেছেন_ যদি আমার সাথে একদল দুঃসাহসী মুবাল্লিগ থাকত, তাহলে 
আমি হোয়াইট হাউজের কামানগুলোর মুখ ঘুরিয়ে আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে দিতাম । আসল কথা হল, 
ইসলামের একটা আত্মিক শক্তি ও প্রভাব রয়েছে। 

১৯৬৫ সালের কথা । মিসরে তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে 
জামাল আব্দুন নাসেরের বাহিনী । একদল যুবক তার নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। 
তারপর অবস্থা যখন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করল, ইখওয়ানের সদস্যদের ফাঁসি দিতে লাগল; তখন 
একদল যুবক ও শিক্ষক পালিয়ে ইউরোপে চলে যায়, আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে তারা একত্রিত 
হয়। প্রথমে সংখ্যায় তারা ছিল মাত্র তের জন। তারা একটি সংস্থা স্থাপন করে নাম রাখে "85117 969061/ 
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বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা নানা কারণে আমেরিকায় আসে । ফিলিস্তিন থেকে, লেবানন থেকে, মিসর 

থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে । কিন্তু ভিন দেশে তারা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে । এমনকি তারা তাদের 

মুসলিম নামও বদলে ফেলে। তারা খবর রাখে না, কখন রমযান আসে, কখন চলে যায়। কখন ঈদ হয়। দেখা 

গেল মুহাম্মদ নামের এক ডাক্তার আমেরিকায় গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে নাম বদলে ফেলল । নতুন নাম রাখল 

মাইকেল, যেন আমেরিকানরা তার চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা নেয়। এভাবে মুসলমান হওয়া সত্বেও তারা 
ইসলামকে হারিয়ে ফেলছিল। 

মিসরের সেই তেরজন ছাত্র সেখানে গিয়ে মুসলিম যুবকদের সাথে যোগাযোগ করতে লাগল । ইসলামের . 
দাওয়াত দিতে লাগল | আলহামদুলিল্লাহ! ধীরে ধীরে তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসতে লাগল । তাদের মাঝে 
আত্মচেতনা ফিরে আসতে লাগল । তারপর তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগল। 

১৯৭৭ খৃস্টাব্দে মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের অঙ্গ সংগঠন মুসলিম ইয়ুথ এসোসিয়েশন“-এর সদস্যরা 
একটি সম্মেলনের আয়োজন করলো । তারা ছিলো একদল কুয়েতী যুবক । তারা একতাবদ্ধ হলো, তাদের সাথে 
আরো অনেকে এসে সংঘবদ্ধ হলো। এভাবে মুসলিম আরব ইয়ুথ এসোসিয়েশন'এর সূচনা হয়েছিলো । তারা 
আমাকে তাদের প্রথম সম্মেলনে দাওয়াত করেছিলো । তারা ছিলো প্রায় তিনশত যুবক আর দু'শত যুবতী । 
আমেরিকায় সেই যুবতীরা লম্বা ঢিলেঢালা পোশক পরে হিজাব ব্যবহার করে চলাফেরা করতো । তাদের চেহারা 
পর্যস্ত পদরবিত থাকতো । 

তারা সম্মেলনের জন্য হোটেল ভাড়া করতে গেলো । পাঁচশত আরব যুবক আসবে । এ সংবাদ শুনে তো 
হোটেল মালিক আনন্দে বিহ্বল। এত বিরাট সম্মেলনে নিশ্চয় বেশ লাভ হবে। ভাবছে এবার সে সম্পদশালী 
_ হয়ে যাবে। মালিক তাড়াতাড়ি বার ও মদ পরিবেশন সম্পর্কে পারদর্শী এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর ব্যবস্থা 
করলো। পুরাতন মদ রেখে দিয়ে নতুন দামী মদের আয়োজন করলো। সে ধারণা করলো, এ আরব যুবকদের 
অর্থে সে এবার বিত্তশালী হয়ে যাবে। 

সম্মেলনের পরদিন মালিক তাড়াতাড়ি হোটেলে এলো। এসেই সেই নবনিযুক্ত সুন্দরী মেয়েকে ডেকে 
জিজ্ঞেস করল, আজ রাতে কত ডলার জমা করেছো । উত্তরে মেয়েটি বলল, [০ 79011. না, কোন ডলার 
পাইনি । বিস্ময়ে “থ* মেরে গেলো মালিক। বললো- এই আরব যুবকদের থেকে এক ডলারও পেলে না! 
মালিকের মাথায় যেন বাজ পড়ল । আরে! এরা আবার কেমন আরব! বললো, আমি এদের দায়িত্বশীলদের সাথে 
দেখা করবো । 

এ সম্মেলনের দায়িত্ব ছিলো এক ফিলিস্তিনী যুবক । আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে লেখা পড়া করছিলো । 

হোটেলের মালিক তাকে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আরব? শান্ত সমাহিত কণ্ঠে সেই 
যুবক উত্তর দিল- হ্যা, আমরা আরব । হোটেলের মালিক বললো, তোমরা কেমন আরব। পাঁচশত যুবক এলে 
অথচ এক বোতল মদও খেলে না! নারীর সোহাগও নিলে না! যুবক বললো, আমরা আরব। তবে আমরা 
মুসলমান। ইসলাম আমাদের জন্য পরনারী, মদ, শুকর হারাম করেছে। আসলে তারা পূর্বেই হোটেল 
কতৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, তাদের কোন মদ বা নারীর প্রয়োজন নেই। যেসব নারী হোটেল পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের আর কোন কাজ করতে হয়নি। সম্মেলনে যোগদানকারী যুবকরা 
পাঁচ বেলা কক্ষ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে পরিষ্কার ফরাশ বিছিয়ে তাতে নামায আদায় করেছে। তাদের একজন 
সবার সামনে দীড়ায়। সে যা করে অন্যরাও তাই করে। সে হাত তুললে অন্যরাও হাত তুলে। সে অবনত হলে 
অন্যরাও অবনত হয়। সে শির মাটিতে রেখে উপুড় হলে অন্যরাও তাই করে। যে সুন্দরী রমণীকে হোটেল 
কর্তৃপক্ষ যৌন সুড়সুড়ি দেয়ার জন্য এনেছিলো, সে সম্মেলন শেষ হওয়ার পর বললো, আমি তোমাদের ধর্ম 
গ্রহণ করবো। এভাবে তারা পাশ্চাত্যে এক আদর্শের পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় প্রত্যেক 
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বৎসর তাদের এই সম্মেলনে যোগদান করি । মাঝে মাঝে বাদও যায়। যেতে পারি না। সূচনা লগ্নে তারা ছিলো 
মাত্র ১৩ জন। আর এখন তাদের সংখ্যা পঞ্গাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে । তাদের মাত্র একটি শাখা ছিলো । অথচ 
বর্তমানে ১৮০টি শাখা রয়েছে। ওয়াকফ করা বিভিন্ন স্থানকে তারা রেজিস্ত্রী করে নিচ্ছে। ফলে আমেরিকান 
সরকার এসব দলীল বাজেয়াপ্ত করতে পারছে না। আমেরিকায় ওয়াকফ অর্থ- সে স্থান গির্জার স্থানের ন্যায় হয়ে 
যায়। তারা গির্জা ক্রয় করে সেখানে মসজিদ বানাতে শুরু করেছে। 

প্রথমে কিন্তু তারা অর্থ সংকটের কারণে তা করতে পারতো না। তাই তারা জুম'আর নামায আদায়ের 
লক্ষ্যে মাত্র দুই ঘন্টার জন্য গির্জা ভাড়া নিতো। একশত ডলার গির্জা কর্তৃপক্ষকে দিতো । তারপর দ্রুত গির্জার 
ফরাশ তুলে ফেলতো। কারণ, গির্জায় মদের গন্ধ থাকতো প্রকট। খুস্টানরা মদ খেয়ে প্রায়ই ফরাশগুলো 
ভিজিয়ে ফেলত। তারা সাদা চাদর বিছিয়ে তাতে নামা আদায় করতো । তারপর তারা তাদের কাজে ফিরে 
যেতো । শুক্রবারে তারা সাধারণত বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে যোগদান করতো । এভাবে বেশ কিছু দিন চলার 
পর তারা গির্জা ক্রয় করতে শুরু করলো । কারণ, বহু গির্জা বিরান পড়ে আছে। কেউ তাতে যায় না। 

মাঝে মাঝে খৃস্টানরা শহরের প্রাণকেন্দ্র গির্জা তৈরী করেছে। অত্যন্ত সুন্দর মনোরম করে তৈরী করেছে। 
আর গির্জার নিচে নাচের ঘর বা আনন্দ-উল্লাস ও বিনোদনের জন্য অন্য কোন স্পট তৈরী করে । তাই অনেক 
বাড়ী বা গির্জা সম্পর্কে তারা বলে, এটা গির্জা ছিল। এটা বিনোদন স্পট ছিল। আমরা তা ক্রয় করে মসজিদ 
বানিয়েছি। আসলেও তাই। বাইরে থেকে তুমি কিন্তু তাকে দেখে গির্জাই মনে করবে। কারণ, তা গির্জার 
আদলে তৈরী করা হয়েছে। 

দেখা গেলো, সৌদি আরব থেকে কোন যুবক আসছে। সে জীবনে কখনো নামায পড়েনি। মক্কা থেকে 
এসেছে, কাতার থেকে এসেছে বা বাহরাইন থেকে এসেছে। আসলে সৌদি আরব থেকেই বেশী যুবক আসে। 
তখন সেই সংগঠনের যুবকরা অন্যান্য যুবকদের জানিয়ে দেয়, আমাদের দেশ থেকে অমুক ব্যক্তি আসছে। 
যেমন, মক্কার লোকেরা মক্কা থেকে কেউ এলে তার সংবাদ অন্যান্য সবাইকে জানিয়ে দেয়। সবাই তাকে স্বাগত 
জানিয়ে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসে । তখন তার মাথায় থাকে লম্বা চুল, দেখতে অন্য ধরনের । তারা তাকে 
বলে, কোথায় থাকতে পছন্দ করো । বাইতুল আরকামে, না মসজিদে? এ যুবকরা মসজিদে বা যেসব গির্জাকে 
মসজিদ বানানো হয়েছে তার পার্থ পাদ্রীর জন্য তৈরী কামরায় থাকে। এ ধরনের কামরাকেই তারা বাইতুল 
আরকাম বলে। তারা তাকে মসজিদে বা বাইতুল আরকামে নিয়ে যায়। তাদের সাথে থাকে । শেষ রাতে 
একজন উঠে আযান দেয়। এটা হলো তাহাজ্জুদের আযান। তখন সবাই উঠে নামায আদায় করে। তারপর 
আবার ফজরের নামাযের আযান দেয় । জামা“আতের সাথে নামায আদায় করে। আর সে সময় কিন্তু নবাগত 
মেহমান ঘুমিয়ে থাকে। ফজরের নামাযের পর তারা কুরআন পাঠ করে। সকাল নয়টায় তারা তাকে ডেকে ঘুম 
থেকে তুলে বলে, বন্ধু ওঠ। নাস্তা তৈয়ার। নাস্তা গ্রহণের পর হয়তো তাদের কেউ তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে বা 
তার কাজে সহায়তা করে । তাকে একটি পণ্য সামগ্রীর লিস্ট দিয়ে বলে এগুলো হালাল খাবার । এগুলো হারাম 
খাবার। এ হোটেলে যেয়ো না। এই সাবান ব্যবহার করো না। সে যোহরের সময় এসে দেখে, তার খাবার 
প্রস্তত। তারা বলে, আমরা এ খাবারের আয়োজন করেছি । আমাদের নিয়োজিত লোক আছে। তারা নিজ হাতে 
পশু যবাহ করে। তারপর আমরা তা বণ্টন করে নিয়ে যাই। আমাদের সব কিছুই হালাল। 

এভাবে এক, দুই বা তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই নবাগত মেহমানের মন-মানসিকতায় পরিবর্তনের 
হাওয়া লাগে। বলে, এখানে সেলুন কোথায় আছে আমাকে নিয়ে চলো । সেলুনে গিয়ে চুল ছোট করে । পোশাক- 
পরিচ্ছদ পাল্টে ফেলে। দাড়ি রেখে দেয়। আর তাদের সাথে আমল শুরু করে। সাপ্তাহিক দারস মজলিসে 
উপস্থিত হয়। জুমআর নামাযের খুতবা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনে। ইসলামী যেসব সেমিনার-সিম্পোজিয়াম 
বা আলোচনা সভা হয়, তার কোনটাই বাদ দেয় না। বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই সে আল্লাহর পথের দাঈ হয়ে 
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যায়। দেশে ফিরে যায়। আমলে দারুণ পরিপন্ধ। মুখে সুন্দর দাড়ি। চেহারায় নূর। সেকি আমূল পরিবর্তন । 
পরিবারের লোকেরা বলে, তুমি যখন আমেরিকায় গেলে, আমরা ভাবলাম তুমি হারিয়ে গেছো । তোমাকে আমরা 
আমাদের মতো করে পাবোনা । আলহামদুলিল্লাহ । এখন দেখছি তুমি একেবারে পাল্টে গেছো । দেশে এসে সে 
ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা তুলে। বলে, ভাই আমরাতো ওখানে জুম“আর নামায আদায় করার জন্য জায়গা 
পাইনা । আমেরিকায় মুসলমানরা কোথায় নামায আদায় করবে । মসজিদ-ই নেই। তাই তোমরা চাঁদা দাও। 
আমেরিকায় গিয়ে আমরা গির্জা কিনে মসজিদ তৈরী করবো । এভাবে সে মসজিদ তৈরীর কাজে লেগে যায়। বহু 
যুবকের এ অবস্থাই ছিলো। ইসলামী বিশ্ব. থেকে তারা বিভ্রান্ত পথহারা অবস্থায় আমেরিকায় এসেছিলো। 
আমেরিকান বিমানে যখন যাবে তোমাকে তখন আমেরিকান খাবার পরিবেশন করা হবে । আমেরিকান খাবারে 
শুকরের গোশত থাকবেই। অন্যান্য হারাম বস্তও থাকে। তাই মুসলমান এ যুবকরা কোশার মিল অর্থাৎ 
ইহুদীদের খাবার চেয়ে নিতো । কারণ, ইহুদীরা শুকর খায় না এবং শরী“আতসম্মত পদ্ধতিতে যবাহ করে । তাই 
বিমানে বুকিং দেয়ার সময় নিজের নামের পাশে এ. লিখে দিতো । ফলে তাদের কোশার মিল দিতো । এবাবে 
চলতে চলতে যখন মুসলিম যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে গেলো তারা তখন বিমান সংস্থাকে চাপ দিলো তারা যেন 
তাদের খাবারের জন্য *.. অর্থাৎ মুসলিম মিল তৈরী করে। ফলে তাই হলো। কোন মুসলিম রাষ্ট্র কিন্তু এ 
ধরনের শর্তারোপ করেনি । অথচ ইহুদীরা এ শর্তারোপ করেছিলো । তাদের শর্ত ছিলো যদি কোন ইহুদী তাদের 
বিমানে কোথাও যায়, তবে তাকে অবশ্যই কোশার মিল পরিবেশন করতে হবে। 

এ যুবকরাই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রাম চালু করেছে। আমি একবার এক শহরে গেলাম । 
তারা বললো, আমাদের সাথে আসুন। আমি গেলাম । দেখলাম, এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হাদীসের সিডি তৈরী 
করছে। এখনতো তা বাজারে চলে এসেছে । আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে কোন হাদীস তুমি চাবে 
মুহূর্তে বের করতে পারবে। বর্ণনাকারীর নাম ধরে তালাশ করলেই তা পেয়ে যাবে। তোমার পবিত্রতার 
অধ্যায়ের হাদীসের প্রয়োজন । ব্যস, পবিত্রতার অধ্যায়ের বুতাম চাপ দিবে একের পর এক হাদীস কম্পিউটারের 
স্্রীনে ভেসে উঠবে। প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে সাথে এখন শুধুমাত্র হাদীসের জন্য একবারে ছোট সাইজের 
কম্পিউটার তৈরী হয়েছে। নির্দিষ্ট বুতামে চাপ দিলে হাদীস বেরিয়ে আসবে । রাবীর নাম আসবে । সাহাবীর নাম 
আসবে। হাদীস বর্ণনাকারী অন্যান্য মুহাদ্দিসের নামও আসবে । এভাবে তারা বিভিন্ন প্রকারের ঘড়িও তৈরী 
করেছে। যা তোমাকে নামাযের সময় জানিয়ে দিবে। সেই যুবকদের প্রচেষ্টায় বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছে। 
আল্লাহ আমাদের বিরাট বিজয় দান করেছেন । তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। 
ধর্মে অবিচল রেখেছেন। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : হে মুমিনরা! নিশ্চয়ই ইহুদীদের আলেম ও খুস্টানদের সংসার বিরাগী আবেদদের অনেকেই 
অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে। 

এ অবস্থা ছিল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও তার পরবর্তী সময়ে । আসলে, এসব পাদ্রী ও ধর্মের গুরুরা 
মানবতার জন্য এক মহাবিপদ ছিলো । মধ্যযুগে তাদের এই রুপটি তীব্র আকার ধারণ করেছিলো । তাদের 
অর্টতাই মানুষের গুমরাহী ও বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে এবং মানুষ ধর্মের শক্র হয়েছে। তারা প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্মের 
মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো । আমাদের সন্তানরা আজ সে সব ইতিহাস পড়ে এবং ধর্মের ব্যাপারে আপত্তিকর 


২১২ তাফসীরে সূরা তওবা 
মন্তব্য করে। তারা মনে করে, ধর্ম উন্নতি, অগ্রগতি ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ শক্তি। এ কথারই মর্ম ব্যক্ত করেছেন 
পূর্ববর্তী আলেমগণ । তারা বলেছেন- 
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অর্থ : দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যদি এরা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সকল মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, আর যদি তারা 
সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে সাধারণ মানুষও সৎকর্মপরায়ণ হয় । তারা হল শাসক গোষ্ঠী ও আলেম-উলামা। 

আবুদল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি চমতকার কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন- 
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অর্থ : “আমি ভেবে দেখেছি, পাপরাজি হৃদয়কে নিষ্প্রাণ করে ফেলে। সর্বদা পাপ কাজ করলে লাঞ্চিত 
হতে হয়। আর পাপ কাজ পরিত্যাগ করাই হল হৃদয়ের জন্য জীবন। তাই তোমার জন্য উচিৎ পাপের 
বিরোধিতা করা। পাপ কাজ না করা। রাজা-বাদশাহ, অসৎ পাদ্রী ও ধর্মের গুরু ব্যক্তিরাই ধর্মকে নষ্ট করে 
দিয়েছে। ধর্মের বিনাশ সাধন করেছে। সাধারণ লোকেরা মরা পণ্ডর মাঝেই বিচরণ করছে। জ্ঞানী লোকেরাই 
তার দুগন্ধ পায়, অনুভব করে ।” 

আলেমরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এক দল নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হয়েছে। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে 
বদরের রিরেজেন নাদের জনি রাযুদুরা সাহার অলাইডি ওযানাযায বেছে 

১5215) 95) 

অর্থ : আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী । 

আরেক দল আলেম আছেন, তারা ভ্রষ্ট পাদ্রী ও ধর্মীয় গুরুদের মত কাজ করে। তারা দীনের বিধানে 
ফাসাদ সৃষ্টি করে। অল্প মূল্যে দীনকে বিক্রয় করে। 

এ কারণে পূর্ববর্তী আলেমগণ এঁসব আলেমদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন- যারা রাজা- 
বাদশাহ আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের দরজায় ধর্ণা দেয়। হযরত হুযাইফা (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
আরো অনেকে এসব আলেমদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের সকলের কথায় 
প্রায় একই মর্ম উচ্চারিত হয়েছে। 

_১ ১০ ১০২৮৬ ০৬] ০৬ (০ 31)19 

অর্থ : যদি তোমরা কোন আলেমকে রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমন করতে দেখ, তাহলে ধর্মের ব্যাপারে : 
তোমরা তার থেকে বেঁচে থাক। 

কেউ বলেছেন- 

৩০০ ৮৯০০8 ২1৫৪ ৮৯৫১০৮0১৬৮৫ ৯ ৩ 

অর্থ : আল্লাহর কসম করে বলছি, হিজাতিয রি হারহুনিরা জেরার তার চেয়ে ছিগুণ তারা 
তাদের ধর্ম থেকে দিয়ে আসে । 

আসলেও ব্যাপারটি এমনই | তারা আলেমকে কিছু দিবে কেন? হ্যা, তারা যদি চুপ থাকে, সৎকাজের আদেশ 
আর অসৎ কাজে বীধা প্রদান থেকে বিরত থাকে তবেই না তারা আলেমকে কিছু দিবে। তা নাহলে কেন দিবে? 


তাফসীরে সূরা তওবা . ২১৩ 
ইসলামী ইতিহাসে রাসূলের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এমন বহু আলেম ছিলেন। যারা কখনো রাজা- 
বাদশাহদের থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি । যেমন- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), সুফিয়ান সাউরী (রহঃ), আব্দুল্লাহ 
ইবনে মুবারক (রহঃ), ইমাম নববী রেহঃ), আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), সাইয়েদ কুভুব (রহঃ), হাসানুল বান্না 
(রহঃ), আব্দুল আযীয বদরী (রহঃ) এ ধরনের আরো অনেক আলেম রয়েছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহ তা“আলা 
75511777747 
৩5 ৫৪১৬৫ 9৯08 ০20 0 4626 95520555584 ০1456 চান সে রর 
্ ০4829 
অর্থ : বহু পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী মানুষের সম্পদ ভোগ করে অন্যায়ভাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত 
রাখে। | 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন- 
_ 0৪ 0৬০] গো 5 3 ৩ 8০৩ ০৫০ 55 5০৬ খা তা 2 

অর্থ : যে ব্যক্তি শিকার করার জন্য কোন পশুর পিছনে ছুটতে থাকে সে গাফেল অসচেতন হয়ে যায়। যে 
ব্যক্তি খ্রামে বা পল্লীতে থাকে সে রুক্ষ হয়ে যায়। আর যে রাজা-বাদশাহদের নিকট গমন করে সে ফেৎনায় 
পড়ে যায়। 
ইমাম আহমদ ইবনে হাস্ছল রহঃ) এর সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন-_ 
| 4 &। ০ 9১০ স! ৫৬ ০৬০৪ ০ ৯৮9) ৬ 


ও রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য যে যত বেশি অর্জন করবে সে ততই আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাবে। 

কারণ আলেমরা যদি প্রকৃত পক্ষে সতকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে হিংস্র প্রাণীও তাকে ভয় পায় । আর যদি ভ্রান্ত 
হয় তাহলে আকাশ ও যমীনের সবাই তাদের অভিশাপ দেয়। 

ইমাম আওয়ারী রহঃ) বলেছেন_ 

35 ক তে 5৬ পএ। 0১ 01 ৬ & ৬%০ ০৩৪৩ ৬ ০৯ ৮০% এ৫ ০৯38 ০৩৩ 
ূ অর্থ: কাফেরদের লাশের দুর্গন্ধ খৃষ্টানদের কবরগুলো আল্লাহর নিকট অভিযোগ করল। তখন আল্লাহ্‌: 
তা'আলা বলে দিলেন, নিশ্চয়ই খারাপ ও ভণ্ড আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ এর চেয়ে আরো বেশী কঠিন ও 
অসহনীয়। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 


)৭ ০ ০৭৪ 4৪9৬ 9৭ ১১৬ উর্চ এ 5 এও ও ডে ০৩ 3 ও ও (৬ ০৯০ এ 
2 55587758:855775775 84571715857 
ৃ্‌ ৃ্‌ _ টো ১০৪ 
অর্থ : কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 


তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে । সে তা নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে । যেমন গাধা ঘানীর চারপাশে ঘুরতে 
থাকে । তখন তার পাশ দিয়ে জান্নাতীরা যাবে। বলবে, হে লোক! তোমার ইলমের কারণেই তো আমরা 


২১৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
জান্নাতে গিয়েছি। সে বলবে, হ্যা, তবে আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম 
না। আর অসৎ কাজ থেকে আমি তোমাদের বারণ করতাম; কিন্তু আমি নিজে তা থেকে বিরত হতাম না। 

এ কারণেই পূর্বসূরী মহান আলেমগণ বলেছেন- 

_ কাপ তে এছ ও ও ০ 43 3 5৮ এ ৩ ও পি ৩ ৪ ০৪ 

অর্থ : এ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ, 55554017558 
অভিশাপ, যে জানে অথচ আমল করে না। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন_ ৮ 
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অর্থ : আর আপনি তাদেরকে এ ব্যক্তির কথা শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দান করেছি। 
অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেলো । আর শয়তান তার অনুসরণ করলো । ফলে সে পথভ্র্টদের অন্তর্ভুক্ত : 
হয়ে গেলো। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতাম। সেসব নিদর্শনের কারণে কিন্তু সে 
অধঃপতিত হলো ও স্থীয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো । সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো । তাকে তাড়া 
করলে হাঁপাবে, ছেড়ে দিলেও হাঁপাবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৪ ১৭৫-১৭৬) 
ূ একেবারে কুকুরের মতো । দুনিয়াদারদের দুনিয়ার জন্য হাঁপানি থামবে না। স্বস্তিতে থাকুক, ক্লান্তিতে 
থাকুক বা অন্য যে কোন অবস্থায় থাকুক সে হাঁপাতেই থাকবে। তার জিহ্বা ঝুলেই থাকবে । এই যে ধার্মিক 
ব্যক্তিটি যে দীন ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার পিছনে ছুটছে, তার জিহ্বাও সর্বদা দুনিয়ার জন্য ঝুলে থাকবে । তা থেকে 
লালা ঝারতেই থাককে। মুহূর্তকালের জন্যও তা বন্ধ হবে না। জনৈক কবি চমতকার বলেছেন- 
(4৭ ৮8৮১ ও « ৯১১৮০ % ৮৪৩ ০৮০ ০ এএ এ১১ 
26 ৩৮6৮2৮9৬৮৪৪ ১. 505 4৮618 
অর্থ : যদি আলেমরা ইলমের হিফাযত করতো, তাহলে ইলমও তাদের হিফাযত করতো । যদি তারা 
ইলমের সম্মান করতো, তাহলে তারাও সম্মানিত হতো। কিন্তু তারা ইলমকে অপমান করেছে, তাই তারা 
অপমানিত হয়েছে আর লোভ পোষণ করে তারা চেহারাকে কলঙ্কিত করেছে। তাই তাদের চেহারা মলিন হয়ে 
গেছে। ও 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) মানুষের উপটৌকন গ্রহণ করতেন না, যেন কেউ তার উপর অনুগ্হ 
ফলাতে না পারে। তাই তিনি শাসকদের উপটৌকনও গ্রহণ করতেন না। 
মানুষ তাকে উপহার দিতে অত্যন্ত আগ্রহী থাকা সত্তেও তিনি তা গ্রহণ করতেন না। 
একদা তিনি তার এক ছেলেকে রুটি ক্রয় করতে বাজারে প্রেরণ করলেন। দোকানে গিয়ে রুটি ক্রয় করার 
সময় মালিক জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? উত্তরে বললো, আমি আহমদ ইবনে হাস্বলের পুত্র। তখন দোকানের 
মালিক স্বর্ণ ও চাঁদি দিয়ে তা পেঁচিয়ে প্যাকেট করে দিয়ে দিলো । 
বাড়ীতে পৌছে যখন রুটির পুটলি খোলা হলো, দেখা গেলো, তাতে স্বর্ণ ও চাঁদি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
তিনি তা ফেরৎ পাঠালেন। দোকানের মালিক বললেন, খাবারের জন্য এই কুটি। এই স্বর্ণ আর রৌপ্য 
মুদ্রাগুলোও তোমাদের জন্য । কিন্তু ছেলে বললো, না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়- পিতা এসব গ্রহণ করতে বারণ 


তাফসীরে সূরা তওবা ২১৫ 
করেছেন। মানুষ মনে-প্রাণে তাকে উপহার উপটৌকন দিতে চাইতো কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন_ 

_ ৮] ৫৫ ০০৬ ৬ ও ৩0৯) 3 এর ৩০ ও 

অর্থ : দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ হয়ে যাও আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন আর মানুষের হাতের অর্থ- 
সম্পদের ব্যাপারে নিমেহি হয়ে যাও মানুষ তোমাকে ভালবাসবে । 

তার মুখে খালকুল কুরআন নিয়ে এফ বিরাট ইখতেলাক শুরু হয়। একদল আস্ত আকীদার লোক বলতে 
থাকে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি- অন্যান্য সৃষ্টির মতো এটাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল রেহঃ) তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বলেন, অসম্ভব! কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয়। বরং এটা আল্লাহর কথা । 
আল্লাহর সিফাত। আল্লাহ যেমন অনন্ত, আল্লাহর সিফাতও তেমনি অনন্ত। 

খলীফা মামুন খলকে কুরআনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হযরত আহমদ ইবনে হান্দল রেহঃ) কে গ্রেফতার 
করে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য তাকে শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে তার মন থেকে এই বিশ্বাস দূর করা । খলীফা 
মামুনের মৃত্যু হলে খলীফা মুঁতাসিম বিল্লাহ ক্ষমতায় এলো। সেও তাকে শাস্তি দেয়া শুরু করলো। কিন্তু ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল রেহঃ) দীনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় অবিচল রইলেন। আঠারো বৎসর তিনি কষ্ট 
সহ্য করলেন। এর মাঝে তিন জন খলীফার পরিবর্তন হলো। কিন্তু তিনি তার আকাদা-বিশ্বীস থেকে সরে 
এলেন না। তারপর খলীফা ওয়াসেক ক্ষমতায় এলে খলকে কুরআনের বিষয়টি প্রত্যাহার করে নিলেন এবং 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে মুক্তি দিলেন। 

খলীফা ওয়াসেক তাকে উপহার দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। খলীফা তখন তার 
ছেলেদের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করতে চাইলেন। ছেলেদেরকে উপহার সামথ্রী দিলেন। তারা তা গ্রহণ করে 
নিলো। 

ইমাম আহমদ ইবনে হাল (হট এ কথা জানতে পেরে অত সক হলেন। তিনি তার ছেলেদের থেকে 
নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে দিন গুজরান করতে লাগলেন। 

এনা অহ ইনাম হা অহা টিভি লিজার 
একটি ছাগলের মাথা ভুনা করে খেলে ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবেন। তিনি একটি ছাগলের মাথা ক্রয় করে 
বললেন, যাও এটা ভুনা করে নিয়ে এসো। তার এক চাচা ছিলেন। তার নাম ছিলো সালেহ। তার চুলা থেকে 
তা ভুনা করে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে তা ভুনা করা হয়েছে। বলা হলো, আপনার চাচা 
সালেহ-এর চুলা থেকে । তিনি বললেন, আমি তা খাবো না। 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর প্রভাব এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, দিনভর 
করতো । খলীফা ওয়াসেকের নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো, তাকে জনে ধরেছে। খলীফা বললেন, যাও 
আহমদ ইবনে হাম্বলকে ডেকে নিয়ে আসো । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এলেন। খলীফা বললেন, এই জনে: 
ধরা লোকটির চিকিৎসা করে দিন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তখন জ্বিনে ধরা লোকটির মাধ্যমে 
জনের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে জ্বিন! তুমি চলে যাও। কিন্তু জ্বিন গেলো না। তখন 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) জনকে ধমক দিলেন এবং শাসালেন। জিন তখন লোকটিকে ছেড়ে চলে 
গেলো । যাওয়ার আগে কয়েকবার বললো, হে আহমদ! তুমি আল্লাহকে ভয় করেছো তাই সবাই তোমাকে ভয় 
করে। জ্বিন আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলো । তিনি মৃত্যুবরণ করলে আবার 
জ্বিন এসে এ ব্যক্তিকে ধরলো। লোকেরা আবার তাকে. খলীফার নিকট আনলো এবং জ্বিন ছাড়ানোর জন্য 
একজন শাইখকে আনা হলো। শাইখ এসে যখন জ্িনকে ধমক দিলো জ্বিন তখন হাসতে লাগলো । বললো 


২১৬ তাফসীরে সুরা তওবা 
ই আহমদ ইবনে হাল) মৃত করেছেন মি কালে কি হবে, ডু তো মাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল নও। 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর নিকট কোন জ্বিনে ধরা মানুষ নিয়ে আসা হলে তিনি জুতা দিয়ে 
পিটিয়ে জ্বিন তাড়িয়ে দিতেন। ্‌ 

বেশ কিছু সাহাবী ও তাবেঈর জীবনী পাঠে জানা যায় যে, বনের হিংস্র বাঘও তাদের ভয় করতো । একজন 
তাবেঈ ছিলেন, তার নাম ছিলো সিলা ইবনে আশইয়াম। এক মুজাহিদ বলেন, আমরা কাবুলের যুদ্ধে ছিলাম । 
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল তখন ঘন বনে অন্ধকার ছিলো । ছিলো হিংস্র প্রাণীর অভয়ারণ্য । আমি মহান 
তাবেঈ ছিলা ইবনে আশইয়াম (রহঃ) কে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ রাত তিনি কি 
করেন তা পর্যবেক্ষণ করবো। রাত গভীর হয়ে পড়লে সবাই যখন নিদ্রার কোলে অচেতন, তখন তিনি আস্তে 
সৈন্য বাহিনীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে বনে প্রবেশ করলেন। তিনি অজ্জু করে নামায পড়তে লাগলেন। আর আমি 
দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম । হঠাৎ দেখলাম, এক বাঘ এলো । ভয়ে তো আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি 
একটি উচু গাছে উঠে পড়লাম । ভাবলাম, দেখবো বাঘটি কি করে। বাঘটি এগিয়ে এলো। কিন্তু তিনি তার 
নামায ছাড়লেন না। বাঘটি তার শরীরের ঘ্বাণ নিতে লাগলো। দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ শুনতে লাগলো । নামায 
চলে গেলো। মনে হয় তিনি বাঘকে বলেছিলেন ; এখানে তোমার খাবার নেই । আমাকে তুমি খেতে পারবে না। 
সুতরাং অন্য দিকে চলে যাও। এরপর তিনি সারা রাত জেগে নামায পড়লেন। সকালে তাঁকে দারুণ উদ্যমী 
 দেখাচ্ছিলো। যেন তিনি এইমাত্র বিছানা ছেড়ে এসেছেন। অথচ আমি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক আযাদকৃত গোলাম ছিলেন | তার নাম সাফীনা। তিনি 
একদা মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে নৌযানে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। নৌযানটি তুফানের আঘাতে ভেঙ্গে গেলে 
তিনি তীরে গিয়ে উঠলেন। চারদিক ছিলো অরণ্যে ঘেরা । বিপদের উপর আরেক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। 
একটি বাঘ বন থেকে বেরিয়ে এলো । কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। বাঘটি দেখে তিনি তার দিকে এগিয়ে 
এলেন। তার কান ধরে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা। 
একথা শোনার সাথে সাথে বাঘ মাথানত করলো । সাফীনা রোঃ) বাঘের পিঠে চড়ে বসলেন। বাঘ তাকে বনের 
বাইরে নিয়ে এলো । তারপর হালুম হালুম চিৎকার করে তাকে বিদায় জানালো । ্‌ 

হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)-এর নেতৃত্ে যেদিন বাহরাইন পদানত হলো, মরুর বুক চিরে তারা 
বাহরাইনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় তাদের পানি শেষ হয়ে গেলো। হাহাকার পড়ে গেলো 
মুজাহিদ বাহিনীতে । সকলের মৃত্যুর উপক্রম হলো । তখন তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, 
হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করো । আমাদের সহায়তা করো । সাথে সাথে আকাশে ঘনকালো মেঘমালা উদিত 
হলো। আর ঝপঝপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো । বৃষ্টির পানি পান করে তারা তৃপ্ত হলেন। পানিতে মশক 
ভরে নিলেন। তারপর তারা সমুদ্ৰোপকূলে পৌছলেন। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য তাদের না ছিলো কোন নৌযান, 
না ছিলো অন্য কিছু । তিনি দুরাকআত নামায আদায় করলেন। বললেন- 

১) ১১০ চির্ঘ ৮১০০ ৮৪৬ ৪ ০০ ৮৮০ ৬৫ 

অর্থ : হে মহান সত্ত্বা! হে সহনশীল সত্তা! হে দয়াময় সত্ত্বা! আমাদের পার করে দিন। তারপর তারা পানির 
উপর দিয়ে হেটে ওপারে গেলেন। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন- 
ও রত 9 ০৮] 0৭৩ 3 ১০৮০৮ 9০ সি ও এ ৪০৮ সি ৩০৩ এ ও 0৮৮ স 50 এন ৬৯ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ২১৭ 

অর্থ : আল্লাহর শপথ করে বলছি, সেদিন আমাদের কারো পা পানিতে ভিজেনি। কোন উটের খুর, কোন 
ঘোড়ার পাও পানিতে ভিজেনি। আমরা প্রায় চার হাজার যোদ্ধা ছিলাম। 

উকবা ইবনে নাফে রেহঃ) তিউনিশিয়ায় পৌছে কাসাব্লাংকা শহর তৈরী করতে ইচ্ছে করলেন। তিনি তার 
সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করলেন। বললেন, আমি এখানে একটি শহর তৈরী করতে চাই। সঙ্গী-সাথীরা 
বললো, এই গহীন বনের মাঝে আপনি শহর তৈরী করবেন? হিংস্র শুরা তো আমাদের গিলে খাবে! 

তিনি বললেন, “তোমরা একটু দীড়াও। তিনি দুরাকাত নামায আদায় করলেন এবং চিৎকার করে হুকুম 
দিলেন, হে হিংস্র পশু-প্রাণীরা! হে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুরা! আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সৈনিক। আমরা এখানে অবস্থান করতে চাই । সুতরাং তোমরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও” । 

এর কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো, সাপরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বাঘ-সিংহ 
সব বন ছেড়ে চলে যাচ্ছে । বন একেবারে খালি হয়ে গেলো । তারা সেখানে কাসারাাংকা শহর গড়ে তুললেন। 
| জনৈক কৰি এক চমঘকার পংক্তি রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন- 


_১০এ & ০ এ ১৬ ৩০৮ ৫5৪ ০ 

অর্থ : নিশ্চয় যে ব্যক্তি পথে ডাকাতি করে সে বীর নয়। প্রকৃত বীর এ ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে। 

তাই তাকৃওয়া হলো অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়। যে আলেম আল্লাহকে ভয় করে, যার মাঝে তাকৃওয়া আছে, 
সে হলো নবীদের উত্তারাধিকারী। একদা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বাজারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, “হে 
লোকেরা! তোমরা এখানে কী করছো, অথচ রাসূলের মীরাস মসজিদে বন্টন করা হচ্ছে”। লোকেরা এ কথা : 
শুনে মসজিদে ছুটে গেলো । দেখলো, কিছু মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করছে আর কিছু মানুষ নামায পড়ছে। 
ফিরে এসে তারা আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললো, হে আবু হুরায়রা! কোথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মীরাছ বন্টন করা হচ্ছে। আপনি তো আমাদের কষ্ট দিলেন! 

উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ইলম ছাড়া অন্য কিছু রেখে 
গেছেন? নবীরা দিনার বা দিরহাম রেখে যান না, তারা ইলম রেখে যান” । 

যেসব আবেদ অজ্ঞ, তার খৃষ্টানদের আবেদদের সাবু আর যেসব আলেম আলেম হওয়া সে 
পাপ কাজ করে, তারা ইহুদীদের আলেমদের মতো। 


নানা হাবাযা রা 
৩১ ১9৯00 ০7005 0 ৫954)6:5। 219 তি 41058 ৪ ণ৪ 
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অর্থ : হে মুমিনরা! নিশ্চয় ইহুদীদের আলেমরা আর খৃষ্টানদের আবেদরা অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ 
গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে । আর যারা স্বর্ণ ও চাদি পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা 
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, আপনি তাদের মর্মন্তদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। 

উল্লেখিত আয়াতে 75 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ হলো পুঞ্জিভুত সম্পদ। তবে আলেমগণ 
বলেছেন- যেসব সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়, তা পুজিভুত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত য় যে সম্পদের যাকাত 
আদায় করা হয় না, তা হলো পুঞ্জিভূত সম্পদ বা কানয। 

তাহলে নারীদের অলঙ্কার, হাতের কঙ্কন, গলার হার এ ধরনের স্বর্ণের অলঙ্কারের কি যাকাত দিতে হবেঃ 
যদি কেউ তার যাকাত না দেয়, তাহলে কি তা পুঞ্জিভূত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে, না হবে না? 

অধিকাংশ আলেমের অভিমত, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), মালেক রেহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী 
(রেহঃ)-এর মতানুযায়ী নারীর অলঙ্কার তার পরিমাণ যত বেশী হোক না কেন তার যাকাত না দিলেও তা 5 বা 
পু্জিভুত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। 


পে 


২১৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

হরর এর যাকাত না দিলে তা কানয-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অপর এক 
অভিমতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন- আমি এ ব্যাপারে কিছু বলবো না। আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা 
করবো । তিনি ব্যাপারটিতে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি । তাই কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেননি । | 

আর ঘোড়ার যাকাতের ব্যাপারে আলেমরা বলেছেন- জিহাদের ঘোড়ার যাকাত দিতে হয় না। তবে 
ব্যবসার ঘোড়া হলে তার যাকাত দিতে হবে। 

হ্যা, যদি কারো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি বা বাড়ী থাকে, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না। কারণ, 
উৎপাদনশীল সম্পদের যাকাত প্রদান করা হয়। যে সম্পদের কোন উৎপাদন নেই, যা দ্বারা কোন লাভ হয় না 
এমন সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ি বা বাড়ীতে তো কোন উৎপাদন নেই, তাই এর 
যাকাতও নেই । 

হ্যা, যদি ব্যবসার জন্য গাড়ি ক্রয় করা হয়, তবে অবশ্যই তার যাকাত দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে 
আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যে, প্রত্যেক মাসের লভ্যাংশ থেকে যাকাত আদায় করবে, না বৎসর 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর হিসাব করে যদি নেসাব পরিমাণ পাওয়া তাহলে তার যাকাত আদায় করবে। শাইখ 
ইউসুফ কারযাবী (রহঃ) বলেন, যেসব গাড়ি বা বাড়ী ভাড়া দেয়া হয়, তার যাকাত প্রত্যেক মাসেই মাসের 

যাকাত পরিশোধ করতে হবে । তা উশরের ন্যায় । 

কিন্তু শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রেহঃ) বলেছেন_ বৎসরের শেষে হিসাব করবে । যদি নেসাব পরিমাণ 

সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, চিনি হিরন 
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অর্থ : নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি। তন্মধ্যে 
চারটি সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মাঝে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। এমাস 
পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে। যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা একে 
এক বৎসর হালাল করে নেয় এবং হারাম করে নেয় অন্য বংসর। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় 
করে দেয়া হলো। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তওবা , আয়াত :৩৬ - ৩৭) 
সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহ তা'আলা বারটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই এ মাসগুলোতে কোন 
পরিবর্তন হবে না। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আসমান ও যমীন সৃষ্টির 
পধ্াশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা“আলা এসব কিছু নির্ধারণ করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসের 
আলোকে এ তথ্য জানা যায়। 

তাই এ বিষয়গুলোতে অনধিকার চর্চা করা বা এ বিষয়গুলোকে হাসি তামাশার বিষয় বানানো উচিৎ নয়। এ 
বার মাসের চার মাস সম্মানিত মাস। তা হলো, এক সাথে পর্যায়ক্রমে তিন মাস: জিলকৃদ, জিলহজ্জ ও 
মুহাররম । চতুর্থ মাসটি হলো, জুমাদাস সানী ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব মাস। 

এ পবিত্র মাসগুলোতে আরবরা যুদ্ধ না করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে জুমাদাস সানী মাসে অভিযানে পাঠালেন। কুরাইশদের কাফেলার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে তাকে 
পাঠানো হলো। জুমাদাস সানী মাসের শেষ রাত, না রজব মাসের শুরু রাত। ঘটনাক্রমে এ রাতেই তাদের 
সামনে দিয়ে কাফেরদের কাফেলা গেলো। দেখলেন, যদি এ রাতে আক্রমণ না করেন, তাহলে নিরাপদে 
কাফেলাটি মক্কা চলে যাবে। আর ধরা যাবে না। তাই নানা সন্দেহ আর ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে 
আক্রমণ করে বসলেন । আসলে সে রাতটি ছিলো রজব মাসের প্রথম রাত। 

এ ঘটনার পর মক্কার কাফেররা চিৎকার শুরু করলো । তারা চারদিকে ঘোষণা করতে লাগলো, মুহাম্মদ 
শান্তি-শৃঙ্খলা মানে না। পবিত্র মাসের কোন পরওয়া করে না। পবিত্র মাসে সে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তখন 
আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- 
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অর্থ : উরি িনটিউনিরিল ডেল রাছে নিস কর, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে 
যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে 
বাধা দেয়া এবং সেখানের অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও রড় পাপ। আর ফিতনা সৃষ্টি 
করা হত্যার চেয়েও মহাপাপ । (সূরা বাকারা, আয়াত ৪ ২১৭) 

অর্থাৎ, হ্যা, এতে সন্দেহ নেই যে, পবিত্র মাসে বুদ্ধ করা অন্যায় কাজ, মারাত্মক অপরাধ কিন তার চেয়ে 
অপরাধ হলো আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বীধা সৃষ্টি করা আর 
সেখানের অধিবাসীদের উৎখাত করা । আর শিরক করা তো মহাপাপ, নরহত্যার চেয়েও গুরুতর পাপ। তোমরা 
যে শিরকের দিকে লোকদের আহবান করছো, তা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের, আমর ইবনে হাজরামীকে 
70888852857555587 

_ কুরাইশদের কাফেলার উপর এ আক্রমণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজে মেনে নিতে 
চান নি। তার মাঝে তা দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো । কাফেলার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করে রেখেছিলেন। 
আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের অনুগত সহযোগীদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন না। এতে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ 
(রাঃ) ও তার সহযোদ্ধা সাহাবীরা দারুণ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারা আক্ষেপে জর্জরিত হলেন। সেই 
পরিস্থিতিতে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো । ফলে রাসূলের চেহারায় প্রফুল্রভাব ফিরে এলো । আব্দুল্লাহ ইবনে 
জাহাশ ও তার সঙ্গীদের মাথা থেকে দুঃশ্চন্তার ভার নেমে গেলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
গণীমতের মাল আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। এ ঘটনার দেড় মাস পর 
বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহ তাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। 

বলছিলাম, পবি্র মাস অর্থাৎ চার মাস আরবদের নিকট পবিত্র মাস ছিলো । জাহেলী যুগে এ মাসগুলোতে 
কেউ কাউকে হত্যা করতো না। বালাদে হারামে অর্থাৎ মন্ধা ও আশপাশের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে কাউকে 
হত্যা করতো না। এ সময় তারা কোন সাহাবীকে হত্যা করতে চাইলে মক্কার বাইরে “তানয়ীমে' নিয়ে যেত। 
সেখানে তারা হত্যার আয়োজন করতো । যায়েদ ইবনে দাসনা ও খুবাইব ইবনে আদী (রাঃ)-এর ব্যাপারে তাই 
হয়েছিলো । তারা কা“বাকে সম্মান করতো । ইসলামের আগমনের পর ইসলামও এ প্রথাকে বহাল রাখলো । 
. পবিত্র মাসে হত্যা না করাকে বহাল রাখলো । মক্কায় হত্যা করাকে অবৈধ ঘোষণা করলো । আল্লাহ তা'আলা : 
বলেন-_ 


অর্থ : আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে 
সেখানে লড়াই করে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৯১) | | 

কিন্তু কয়েক বসর পর সম্মানিত মাসে যুদ্ধ না করার বিধান রহিত হয়ে যায় এবং ইসলাম তা বৈধ ঘোষণা 
করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীতে জ্বিলকৃদ মাসে তায়েফ অবরোধ 
করলেন। অষ্টম হিজরীতে রমযান মাসে মন্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের 
যুদ্ধে গমন করেন। শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর শাওয়াল মাসেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তায়েফে যান এবং অবরোধ করেন। অবরোধকাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে 
থাকে । এমনকি তা জিলিকৃদ মাসে গিয়ে পৌছে। 

এভাবে অষ্টম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম দ্বারা বুঝে আসে যে, পবিত্র মাসে 
দ্ধ হারাম হওয়ার বিধান রহিত রয়ে গেছে। এ মত পোষণ করেছেন হযরত কাতাদা, আতা, জুহরী, সুফিয়ান 
সওরীসহ আরো অনেকে । 
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তাফসীরে সূরা তওবা ২২১ 

তবে কতিপয় আলেম এখনো এ কথায় অবিচল যে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা হারাম! ইবনে জুবাইজ বলেন, 
আতা ইবনে আবী রাবা আল্লাহর নামে কসম করে বলেছেন- মানুষের জন্য হারামে মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ নয়। 
পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ নয় । তবে কেউ শুরু করলে তার সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে। 

তবে ইমাম কুরতুবী রেহঃ) বলেন, প্রথম মতই বিশুদ্ধতর। পবিত্র মাসে যুদ্ধ হারাম হওয়ার বিধান রহিত 
হয়ে গেছে। 
| তাই মনে রাখতে হবে, আলোচিত চার মাস কিন্তু এ চার মাস নয় যার আলোচনা সূরার শুরুতে করা 
হিরু ারার গাজা রাহে রঃ 

_ (৯5৭৮3 এ 251 199 ০০ 7451 ০০. 1১ 

অর্থ : নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করো। 

সূরার শুরুতে যে চার মাসের আলোচনা করা হয়েছে, তা সফর করা বা স্থানান্তরিত হওয়ার অনুমতির চার 
মাস। এ চার মাসে আল্লাহ তা“আলা মুশরিকদের অনুমতি দিয়েছেন তারা যেখানে খুশি সেখানে চলে যাবে। 
কর করবে! তালের সাতে বু করা হেনা দের দি হাওয়া বলা হরেন এ চর সার নে য়ে!গোলো 
তাদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। এ চার মাস বিশেষ সময় । 

এ সময়ে মুশরিকদের নিরাপবে চলাফেরার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আবু বকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জ 
আদায় করে সমবেত কাফের মুশরিকদের মাঝে এ ঘোষণা দিলেন- 

41573 ৩৬ ০ 6৮ &| 01 % তে (৬ ৮ এ 4০5 ৮ ৩3 

অর্থ : আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের নিকট ঘোষণা করে দেয়া 
হয়েছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্মুক্ত এবং তার রাসূলও। 
নবম হিজরীর জ্বিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আবু বকর (রাঃ) এ ঘোষণা করে দিলেন। কারণ, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম নবম হিজরীতে হজ্জ করতে ইচ্ছে করলেন না। কারণ, মুশরিকরা বিবস্ত্র হয়ে 
তাওয়াফ করে। তারা নানা কুসংস্কারের আয়োজন করে। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেন মসজিদে হারাম ও হজ্জকে এসব বিষয় থেকে পবিত্র 
করতে । যেন বিবস্ত্র হয়ে কেউ কখনো হজ্জ করতে না পারে। আবু বকর (রাঃ) এ ঘোষণা দিয়ে দিলেন। আর 
আলী (রাঃ) চারটি বা পাঁচটি বিষয়ের কথা মানুষকে সুউচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন। বললেন- 
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অর্থ : রিকি পারিনা জনি জানাতে নেবেন 

এ বৎসরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। তবে রাসূলের সাথে যার বিশেষ কৌন প্রতিশ্রুতি রয়েছে, 
তা তার নির্ধারিত সময় পর্যস্ত বহাল থাকবে। 

এ ধরনের লোক ছাড়া সকল মুশরিককে চার মাসের অবকাশ দেয়া হলো। এ চার মাসের শুরু হবে 
জ্িলহজ্জের দশ তারিখ হতে রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত। এ চার মাসে মুশরিকরা নিজেদের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত নিবে। এরপর আর তাদের কোন অবকাশ দেয়া হবে না। তাদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। 

আর শরী“আতের বিধানে পবিত্র চার মাস বা আল্লাহর হুকুম দ্বারা যে চার মাস বুঝানো হয়, তা হলো 
জ্বিলকৃদ, জ্লিহজ্জ, মহররম ও রজব মাস। এ চার মাসের বিধান আগের মতোই রয়ে গেছে। তাতে কোন 
পরিবর্তন আসেনি । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাতে কোন পরিবর্তন করেননি। তাই এ চার 

মাসের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। আবার এ সময় পাপ করলে তারও কঠিন শাস্তি রয়েছে। তবে অষ্টম হিজরীতে 


২২২ তাফসীরে সূরা তওবা 
আমলের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধান রহিত করে দিয়েছেন। তিনি জ্লিকাদ মাসে 
গিয়ে তায়েফ অবরোধ করলেন। ফলে পবিভ্র এ চার মাসে যুদ্ধ রহিত থাকার বিধান রহিত হয়ে গেছে । তবুও এ 
চার মাসের বিশেষ গুরুত্‌ রয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা এ মাসগুলোর বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ ইবাদত নির্ধারিত করেছেন৷ রমযান 
মাসে রোযা ফরয করেছেন। এ মাসগুলোতে আবার বিশেষ বিশেষ ইবাদত রয়েছে । যেমন জ্লহজ্জের প্রথম 
দশ দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
১১ 3৮ ৩০ ক 050 5 0৭ এ৯ ও ওত ঞ ও শশা ৩৩ 2০ সুপ তে ৩ ৮ 
টিপি 1 

অর্থ : যে দিনগুলোয় পৃণ্যের কাজ করা আল্লাহ তা“আলার অধিক প্রিয়, তা হলো এই দিনগুলো অর্থাৎ 
জ্লহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। সুতরাং এদিনগুলোতে বেশী বেশী আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও 
সুবহানাল্লাহ পাঠ কর। (বুখারী) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশদিনকে বৎসরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন 
রিভিও হরিতে হারার সায়াহ্যাজজানাত রর: 

_৯29, 2৯ ০০ 590 ও 4 7৮38 ৭ ও 19০ 

অর্থ : তোমরা শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর। অথবা শেষ দশ রাতের বিজোড় 
রাতগুলোতে তা তালাশ কর।” 
_ তেমনিভাবে প্রত্যেক মাসের আইয়ামে বীয অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযারও বিশেষ ফযীলত 
রয়েছে । এভাবে অনেক ইবাদতের সম্পর্ক চন্দ্র মাসের সাথে। 
_ তাই মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো চন্দ্র মাসের হিসাব ঠিক রাখা । চন্দ্র সনের গণনা রীতিতে 
কোন রকম পরিবর্তন করা যাবে না। কিছু কিছু আলেমের আমল দেখলে বড় দুঃখ লাগে। তারা জানুয়ারী, 
ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ইত্যাদি মাসের তারিখ বলতে পারে । কিন্তু চন্দ্র মাসের তারিখ বলতে পারে না। 

খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর এক বিশেষ অবদান যে, তিনি হিজরী সনের প্রবর্তন করেছেন। 
মুসলিম জাতির উত্থানের শুরু হিজরত থেকে ধরে একটি স্বতন্ত্র সনের প্রবর্তন করেছেন। আমরা এখন হিজরী 
১৪০৭ সনে রয়েছি। [ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) ১৪০৭ সনে এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন] 

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী আমাদের এ এঁতিহাসিক হিজরী সনে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। লিবিয়াতে 
গাদ্দাফী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের দিন থেকে চন্দ্র সন গণনা শুরু করেছে। তাই 
লিবিয়ার ক্যালেন্ডারে এখন ১৩৯৭ সন চলছে। | 

গাদ্দাফী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালকে একটি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ বিষয় মনে করে। 

তার ইনতিকালের পর নাকি মানব জাতি এক ভীষণ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। গাদ্দাফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যত ঘৃণা করে। সে রাসূলের নামটি পর্যন্ত অপছন্দ করে। তাই সে লিবিয়ার 
মসজিদে রাসূলের নামের সাথে “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা নিষেধ করে দিয়েছে। 

রাসূলের সুন্নতের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনতে পেয়েছি যে, সে কতিপয় 
বিখ্যাত আলেমকে মসজিদেই হত্যা করেছে। কারণ, তারা রাসূলের নামের সাথে “সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম” বলেছিলো । তুরস্কের মুস্তফা কামালও তাই করেছিলো। সে বহু আলেমকে শুধু এ কারণে হত্যা 
করেছিলো যে, তারা ইউরোপিয়ান ক্যাপ পরতে অস্বীকার করেছিলো । রাজপথের এখানে-সেখানে সে ফীঁসিকাষ্ঠ 
স্থাপন করে আলেমদের হত্যা করেছিলো । 


তাফসীরে সূরা তওবা ২২৩ 

- বর্ণনাকারী বলেন, রাজপথে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত মৃত আলেমদের স্মৃতি এখনো আমার স্মৃতি থেকে মুছে 
যায়নি। আমি দেখেছি তাদের সাদা দাড়িগুলো বাতাসে উড়ছিলো। ইউরোপিয়ান ক্যাপ পরিধান না করার 
কারণে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো । 

আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহও তেমনিই. লোমহর্ষক কাজ করেছিলো । আমেরিকা উপদেশ দিলো, 
যেন সে আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক বিপ্রুব ঘটাতে চেষ্টা করে। তাই সে মুসলিম নারীদের হিজাব ব্যবহার নিষিদ্ধ 
করলো । আফগানিস্তানের সর্বত্র এ আইন বাস্তবায়ন করা হলো । কিন্তু কান্দাহারের নারীরা তা মেনে নিলো না। 

ফলে জহির শাহ তার ওলীর নেতৃত্বে সেখানে এক বাহিনী পাঠালো । কান্দাহারের জনসাধারণের সাথে 
তাদের সংঘর্ষ শুরু হলো। প্রায় এক হাজার মানুষ শাহাদাতের সুধা পান করলো । রক্তাক্ত পলাশের ন্যায় তারা 
লুটিয়ে পড়লো কান্দাহারের পথে-ঘাটে। 

আমি বলছিলাম, তারিখ ও দিন-কাল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত । মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত। 
এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং মাস নিয়ে যা খুশি তা করা যাবে না। বার মাসকে কমানো যাবে না, 
বাড়ানো যাবে না। তাই ইংরেজরা গভীর ষড়যন্ত্র করে ইসলামী বিশ্ব থেকে ইরান ও আফগানিস্তানকে পৃথক করে 
দিতে চাইল। তারা একটি নতুন সনের সৃষ্টি করলো। তার নাম দিল “সৌর হিজরী সন।” এ সনে বার মাস। 
সৌর সনের মত ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ইরান আর আফগানিস্তানে এখন এই হিজরী সৌর সন চলছে। ফলে 
তারা ইসলামের ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত দিন-মাস ইত্যাদি নির্ধারণ করতে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ 
সনকে তারা সৌর সনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সূচনা থেকে 
আরম্ভ করেছে। পৃথিবীতে ইরান আর আফগানিস্তান এ সনের হিসাব অনুযায়ী চলে। এ সনের প্রথম মাস হলো 
০১ আর শেষ মাস হলো )* | আর বৎসর শুরু হয় বসত্তকালের প্রথম দিন থেকে, যাকে নওরোজ বলো 
সে দিনে ইরানের লোকেরা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে। পূর্বযুগে অগ্নি পূজারীরা এ দিনে উৎসব পালন করত। 
এ দিন থেকে তাদের বৎসর গণনা শুরু হয়। আপনি চিন্তা করলে বিস্মিত হবেন যে, ঈদুল ফিতর বা ঈদুল 
আযহার সময় এদেশে মাত্র একদিন সরকারী ছুটি থাকে। কিন্তু এই নওরোজ উপলক্ষে সরকার লাগাতার পনের 
দিন ছুটি দিয়ে থাকে। সর্বস্তরের সব শ্রেণীর মানুষ এর উৎসবে, মেলায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। 
নিশ্চয় এ প্রথা অগ্নি পূজারীদের সময় থেকে চলে আসছে। 

মিসরের লোকেরাও বসন্তের এই প্রথম দিনে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফসীখ খেয়ে থাকে। ফসীখ হলো, 
মাছকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা । এদিন এ মাছ মদের ভিতর থেকে বের করে। 
মাছপ্তলো তখন পঁচে দুর্ন্ধময় হয়ে যায়। তারা তা মজা করে খায়। বসন্তের প্রথম দিনে মিসরের সর্বত্র ফসীখের 
গন্ধ পাওয়া যায়। ওরনাল গার্ডেনে তা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। যারা ফসীখ খেতে অভ্যস্ত, তারা ছাড়া আর কেউ 
এর দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না। ইমাম সূযূতী (রহঃ) ফসীখ খাওয়াকে হারাম বলে ফতওয়া দিয়েছেন। তিনি এ 
সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যার নাম হলো_ ০২ 5 0৮০ ০১ ও চৈ ০ । 

আসল কথা হল, আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত মাসগুলো নিয়ে যা খুশি করা যাবে না। কারণ, এ মাসগুলোর 
সাথে অনেক ইবাদত সতযুক্ত। আন্নাহর কসম করে বলছি, “সৌর হিজরী সনের কোন অর্থ হতে পারে না, 
আপনি এ সনের ক্যালেন্ডার কিভাবে বুঝবেন, কখন আইয়ামে বীয আসে, কখন তা যায়। কখন হিজরী মাস 
শেষ হয়, আবার কখন শুরু হয়। কখন রমযান আসে । কখন জ্বিলকৃদ বা জ্লহজ্জ আসে । হিজরী সনের মধ্যে 
এমন বিকৃতি ঘটালে মুসলমানদের অন্তর থেকে ইবাদতের মাস ও দিনগুলোর মর্যাদা, মাহাত্ময নিঃশেষ হয়ে 
উট 


২২৪ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি দিন থেকে আল্লাহর বিধান ও গণনায মাস বারটি। তনধযে 
চারটি সম্মানিত। . | 

সুতরাং গাদ্দাফীর জন্য, ইরানীদের জন্য বা অন্য কারো জন্য এই মাসগুলো নিয়ে যা খুশি তা করার 
এখতিয়ার নেই । গাদ্দাফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কত ঘৃণা করে, তা অনুধাবন করার জন্য 
একটি ঘটনাই যথেষ্ট । লিবিয়ায় গিয়েছিল এক ডাক্তার । তিনি আমাকে বলেছেন- শিক্ষিকাদের এক প্রশিক্ষণ 
কোর্স শেষ হলে বিদায়ী অনুষ্ঠানে গাদ্দাফীকে দাওয়াত দেয়া হলো। গাদ্দাফী উপস্থিত হলে এক মহিলা তাকে 
স্বাগত জানাতে দীড়িয়ে বললেন- 
_ 0 এ ও খা এও ৬০ ০০০ 2০50 ০9০ এ০ সিএ॥। 88০ 3 4 দেও & ০ ৰ 

অর্থ : সকল প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম সর্বনষ্ঠ রসূল 
আমাদের সাইয়্যেদ মুহাম্মদ এবং তার পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর বর্ষিত হোক। 

তখন গাদ্দাফী দাঁড়িয়ে বলল, “তোমার সাইয়্যেদ হল তোমার স্বামী” । 

মহিলা তখন আবার বললেন- 


শিরা 
অর্থ : রত 
তখন গাদ্দাফী আবার বলল, “তোমার সাইয়্যেদ হল তোমার স্বামী” | . 

_ আমার মনে হয়, গাদ্দাফীর 'রকতধারায় ইহুদীদের রক্ত মিশ্রিত হয়েছে। গাদদাকী সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন 
বিপ্লবী মজলিসের সদস্য উমর সুহাইসী। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এভাবে ঘৃণা 
করা কোন আরবের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন মুসলমানের পক্ষেও সম্ভব নয়। তিনি হাদীসের ব্যাপারে নানা সন্দেহ 
পোষণ করেন৷ কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বললেন, গাদ্দাফী যখন 
সুন্নাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, তখন আলেম-উলামার উপর অত্যাচার শুরু করলেন। মসজিদে হাদীসের 
আলোচনা করতে নিষেধ করে দিলেন। তখন জাযীরার একদল আলেম তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এ ব্যাপারে 
তার সাথে আলোচনা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। 

75787855545 
পড়ালেন। ফিসফিসিয়ে যা পড়লেন, তা বুঝা গেল। প্রথম রাকাতে পড়লেন- 


- | _ 0১০40 ৬৬ ৮ 6৮৮০ ০৭5 ও শেল 
দ্বিতীয় রাকাতে পড়লেন- 
্‌ _ ও ৪১ 5০৮০ ৩৯5 ও ৮ 
তিনি উভয় সূরার শুরুতে :)১ শব্দটি পাঠ করা থেকে বিরত রইলেন। তৃতীয় রাকাতে তিনি বসে পড়লেন 
এবং বসেই রইলেন। তারপর সালাম বলে ঘাড় ফিরিয়ে নামায শেষ করে দিলেন। 
আলেমগণ তাকে বললেন, আরে! আপনি এ কী করলেন? আপনি তো তিন রাকাত নামায পড়িয়েছেন। 
গাদ্দাফী বললেন, সার সার এরি সয়া হননি নাতে চুরি হনে, আসরের নামায চার 
রাকাত! 
আলেমগণ বললেন, কিন্তু আপনি তো কুরআনেরও বিকৃতি ঘটালেন! কুরআনে আছে- 5586 (৩ 


_ আর আপনি বলছেন- (361 দর্্ ৫ আপনি 4 শব্দটি বলেননি। 


তাফসীরে সুরা তওবা ২২৫ 
গাদ্দাফী বললেন, হাল দক ৬ বলে সমান করেছেন। আর সরা তো মুহাম্মাদ নই। 


সুতরাং আমাদের 03588 ্্ (4 বলে সুরাটি শুরু করতে হবে। এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। 
একেবারে চলেই গেলেন। আমাদের কোন কথাই তিনি শুনলেন না। এখানে যে বিষয়টি গুরুতৃপূর্ণ, তা হলো, এ 
মাসগুলোর সাথে অনেক ইবাদত মিশে আছে। রমযান মাস, হজ্জের মাস ইত্যাদি । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্সাম বলেছেন- 


_ এ 95511952 8 এ 26219৬ 

অর্থ : তোমরা চাঁদ দেখে রোহা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোঘা পরিহার কর। বিশেষ বিশেষ ইবাদত চাঁদের 

সাথেই সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন_ 
5০ 2 915:456১৩ 5 ৫5) ০4 ৬৫১ ০৫০৮ ২4০ ও 

অর্থ: তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মাঝে তোমরা নিজেদের প্রতি 
অত্যাচার করো না। অর্থাৎ এ মাসগুলোর ব্যাপারে যা তা করো না। পরিবর্তন-পরিবর্ধন ইত্যাদি কিছুই করো 
না। এসব করে নিজেদের উপর যুলুম করো না। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন_ 

০6752016528 0151626৫৫45 2০৪ 

অর্থ : আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সমবেতভাবে যুদ্ধ করো যেমন তারাও তোমাদের সাথে সমবেতভাবে 
যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। 

অর্থাৎ সকলে একত্রিত হয়ে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের 
সাথে একত্রিত হয়ে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে যুদ্ধ করছে। 

অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 

০46 স-০5094883৩46749 

অর্থ : যদি তোমরা তা করতে না পার অর্থাৎ যদি এঁক্যবদ্ধ হতে না পার হে মুসলমানরা! তাহলে পৃথিবীতে 
ফিতনা হবে, বিপর্যয় হবে, শিরক ছড়িয়ে পড়বে । কুফরী বিস্তার লাভ করবে। 

তাই সকল মুসলমানকে এক্যবদ্ধ হতে হবে, একে অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে, একে অন্যের 
পাশে এসে দীড়াতে হবে। তারপর কাফেরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে হবে। 

উম্মাহর সকলকে কয়েক অবস্থায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সে সময় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। 
অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়া। সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈদের যুগে জিহাদ ফরে কিফায়া 
ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (োঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী রোঃ)-এর 
খিলাফতকাল ছিল ইসলামের বিজয়কাল। এ সময়ে মুসলমানরা নতুন নতুন অঞ্চল পদানত করেছিল । হযরত 
মুআবিয়া (রাঃ) এর পুরো শাসনামলে জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। এ সময়েও মুসলমানরা নতুন নতুন এলাকা 
পদানত করেছিল। আর নতুন এলাকা বিজয় করার জন্য জিহাদ করা ফরযে কিফায়া। আলেমগণ বলেছেন_ 
বছরে একবার বা দুইবার খলিফা যদি কাফেরদের রাষ্ট্রে মুজাহিদ বাহিনী ধেরণ করেন, তাহলে উম্মতের পক্ষ 
থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একবারও না পাঠান তবে সবাই গুনাহগার হবে। তারা এ কথা 
জিযিয়ার উপর কিয়াস করে বলেছেন। অর্থাৎ যেভাবে বংসরে একবার জিযিয়া দিতে হয়, ঠিক তেমনি বৎসরে 
একবার হলেও একদলকে জিহাদ করতে হবে । অন্যথায় সবাই পাপী হবে। 
১৫-ক 


২২৬ ৰ তাফসীরে সূরা তওবা 

আর জিহাদ ফরযে আইন হলে তখন সবার উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। কয়েক অবস্থায় এ বিধান 
মুসলিম উম্মাহর উপর আরোপিত হয়। 

প্রথম অবস্থাঃ এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সবাই একমত । আমি কোন আলিমকে এ বিষয়ে মতবিরোধ করতে 
দেখিনি। তা হল, যদি কাফেররা মুসলিম দেশের কোন জায়গা-চাই তা পাহাড় পর্বত হোক, সমভূমি হোক বা 
বিজন মরুভূমি হোক- এক বিগত পরিমাণ জায়গাও দখল করে নেয়, তখন সেই দেশের মুসলিম জনগণের 
উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। 

তাই আফগানিস্তানে যখন কমিউনিস্টরা এসে আক্রমণ করল, তখন আফগানের প্রত্যেক নাগরিকের উপর 
জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেল। আমি হাদিস, ফিকাহ, তাফসীর সব বিষয়ের কিতাবে দেখেছি যে, এ অবস্থায় 
জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়। তাই তখন বধুরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া, গোলাম তার 
মালিকের অনুমতি ছাড়া, খণণ্রস্ত ব্যক্তি খণদাতার অনুমতি ছাড়া, সন্তান পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে 
অংশগ্রহণ করতে পারবে। 

যদি সেই আক্রান্ত দেশের মুসলিম জনগণ তাদের দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সমর্থ না হয়, তাহলে তাদের 
পার্্ববর্তী দেশের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। সুতরাং আফগানিস্তানের মুসলমানরা একা 
যখন কমিউনিস্টদের বিতাড়নে সক্ষম হচ্ছিল না, তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান ও ইরানের 
মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়েছিল। অর্থাৎ আফগানিস্তান থেকে কমুনিস্টদের বিতাড়নে পাকিস্তান, 
ইরানের মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরয হয়েছিল । যদি তারাও যথেষ্ট না হয় বা জিহাদে উৎসাহী না হয় বা 
অন্য কোন কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না যায়, তাহলে ইরানের পরবর্তী আরব দেশের মুসলমানদের 
উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। তারাও যদি জিহাদে না যায় বা যথেষ্ট না হত তাহলে তাদের পাশ্ববর্তী মিসর, 
জর্দান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের উপর আফগানিস্তানকে রক্ষার জন্য জিহাদ করা ফরযে 
আইন হয়ে যেত। কোন রকমেই তা পরিহার করা যেত না। মুজাহিদদের সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক। 
তারা পদব্রজে জিহাদে যাক বা আরোহণ করে যাক সর্বাবস্থায় তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। 
যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয । 

আমি কোন আলিম-ফকিহ বা মুফাসসিরকে এ যুগের হোক বা অতীত যুগের হোক কাউকে এ কথা বলতে 
বা লিখতে দেখিনি যে, এ অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়। সবাই বলেছেন- এ পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য 
পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। বিবাহিত নারীদের জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। 
হ্যা, যেসব বালক এখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, দীড়ি গৌোফ গজায়নি, তারা অভিভাবকের সাথে জিহাদে যাবে । 
তেমনিভাবে বিবাহিত মহিলারা তাদের মাহরামের সাথে জিহাদে যাবে। স্বামীর তাতে বীধা দেয়ার কোন 
অধিকার নেই । নারীরা তার ভাই, পিতা বা চাচাদের সাথে জিহাদে যাবে। অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে নারীর সাথে 
এমন কেউ থাকতে হবে যে তার ইজ্জত আক্রু রক্ষা করবে । কারণ মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়- 
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নারী হল কসাইয়ের গোশত কাটার কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখা গোশতের ন্যায়। তাই নারীর পাশে যদি তার 
মাহরাম পুরুষ না থাকে, তাহলে ভিন্ন পুরুষের মন তার দিকে লালায়িত হয়। 

সুতরাং জিহাদ আজ থেকে ফরযে আইন হয়নি। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে যখন খৃস্টান বাহিনীর হাতে স্পেনের 
পতন ঘটল, তখন থেকে মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। সুতরাং স্পেন, বুখারা, 
সমরখন্দ, ফিলিস্তিন, টিটি রনির নদ 
জিহাদ ফরযে আইন থাকবে। 
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রাভিনা এতেই কিন্ত আপনার 
উপর থেকে জিহাদের দায়িত্ব পালন শেষ হবে না। কারণ, জিহাদ হলো জীবনব্যাপী ইবাদত। গোটা জীবন এ 
ইবাদত করতে হবে। যেমন, নামায রোযা সারা জীবন পালন করতে হয়। তাই আপনি এ কথা বলতে পারবেন 
না, আমি এ সপ্তাহ নামাজ পড়েছি আগামী সপ্তাহ বিশ্রাম নিব, নামায আদায় করবো না। তেমনিভাবে একথাও 
বলতে পারবেন না, আমি আফগানিস্তানে জিহাদ করে তা শক্রমুক্ত করেছি। সুতরাং আমি এখন বিশ্রাম নিব। 
অথবা এ বৎসর জিহাদ করব এবং আগামী বৎসর বিশ্রাম নিব। এ ধরনের চিন্তা করা যাবেনা । তবে হ্যা, বিশ্বাম 
অবশ্যই নিতে হবে। হৃদয়কে আনন্দিত রাখতে হবে। যদি আপনি অবিবাহিত হন তাহলে বৎসরে দু'মাসের 
জন্য অবশ্যই পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত করতে যেতে হবে। তাই বলা হয়- 
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তোমরা তোমাদের হৃদয়কে কিছুদিন পর পর আনন্দিত কর, উল্লসিত কর। প্রশান্তি দাও। 

আর যদি আপনি বিবাহিত হয়ে থাকেন, তাহলে পাচ মাস অন্তর অন্তর স্ত্রীর নিকট যাবেন। একমাস বা 
দেড় মাস সেখানে কাটাবেন। তারপর আবার রণাঙ্গনে ফিরে আসবেন । আপনাকে অবশ্যই আপনার স্ত্রীর হক ও 
প্রয়োজনসমূহ আদায় করতে হবে। 

অনেকে আছে জিহাদে আসে কসম পূর্ণ করার জন্য। জিহাদের ময়দানের পার্শ্ব দিয়ে একটু ঘরেই ফিরে 
যায়। তাদের অবস্থা দেখে কুরআনের এক আয়াতের কথাই মনে পড়ে যায় । আয়াতটি হল- 
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অর্থ : অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌছে না এবং যা আল্লাহর, তা 
তাদের উপাস্যদের দিকে পৌছে যায়। তারা যা ফয়সালা করেছে তা কতোই না নিকৃষ্ট । (সূরা আনআম-১৩৬) 

আমাদের অবস্থা হল, তিন মাস কেউ ছুটি পেল। এক মাস এমনিতেই চলে যায়। এক মাস ছেলেমেয়েদের 
সাথে, স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে কেটে যায়। তাদের নিয়ে বিমানে বা গাড়িতে করে অবসর সময় কাটানোর জন্য 
দূরে কোথাও যাওয়া হয়। আবহাওয়া পরিবর্তন করা হয়। ূ্‌ 

এসব করে সময় শেষ হয়। সবশেষে আফগানিস্তানের জন্য বাকী থাকে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ। খুব 
বেশি হলে এক মাস। এ সময়টুকু অসহায় মযলুম আফগানীদের জন্য ব্যয় করা হয়, যেখানে কমিউনিস্ট 
কাফেরদের হাতে নির্মমভাবে যবেহ হচ্ছে মুসলমান নারী-পুরুষরা, নিষ্পাপ শিশুরা। 

অথবা দেখা গেল, কেউ ইসলামাবাদে বা লাহোরে. কোন সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য এল। যেমন বিশ্ব 
অর্থনীতি শীর্ষক কোন সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়ার জন্য এল । সম্মেলনটি হবে ইসলামাবাদ হোটেল বা হলিডে ইন 
হোটেলে । চার, পাচ দিন থাকবে। তারা ইসলামের উপকার করার জন্য এসেছে। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
আলোচনা হবে। তাতে আরব দেশ গুলোকে উপদেশ দেয়া হবে, তারা যেন সুদের লেনদেন না করে ইত্যাদি 
ইত্যাদি । আমি হয়ত তাদের নিকট গিয়ে বললাম, পেশোয়ারে চলুন, সেখানে আপনাদের প্রয়োজন আছে। তারা 
বলল, না, এখন আর দেরি করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি শেষ হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এমন অবস্থায় আমি তাদের বলি, আল্লাহর কসম করে বলি, তোমরা পাপে. লিপ্ত রয়েছ। তারা বিস্মিত হয়ে 
বলে, আমরা পাপে আছি! আমি দৃঢ়তার সাথে বলি, হ্যা, তোমরা পাপে আছ। কারণ, তোমরা বিশ্বের সবচেয়ে 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয়টি দেখার ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করছ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-_ 


অর্থ : যে ব্যক্তি মুসলমানের বিষয় নিয়ে চিন্তিত হয় না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। 


২২৮ | তাফসীরে সুরা তওবা 
তখন তারা বলে, তাহলে ইসলামাবাদ ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে 
দাও। আমি তখন ব্যথিত কণ্ঠে বলি, তোমরা তাহলে বালির বাধ দিয়ে পানি আটকানোর দৃশ্য দেখতে চাও। 
আমাদের সাথে এসো । দেখ, আমরা মানুষ দিয়ে বাঁধ দিয়ে ইসলামী বিশ্বকে কমিউনিস্টদের প্লাবন থেকে রক্ষা 
করছি। যদি এ বধ ভেঙ্গে যায়, তাহলে গোটা ইসলামী বিশ্ব কমিউনিস্টদের লাল ফৌজদের প্লাবনে ভেসে 

যাবে। 

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ হয়ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এল। এক মাস বা দেড় মাস লাহোরে থেকে 
সার্টিফিকেট নিল। তারপর শেষদিন চিন্তা করে, এতদূর যখন এলাম তাহলে পেশোয়ারটা একটু দেখে যাই। 
তখন আমার সাথে যোগাযোগ করে। এই প্রথম আমার সাথে তার সাক্ষাত। বলে, আমরা অমুক দিন 
পেশোয়ারে আসছি। লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাঝে তিন দিন ফাঁকা আছে। সুতরাং সাইয়াফ, 
_হেকমতিয়ার ও রব্বানীর সাথে সাক্ষাতের একটি নির্ধারিত সময় দিন। তাদের কথায় মনে হয় যেন রব্বানী, 
হেকমতিয়ার আর সাইয়াফ তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। মনে হয় তারা এক বৈঠকেই 
পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান, আফগান সমস্যার সমাধান করে ফেলবে। 

আমি তখন তাদের বলি, যদি আফগানিস্তানের সমস্যাটি তাদের কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হত, 
তাহলে কি তারা তাতে প্রত্যেক বছর এসে দশ দিন সেখানে কাটাতো না! আল্লাহর কসম করে বলছি, 
প্রয়োজনে তারা সেখানে বছরের অধিকাংশ সময় কাটাতো। 

জনৈক উপস্থিত ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে আমি(ডে. আব্দুন্নাহ আযযাম) বললাম, যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের 
এমন পরিস্থিতি হয় যে, সে তার দেশে থাকতে বাধ্য; সশরীরে সে জিহাদে শরীক হতে অপারগ, তাহলে সে 
তার দেশেই থাকবে। 

আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জিহাদ করবে। আর যখনই সুযোগ পাবে জিহাদের ময়দানে চলে আসবে। 
আরেক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার চেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ 
অবস্থা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। শত শত বরং হাজার হাজার মুসলমানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার চেয়ে 
কঠিন পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহর জন্য আর কী হতে পারে? অথচ তোমার অবস্থা হল, তুমি তোমার দেশে 
নিশ্চিন্তে বসে আছ। তোমার উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো দান করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছ। আমি জানি, তুমি 
আফগানিস্তানের জন্য যে অর্থ ব্যয় করছো, তা তোমার ছোট মেয়ের জন্য স্কুলে যা ব্যয় কর, তার সমপরিমাণও নয় । 

তোমার ছোট মেয়েটি যদি তার পরিত্যক্ত কাপড়গুলো রেখে দেয়, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যে অর্থ ব্যয় করা 
হয় যদি তা রেখে দেয় আর তুমি তা আফগানিস্তানের জন্য ব্যয় কর, তাহলে তো তুমি বহু অর্থ দান করলে । 
সভা-সম্মেলনে বলেছি, তোমরা আফগান জিহাদের জন্য সপ্তাহে একটি দিনকে নির্ধারণ করে নাও। সেই 
দিনটির নাম দাও “পেপসি কোলা বর্জন দিবস'। সেই দিবসে কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য ক্রয় না করে তার অর্থ 
আফগান জিহাদের ফান্ডে দান কর। 

আমি বলেছি, সৌদি আরবের জনসংখ্যা সাত মিলিয়ন। তাদের প্রত্যেকে প্রতিদিন কমপক্ষে এক বোতল 
পানীয় কিনে পান করে। এক বোতল পানীয়র দাম আর কত? এক রিয়াল হবে। তাহলে দেখা যায়, প্রত্যেক 
সপ্তাহে আফগানিস্তানের জন্য সাত মিলিয়ন রিয়াল পাওয়া যাবে। আর এটা তো সহজেই অনুমেয় যে, অধিকাংশ 
মানুষই প্রত্যহ পাচ-সাত নয়, বরং তার চেয়েও বেশী বোতল পানীয় কিনে পান করে। 

এ হিসাব মতে, প্রত্যেক মাসে আফগানিস্তানের জন্য আটাশ মিলিয়ন রিয়াল জমা হবে । তাহলে এ বিপুল 
অর্থ দ্বারাই আফগানিস্তানের জিহাদের খরচ চলে যাবে । এভাবে “পেপসি কোলা বর্জন দিবস' পালন করেই 
আমরা আফগানিস্তানের জিহাদী কার্যক্রমকে চালিয়ে নিতে পারি। এখন চিন্তার বিষয়, মুসলমানরা কি এ 
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“পেপসি কোলা বর্জন দিবস* পালন করবে এবং নিজেকে সপ্তাহে এক দিনের জন্য তা পান করা থেকে বিরত 
রাখতে পারবে? যদি আমরা সত্যিই তা বাস্তবায়ন করতে পারতাম, হিস সারানিযারে রত দ্র 
তাদের পরাজিত করার জন্য এ অর্থই যথেষ্ট হত। 

একদা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হুল, এক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা কার্ড 
দুর্তিক্ষপ্স্ত। যদি আমরা তাদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা না করি, তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করবে । ঠিক তখন 
জিহাদের ময়দানেও আমাদের অর্থের ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। যদি জিহাদের জন্য অর্থ না দেই, তাহলে সেই 
লোকেরা ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করবে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কী করব? কী আমাদের জন্য বাঞ্চনীয়? উত্তরে 
তিনি বললেন জিহাদের ফান্ডে অর্থ দান করে দাও । আর ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে 
দাও। কারণ, ইসলাম জিহাদের প্রয়োজনে মুসলমানকে হত্যা করাও বৈধ করেছে। অর্থাৎ কাফেররা যদি 
হলেও জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে তো ঢালরূপে ব্যবহৃত মুসলমানরা আমাদের কারণে মৃত্যুবরণ 
করছে। আমরা গুলি করে তাদের হত্যা করছি। আর দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে তো আমাদের কোন হাত নেই। আল্লাহ 
তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা মৃত্যুবরণ করছে। তাই শরী“আত যখন জিহাদের স্বার্থে, বৃহৎ 
মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ঢালরূপে ব্যবহৃত মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ করেছে, তাহলে জিহাদের জন্য আল্লাহর 
দেয়া দুর্ভিক্ষে কিছু মুসলমানকে মরতে দেয়াও অপরাধ হবে না। তাই বলছিলাম, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে বা 
পৃথিবীর যে যে প্রান্তে জিহাদ চলছে, সেখান থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বৈধ নয়। আর জিহাদ মানেই 
লড়াই । এটা চার ইমামের মত। 

তারা বলেছেন- জিহাদ শব্দের অর্থ হল- আল্লাহর রাহে লড়াই করা, যুদ্ধ করা। কলমের জিহাদ বা জিহ্বার 
জিহাদকে শরী'আতের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়না ফকীহ্রা যখনই জিহাদ শা বলেন বা ব্যবহার করেন, 
তখন তার অর্থ হল যুদ্ধ-লড়াই। 

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল- 
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আল্লাহর পথে জিহাদের সমান কোন আমল আছে কি? 

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “৫ ১ তোমরা তা পারবে না। 

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার প্রশ্ন করা হল- 
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আল্লাহর পথে জিহাদের সমান কোন আমল আছে কি? এবার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বললেন-_ 
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তোমাদের কেউ কি রাত জেগে এমনভাবে নামায পড়তে পারবে যে, সে ক্লান্ত হবে না? আর এমনভাবে 
লাগাতার রোযা রাখবে যে কিছুই খাবে না, পান করবে না (দিনেও না রাতেও না)? সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের 
সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা শুনে বললেন, ৭ ০%০.-+ :* এ কঠিন কাজ কে পারবে? তখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
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অর্থ : তা হল মুজাহিদের প্রতিদান। আল্লাহর পথের মুললাহিদের উপমা উ অবিরাম রা জাগরণ করে 
নামাযরত, অবিরাম সিয়াম সাধনারত ব্যক্তির ন্যায়; যে নামায আদায় থেকে, রোযা রাখা থেকে র্রান্ত-পরিশ্রান্ত 
হয় না। মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এমন প্রতিদান, এমন সওয়াব পেতে থাকে। 

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করে বলে, এখানে জিহাদ মানে জিহাদুন নফস। নফসের বিরুদ্ধাচরণই হল জিহাদুন 
নফস। আর তা সম্ভব, তবে সবাই তা পারে না। এ প্রসঙ্গে তারা একটি হাদীসের অবতারণা করে। হাদীসটি 
ছা | 
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অর্থ : আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম। 

এটা জাল হাদীস। মানুষের বানানো হাদীস। এর কোন ভিত্তি নেই। যে জিহাদের অর্থ হল- আল্লাহর রাস্তায় 
যুদ্ধ করা, তাকে ওরা বলে ছোট জিহাদ । আর জিহাদুন নফস হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানে থাকা, সুস্বাদু খাবার 
খাওয়া। এসব নাকি বড় জিহাদ! আর আফগানিস্তানের জিহাদ হল মুষলধারায় বর্ষিত গুলীর মাঝে থাকা, 
কামানের গোলার সামনে বুক টান টান করে দীড়িয়ে থাকা। এগুলো বুঝি ছোট জিহাদ? আমাদের মুজাহিদ 
ভাইয়েরা বলেছেন আমরা কখনো দশ-বার দিন বরফের উপর দিয়ে হেঁটেছি। প্রচণ্ড ঠাগ্ডার কারণে পায়ের 
আঙ্গুলে আমরা যে বেদনা অনুভব করতাম, তাতে অসহ্য হয়ে তামান্না করতাম, যদি আমাদের আঙ্গুলগুলো পড়ে 
যেত। এ জিহাদকেই বুঝি ছোট জিহাদ বলা হবে? ! 

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) একটি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি ররেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 
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| হে মকা-মদীনার আবেদ! যদি তুমি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে দেখতে, তাহলে বুঝতে যে তুমি এ 
ইবাদতের মাধ্যমে ক্রীড়া-কৌতুক করছ। 

তিনি একেবারে বাস্তব কথা বলেছিলেন। আজ আমরা ইবাদতের নামে ক্রীড়া-কৌতুকই করছি। আমরা এর. 
সময় হারামাইনের স্নিগ্ধ পরিবেশে নামাযে দাঁড়িয়ে আছি, যখন মুসলমানদের ইজ্জত-আবরু নিয়ে হোলি খেলা 
হচ্ছে। নির্মমভাবে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। বৃদ্ধদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। 

মুসলিম দেশে দেশে ইহুদী-বৃস্টান আর কাফেররা আক্রমণ করে তার পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করছে। 
ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। হারামাইনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে-নির্ভাবনায় এ নামায কি দীন নিয়ে কৌতুক নয়? দীন 
নিয়ে খেলায় লিপ্ত হওয়া নয়? 

মনে কর তোমার স্ত্রীর কামরায় ডাকাত ঢুকে তার ইজ্জত-আবরু রক্তাক্ত করছে আর তুমি পার্শ্ববর্তী কামরায় : 
নিশ্চিন্তে নামাযে দীড়িয়ে আছ। তোমার এ নামায তোমার জন্য অভিশাপ। এটা কিভাবে চিন্তা করা যায় যে 
তোমার স্ত্রীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে আর তুমি পার্শ্ববর্তী কামরায় নামাযে দীড়িয়ে থাকবে! কুরআন 
তিলাওয়াত করবে! 

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন- 


01946542815 
অর্থ : তারা তাদের ধর্মকে খেলাধুলার বস্তু বানিয়েছে। 
আমরা আজ আমাদের ধর্মকে খেলার বস্ত বানিয়ে নিয়েছি। যে যেভাবে বুঝছি, সেভাবেই চলছি। দীনের 
প্রকৃত জ্ঞান আজ আমাদের থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে। 
কুরআন এই মুসলিম উম্মাহর অন্তরে শাহাদাত ও জিহাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 
রোপণ করেছে। তাবুকের যুদ্ধের কথা ভেবে দেখ । তিন হাজার সাহাবী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন । মাত্র তিন 


তাফসীরে সুরা তওবা ২৩১ 
জন অংশগ্রহণ করলেন না। তারা হলেন কাব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবী 
(রাঃ)। তাদের এ অপরাধের কারণে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তাদের সাথে বয়কট করল । একবার 
ভেবে দেখ, মাত্র তিনজন। অথচ কী কঠিন শাস্তি দেয়া হল। আল্লাহ তা*আলা বললেন, তাদের সর্বোত্তম শাস্তি 
হলো তাদের আর জিহাদে অংশহণ করতে না দেয়া। 
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অর্থ : আর যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের কোন দলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তারপর তারা তোমার 
কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলে দিও, তোমরা কিছুতেই আমার সাথে বেরোবে না 
এবং কিছুতেই আমার সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ 
করেছো। কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে বসে থাক। (সূরা তাওবাঃ ৮৩) 

মানুষের নিকট কখনো পাপ কাজকে শোভনীয় করে দেয়া হয়। তখন সে পাপ কাজকে নেক কাজ মনে 
58757771% 
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অর্থ : তারপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করে নেয় । তাদের-পাঁপ কাজগুলোকে তাদের 
জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা 8 ৩৭) 

তাই দেখা যায়, অনেকে ভুল বুঝে মুসলমানদের কষ্ট দিচ্ছে। ভাই মুহাম্মদ এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। তিনি এক মসজিদের ইমাম । মাশাআল্লাহ, আফগান জিহাদের জন্য প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে এনে 
জিহাদী ফান্ডে দান করেন। আল্লাহ তাকে আরো বেশি করে নেক কাজ করার তওফিক দান করুন। ঘটনাটি হল 
এক বৈমানিক একবার আফগান জিহাদে এল। কিন্তু কয়েকদিন আফগানিস্তানে থেকেই ফিরে গেল। ভাই 
মুহাম্মদ তো তার অবস্থা দেখে বিস্মিত। বললেন, আরে কী হলো আপনি ফিরে এলেন যে! লোকটি বলল, 
আরে বলো না সেখানে শিরক আর বিদ“আতের ছড়াছড়ি। ভাই মুহাম্মদ বললেন, তুমি যা দেখে এসেছ তা 
গোপন রাখ । কারো কাছে বলো না। 

লোকটি তার কথা শুনে রেগে আগুন। বলল, না, তা হবে না। আমি সত্যকে কিছুতেই গোপন করতে 
পারবো না। অবশ্যই আমাকে তা বলতে হবে। মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে । ভাই মুহাম্মদ মসজিদের খতিবকে 
এই বিষয়টি জানালেন। ফলে খতিব সাহেব জুমুআর বক্তৃতায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন এবং 
এমনভাবে তার সকন্ক প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে সে আর আফগান জিহাদ সম্পর্কে কিছুই বলার সুযোগ পেলনা। 

এ লোকটির কথা একবার ভেবে দেখ। সত্যকে প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত এখলাসের সাথে সে তার 
কথাগুলো মানুষের নিকট বলতে চেয়েছিল । কিন্ত সে একবারও ভেবে দেখেনি, এতে কী ক্ষতি হবে? সে ভেবে 
দেখেনি তার এ কথার কারণে কত এতীমের খাবার বন্ধ হয়ে যাবে। কত বিধবা মহিলা আক্রু ঢাকার কাপড় 
থেকে বঞ্চিত হবে। তার একবারের জন্য হলেও এই চিন্তা করা দরকার ছিল যে, আমরা তাদেরকে ইসলাম 
থেকে বের করে দিতে পারছিনা । তারা মুসলমান । আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী 
করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য । আর আমরা যদি তাদের কোন 
বিষয়কে সংশোধন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে তাদের সাথে থাকতে হবে । তাদের সুখ দুঃখের 
সঙ্গী হতে হবে । তাদের সহমর্মী হতে হবে। 


২৩২ তাফসীরে সূরা তওবা 

অথচ তাদের কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? তারা আরবদের দেখলে উল্লাসে ছুটে এসে বলে, এস্মে ছে 
আরব ভাইয়েরা! আপনারা আমাদের শিক্ষক, আপনারা আমাদের নেতা । আমাকে তিউনিসিয়ার শফীক বন্দেছে, 
মাজার শরীফে একবার আমাকে এক ব্যক্তি দেখল। লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি আরব: এ ছাট 
আমু দরিয়া বা সির দরিয়ার নিকটে ঘটেছিল। ইনি আমাদের দেশে জিহাদ করার জন্য এসেছেন। জোকটি 
তখন আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের নাতী! আপনি আমাদের দেশে আমাদের সাথে মিলে 
জিহাদ করতে এসেছেন। এ কথা বলেই কীদতে লাগল । শুনলাম, সে চারদিন বরফের উপর দিয়ে হেটে হেটে 
এসেছে। সাথে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য, কোন আরব তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। দুআ 
করে দিবে। এরা আমাদের ডেকে ডেকে বলছে, আসুন, আপনারা আমাদের নেতা । আপনারা আমাদের ইমাম। 

আবু দোজানা নামক এক আরবের কাহিনী না বলে পারছি না। যে উপত্যকায় সে থাকত, তা প্রায় সত্তর 
কিলোমিটারব্যাপী পরিব্যপ্ত। এলাকার কেউ ধুমপান করতো না। কেউ তাবিজ ব্যবহার করতো না। কেউ 
ধূমপান করলেও আবু দোজানার সামনে ধুমপান করার সাহস করতো না। আমাকে এক ব্যক্তি বলেছে, একদা 
আমি আবু দোজানার পাশে বসেছিলাম । আবু দোজানাও বসেছিলেন। তার নিকট কয়েকজন মুজাহিদ ছিল। 
নিঃসন্দেহে মুজাহিদরা অত্যন্ত ভাল মানুষ । নেক মানুষ। কিন্তু তারা তো সাধারণ মানুষ । তাদের কেউ তো আর 
(ফেরেশতা নয়। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন- 


পাঠ জতা 
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অর্থ : তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না । আর তাদের যে নির্দেশ দেয়া হয় তা তারা পালন করে। 
্‌ (সূরা তাহরীম £ ৬) 

তাদের অবস্থা তোমার প্রতিবেশীদের অবস্থার মতো হবে। তোমার শহরের লোকদের মতো হবে বা তুমি 
যে শ্রেণীর তাদের মতো হবে। একবার চিন্তা করে বলো তো, তারা কি সবাই নামায আদায় করে? তারা কি 
নিপা লারা রান বগি 
সত্তেও তা করে। 

আবু দোজানা মজলিস থেকে উঠে গেলে তাদের একজন সিগারেটের শলাকা বের করে বলল, তাড়াতাড়ি 
এসো। আবু দোজানা চলে গেছে। এ সুযোগে ধূমপান করে নেই। তারা আবু দোজানার সামনে ধুমপান করতে 
সাহস পেত না। 

আমি কাজী মা“সুমকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আবু দোজানা সম্পর্কে যা জান তা বল। সে বলল, আবু 
দোজানার মাত্র একুশ বছর বয়স। অথচ তার মতো এতো প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্ববান লোক আমি আর দেখিনি । 
মুহাম্মদ বান্না, মাসুম, মুসলিম এ ধরনের নেতৃস্থানীয় কেউ তার সামনে কথা বলতে সাহস করে না। 

আবু আসেম ইরাকীর কথা শুনবে। সে আফগানের মূর্খ লোকদের শুধু মাত্র কুরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছে। 
সে কোন বিশেষ আলেমও নয়। ফকীহও নয়। কুরআনের হাফেজ। তাজবীদের কিতাব ভালভাবে অধ্যয়ন 
করেছে। ব্যস, এতটুকুই তার শিক্ষা। অথচ আফগানিস্তানের লোকেরা তাকে এতো মহব্বত করে, এতো ভক্তি- 
শ্রদ্ধা করে, যা বলার মতো নয়। এমনকি আহমদ শাহ মাসউদ পর্যন্ত তার ঘাঁটি ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল। কারণ, 542 
আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ | 


| তাফসীরে সূরা তওবা ২৩৩ 

অর্থ : উবার রন রিকি বরিজিররি দিয়া হা রতিভাতি হুট হন 
করে । (সূরা ফাতির ৪ ৮) 

তাই আমাদের কে আল্লাহর নিকট দু“আ করতে হবে। আমরা যেন এ ধরনের পাপকাজ থেকে বেঁচে 
থাকতে পারি | আমরা দু'আ করবো- 
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অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের কে সত্যকে. সত্যরূপে দেখান এবং তার অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন 
আর বাতিলকে বাতিলরূপে দেখান এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। 

সাধারণত জ্ঞানের অপরিচ্ছন্নতা থাকলে এমন হয়ে থাকে । আমাদের ঘটনাই বলি। আমরা যখন মাধ্যমিক 
শ্রেণীতে পড়তাম, তখন আমাদের একজন সমাজে প্রচলিত কিছু আমলকে বিদ“আত ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ শুরু করল। আমরাও তার সঙ্গী হলাম। আমি সাধারণত আমাদের গ্রামে বক্তৃতা রাখতাম । কখনো শহরেও 
বক্তৃতা রাখতাম । একবার আমাদের এক শদ্ধেয় ব্যক্তি এলেন। আমি তাকে বললাম, জুর্মআর আগে যে সুন্নাত 
নামায পড়া হয় তা বিদ'আত । এটা পড়া ঠিক নয়। মসজিদের ইমাম সাহেব আমার কথা শুনে উচ্দা প্রকাশ 
করে বললেন, মনে হচ্ছে, তুমি একটা ফিতনা উসকে দিচ্ছো। শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী সব মাযহাবের 
লোকেরাই জানে জুর্মআর পর্বে সুন্নাত নামায রয়েছে আর তারা তা আমল: করে। আর তুমি এক নতুন কথা 
বলে সমাজে ফেত্না সৃষ্টি করতে চাচ্ছো। 

আযানের পর দরূদ পড়া নিয়েও আমরা মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম । তখন জ্ঞানে-গুণে শ্রদ্ধেয় এক বড়ভাই 
এলে আমরা তাকে বললাম, আযানের পর এই যে দরূদ পাঠ করা হয়, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি 
তখন আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা এই ফেৎনা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু কি পেলে না? এতে তো 
তোমরা তোমাদের পাশ থেকে লোকদের তাড়িয়ে দেয়ার আয়োজন করেছো । 

আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান-অভিজ্ঞ আর আমরা ছিলাম অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ আর দুঃ 
এভাবে কখনো মানুষের নিকট পাপ কাজ পৃণ্যের কাজ মনে হয়। তারা দুঃসাহসিকতার সাথে তা করে থাকে। 

আল্লাহ তা“আলা হাসানুল বান্নাকে রহম করুন। একবার তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। তার সাথে 
ছিল, ইখওয়ানের দুই সদস্য। তাদের একজন অপরজনের দিকে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 
8 4:৮/ তখন অপরজন তার হাত গুটিয়ে নিল। বলল, এটা বিদ*আত। তখন হাসানুল বান্না তার কাছে এসে 
বললেন, মানুষকে লজ্জা না দেয়া কি সুন্নত নয়? নিশ্চয়ই তা সুন্নত। তাই তোমার উচিত ছিল হাত বাড়িয়ে 
মুসাফাহা করা। তারপর তাকে তোমার এ কথাটি বলে দেয়া যে মুসাফাহার সময় &। 4): বলা সুন্নত নয়। 
এটা বিদ'আত । বরং তার জন্য নির্দিষ্ট দু'আ রয়েছে। তা পাঠ করা সুন্নত। 

খারাপ ও পাপ কাজ কখনো কখনো মানুষের নিকট সুশোভিত হয়ে দেখা দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে জাগ্তত হলে এ দুআ পাঠ করতেন- 
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অর্থ : হে আল্লাহ, জ্বাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও যমীনের আষ্টা, দৃশ্য ও 
অদৃশ্যের জ্ঞাতসত্তা! আপনার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করেছে আপনি তার ফায়সালা করবেন। আপনি 


২৩৪ তাফসীরে সুরা তওবা 
আমাদের কে মতবিরোধের মধ্য থেকে আপনার অনুথথহে সত্যের পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে চান 
সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন । 

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া (রেহঃ)- গরকিধা নারিলে পারছি না1 তিনি এ রাগাবে একটি হেট পুতিকা রচনা 
করেছেন। 

নাম হলো ৪১৬) 3 ২4 -১১০। । এতে তিনি লিখেছেন, যদি কেউ হাদীসের আলোকে নামাযের কোন 
সুন্নাত বা মুস্তাহাব বিষয়কে একভাবে আদায় করে সে যদি অন্য কোন এমন জায়গায় যায় যেখানকার লোকেরা 
সেই সুন্নাত ও মুস্তাহাব বিষয়টিকে অন্য হাদীসের আলোকে অন্যভাবে আদায় করে, তাহলে তার জন্য উচিত 
তাদের মতোই আদায় করা । কোন ইখতেলাফ সৃষ্টি না করা। 

একদা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি নামাযে জোরে আমীন বলে। সে এমন জায়গায় 
নামা আদায় করল যারা জোরে আমীন বলে না। তাহলে সে জোরে আমীন বলবে, না আস্তে বলবে । ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, সে আস্তে আমীন বলবে । কারণ, এগুলো মস্তাহাব। কেউ আদায় করলে 
সওয়াব পাবে, আদায় না করলে সওয়াব পাবে না। আর উম্মতের মাঝে এঁক্য বজায় রাখা ফরজ। এ ধরনের 
সুন্নত-মুস্তাহাব আদায়ের চেয়ে উম্মতের মাঝে এঁক্য বজায় রাখা অনেক গুরুতপূর্ণ কাজ। . | 

তাই জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন- তোমরা সুরতের পচ করতে ধার) ভবে জুনিয়র নিও 
না। তাই আমি আমার আরব ভাইদের বলি, তোমরা আফগানিস্তানে এসে নামাযে হাত তুলো না, আফগানীদের 
মতো নামায আদায় করো । 

এ ব্যাপারে একটি চমৎকার ঘটনা আমাদের শোনালেন শাইখ তামীম | তিনি নিজে তা দেখেছেন। শাইখ 
তামীম বলেন, আজ থেকে দুবছর আগের ঘটনা । আমি তখন শাইখ সাইয়াফের নিকট ছিলাম সেখানে বিরাট . 
মসজিদ ছিল। আসরের নামাযের সময় আমি মসজিদে গেলাম । আমার ঠিক সামনে দীড়িয়েছিলেন রিয়াদের 
এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এক নামে আমরা তাকে চিনি। জামা“আতে নামায আদায় করছিলেন। তার পাশে এক 
আফগানী দীড়িয়ে ছিল। 

আমি দেখলাম, আফগানীর পা সে তার দিকে টানছে তার পায়ের সাথে মিলানোর জন্য । আর আফগানী 
তার পা তার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। তবে আফগানী জোরাজুরি করছে না। তারপর রুকুতে যখন সে 
দেখল, আফগানীর পা তার থেকে দূরে তখন সে নিজের পা তার দিকে ছড়িয়ে দিল। আর আফগানীও তার 
থেকে নিজের পা দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল। এভাবে তারা রুকু শেষ করল। 

সেকিন্তু হাত দিয়ে আফগানীর পা টানছিল। মনে হচ্ছিল, তারা নামাযে নীরবে কুস্তি করে যাচ্ছে। নামাযের 
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবেই চলল । 

নামাযের পর আমি অত্যন্ত কৌশলে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম । বললাম, এগুলো সুন্নত বা মুস্তাহাব । 
রর রে নিত ডা হর রাতে রবির বভেরকালিমারি 
আফগানিস্তানে থাকব ততক্ষণ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করবো । 

রুকু-সিজদার সময় হাত তুলবো না। ব্যস, এর মাধ্যমে নানা ফেতনা থেকে বেঁচে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত 
কোন মৌলিক বিরোধ না দেখা যাবে, ততক্ষণ আমরা নীরব থাকব। অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করবো । আল্লাহ 
আমাদের কে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন। 


তাফসীরে সূরা তওবা হ্্রা 
সপ্তদশ মজলিস 
প্ল৩৬০৬০১১লা ূ 
৮41$055445455014965 ৬৩440959548 পে 4207655687৫) 
৩ ০৫ ৩245 হ॥। ৬ €ো) ০ ৪ ০8চ৮20524- টার 204 


15354 0১৯১ 45515306258 পে 65 ১ ৫6) ০ 62502 85০ পরে এ 
9 রগ 490 0254 রা এ) 4354 চা (০) ০ 05] তু 22 2317 26০৫ কে 


১০0 2069 59585 4156051) 030৫ ০৫৫৪৫4595462475568৫ 


্ত 
৬ 


নি ৩ 14495 $০৫31%5 7 ৫) ০ 09950 615৫4 05452 
০0189262092 925549246%2 
অর্থ : আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করত। 
কিন্ত তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, পারলে আমরা 
নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করবে। আল্লাহ জানেন, তারা অবশ্যই 
মিথ্যাবাদী । আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা মিথ্যাবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং 
কারা সত্যবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে? যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান 
রাখে তারা সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার. নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না। আল্লাহ 
মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট কেবল তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ ও 
শেষ দিবসে ঈমান আনে না আর যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। তাই তারা আপন সংশয়ে দ্বধাগ্রস্ত । তারা বের হতে 
চাইলে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতো । কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপুত ছিলো না । সুতরাং 
তিনি তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং তাদের বলা হলো, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। তারা 
তোমাদের মাঝে ফিৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করতো । আর তোমাদের মাঝে তাদের জন্য 
কথা শোনার লোক রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । (সূরা তওবা, ৪5৪০০৪৮ 
হিগিরাছার রা রা াাকরুজাতি। 


আয়াতটি হল- এ: 0961 +65099 ৩766 

অর্থ : ঘি বিষয়টি এক সন্তাহ বা দু'সতাহের জন্য হত, সংক্ষিপ্ত সফর হত, বা সে সফরে উমরা আদায়ের 
সুযোগ হত, তাহলে অবশ্যই তারা উপস্থিত হত 55 4 ৩৫৫৫ ৫ কিন্তু পথের দুরত্ব সুদীর্ঘ হয়েছে। 
কারণ, মদীনা আর তাবুকের মাঝে দুরত্ব হল নয়শত কিলোমিটার । $১:১2:/ আর তারা শপথ করে অর্থাৎ 
চিথযা রলাও জিহাদে না ওয়ার ব্যান জামা আযাহর রাম নিয়ে পঘ করে) জার ওভারেই তারা নদের 
ধ্বংস করল। 

-০৯১৮৫৮4. 2420 
আর আল্লাহ জানেন, তারা মিথ্যাবাদী । 


২৩৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
2৫৬49544548 

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেন আপনি তাদের অনুমতি দিলেন? কেউ নামায না পড়ার 
অনুমতি চাইলে কি আপনি তাকে অনুমতি দিতে পারেন? কেউ রোযা ভঙ্গ করতে চাইলে কি আপনি তাকে 
অনুমতি দিতে পারেন? তাহলে আপনি কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি দিলেন? অথচ তখনকার 
পরিস্থিতিতে নামায রোযা আর জিহাদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। বর্তমানে আমরা আফগানিস্তানে যে 
অবস্থায় আছি; যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে থাকতেন তাহলে কাউকে জিহাদে 
অংশগ্রহণ না করার অনুমতি দিতেন না। 

বিশিষ্ট অন্ধ সাহাবী আবুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) এলেন এবং রাসূলের নিকট অব্যাহতির অনুমতি 
প্রার্থনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিতে 
পারি না। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ণ 

০১৪৮৫7০%/90489553058540555804855 05965951549 

অর্থ : মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনসম্পদ ও 
পা দিনোজিহুদ করে তারা সমান নয়। (সূরা নিসা, আয়াত £ ৯৫) 

সুবহানাল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়ার অধিকার যখন রাসূলেরই রইল না, তাহলে 
কীভাবে দায়িতৃশীল ব্যক্তিরা আজ মদের দোকান খোলার, মদ তৈরীর অনুমতি দিয়ে-থাকে । অনুমতি প্রদানের 
অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তা করলে সে শিরক করল। পৃথিবীর সকল আলেম 
এ ব্যাপারে একমত। এতে কোন বিরোধ নেই যে, আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন, তার খেলাফ কোন বিধান 
প্রচলন করা এমন মারাত্মক কুফরী যে সে আর মুসলমান থাকে না । অথচ মুসলিম দেশগুলোতে আজ সব কিছুই 
হচ্ছে। মানুষই আজ আইনের ধারা তৈরী করছে। আইনমন্ত্রী হচ্ছে। সরকারী ঘোষণা পত্রে বিঘোষিত হচ্ছে, 
আমি অমুকের পুত্র অমুক নিম্নবর্ণিত আইনটি জারি করলাম, এখন থেকে রাস্তাঘাটে চারজন একত্রিত হওয়া যাবে 
না। বা ঘোষণা করা হয়, যার নিকট কোন প্রকার অস্ত্র পাওয়া যাবে, তাকে সামরিক আদালতে উপস্থিত করা 
হবে । নাইট ক্লাব খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। সেখানে যত অশ্লীল অপকর্ম সারা রাত ধরে চলতে থাকে। 
জর্দানের কথা বলছি, তুমি সেখানে কোন হোটেল খোলার অনুমতি চাইলে কিছুতেই তোমাকে তা দেয়া হবে 
না। হ্যা, যদি দেখা যায় যে, তাতে মদ খাওয়ার বার থাকে বা সীতরে গোসল করার চৌবাচ্চা আছে, তাহলে 
সহজেই তুমি অনুমতি পাবে। এসব হোটেলগুলোতে মদ পানের অনুমতিপত্র থাকে । যৌনাচারের অনুমতিপত্র 
থাকে । শুনলে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে, কিছু কিছু আরব দেশের নারীদের দেহ ব্যবসারও অনুমতিপত্র আছে। 
কর আদায়ের লক্ষ্যে সরকার এদের অনুমতিপত্র দিয়ে থাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জুয়ার অনুমতিও পেয়ে থাকে । এসব 
ছাড়পত্র প্রদানের অর্থ হল, আমরা তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমার জন্য বৈধ ঘোষণা করছি, তুমি জুয়ার 
আসর বসাতে পারবে । চুটিয়ে দেহ ব্যবসা করতে পারবে । এসব কিছু তোমার জন্য বৈধ । 

এসব আইন প্রয়োগকারীদের দৃষ্টিতে গাড়ি হল এক ধরনের চলমান বাড়ি। তাই পুলিশ যদি কোন গাড়ী 
চালককে দেখে, গাড়ির মধ্যে সে কোন নারীর সাথে যিনা করছে, তাহলে তার তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার 
নেই। হ্যা, যদি নারী সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে পুলিশ যেতে পারবে। কারণ, পুলিশের অধিকার নেই 
বাড়ীতে প্রবেশ করে কাউকে বিরক্ত করার। এটা মিসরের আইন। তাই বাড়ীতে যিনা কোন অপকর্ম নয়। যদি 
না মহিলা সাহায্য প্রার্থনা করে। হ্যা, যদি স্বামীর গৃহে কোন মহিলা পরপুরুষের সাথে যিনা করে, তাহলে এটা 
অপরাধ । কারণ, সে স্বামীর গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করছে। হ্যা, স্বামী যদি তার বাড়ীতে অন্য নারীর সাথে যিনা 
করে, তাহলে স্ত্রীর কোন অপরাধ হবে না। 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৩৭ 
সরকার ব্যাংকগুলোকে সুদের অনুমতি প্রদান করে। অর্থাৎ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে 
যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
9546৮40505৭) ০ 02৮44 ৩. ৫905 135599 % 194] তু ০/৯) 
০4245489189 
অর্থ : হে মু"মিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অবশিষ্ট সুদ পরিত্যাগ কর যদি তোমরা মু'মিন হও। 
আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নাও। 
_ (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮-২৭৯) 
তুমি যদি মুসলিম দেশগুলোতে সফর কর, তাহলে দেখতে পাবে, অধিকাংশ সাইনবোর্ডগুলো আল্লাহ ও 
তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করছে। ব্যাংক, মদের দোকান, নাইট ক্লাব ইত্যাদি শরী“আত বিরোধী 
কার্যকলাপের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। 
গোয়েন্দারা যখন কোন নারীকে দেখে লম্বা হিজাব পরিধান করে চলাফেরা করছে, তারা তার পিছনে লেগে 
যায়। তার ও তার পরিবার সম্পর্কে তথ্য সংঘহ করতে থাকে এবং সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। 
সুযোগ পেলেই তাদের হয়রানী করতে থাকে । 
মিসরের কথা বলি। আমি যখন মিসরে গেলাম আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের 
জন্য, তখন আমার সাথে বেশ কয়েকজন জর্দানের ছাত্র ছিল। আমরা ছিলাম ইখওয়ানের সদস্য। আমাদের 
কয়েকজনের স্ত্রীও সাথে ছিল। তারা লম্বা হিজাব ব্যবহার করত। কিন্ত পরিস্থিতি এমন হল যে, তারা নিয়মিত 
পুলিশি হয়রানীর শিকার হতে থাকল । শেষে তারা লম্বা হিজাব ত্যাগ করতে বাধ্য হল। . 
আমরা যখন কায়রো ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তখন তাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু এতো 
ছাত্রীর মাঝে শুধুমাত্র একজন ছাত্রী লম্বা হিজাব ব্যবহার করত। সে ছিল সাইয়্যেদ কুতুবের ভাগিনী। এই মেয়ে 
মধ্যে এ দু'জনই লম্বা হিজাব ব্যবহার করতো । কিন্তু তার বান্ধবীর বাড়ীতে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হল। 
কিন্তু মেয়েটি তার আদর্শে অটল রইল । কিন্তু তোলপাড় আর থামল না। পরীক্ষার দিন সকাল ৬টায় বা ৭টায় 
তার পরিবারের লোকেরা তার হিজাবটি নিয়ে পানিতে ফেলে দিল। যেন তা আর পরতে না পারে । হিজাব হল 
মহাপাপ। হ্যা, মহাপাপ । আল্লাহর শক্রদের নিকট তা মহাপাপ। 
আমাকে এক ব্যক্তি বলেছে। সে সত্য বলেছে না রম্যকৌতুক করেছে তা বলতে পারব না। এক মদ্যপ 
তার পিছু নিল। তাকে ছাড়তেই চায় না।'বাসে তার সাথে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সাথে। পথেঘাটে তার সাথে। 
তাকে মদ দিতে হবে এ তার দাবী । শেষে লোকটি অতিষ্ঠ হয়ে গেল এবং মদের দোকান থেকে এক বোতল 
মদ কিনে পকেটে নিল। বাসে যখন সেই মদ্যপ যুবক তার সাথে বসল তখন সে মদের বোতল পকেট থেকে 
বের করে তার লেভেল পড়তে লাগল। গোয়েন্দারা বিষয়টি লক্ষ্য করল। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এ 
লোক মদ খেতে পারে । তারা আরো নিশ্চিত হতে কাছে এগিয়ে এল তখন বিষয়টি গোয়েন্দাদের নিকট তুলে 
ধরল। এরপর থেকে সেই মদ্যপ যুবক তার পিস ছেড়ে দিল। তার নাম ছিল তাওফীক শরীফ । তাই 
গোয়েন্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে । তুমি যদি হজে যাওয়ার ইচ্ছা কর তাহলে তোমার চারিত্রিক 
সনদ সাথে রাখবে । তাহলে অনেক বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে । এই গোয়েন্দারা হল অর্থের পাগল। অর্থ 
পেলে মানুষের মান-ইজ্জতের দিকে তাকায়না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
_ 5 খু 0585 ও 
চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 


২৩৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

একদা হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রোঃ) বসেছিলেন । তিনি কথা বলছিলেন। তখন দূর হতে একজন 
লোক এগিয়ে এল। উপস্থিত লোকেরা বলল, এই লোকটি নানা কথা শাসকের কানে তুলে ধরে। তখন তিনি 
বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি- (এ হল এ ব্যক্তি যে মানুষের দোষ 
খুঁজে বেড়ায় এবং তা শাসক ও রাজা বাদশাহদের কানে দেয়। যদিও তা সত্য হয়। 

শাইখ মুহাম্মদ নাজীর মুতীয়ী একজন প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে দু'বৎসর 
জেলখানার এক প্রকোষ্ঠে রাখা হল। সেখানে আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য বড় বড় সাপ ছেড়ে দিত। সাপ এসে. 
আমার পেটের উপর, আমার মাথার উপর খেলত। এভাবে বিভিন্রভাবে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে শান্তি দিত। আমি 
একদিন সাহস করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম তারা বলল, তোমার এক প্রতিবেশী ছিল ইখওয়ানের সদস্য । 
সে একটি গাড়ি ক্রয় করেছিল। 

আমি বললাম, বেশ তাতে আমার কী? তারা বলল, সে তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিয়েছিল 
আর তুমি তার সালামের উত্তর দিয়েছিলে । আমি বললাম, হ্যা, দিয়েছিলাম। এই ছিল তার অপরাধ । আমি এ 
ঘটনা বানিয়ে বলছিনা। শাইখ নাজীর মুতীয়ী নিজে তা বর্ণনা করেছেন । আর আমি তা শুনেছি। মৃত্যুর কয়েক 
মাস পূর্বে জেদ্দায় তিনি আমার নিকট তা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি তার নিজের জীবনের ট্রাজেডি বর্ণনা 
করেছিলেন। তিনি ছিলেন জামাল আব্দুন নাসেরের প্রদেশের লোক । তবুও তিনি রক্ষা পাননি। 

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন শাইখ আবদুল্লাহ রিশওয়ান। আল্লাহ তাকে উভয় জাহানে রহম করুন। 
তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের জিহাদী আন্দোলন দমনের দায়িতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনি কায়রো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, ১৯৬৫ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দমনকালে 
এক সামরিক অফিসারকেও জেলখানায় প্রেরণ করা হয়েছিল। তার কারণ হল, সে যখন ১৯৫৪ সালে সামরিক 
বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কি ধার্মিক? তুমি কি ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়? 
তাদের এসব প্রশ্নের উত্তরের ফাইলগুলো ১৯৬৫ সালে দেখা হয়। সুতরাং যার ফাইলে এ প্রশ্ন দুটির উত্তর হ্যা 
ছিল, তাদের সবাইকে বন্দী করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। আবদুল্লাহ রিশওয়ান বলেন, এই সামরিক 
অফিসারের প্রকোষ্ঠটি শাইখ মুহাম্মদ আওদানের প্রকোষ্ঠটির মুখোমুখি ছিল। সরকারী লোকেরা শাইখ মুহাম্মদ 
আওদানের ও অন্যান্যদের তদন্ত করতে চাইল । শাইখ মুহাম্মদ আওদানের বয়স ছিল আটাত্তর বৎসর । তিনি 
আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ব বিভাগের একজন প্রফেসর ছিলেন। ইলমে ফিকহেও তার বেশ 
পারদর্শিতা ছিল। তিনি ডক্টরেট সার্টিফিকেট দিতেন। তাকে ইসলামী বিপ্লবের প্রাণপুরুষ বলা হতো। তিনি 
আব্দুন নাসের, আনোয়ার সাদাত প্রমুখের উত্তাদ ও মুরুব্বী ছিলেন । তাদের প্রতিপালনেও তার বহু অবদান রয়েছে। 

১৯৬৫ সালে যখন ইখওয়ানের সদস্যদের গণহারে গ্রেফতার শুরু হল, তখন শাইখ মুহাম্মদ আওদানকেও 
থ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই সামরিক অফিসার বলেছে, শাইখ মুহাম্মদ আওদানের প্রকোষ্ঠটি খোলা হলে 
আমি তাতে রক্ষিত কুকুরগুলো গুণে দেখলাম, ছাব্বিশটি কুকুর তাতে ছিল। পুলিশ বাহিনীর এ কুকুরগুলো 
অত্যন্ত ভয়ংকর। এ কুকুর দেখলে মানুষ দূরে সরে যায়। যারা তদন্ত করতে এসেছিল, তারা শাইখ মুহাম্মদ 
আওদানের নিকটবর্তী হতে চাইল । কিন্তু দুর্গন্ধে কাছেও ঘেষতে পারল না । কারণ, কুকুরের মল তার সারা 
শরীরে লেপ্টে ছিল। তখন তদন্তকারী লোকেরা দূর থেকে পাইপ দ্বারা সবেগে পানি ছিটিয়ে তাকে পরিষ্কার 
করল। তারপর তদত্তকারীরা তার নিকটবর্তী হয়ে তার কাপড় পাল্টিয়ে নতুন কাপড় পরাল। তারপর তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করল । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৩৯ 

তর আন্নাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেন আপনি তাদের অনুমতি দিলেন? অর্থাৎ আপনার কোন 
অধিকার নেই যে, আপনি তাদের অনুমতি দেবেন। কারণ, আপনি কোন কিছুর হুকুমের মালিক নন। 

এখানে আল্লাহ তা'আলা আগেই ক্ষমার ঘোষণা করেছেন। তারপর তিরস্কার করেছেন। যেন দুঃখে 
মনোতাপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধীর না হয়ে পড়েন। তারপরই আল্লাহ তা'আলা 
বলেন-_ 

০৫536052455 05504 

অর্থ : রিউনিজার নতি নিবা আপনর নিট সু হা পূ কন আপন তি 
দিলেন? অর্থাৎ তাহলে আপনি মুনাফিকদের চিনতে পারতেন । 

মুনাফিকরা বলত, আমরা গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করব। দি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমরা পশ্চাতে 
বসে থাকব আর অনুমতি না দিলেও আমরা পশ্চাতেই থাকব । জিহাদে যাব না। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন , 

০৮৫০১৪/০015১৩4৩১। 22754856258 058464৩ 

অর্থ : যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তারা জীবন দিয়ে, ধন-সম্পদ ব্যয় করে জিহাদ করতে 
আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে না। 

কুরআনের এই আয়াতের দিকে একটু মনোনিবেশ কর। বুঝতে পারবে, ০০০3 
প্রার্থনা করাই হলো মুনাফিকির আলামত। 

কেউ কেউ বলেন, উল্লেখিত আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে সূরা নূরের আয়াত দ্বারা । আয়াতটি হল- 

০2124 555624:545০০৩০৩৮৮৩০৯৩%৪০% 

অর্থ : যদি তারা কোন প্রয়োজনে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে তাদের যাকে আপনি চান 
অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ্‌ 

এখানে কিছু কথা আছে। সূরা তওবার যে আয়াতটির আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি, তা নবম হিজরীতে 
অবতীর্ণ হয়েছে। আর সূরা নূরের এই আয়াতটি পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত দু'টি অবতীর্ণ 
হওয়ার সময়ের মাঝে সময়ের বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। আর পূর্বে অবতীর্ণ কোন আয়াত পরে অবতীর্ণ কোন 
আয়াতের হুকুম রহিত করতে পারে না। 

আরেকটি কথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জিহাদ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সূরা তওবা থেকেই গ্রহণ 
করতে হবে। কারণ, সূরা তওবাই এ ব্যাপারে অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা । এ সূরায়ই মুসলমানদের সমাজ, জিহাদ, 
যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির চুড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং জিহাদ সম্পর্কে সর্বশেষ বিধান জানতে হলে অবশ্যই 
সূরা তওবা পাঠ করতে হবে। তার বিধান অনুধাবন করতে হবে । এ জন্যই- 


এ আয়াত দুটিকে- ০ 66৫64558006 2468৫ 201553 


০১১০৪ ৬:/৮১৬1745624154964-16$ 
তরবারীর আয়াত বলা হয়। এই আয়াত দুটি এমন একশত বিশের চেয়ে বেশী আয়াতের বিধানকে রহিত 
করেছে; যে আয়াতগুলো মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলকে ক্ষমা, উপেক্ষা, ধৈর্যধারণ, উত্তমভাবে, 
্জ্ঞাপূর্ণভাবে বিতর্কের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। 


২৪০ ৰ তাফসীরে সূরা তওবা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ ৃ 
০৮৪৮$79৮8194854955 ৩১৯১1 4515488955% 0054 

অর্থ : যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তারা সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার 
নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না। 

কেন প্রার্থনা করবে না? এ প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলেন- 

১0 ও ৬৯০ ও চা ০৭ ০৮ সক ৩০ 5০ ৩ 

নিশ্চয়ই জিহাদে না গিয়ে বসে থাকা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ক্রটি ও ধর্মের ক্ষেত্রে দুর্বলতা । কারণ, যে হৃদয়ের 
সাথে ঈমান মিশে গেছে এবং ধর্মের দ্বারা যে মোহিত হয়ে গেছে, তার জন্য সম্ভব নয়, সে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে 
চেয়ে দেখবে মানুষের ইজ্জত নুষ্ঠিত হচ্ছে, পবিত্র স্থানসমূহ পদদলিত হচ্ছে, রুধির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এ 
ধরনের পাপ, অপরাধ আর শয়তানের দৌরাত্ম্য সে কিছুতেই সহ্য করে নিতে পারে না। নীরবে, শীতল হৃদয়ে 
বসে থাকতে পারে না। উস্তাদ আবু মাজেদ (রহঃ) প্রায়ই বলতেন- 

এড ০ ৩৮ ০৮৮ 09 ০240 105 955 01 04 এ 5০ 9 তর 0 ০৫0 ০৫৭ 
অর্থ : কোন গ্রাসই উপচে পড়া ছাড়া পরিপূর্ণভাবে ভরে না, আর কোন হৃদয়ও তার আশেপাশে উপচে পড়া 


ছাড়া দীনের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৰ | 
ঠ রি ৫ ১)? ১০০ ॥ 5559 5৫. শিরিন 4 
22 26৮৫0 41%6153৯ ৩১৯১ 42079885554 ৫ ক ০০০ 


অর্থ : যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, তারা ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার 
নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । 

এ আয়াতের শেষাংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, জিহাদ তাক্‌ওয়ার সুস্পষ্ট আলামত। মুত্তাকী ছাড়া 
জিহাদ সম্ভব নয়। তাই পূর্ব যুগে প্রথা ছিল, যদি ইসলামী জগতের কোন শহরে বা রাজধানীতে এমন কোন 
জটিল সমস্যা দেখা দিত, যার সমাধান ফকীহরা দিতে পারত না, তখন তারা ফকীহদের সীমান্তে পাঠিয়ে দিত। 
কারণ, তখন তারা আল্লাহর অতি নিকটে হয়ে যেত। ফলে তারা উত্তর প্রদানের নিকটতম হত এবং তাদের 
উত্তরদানের তাওফীক দেয়া হত। তাই অনেকে_ 


£ ৭1152155668 ৫8৮ 525 পুরু ত১ ০6 5 ০ এরি 
০98১41015555548-285258552892 
অর্থ : কেন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বেরিয়ে যায় না ধর্মের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য । 
এ আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপিত করে বলেন যে- 


-১০3 3১0255৯০০৯১ এ ৫৯১৩], ৫৯১০0৪০০৩০১ 234161 
.. অর্থ: নিশ্চয়ই জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে বসে থাকে যারা, তাদের থেকে ধর্মের গভীর পাসতিত্য অর্জন করা 
হয় না। নিশ্চয়ই জিহাদ থেকে পশ্চাতে উপবেশনকারী শীতল ফকীহ থেকে দীন অর্জন করা হয় না। 
একদা কারাগারে একটি সমস্যার আলোচনা করা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, এ ব্যাপারে অমুক শাইখ 
এ কথা বলেছেন। তখন উপস্থিত সবাই বলল, জিহাদ থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের থেকে আমরা ধর্মের 
জ্ঞান অর্জন করি না। 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৪১ 
আল্লাহ তাআলা বলেন- পু 
০৫১৯০425328 ৮853 ৩50৯৯ 409১ ৩০০৪ ঠ জে ১৮৩৫৯ 
০8$৩415১58৫65540127 5৫৭) 
অর্থ : আপনার নিকট কেবল তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না 
আর যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। তাই তারা আপন সংশয়ে দ্িধাগ্স্ত। তারা জিহাদে বের হতে চাইলে অবশ্যই তার 
জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করত। 
জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছার বেশকিছু আলামত রয়েছে। যেমন জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়া, প্রয়োজনীয় 
নীার বযাহানা ইতাদি। 
ভাই! তুমি তো মুখে বেশ দৃঢ়তা এনে বল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই । অথচ প্রত্যেক বছরই 
তুমি তোমার বেডরুমের এয়ারকভিশনটি পরিবর্তন কর। গাড়ি পরিবর্তন কর। দিনের পর দিন তোমার 
উপভোগ সামথী বেড়েই চলছে। মানলাম, তুমি সত্যই বলেছ যে, তুমি জিহাদ করতে চাও। কিন্তু তুমি ভেবে 
দেখ, কত টাকা বেতন পাও, আর তা কোথায় ব্যয় করছ? তুমি যে টাকা বেতন পাও, তা দিয়ে তো বাড়ি ভাড়া 
করেও থাকা সম্ভব না। তাহলে তুমি এতো টাকা ব্যয় কর কিভাবে? তুমি তোমার পুরাতন গাড়িটি বিক্রি করে 
নতুন চকচকে ঝলমলে গাড়ি ক্রয় করলে । অথচ তোমাকে যদি বলা হয়, ভাই! এসো না আমাদের সাথে । দেখ, 
আমরা কী করছি। তখন তুমি বল, ভাই! আমি তো খণে জর্জরিত। 
আচ্ছা ভাই! আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, কে আপনাকে খণ করে এত আয়েশী সামগ্রী ক্রয় করতে 
বলেছে? 
আল্লাহ তাআলা বলেন- 
০৪০৮০ ০১০০৫৮4৫০৫5%84- 
অর্থ : তারা কি চিন্তা-ফিকির করে দেখে না যে, তারা এক মহা দিবসে পুনরুজ্জীবিত হবে? 
তুমি দেখবে, এ ধরনের অধিকাংশ মানুষ খণের কারণে দীনের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। 
আমার একজন সাথী ছিল। আমরা উভয়ে জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম । তিনি ১১। _,৮$ এর লেখক 
ডক্টর মুহাম্মদ নাঈম। তিনি জিহাদ সম্পর্কে বেশকিছু পুস্তক রচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের 
বেতন বৃদ্ধি করতেই থাকল । অথচ অন্যান্য শিক্ষকদের বেতন অনেক কম। আমাদের ও তাদের বেতনে অনেক 
ব্যবধান। তাই আমি এ অবস্থা দেখে তাকে বলতাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এ বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি 
পছন্দ করি না। কারণ, আমাদের বেতন যত বৃদ্ধি পাবে, আমরা ততই তাদের মুখোমুখি হয়ে কিছু বলার সাহস 
হারিয়ে ফেলব। হ্যা, আমাদের বেতন যদি সরকারী অন্যান্য চাকরিজীবীদের মত হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের অন্যায় 
কাজের প্রতিবাদ করতে চিন্তা করব না। তাই যখনই কোন সমস্যা দেখি, তখন মন অবলীলাক্রমে বেতনের 
দিকে চলে যায়। পাচশ দিনার বা ছয়শ' দিনার বেতন। যদি চাকরি চলে যায়, তাহলে কিভাবে বাচব। অবশ্য এ 
ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমের জীবন ধারা ব্যতিক্রম | 
সাসানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, যখন তৃতীয় সম্রাট ইয়াযর্দ্জর্দ পরাজয়বরণ করল, 
তখন সে অত্যন্ত কীদল। তার অনেক সহচর তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হল! এতো কাদছেন কেন? 
সম্রাট বললেন, এখন তো আমার নিকট মাত্র এক হাজার পাচক আর এক হাজার বাজপাখি পরিচর্যাকারী ছাড়া 
অন্য কোন কর্মচারী নেই। কিভাবে আমি মাত্র এক হাজার পাচক নিয়ে বেঁচে থাকব। এ স্ম্রা্টের জীবনধারার 
কথা একটু ভেবে দেখুন । 


১৬-ক 


২৪২ তাফসীরে সূরা তওবা | 

অপরদিকে যে বীরযোদ্ধা তাকে পরাজিত করে তার সিংহাসন দখল করেছিলেন, সেই সালমানের . 
জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ্য করুন। তৃতীয় সম্রাট ইয়াযর্দজর্দ-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অথচ তার 
ব্যক্তিগত খরচ প্রত্যহ এক দেরহাম আর প্রত্যহ এক দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। তিনি নিজ 
হাতে উপার্জন করে তা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। 

দিনে এক দেরহাম দ্বারা বাশ ক্রয় করতেন। রাতে তা দ্বারা ঝুঁড়ি ও বিভিন্ন ধরনের পাত্র তৈরি করতেন। 
সকালে তা তিন দেরহামে বিক্রি করে দিতেন। এক দেরহাম নিজের জীবিকার জন্য খরচ করতেন। এক 
দেরহাম দান করে দিতেন আর এক দেরহাম দিয়ে একটি নতুন বাশ ক্রয় করতেন। তাই বলছিলাম, মুসলিম ও 
অমুসলিমের জীবনধারায় বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। 

একবার আমরা ফিলিস্তিনে ছিলাম । সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলাম । কোন কিছু ক্রয় করা নিষেধ ছিল। যে 
কোন ধরনের খাদ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করাও ছিল নিষিদ্ধ । প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে যা দেয়া হতো, তা খেয়েই থাকতে 
হতো। আল্লাহ আমাদের সুযোগ ও সুবিধা দিলে আমরাও তা আফগানিস্তানে বাস্তবায়ন করবো । সবাইকে একই 
ধরনের খাবার খেতে হতো। সেখানে রুটি পাওয়া যেত। আমরা রুটির ঝুড়ি কিনে নিতাম । গোশত, তা তো 
দেখতেই পেতাম না, খাওয়া তো দূরের কথা। ফলের অবস্থাও তাই- চার মাস আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রুটি 
খেলাম। আমরা যে রুটি খেলাম, সে রুটির কথা জনসাধারণ চিন্তাই করতে পারবে না । পাতলা এক ধরনের 
রুটি দেয়া হত। এতো পাতলা, মনে হতো বাতাসে উড়ে যাবে। এ ধরনের রুটির অর্ধেক সকালে, অর্ধেক 
বিকেলে ও অর্ধেক রাতে দেয়া হতো । সাথে দেয়া হতো আট-দশটি যাইতুন। চা ছাড়াই আমরা চললাম । 

আমাদের সাথে ছিলেন সুদানের মন্ত্রী মুহাম্মদ সালেহ উমর । তিনিও আমাদের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন । 
সুদানের আব্বাসীরা এ ব্যাপারে খ্যাত যে, তারা কাঁচা যাইতুন পছন্দ করে না, আর চা ছাড়া জীবন ধারণ করতে 
পারে না। একবার তিনি নাস্তার সময় খাদ্য বিভাগের দায়িতৃশীল ব্যক্তির নিকট এক কাপ চা চাইলেন। নাস্তার 
সময় তিনি তা পান করবেন। কিন্তু তাকে চা দেয়া হলো না। বলা হলো, চা দেয়া নিষেধ। বলা হলো, 
তোমাদেরকে আমরা তোমাদের প্রিয় খাবারের লালসা থেকে চিরমুক্ত করে দিতে চাই । 

মুহাম্মদ জালাল কাশক একজন কমিউনিস্ট লেখক ছিলেন। পরে অবশ্য.তওবা করে সমাজবাদ থেকে 
ফিরে এসেছিলেন। তিনি আমাদের পরিদর্শন করতে আসতেন। তার দায়িত্ব ছিল প্রহ্রার। প্রায়ই আসতেন। 
তিনিও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তৈরি খাবার খেতেন। তবে তিনি ভাল পেতেন। রুটি টুকরো টুকরো করে তা ডালের 
ঝোল দিয়ে ভিজিয়ে খেতেন। একবার আমাদের এক বন্ধু ওমান থেকে এলো। সাথে এক কার্টুন আপেল 
আনল। সেখান থেকে সবাইকে দেয়া হলো । তাতে প্রত্যেকের ভাগে আপেলের পাতলা এক টুকরো পড়ল। 
মুহাম্মদ জালাল আপেলের সেই পাতলা টুকরো হাতে নিয়ে বললেন, আমি কি আপেল না তার ছায়া দেখছি। 
তারপর বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আমরা যেভাবে জীবনধারণ করছি যদি মুসলিম বিশ্ব এমনিভাবে 
জীবনধারণ করতো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা পৃথিবীকে পাল্টে দিতে পারতাম । পৃথিবী আমাদের পদানত হয়ে 
যেত। 
ক্ষুধায় কি কখনো কেউ মারা গেছে? না ক্ষুধায় কেউ কখনো মারা যায় না। প্রত্যহ মানুষের খেতে কত 
লাগে। তিন রুপিয়া। তারা সাথে না হয় আরো তিন রুপিয়া মিলিয়ে নাও। ছয় রুপিয়া। ব্যস, এতেই একজন 
মানুষ দিন কাটিয়ে দিতে পারে । শাইখ সাইয়্যাফ ও অন্যান্য মুজাহিদরা হিসাব করে দেখেছেন, দৈনিক একজন 
মানুষের খাবারের জন্য সাত রুপিয়ার প্রয়োজন পড়ে । তাহলে মাসে আমাদের দুইশ* দশ রুপিয়ার দরকার 
পড়ে। অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য না হয় আরো একশত রুপিয়া যোগ করে নিলাম। মোট তিনশত রুপিয়া 
হলো। তুমি যদি এভাবে চলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো, তাহলে দুনিয়াতে কোন শক্তি আছে, যে তোমাকে 
তোমার সংকল্প থেকে টলাতে পারবে? তোমার প্রতিজ্ঞা বাস্তবারনে অন্তরায় সৃষ্টি করবে! 


১৬-খ 


ৃ তাফসীরে সূরা তওবা ২৪৩ 
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলতেন- | 
1/5 ০১০০ ০০ 93 5 (১৪০৮০ 2 9 ০ 
৮ 75 14014 ০৮০৭ ৮ ১এ১৪ শি ডাশি 
অর্থ : আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে খাবার থেকে বঞ্চিত হবো না, আর যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কবর 
থেকে বঞ্চিত হবো না। আমার মনোবল হলো রাজা-বাদশাহদের মনোবল । আর আমার সত্ত্বা হলো স্বাধীন 
সত্ত্বা। আমি লাঞ্কুনাকে কুফরী মনে করি। 
যদি লাঞ্না কুফরী না হয়, তাহলে কী হবে? আমাদের কে কিসে লাঞ্চিত করছেঃ প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও 
ভোগ-বিলাসের আয়োজন, এগুলোইতো। এসব আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতে বীধা 
দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই আমরা চিন্তা করতে থাকি, কোথায় কোন চাকরিতে যোগদান করবো, 
কোথায় বাড়ি বানাব । মাত্র ছয় বা সাতশ' রিয়াল বেতনের চাকরিতেই এতো বিশাল আশা নিয়ে জীবনযাপন 
করতে থাকি । আর যদি হাজার দু'হাজার রিয়াল বেতন হতো, তাহলে মনে হয় আমরা হাওয়ায় বাস করতাম । 
আমাদের খুঁজেও পাওয়া যেত না। 
আল্লাহ তাআলা বলেন- 
1 ১৪) 2018 ৩86 4 1525৫6352) 2 25৫) 
অর্থ : তারা বের হতে চাইলে তার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতো । কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনোপুত 
নয়। সুতরাং তিনি তাদের বিরত রাখলেন এবং তাদের বলা হলো, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। 
নাউযুবিল্লাহ! এর চেয়ে আর বড় মুসিবত কী হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাকে এমন স্থানে দেখতে অপছন্দ 
করেন, যে স্থান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দীয়। এর চেয়ে বড় মুসিবত আর কী হতে পারে যে, তোমার 
জিহাদ করাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। তাই তোমাকে পশ্চাতে বসিয়ে রাখেন। এর চেয়ে বড় আর কোন 
মুসিবত আছে বলে আমার মনে হয় না। 
কাদের সাথে তারা বসে থাকবে? মহিলাদের সাথে কি? আল্লাহ তাআলা তাদের তিরস্কার করছেন এবং 
বলছেন, তোমরা ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে আর নারীদের সাথে কি বসে থাকাকে পছন্দ করছো? 
আল্লাহ তাঁআলা বলেন- | . 
০৯৪9-০4-০৪ 65৪০5৪1613৮4৩915৮ 
অর্থ : তারা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকাকেই পছন্দ করেছে । আর তাদের অন্তরে মোহর মেরে 
দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝে না। 
অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের মর্মীনুযায়ী জীবন গড়তে প্রস্তুত নয়। তুমি তাদের কুরআন পাঠ করে শুনাবে। 
তারাও প্রত্যহ সুরা তওবা পাঠ করবে। তারপরও যদি কেউ বলে, আমি জিহাদে যাব, সে বলবে, ঘরে বসে 
থাক। এটা আরেক ফিতনা । মানুষের হৃদয় মরে গেছে; মানুষের সে অনুভূতি নেই। যেন মানুষ আল্লাহকে বলছে, 
হে আল্লাহ! তোমার কত অবাধ্য হলাম, কিন্তু কই শাস্তি তো দিলে না। আর আল্লাহ যেন বলছেন, তোমাকে কত 
শাস্তি দিলাম; কিন্তু তুমি তো অনুভব করলে না। আমি কি তোমার হৃদয়কে প্রাণহীন করে দেইনি? কুরআনের 
আয়াত অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ না হওয়াই হৃদয় প্রাণহীন হয়ে যাওয়া। আজ এটাই লজ্জার বিষয় হয়ে 
গেছে, দোষের বিষয় হয়ে গেছে যে, অন্যায়, অশ্লীল কাজ দেখে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া, প্রতিবাদ করা। এ 
ধরনের ঈমানদার লোকদের মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী, সেকেলে, আধুনিক চিন্তায় বিমুখ, রি 
ইত্যাদি বলে গালমন্দ করে। 


২৪৪ তাফসীরে সূরা তওবা 

সবচেয়ে আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের মধ্য থেকে অনেকে একে অপরের জন্য এ ধরনের গালি 
ব্যবহার করে নিজেকে আধুনিক ভাবে, গর্ববোধ করে। প্রত্যেক দেশেই আজ এ অবস্থা চলছে। সচেতন ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের হেয়প্রতিপন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। 

একটা বিষয় খুব খেয়াল রাখবে, বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি কিন্তু দীনকে সাহায্য সহায়তা করে না, আবেগ আর 
শক্তির মোকাবেলায় লড়াই করবে ও যুদ্ধ করবে? তার উত্তরে আমি বলি, যেমন বিদগ্ধ এক দার্শনিক বলেছিলেন, 
নিশ্চয়ই বিলাল (রোঃ)-এর এ আঙ্ছুলী যা তিনি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলেছিলেন, আহাদ আহাদ। এটা 
কোন বুদ্ধির ধ্বনি ছিল না, এটা ছিল আবেগের ধ্বনি । কারণ, বুদ্ধি তাকে বলছিল, তুমি উমাইয়া ইবনে খলফকে 
ধোঁকা দাও । আর রাতে এসে নতুনভাবে কালেমা পড়ে মুমিন হয়ে যাও। কিন্তু তিনি বুদ্ধির ডাকে সাড়া 
দেননি । তাই আবেগই সর্বদা দীনকে সাহায্য করে দীনের উপর অবিচল থাকতে অফুরন্ত শক্তি যোগায় । 

একদা আমাকে এক ব্যক্তি বলল, ভাই! আমাদের এতো খোলামেলা হওয়া উচিত নয়। দীনের ব্যাপারে 
আমাদের আরো সংযত হওয়া উচিত। আমি দুবছর যাবত চাকরি করছি। কিন্তু কেউ আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 
বুঝতে পারেনি। আমি তার কথা শুনে বললাম, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে সঠিক বুদ্ধি দান করুন। তোমার 
কথার অর্থ হলো, দু'বছরে তুমি কোন ভাল কাজের আদেশ দাওনি ও অশ্লীল কাজ থেকে কাউকে বারণ করনি । 
কারণ, তুমি যদি তা করতে, তাহলে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই সচেতন হয়ে যেত। আর তুমি তোমার এ 
বোকামীকেই দক্ষতা বুঝাতে চাচ্ছ। 

কবি বলেন- 


৮01 ০৮) ২৪১৬ এ ১ 0৮৮ 05 01542 ০৫ 
অর্থ : ভীরুরা মনে করে যে, ভীরুতাই বুদ্ধিমত্তা । তাহলো নীচু স্বভাবের লোকদের ধোঁকা । 
এ ধরনের ভীরু লোকেরা তোমার সাথে একমত পোষণ করবে না আর তার সাথে একমত হওয়াও তোমার 


পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মনে মনে ভাবতাম, এরা কেন জিহাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে । তারপর হঠাৎ এ 
ব্যাপারে কুরআনের একটি চমৎকার আয়াত পেয়ে গেলাম- 


০6555947/8959%0165658880865958813582890 
্‌ জা চিক 7757 
তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড় । (সূরা নিসা ঃ ২৭) 
মানুষ কখনো নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে চায় না। এ কথাও বলতে চায় না যে, অমুক 
ব্যক্তি আমার চেয়ে ভাল। অন্যের দোষ দেখে নিজের দোষ দেখে না, নিজের দোষগুলোকে দোষও মনে করে 


- না। হযরত উসমান (রাঃ) এ ব্যাপারে এক চমত্কার কথা বলেছেন- 


_ 135১5) 4 5 ০3১ 
অর্থ : যিনাকারী মহিলা চায় যদি প্রত্যেক মহিলা যিনা করতো। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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7 কিন্ত তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনোঃপুত ছিল না। সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং 
তাদের বলা হল, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের 
বিভরানতিই বৃদ্ধি করত। 

এখানে ০৬ শব্দের অর্থ বিভ্রান্তি, ফিতনা, গালমন্দ করা, চোগলখোরী করা । মুমিনদের সংঘবদ্ধ দেখলে 
তাদের নিকট গিয়ে এমন কথা বলা যেন তাদের এঁক্য নষ্ট হয়ে যায়; তারা তিন-চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
মুমিনদের দলকে তারা এক্যবদ্ধ দেখতে অপছন্দ করে। হয়তো মুমিনদের নিকট গেল। দেখল, তারা জিহাদ 
সম্পর্কে আলোচনা করছে। বিস্মিত কণ্ঠে বলবে, জিহাদ করবে? কোথায়? জাজিতে? জাজিতে আবার জিহাদ 
করবে কেন? সে স্থানের সবাই তো মুনাফিক, নেশাখোর, সবাই ধূমপান করে । 

হয়তো দেখা যাবে, লোকেরা জাজিতে জিহাদে যাওয়ার কথা, মুসলমান ভাইদের সাহায্য করার কথা 
আলোচনা করছে। তখন সেই দুরাচার এসে বলে, হায়! সব শেষ হয়ে গেছে । আরব মুজাহিদরা পশ্চাতে সরে 
এসেছে। মুজাহিদরা পরাজিত হয়েছে । এমনই এক ঘটনা ঘটল। শাইখ আব্দুল্লাহ বন্দী হলেন। আমার নিকট 
বাগমান থেকে আরব ভাইয়েরা পত্র লিখল, তিনি নাকি কোন আরবকে জবাই করেছেন। তাই তাকে বন্দী করা 
হয়েছে। হায়! তিনি যদি শহীদ হয়ে যেতেন। মূল কথা হল, জিটিনিউি রিয়া রাত 
ও কল্যাণ দেখতে পারে না। 

আল্লাহ এদেরই ১১০ বলেছেন- ০ । বলেছেন- ০: বলেছেন। কুরআন ও হাদীসে তাদের 
ব্যাপারে এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে । আর এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত যে, এদেরকে মুজাহিদ বাহিনীর . 
সাথে নেয়া যাবে না। আমীরের ওপর হারাম এদেরকে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে নেয়া । ১০০ গুজব 
রটনাকারী। যারা বলে বেড়ায়, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে। মুজাহিদদের 
মাঝে বিদ'আত রয়েছে । এ ধরনের কথা বলে বেড়ায়। অথচ আল্লাহর নির্দেশ, এসব বিষয়গুলো গোপন করা। 
আর তারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলে বেড়ায়, আরে তারা তো ধুমপায়ী, তারা আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থৃতা 
সৃষ্টি করে। সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছে রিয়াদের এক ঘটনা । ফজরের নামাযের পর এক ব্যক্তি মসজিদে ঘোষণা 
করল, ভাইয়েরা আমার! সাবধান! আফগান মুজাহিদদের যাকাত দিও না। তারা মুশরিক, সমকামী । আল্লাহর 
কসম করে বলছি, এটা বানানো কথা নয়। মসজিদে এ ঘোষণা দিয়েছিল। তার কী জযবা! কী আগ্রহ! সে সত্য 
ও হক কথা বলে দিল। এতে অবশ্যই সওয়াব পাবে৫) 

আমি একবার হজ্বে গেলাম । আমি তখন জিন্দায়। আমাকে এসে লোকেরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, ভাই! 
আমরা শুনলাম, আফগান মুজাহিদদের মাঝে নাকি শিরক বিদ্যমান । বিদ'আত বিদ্যমান । আমি তাদের অবস্থা 
দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম । অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল, ভাই! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি? মুজাহিদ 
ভাইয়েরা কেমন আছে? বিজয় হচ্ছে তো? এ সুসংবাদের পরিবর্তে দুঃসংবাদ দিচ্ছে। মানুষের মাঝে গুজব 
ছড়াচ্ছে। একদল মানুষ এভাবে সরল প্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত করছে। কবি বলেন - 
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অর্থ : তোমার নিকট কোন ঘোড়া নেই, ধন-সম্পদ নেই, যা তুমি উপটৌকন স্বরূপ দেবে। তাহলে তুমি 
যখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে না, তাহলে তুমি কথা বলে তাকে সন্তরষ্ট করে দাও । 

এ ধরনের গুজবের কারণেই বহু মানুষ আফগান জিহাদের ফান্ডে যাকাতের অর্থ দেয়নি । শাইখ তামীম এক 
ব্যক্তিকে বললেন, ভাই! তুমি কি তোমার যাকাতের অর্থ দেবে? তুমি কি আফগান জিহাদকে পছন্দ কর? সে 
বলল, আমি আমার এক বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনেছি, সেখানে শিরকের ছড়াছড়ি। ভাই! আমরা এতোদিন 


২৪৬ | তাফসীরে সূরা তওবা 
যাবত ওখানে আছি, কোথায় শিরক? আফগানের লোকেরা কি মৃত মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে যায়? 
আমি তো কখনো কাউকে কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করতে দেখিনি। শাইখ 
জালালুদ্দীন হক্কানী বলেছেন- আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার বয়স ৪৭ বছর। এর মাঝে আমি কখনো 
কোন আফগানীকে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখিনি । তবে হ্যা, তাদের নিকট 
তাবিজ পাওয়া যায়। এছাড়া তো আর কিছু পাওয়া যায় না। আর কারো কারো কাছে নেশা জাতীয় বন্ত যেমন 
তামাক, হেরোইন ইত্যাদি পাওয়া যায়। আর এতে তো মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। কেউ কি আছে 
এ কথা বলবে যে, হেরোইনখোর মুসলমান নয়! হ্যা, এ ধরনের নেশাজাতীয় বস্তু খাওয়া হারাম । তবে আমার 
থেকে একটি ফতওয়া নিয়ে নাও। অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ফতওয়া । যদি কোন মুজাহিদ আফগানিস্তানে জিহাদ 
করতে থাকে আর সে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে, তবে সে এ হারাম কাজ করা সত্তেও এঁ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, 
যে বাইতুল্নাহর পাশে অবস্থান করে ইবাদতে রত আছে। কারণ, উভয়ে কিন্তু হারাম কাজে লিগ্ত। একজন 
নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করার মাধ্যমে হারাম কাজে লিপ্ত, অপরজন জিহাদ ত্যাগ করার কারণে অপরাধে লিপ্ত। 
তবে মুজাহিদ যে হারাম কাজ করছে, তা তার ব্যক্তির মাঝে সীমিত আর যে ইবাদতে মগ্ন সে যে হারাম কাজ 
করছে তা গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। এ ফতওয়াটি খুব ভালভাবে মনে রাখবে । মনে করো না, 
আমি অতি কট্টরপন্থী বা জযবায় উজ্জীবিত হয়ে এ ফতওয়া দিচ্ছি। আবার বলছি শুনে নাও, আফগানিস্তানে 
জিহাদে রত নেশাজাতীয় বস্তু সেবনকারী মুজাহিদ যার হাতে আল্লাহ কুফরী শক্তিকে নিঃশেষ করছেন, দমন 
করছেন, সে এ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তার ঘরে বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে ইবাদতে রত রয়েছে। 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন- 
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অর্থ : আক্রমণরত শক্র যে দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি করছে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে 
গুরুত্পূর্ণ ওয়াজিব কাজ আর নেই। 

তাই বলছি & ০.) -১৮ এ ১ 4) ১ বলার পর আক্রমণকারী শক্রকে প্রতিহত করা ওয়াজিব । আরে 
ভাই! তুমি এসে বারবার বল, এ হাশীশ খায়, সে এটা খায়। রাখ তোমার এ ধরনের অভিযোগ । ইয়ারযুক আর 
কাদেসিয়ার যুদ্ধের কথা কি তোমার জানা আছে? সাহাবীদের মাঝে তখন এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যিনি মদপান 
ত্যাগ করে উঠতে পারেননি । তাই লুকিয়ে মদপান করতেন। আবার জিহাদও করতেন। আবু মিহজান (রাঃ) 
কে তো হযরত সা“আদ ইবনে আবী ওয়ার্কাস রোঃ) কাদেসিয়ার জিহাদে জিহাদ করা থেকে বিরত রেখে বন্দী 
করে রাখলেন। তখন তিনি আক্ষেপে, দুঃখে, মর্মজ্বালায় এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন- 
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অর্থ : আমার দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অশ্বারোহী মুজাহিদদের উপর বর্শা এসে পড়বে আর আমি 
শৃত্খলাবদ্ধ হয়ে বসে থাকব। 

তাই বলছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা আর দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে জিহাদ করা, এ 
দু'টির মাঝে ব্যবধান রয়েছে। দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে জিহাদ হবে পরিচ্ছন্ন, নির্মল। এরা হবে 
সুনির্বাচিত। এদের মাঝে কোন নেশাখোর থাকবে না, কোন ধুমপায়ী থাকবে না, জুয়াড়ী থাকবে না। জিহাদের 
ময়দানে গোটা জাতি অংশগ্রহণ করবে। সকলে অংশগ্রহণ করবে । কাদেসিয়ার যুদ্ধের কথা আমরা শুনে থাকি। 
যে যুদ্ধে পৃথিবীর দুই মহা-সম্রাট একটির শেষ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। একবারও কি ভেবে দেখেছ, কারা 
সেই কিসরার পতন ঘটাল? মুরতাদরা ৷ তুলাইহা আসাদী নবুওয়ত দাবী করার.পর তওবা করল। তখন তাকে 
বলা হল, যাও জিহাদে যাও। জিহাদ কর। তুলাইহা ও তার সঙ্গীদের বিরাট অবদান রয়েছে কাদেসিয়ার যুদ্ধে । 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৪৭ 
টানার হরর বায 
শাণিত কর। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তার ফতওয়া গ্রন্থেও ২৮ খণ্ডের ৫০৬ পৃষ্ঠায় বলেন- 

৫০৪ তে 9০০9 ৯৩15 ৬৭ ০5 ৩০ এক অপ 3 ২৮ 9৭ ০১ ৮ ও ৬৪৭ 
_ ১৬৮ ভিউ ০১৯] টর্চ এলি ৮ 3 ৯৬৮ ৮৮০ 0 ১ ০১১৯ ০৩ 
অর্থ : তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি হল, আমীর যেমনই হোক পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী 
হোক বা এমন বাহিনী হোক যাতে অধিক পাপ হয় যে অবস্থাই হোক জিহাদ করতে হবে। অধিক পাপাচারী 
বাহিনী হলেও তার সাথে মিলে জিহাদ করতেই হবে। (কেননা মুসলমানরা দু'টি বিষয়ে মুখোমুখি হয়েছে, 
কুফরী ও পাপাচার। তাই পাপাচারীদের সাথে নিয়ে কুফরীকে দমন করতে হবে।) তারপর লিখেন- 
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অর্থ : পাপাচারী মুসলমানদের সাথে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকা মিথ্যা পরহেযগারীর দাবীদার 
হারুরী(শিয়াদের আদর্শ ও নীতি । এটা মূর্খতার পরিচায়ক । সুতরাং হে ভাইয়েরা! এসো আমরা বিষয়টির 
গভীরে পৌছতে চেষ্টা করি। যাক সে কথা, আমরা তাবিজের আলোচনায় ফিরে আসি । তাবিজ যদি কুরআন ও 
সুন্নাহ মৃতাবিক হয়, তাহলে তোমাদের মাঝে কে আছে বা আলেমদের মাঝে কে আছে যে তাকে মাকরুহ বা 
হারাম বলবে? আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) একটি হাসান হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন- 

_ এত কপ ১০৮০ ০৪৪ & ১৮৬৩ ও জা ও ৩৫০ ৮৫ কপ আর্ড 

অর্থ : আমার ছেলেদের মাঝে যে বুঝত, তাকে আমি তাবিজ শিখিয়ে দিতাম । আর তাদের যে বুঝত না, 
আমি তা একটি কাগজে লিখে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতাম । 

ইনি হলেন একজন সাহাবী । তার আমল দেখলে তো। সুতরাং তাবিজ যদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
দেয়া হয়, তাহলে কে বলবে তা হারাম? 

আল্লামা ইবনে হাজর (রহঃ) ফাতন্ুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন, সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, তিনটি 
শর্তে তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয- ১. বুঝে আসে এমন বর্ণে তা লিখতে হবে । ২. হাদীসে বর্ণিত হতে হবে। 
৩. এ বিশ্বাস করা যাবে না যে, তাবিজ নিজেই অসুস্থ ব্যক্তির উপকার করবে। 

এই যে আফগানী তার গলায় তাবিজ ঝুলাল। তা কোথা থেকে গ্রহণ করেছে? তুমি কি মনে কর সে তা 
55755555552 
নিশ্চয়ই আলেম ইসলাম সম্পর্কে ভাল জানেন। 

তাই সব শেষে বলছি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা শুনে নাও- 
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অর্থ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিয়ম-নীতি হল, পাপী-পরহেজগার সবাইকে নিয়ে জিহাদ করা। 
আর আল্লাহ এই দীনের সাহায্য করবেন পাপী ব্যক্তি দ্বারা এবং এমন সম্প্রদায় দ্বারা যাদের কোন অংশ নেই। 


২৪৮ তাফসীরে সুরা তওবা 


অষ্টাদশ মজলিস 
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ভারি দ25৬র গন 
উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তিনি তাদের নিবৃত রাখলেন এবং নির্দেশ হল, তোমরা বসা লোকদের সাথে 
বসে থাক। (৪৬) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত 
না। আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর । 
আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (৪৭) তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ-সন্ধানে ছিল 
এবং আপনার কার্যাবলী উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্র্তি এসে গেল এবং আল্লাহর হুকুম 
জয়ী হল আর তারা তা অপছন্দ করে। (৪৮) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট 
করবেন না । শুনে রেখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফেরদের পরিবেষ্টন করে 
আছে। (৪৯) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দ বোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, 
আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং তারা উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (৫০) 

আল্লাহ তা“আলা বলেন, যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে তার সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করত । 
নিশ্চয় যে ব্যক্তি জিহাদের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে অবশ্যই সরঞ্জামাদি তৈরি করবে, ঘোড়া ক্রয় করবে, যুদ্ধের 
প্রশিক্ষণ নেবে । কারণ, যে যুদ্ধের ইচ্ছে করেছে, সে অবশ্যই তার প্রশিক্ষণ নিবে। প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ যুদ্ধে 
যায় না। সে সেনা নিবাসে যাবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাবে যদি সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। 

হ্যা, যদি উল্লাস করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তো অন্য কথা । জিহাদের ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই প্রশিক্ষণ 
নিতে হবে। তারপর জিহাদে যেতে হবে। কারণ, প্রশিক্ষণ নেয়া, পূর্বপরস্তুতি নেয়া জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা সহীহ 
হওয়ার শর্ত। যেমন নামায সহীহ হওয়ার জন্য ওজু শর্ত। তুমি যদি প্রশিক্ষণ ছাড়া জিহাদে যাও, তাহলে তুমি 
পাপী হবে। 

তুমি যদি দু'একদিনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাও, তারপর সেখান থেকে রণক্ষেত্রে চলে আস, আমরা যদি 
তোমাকে যুদ্ধের জন্য গ্রহণ করি, তাহলে আমরা পাপী হব। আমাদের গুনাহ হবে। আর যদি আমাদের অনুমতি 
ছাড়া তুমি জিহাদে যাও, তাহলে তুমি পাপী হবে। যদি তুমি দ্রুত সম্মুখে অথ্থসর হতে না পার, দ্রুত পশ্চাতে 
আসতে না পার, দৌড়ে যেতে না পার, অস্ত্র চালাতে না পার, তাহলে তো তুমি মুজাহিদদের জন্য বোঝা হলে। 
তুমি তাদের জন্য বিপদ হলে। তুমি তাদের সহায়ক হলে না। আফগান যুদ্ধে এলে আফগান মুজাহিদরা তোমার 
কাছ থেকে কাজ চাবে। তুমি যদি দাশান্কাকে যাইকুক বল, তাহলে তুমি মুজাহিদদের নিকট অপাংক্তেয় হয়ে 
গেলে । তোমাকে অবশ্যই দাশাক্কা ও যাইকুকের পার্থক্য বুঝতে হবে । আর যদি মুজাহিদরা দেখে, তুমি তাদের 


| তাফসীরে সূরা তওবা ২৪৯ 
চেয়ে বেশী পারদর্শী, তাহলে তাদের নিকট যথেষ্ট মর্যাদা পাবে। তখনই তুমি তাদের সাহায্য-সহযোগিতা 
করতে পারবে । 

ভাই আব্দুল আউয়াল আমাকে বলেছেন- আমরা নাঙ্গরহর-এ এক যুদ্ধে গেলাম । আমরা শক্র বাহিনীর 
অবস্থানের নিকটবর্তী হলে বোমারু বিমান এল। বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র যাইকুক চালনাকারী মুজাহিদকে বললাম, 
গোলা ছুঁড়ে মার। বিমান এসেছে! বিমান এসেছে! সে গোলা মারতে চেষ্টা করল; কিন্তু যাইকুক নীরব-নিশ্চল। ' 
বিমান আমাদের ওপর বোমা মেরে আমাদের অনেককে আহত ও নিহত করল ৷ আমরা পশ্চাতে ফিরে আসতে 
বাধ্য হলাম । আমরা আমাদের কেন্দ্রে পৌছে যাইকুক খুললাম । দেখলাম, ছুলে তার পশ্চাৎ দিয়ে একটি পেরেক 
ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। 

তাই বলছিলাম, অস্ত্রের ব্যাপারে পারদশী হওয়া খুব জরুরী । এমনিভাবে আত্তিকভাবেও নিজেকে জিহাদের 
. জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সর্বদা তোমার মনে এ সংকল্প থাকতে হবে যে, তুমি আল্লাহর হুকুমে গুলী ছুঁড়ছো। 
আল্লাহর হুকুমে আঘাত করছো । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : তোমরা তাদের হত্যা করনি; লব লরি 
বরং আল্লাহ তীর নিক্ষেপ করেছেন। (আনফাল $ ১৭) | 

মনে রাখবে, যদি আল্লাহর তাওফীক না হয়, তাহলে তুমি যতই পস্তুতি নাও, যতই প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর, তার 
কোন মূল্য নেই। তাই তার জন্য প্রস্ততি নিতে হবে । হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন- 

৮০১৮ ৩১০ 

অর্থ : তোমরা তোমাদের আমলের কারণে জিহাদ করছ। 

আর তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে, পাপের কারণেই জিহাদে পরাজয় নেমে আসে । আল্লাহ তা“আলা 
বলেন- 
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অর্থ : তোমাদের যে দু'টি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলে, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল 
তাদেরই পাপের কারণে । আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। (আলে-ইমরানঃ ১৫৫) 

তাই তোমাদের কর্তব্য হল, সর্বপ্রথম আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত করবে, তার নিকট কাকুতি-মিনতি 
করে সাহায্য প্রার্থনা করবে। তোমার সমুদয় তারই নিকট অর্পণ করবে। সাথে সাথে জিহাদের পূর্ণ প্রশিক্ষণ 
নেবে। আর প্রশিক্ষণ ছাড়াই রণক্ষেত্রে চলে যাওয়া আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখা সেতো এ ব্যক্তির ন্যায়, যে 
অস্ত্র ছাড়াই রণক্ষেত্রে গেল। এ ধরনের কাজ বৈধ নয়। আসবার গ্রহণ না করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের খেলাফ, ইসলামের বিধান ও শিক্ষার খেলাফ। 

একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রোঃ) কে বলা হল, ইয়েমেনের কিছু লোক পাথেয় ছাড়াই শূন্য হাতে 
হজ্বের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। আর বলে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থা করে 
দেবেন। তখন উমর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, এরা তো খাবারের জন্য ভান ধরেছে। কারণ, এরা হজ্বের সময় 
বাধ্য হয়ে মানুষের নিকট খাবার চেয়ে বেড়াবে । তাই অবশ্যই আসবাব গ্রহণ করতে হবে। এক হাদীসে 
যি 


২৫০ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ: কয়েকজন সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যদি ওষুধ 
ব্যবহার করি বা ঝাড়-ফুঁক অবলম্বন করি, তাহলে কি তাকদীর থেকে মুখাপেক্ষী হয়ে যাব? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই তো তাকদীর সুতরাং আসবাব গ্রহণ করা 
তাকদীর তাই উমর (রাঃ) সাহাবীদের তিরস্কার করেছিলেন যখন শামে মহামারী দেখা দিল- তখন তিনি 
সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। একজন সাহাবী বললেন- “আপনি কি আল্লাহর ফায়সালা তাকদীর থেকে 
পলায়ন করছেন?” তিনি বললেন, “বরং আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরের দিকে যাচ্ছি।” 
তারপর তিনি বললেন, তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমার নিকট দু'টি চারণ ভুমি থাকে । একটি সবুজ শ্যামল 
অপরটি ঘাস-লতাপাতাহীন; এর মধ্যে কোনটিকে পশু চড়ানোর জন্য নির্বাচন করবে? সাহাবী বললেন, বরং 
আমি সবুজ-শ্যামল চারণভূমিতে পশু চড়াব। উমর (রাঃ) বললেন, তুমি সবুজ-শ্যামল চারণভুমিকে আল্লাহর 
তাকদীর অনুযায়ী প্রাধান্য দিয়েছ আর ঘাস-লতা পাতাহীন ভূমিকে আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী ত্যাগ করেছ। 

আসবাব গ্রহণের বিষয়টি সাহাবায়ে কেরাম এমনই বুঝতেন । হ্যা, যদি তোমাদের কেউ প্রশ্ন করে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেননি। আমি বলব, তখন তার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম সবাই ছিলেন দক্ষ অশ্বারোহী ও যোদ্ধা। অস্ত্র চালনা শিক্ষা ছিল 
তাদের জীবনের অংশ। ছেলে জন্ম লাভ করলে বা ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করলেই তারা একে অপরকে শুভেচ্ছা 
জানাত। তাই এ ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। আরবরা তো গর্বভরে আবৃত্তি করতো- 
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অর্থ : যদি হাজার মানুষের মাঝে আমাদের একজন অশ্বারোহী থাকে, তাহলে তোমরা সেই অশ্বারোহী 
যোদ্ধাকে ছেড়ে দাও আর মনে করো তারা তাকে গুরুত্ব দিবে। 

আর রাসূল যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেননি, তা বলা ঠিক হবে না। তিনি তাজমীর করা অশ্ব আর 
মাইল। সানিয়াতুল বিদা ও মসজিদে বনু জরীফের মধ্যবর্তী স্থান্টুকু। বুখারী শরীফে তা বর্ণিত আছে। রাসূল 
তো আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন । আমাদের মতো অলস ছিলেন না। আমরা যেমন 
কর্মহীন অবস্থায় থেকে শরীরে চর্বির স্তপ গড়ে তুলি। তারা শ্রমের অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। তারা দু'বেলা 
খেতেন। সকালে ও রাতে । তাদের দু'ধরনের খাবার ছিল। 

১. (৯২৯ যা সকালে খেত । ২. ৪১৯ যা সন্ধ্যায় খেত। 

কিন্তু কালক্রমে যখন কাজের পরিধি বেড়ে চলল, ব্যস্ততাও বেড়ে চলল আমরা খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে 
দিলাম। আরেকবার খাবার সংযোজন করলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ, 
সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, তিনি হাওদায় আছেন। তাই তারা হাওদা তুলে নিয়ে উটের উপর রাখলেন। 
তারপর দেখা গেল, হাওদা খালি। তাতে আয়েশা (রাঃ) নেই। এবার চিন্তা কর, আয়েশা (রাঃ) কত ক্ষীণকায়া 
ছিলেন। আর আমাদের নারীদের শরীর কত স্তুল। খাদেমা ছাড়া তাদের চলেই না। সন্তানকে দুধ খাওয়াবে না। 
প্রয়োজনীয় কাপড় ধৌত করবে না। ঘর ঝাড়ু দেবে না। এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিয়ে বসে থাকবে। 
আর দৈনিক পত্রিকার অপেক্ষা করবে। টেলিভিশনের প্রোগ্রামগ্ডলো একটার পর আরেকটা দেখবে। 

মোটকথা, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগের প্রত্যেকেই অন্তর চালনা জানতেন অস্ত্র 
প্রশিক্ষণ তাদের জীবনের অংশ ছিল। তাদের সবাই ঘোড়সওয়ারীতে পারদর্শী ছিলেন। তরবারী চালনা, বর্শা 
নিক্ষেপ সবই তারা পারতেন। এগুলো ছিল তাদের প্রস্তুতির অংশ । বরং মেয়েরাও তা পারত। হুনাইনের যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের হাতে খঙ্জর দেখতে পেলেন। বললেন, হে উম্মে 
সুলাইম! এটা কী? উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা খঞ্জর। যারা আপনার পাশ থেকে পালিয়ে 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৫১ 
যেতে চেষ্টা করবে, আমি এর দ্বারা তাদের পেট চিরে ফেলব। অর্থাৎ অন্ত্র চালনা আরবের নারী-পুরুষ সকলের 
জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয় ছিল। 

আল্লাহ তাআলা বলেন-_ 
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অর্থ : আর তারা যদি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে অবশ্যই সাজ-সরক্জাম প্রস্তুত করত। 
কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাই তিনি তাদের নিবৃত রাখলেন এবং বলা হলো, তোমরা বসা 
লোকদের সাথে বসে থাক। 

এখানে আল্লাহ তাআলা বললেন, “বলা হল' প্রশ্ন হয় কে বলল? আলেমগণ বলেন, তারা একে অপরকে 
বলল, তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক। তারা বলল, আমরা গিয়ে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা 
করব। যদি অনুমতি দেন, তাহলে জিহাদে গমনকারীদের মাঝে বিশৃঙ্লা সৃষ্টি করব। আর যদি আমাদের বসে 
থাকার অনুমতি দেন, তাহলে আমরা জিহাদে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকব । কেউ বলেছেন- এ কথা রাসূলুল্লাহ 
সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন। তখন মুনাফিকরা বলেছে, ব্যস, আমরা অনুমতি নিয়ে 
নিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে শিশু আর নারীদের সাথে থাকার অনুমতি 
দিয়েছেন। 

কেউ বলেছেন- তাদের তিরস্কার করে বলা হয়েছে, যাও তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক । জিহাদে 
যেও না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ | | 
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অর্থ : যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। 
অর্থাৎ তারা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করত না। তোমাদেরকে শক্রদের থেকে রক্ষা করত না। তাদের মনে কোন 
কল্যাণ চিন্তা নেই। তারা মুমিনদের মাঝে চোগলখুরি করে, ভীতি ছড়ায় এবং আরও অন্যান্য পদ্ধতিতে ফিৎনা 
ছড়ায়। 
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অর্থ : বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের মাঝে ছুটে যেত। তারা না শোনার ভান ধরে কান লাগিয়ে 
তোমাদের সব কথা শুনে। যখন সময় সুযোগ পায় তখন শোনা কথাকে বাড়িয়ে কমিয়ে প্রচার করে ফিতনা 
সৃষ্টি করে। 
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অর্থ : তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে। অর্থাৎ তারা তোমাদের সাথে মিশে থেকে তোমাদের কথা 
শুনে আর মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে তোমাদের মাঝে ফিতনা ছড়ায়। তোমাদের পতন কামনা করে। 
তোমাদের ভুলভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে। তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও। 
কুরআনের দিকে ফিরে তাকাও । কুরআন তাদের ব্যাপারে বলে, তারা তোমাদের মাঝে থাকলে তোমাদের 
ক্ষতিই বৃদ্ধি করত। আর যদি মুজাহিদদের সারি মজবুত থাকে, নেতৃত্ব মজবুত থাকে, কেউ তাতে ফাটল সৃষ্টি 
করতে না পারে, তাহলে মুনাফিকরা তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। মুমিনদের জীবন নিয়ে খেলায় মেতে 
উঠতে পারবে না। 

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, তারা যদি মুজাহিদদের দলের সাথে রণাঙ্গনে যায় আর 
মুজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করে, তাহলে তাদেরকে গনীমতের সম্পদের নির্ধারিত অংশ দেয়া হবে না এবং 
এমনিতেও কিছু দেয়া হবে না। 


২৫২ ৃ তাফসীরে সূরা তওবা 

এমতাবস্থায় আমীরের কর্তব্য হলো, তাদেরকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বের করে দেয়া। হ্যা, যদি তাদের 
মাঝে প্রতাপশালী কেউ থাকে বা তাদের অনুগত বেশকিছু লোক থাকে, যদি তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে 
মুজাহিদ বাহিনীতে ফিৎনা হবে, তাহলে তাদের রণাঙ্গনে যেতে দেবে । তবে তাদের গনীমতের মালে কোন অংশ 
দেয়া হবে না। নারী ও শিশুদের যেমন গনীমতের মালের কিছু অংশ তুলে দেয়া হয়। এ ভাবেও তাদের 
মনোতুষ্টির জন্য তাদের কিছুই দেবে না। এ কথায় সকল মাযহাবের সকল ফকীহগণ একমত | : 

নিহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর এ মত বর্ণনা করা হয়েছে। ফিতনা সৃষ্টির উপমা 
দিচ্ছি। যেমন তুমি সাইয়াফের সাথে জিহাদ করছিলে । কেউ বলল, সে তো যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে। যে কোন সময় তার পতন ঘটতে পারে। সুতরাং তুমি হেকমতিয়ারের সাথে যুদ্ধ কর। অথবা তুমি 
হেকমতিয়ারের সাথে জিহাদ করছিলে । তোমাকে বলবে, আরে তুমি হেকমতিয়ারকে চেন না, সে তো খুনী। 
এক মুহুর্তও তার সাথে থেক না। রব্বানীর তালাশে যাও। তার সাথে যুদ্ধ কর। তুমি হয়তো আহমদ শাহ 
মাসউদের নিকট যাচ্ছ। তোমাকে বলবে, আরে তুমি আহমদ শাহ মাসউদকে চেন না। সে তো আমেরিকা আর 
ফ্রান্সের এজেন্ট । আমরা এ ধরনের অনেক গোপন বিষয় জানি। এসব বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ আল্লাহ 
আমাদের দিয়েছেন। তাই প্রকাশ্যে এসব কথা বলি না। 

এ ধরনের মুনাফিক চরিত্রের লোকেরা পচা আপেলের মতো । তার থেকে দুর্গন্ধই বের হবে। ভাল গন্ধের 
আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


4£ 54৫ 


০164১165545 ৬465045904৫ 544941 307 
অর্থ : যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই 
ফসল উৎপন্ন হয়। (সূরা আরাফ £ ৫৮) 
তবে এতে ভয়ের কারণ নেই । আল্লাহর উপর ভরসা কর। আমি তো নিশ্চিত যে, এ সবকিছু ফেনাতুল্য । 
এর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আল্লাহ বলেন- 
০0445৬54219 
অর্থ : আর ফেনা তো শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। (সূরা রাদ 8 ১৭) 
অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
380৯ ০১০০355৬30৩ 49 ৩০৫৭6 2005) 
825 54 ৫55৭১ ০6386858১59 হন ক ০৮৬০ ও 
০35৩5৫5০৯১1 32 ৩5 এক 
অর্থ : তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন। পবিত্র বাক্য হল পবিত্র 
বৃক্ষের ন্যায়। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উথ্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। 
আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে । আর নোংরা বাক্যের উদাহরণ নোংরা 
বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (সূরা ইবরাহীম £ ২৪-২৬) 
রা কথা হৃদয়ে থাকে না। হৃদয় থেকে তা মুছে যায়। তাই মুমিনের নিকট কেউ এসে নোংরা কথা, 


অবাস্তব কথা বললে সে বলে, হে ভাই! কেন তুমি গিয়ে এ কথাগুলো সামনাসামনি বলো না। অগোচরে বল 
কেন? 


আল্লাহ তা'জালা বলেন 


154 54592819% 05559101545 7% রর 5 99 ও 8০৫19 ৫৭ 


০5555855405 

অর্থ : আর যখন তাদের কাছে পৌছে কোন শাস্তি বা ভয়ের সংবাদ, রত 
আর যদি সেগুলো পৌছে দিত রাসূলের নিকট বা তাদের শাসকের নিকট, তাহলে যা অনুসন্ধান করে দেখার 
মতো তাতে অনুসন্ধান করত। (সূরা নিসা ৪ ৮৩) 

হয়তো কেউ এসে তোমাকে বলল, অমুক অমুক যুদ্ধ করছে। তখন তুমি তাদের বলবে, এসব কথা 
আমাকে বলো না। যাও, যারা এর সমাধান করতে পারবে, তাদের নিকট যাও। তাদের নসীহত কর। তারাই 
তখন তোমাকে সবকিছু বলে দেবে। 

এই যে ভাই আবু সাঈদ । এক সপ্তাহ পূর্বে জিহাদ করতে আমাদের নিকট এসেছে। আচ্ছা আবু সাঈদ 
তুমিই বল, এ পথে তোমার কোন কোন ধরনের বীধা সৃষ্টি হয়েছে! 

আবু সাঈদ তখন দীড়াল। দরূদ ও হামদ পাঠ করে বনল, আমি জিহাদ করার চিন্তা করছিলাম । আমি 
আমার সহপাঠী ও যুবক বন্ধুদের বলতাম, ইনশাআল্লাহ আমি জিহাদে যাব । আমার এক যুবক বন্ধু বলল, আমি 
জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে যাচ্ছি। সে আমার বাড়িতে এলো। বলল, ভাই! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে 
তোমাকে কিছু কথা বলব। আমি বললাম, কী বলতে চাও? সে বলল, আমি আমার এক শিক্ষকের নিকট 
গিয়েছিলাম । তাকে আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি তখন একটি ছোট্র পুস্তিকা বের 
করলেন। পুস্তিকার ভাষ্য, আফগানিস্তানের লোকেরা মুশরিক। সুতরাং তাদের সাথে মিলে জিহাদ করা বৈধ 
নয়। 

আমার কথা হলো, এখন তোমরা ভেবে দেখ, তাদের কত বড় সাহস। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তারা 
কত দুঃসাহসী । একটি জাতির বিরুদ্ধে অপবাদ দিচ্ছে, তারা মুশরিক তারা শিরকে লিগ্ত। সুতরাং তাদের সাথে 
জিহাদ করা বৈধ হবে না। অর্থাৎ তুমি যদি আফগানীদের সাথে জিহাদে যাও, তাহলে তুমি পাপী হবে। আরও 
আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহর ওয়াস্তে সে এ কথাগুলো বলে তাকে উপদেশ দিচ্ছে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ 


2 0 স্ উ 4424 65 0১3 0 £) ০90৫ ০2১৫৪০৮৫2৫0 0$ 0০7 
রি | 
০৫:১০:৮৮: 
অর্থ : বল, আমি কি তোমাদের বলে দেব কারা আমলের ক্ষেত্রে অধিক ক্ষতিত্স্ত? যাদের কৃতকর্ম পৃথিবীতে 
নিক্ষল হয়ে গেছে। আর তারা ধারণা করে যে তারা পৃণ্যের কাজ করছে। (সূরা কাহফঃ ১০৩-১০৪) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালের ভয়াবহতা সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন_ 
_৬3০৯ ০0 51 950 পা) 
অর্থ : তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমরা পৃণ্যের কাজকে পাপ কাজ মনে করবে, আর পাপের 
কাজকে পুণ্যের কাজ মনে করবে? আজ তো আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে আমরা এখন ১.৯ ৮৮৮ ৪৪ 
ইসলামের উৎকর্ষের চরম শিখর জিহাদকে হারাম বলছি। আমি এদের জিজ্ঞেস করি, কিভাবে তারা মুশরিক? 


তারা কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে- এ কারণে কি তারা মুশরিক? তারা তাবিজ ব্যবহার করে- এ 
কারণে কি তারা মুশরিক? 


২৫৪ তাফসীরে সূরা তওবা 

হ্যা, যদি কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয় তাহলে বলবো, এ পাপ থেকে কোন দেশের 
মানুষ মুক্ত নয়। কোন জাতি মুক্ত নয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের কিছু না কিছু মানুষ এ পাপ কাজে লিপ্ত। 
জর্দানের কথা বল, সিরিয়ার কথা বল, মিসরের কথা, ইরাকের কথা বল, পৃথিবীর সব ক্ষেত্রেই এ পাপে নিপ্ত 
কিছু মানুষ পাবে। 

আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার কথা বলছি, শৈশবকাল থেকে আল্লাহ তা“আলা আমাকে হিদায়াত দান 
করেছেন। দীনের দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত আছি। তাই বিদা“আত, কুসংস্কার আর ভগ সৃফীদেরকে শৈশব 
থেকেই ঘৃণা করি। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই আমি দাওয়াতের কাজের সাথে জড়িত । আমি যখন মিসরে ছিলাম, বিশ্বাস 
করো আমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কবরও যিয়ারত করতে যাইনি । আমার মনে হতো হাদীসে বর্ণিত সে 4 
0৯ অর্থাৎ “কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূরে কোথাও যাওয়ার' অন্তর্তৃক্ত হয় কিনা? অথচ আমার মনে হতো, 
এটা ইমাম শাফেয়ী রেহঃ)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি লোকদের দেখেছি, তারা হুসাইন রোঃ)-এর 
কবরের চারপাশে তওয়াফ করে। সাতবার তওয়াফ করে । কাউকে দেখলে ডেকে বলে- 

_ ৩১৯৭ 5৩ 4১৮ 5৮1 ৫৮ পা 5৬৯ 

অর্থ : এসো, হুসাইনের কবরের পাশে সাতবার তওয়াফ করো । 

অথচ সেখানে তার শরীর মুবারকের মাথা নেই বা অন্য কোন অঙ্গ নেই, এমনকি শরীরের একটি চুল পর্যন্ত 
নেই; তারা সেখানে নযর নিয়াজ দিচ্ছে, মান্নত করছে। আমি এ দৃশ্য দেখে আক্ষেপ করতাম । আফসোস 
করতাম । অথচ তার কবর জামে আজহারের পাশে অবস্থিত । আমি সেখানে অবস্থিত মসজিদে বসে অনেক 
লেখাপড়া করেছি। তাই কবর পূজা, কবরবাসীর নিকট কিছু চাওয়া ইত্যাদি বিষয়কে আমি আশৈশব ঘৃণা করি। 

_ আমার কিছু বন্ধু, কিছু আত্মীয় সূফী ছিল৷ তাদের মাঝে আর আমার মাঝে এ বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে 
মারাত্বক বিরোধ ছিল। অথচ তারা আমাকে মহব্বত করত। তাই আমি সর্বদা তাদের বলতাম, তোমরা কারো 
উসিলা কামনা করো না। এমনকি রাসূলেরও উসিলা কামনা করো না। আমি কখনো বলতাম না- 
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হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও। অথচ আমি 
জানি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসিলা কামনা করাকে বৈধ 
মনে করতেন। আর ইমাম আবু হানিফা রেহঃ) তাকে মাকরুহ মনে করতেন আর যে বিষয়ে ইখতেলাফ আছে, 
তা পালন না করা উত্তম। তাই আমি কখনো তা করি না। সুতরাং, উসিলা গ্রহণ করা কতিপয় আলেমের নিকট 
বৈধ আর কতিপয় আলেমের নিকট অবৈধ । কারো নিকটই তা হারাম নয়। 

এখন আমরা তাবিজের কথায় আসি। তাবিজে যদি কুরআন ও হাদীসের কিছু লেখা থাকে, তাহলে তা 
শরী“আতসম্মত তাবিজ। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আবুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রোঃ) এ হাদীসটি 
লিখেছেন- 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি এ তাবিজটি আমার সাবালক সন্তানদের লিখে 
শিখিয়ে দিতাম ৷ আর যারা ছোট লিখে তাদের গলায় তা ঝুলিয়ে দিতাম । 

সুতরাং তাবিজ যদি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কালামের ছারা হয়, তাহলে তো সে ব্যাপারে কারো 
বিরোধিতা করার কথা নয়। হ্যা, তুমি যদি তাবিজ খুলে দেখ তাহলে তা দু'ধরনের পাবে । এক ধরনের তাবিজে 
লেখা থাকবে ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক বা সূরা নাস। আরেক 
ধরনের তাবিজ আছে তা শিয়ারা তৈরি করে । আমি এ ধরনের কিছু তাবিজ খুলে দেখেছি। তাতে বার ইমামের 
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নাম লেখা থাকে। তাতে বাহুর ছবি থাকে, চোখের ছবি থাকে । তুমি কি ধারণা করতে পারবে, কত টাকার 
বিনিময়ে তারা তা বিক্রি করে? কখনও তারা তা আফগানী হাজার রুপিয়ায় বিক্রি করে। কখনও পাঁচ হাজার 
রুপিয়ায় বিক্রি করে। শিয়ারা এ তাবিজের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। হাজার রুপিয়া কিন্তু অনেক অর্থ। সাধারণ মানুষ 
এ ধরনের তাবিজ গণ্যমান্য ধার্মিক ব্যক্তিত্‌ থেকেই নিয়ে থাকে । তারা মনে করে, এ তাবিজ কুরআন ও 
হাদীসের আলোকেই লেখা হয়েছে। 

এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে এ বিষয়ের একটি সুন্দর ঘটনা বলেছেন। একদা এক আরবী এল । ডাক্তার বন্ধুর 
গলায় তাবিজ ছিল। আরবী তা দেখে বিস্মিত হলো এবং তাবিজ কেঁটে ফেলতে চাইল। ডাক্তার বন্ধু বলল, 
আরে ভাই, তুমি তাবিজটি কেঁটে ফেলে দিতে চাচ্ছ কেন? এতে কী হয়েছে? আরবী বলল, এটা তো শিরক। 
ডাক্তার বন্ধু বলল, বারে, তুমিও তো তাহলে মুশরিক। এটা তো-কুরআন। কুরআন গলায় ঝুলিয়ে রাখা কি 
শিরক, না যে কুরআনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, সে মুশরিক? 

আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ এটাই বুঝে যে, তাবিজে কুরআন লেখা থাকে। তুমি যদি তা খুলে তাকে 
দেখাও যে, তাতে কুরআনের কোন আয়াত লেখা নেই, তাহলে সে বিস্মিত হবে। হ্যা, যদিও একথা মেনে 
নিলাম যে, তাতে শিরকমূলক কিছু লেখা রয়েছে। যেমন ইয়া হাসানু, ইয়া আলিয়ু, ইয়া হুসাইনু ইত্যাদি লেখা 
থাকে আর সাধারণ মানুষ তা না জেনেই ব্যবহার করল, তাহলে কী তা শিরক হবে? 

শোন, খুব মনোযোগ সহকারে শোন। আমাদের আহলে সুন্রাত ওয়াল জামা'আতের ইমামরা মানুষের 
অজ্ঞতাকেও ওজর হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ মত পোষণ করতেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে 
কায়্িম ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ আলেমগণ । আমরা কী তাদের মতামতকে গ্রহণ করব না? 

গত বছর আমি হজে গিয়েছিলাম । শাইখ আব্দুল মজীদ খানদানী আমাকে বললেন, আমি এ বিষয়টি শাইখ 
আব্দুল আযীয ইবনে রাযকে জিজ্ঞেস করেছি। বলেছি, আচ্ছা, এই সাধারণ লোকেরা যেসব শিরকমূলক কাজ 
করছে, এর কারণে কি আমরা তাদের মুশরিক হওয়ার ফতওয়া দিব? উত্তরে তিনি বললেন, না, তাদের কাফের 
হওয়ার ফতওয়া দিব না। এটা হলো শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বাষের কথা । কারণ, একদা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল 
ওয়াহহাবকে জিজ্ঞেস করা হল, এই যে লোকেরা কাওয়াষের গম্থজের ইবাদত করছে । আমি কি তাদের কাফের 
বলব? তখনকার সময় নজদে একটি৯গম্ুজ ছিল। লোকেরা তার তওয়াফ করত। তার থেকে সাহায্য কামনা 
করত । তখন উত্তরে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বললেন-_ | 

৮৯৬ ৮ ঘ্ ৯৮ 

আমরা তাদের কাফের বলব না। কারণ ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদানকারী লোক তাদের মাঝে একেবারেই কম। 

এবার একটু চিন্তা করে দেখ। যারা কাওয়াষের গম্থুজের পূজা করত, তাদের সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল 
ওয়াহহাবের মতামত কী ছিল। আজ থেকে তিনশ বছর পূর্বে তিনি একথা বলে গেছেন। একথা আব্দুল্লাহ ইবনে 
বায বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১১৭০ বা ১১৮০ সালে- ২৫০ সাল 
পূর্বে। তারা শিরক ও বিদ“আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। মন্ধা ও মদীনা থেকে সকল মিথ্যা ও ভ্রষ্ট সুফীদের 
মূল উপড়ে ফেলেছিলেন । আজকের আফগান কি তাহলে মন্কা-মদীনার লোকদের চেয়ে বেশী ভাল হয়ে যাবে? 
মুশরিক বলব? শরী'আতের আলোকে কি তা সহীহ হবে? তাহলে কি তাদের সাথে মিলে কমিউনিস্টদের . 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না? এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাওয়াযের গম্ুজের যারা পূজা করত, তাদের সম্পর্কে 
মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব বলেছেন_ 2 িত অহাডিভরননির রড, 
- ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদানকারীর অভাব তাদের মাঝে প্রকট । 
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আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রেহঃ) জাহমিয়া নামক এক বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে প্রচুর শ্রম দিয়েছিলেন! 
কিন্তু তিনি তাদের সম্পর্কে বলতেন-_ 
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অর্থ : যদি আমি তোমাদের মতো বলি, তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব। কিন্তু আমি তোমাদের কাফের 
বলব নং । কাব্রণ, তোমবু। অজ্ঞ । তোমাদের মাঝে ইসলামেব নির্মল জ্ঞান নেই। 

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলতেন, যেসব লোক মৃত বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, আমরা তাদের 
কাফের বলব না। কারণ, তারা অজ্ঞ-মূর্খ। ইসলাম সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। 

এই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামদের মতামত । আমরা সবাই তাদের মনীষা ও তাদের 
আকীদা-বিশ্বাসের স্বচ্ছতা সম্পর্কে জ্ঞাত। এমন অবস্থায় তারা যখন মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের শিরকে লিপ্ত থাকা 
সত্তেও তাদেরকে মুশরিক বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে কিভাবে আমরা আফগানিস্তানের লোকদেরকে 
ঢালাওভাবে মুশরিক বলতে পারি? কিভাবে তাদের সাথে জিহাদ করাকে অবৈধ বলতে পারি? এ ধরনের কথা 
বলা কখনও উচিত নয়। 

উসিলা গ্রহণ করা সম্পর্কে আগেই বলেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলা গ্রহণ 
করাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (েহঃ) বৈধ বলেছেন। আর আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের উসিলা গ্রহণ করাকে 
কিছু কিছু আলেম বৈধ বলেছেন। এ বিষয়টি একসময় আমাকে খুব পেরেশানিতে ফেলেছিল । এ প্রসঙ্গে একটি 
ঘটনা বলছি। একদা কিছু যুবক আফগানিস্তানে জিহাদে এল। একদিন বা দু'দিন তারা আফগানিস্তানে ছিল। 
তাদের কয়েকজন পেশোয়ারেই থেকে গিয়েছিল। তারা আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসে শাইখ আব্দুল আযীয 
ইবনে বাযকে বলল, শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার মুজাহিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন শাইখ 
আব্দুল্লাহ ইবনে বা আমার নিকট পত্র পাঠালেন। তাতে তিনি লিখেন- 

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম! আল্লাহ তোমার 

বরকত দান করুন। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন। আমীন। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি। : 

তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাকে ও তোমাদেরকে তার নিয়ামত 
বাড়িয়ে শুকরিয়া আদায় করার তওফিক দান করেন। তার নবী-রাসূল, তাঁর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার বংশধর ও তার সাথীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর আমাদেরকে 
ও তোমাদেরকে তার এঁ অনুসারীদের মাঝে গণ্য করুন, যারা সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীনের দিকে 
আহবান করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি সক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী । 

সম্মানিত ভাই! | 

আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে এমন কিছু ব্যক্তির মুখে শুনতে পেলাম, নন 
মুজাহিদদের মাঝে ও কিছু সাধারণ মানুষের মাঝে শিরকে আকবার দেখা যাচ্ছে। যেমন রাসূলের নিকট সাহায্য 
2450535555054795757795 
তাবিজ ব্যবহার করা ইত্যাদি । 

তাই: তোমাকে বলছি, যে শিরক ও বিদ'আত তাদের মাঝে আছে, উত্তম পন্থায় তা উৎপাটনের চেষ্টা কর। 
আলোচনা সভা ও বক্তৃতায় এ বিষয় তুলে ধর। তাদের বুঝাও যে, শিরক, বিদ'আত ও পাপে লিপ্ত থাকা 
শয়তানের কাজ। আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা আমাদের দাযরিত্ও কর্তব্য বিদ'আত থেকে বেচে 
থাকা শক্রর উপর বিজয়ের কারণ ৷... 

এক যুবক আমাকে বলেছে, যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে, তাদের কাছে নাকি শাইখ আব্দুল আযীয 
বলেছেন- আফগানিস্তানে জিহাদ করা বৈধ নয়। কারণ, তা হবে মুশরিকদের সাথে মিলে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৫৭ 
পু লরি উনি শাইখ আব্দুল আযীয নিজ মুখে একথা বলেছেন? সে বলল, হ্যা। আমি 
তাকে বললাম, আল্লাহর দীনকে মানুষের নিকট অপছন্দনীয় করে তুলো না। শাইখ আব্দুল আবীয মুসলমানদের 
নিকট সত্যের প্রতীক। যদি এ ধরনের কথা আফগান মুজাহিদদের নিকট পৌছে, তাহলে তারা তার সম্পর্কে কী 
ভাববে! ও 

এরপর আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে বললাম, হে শাইখ! আপনার সম্পর্কে বলা হয়, আপনি 
বলেন, আফগানিস্তানের জিহাদ নাকি মুশরিকদের সাথে মিলে নাস্তিকদের সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর । 

আমার কথা শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তারা তো আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। তারপর 
তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে লিখলেন যে, আফগানিস্তানের জিহাদ একটি ইসলামী জিহাদ । জানে-মালে তাদের সাথে 
জিহাদে অংশগ্রহণ করা শক্তি সামর্থ থাকলে ফরয। সেই পত্রিকা আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। তার 
ফতওয়াও আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। “আল মুজতমা” পত্রিকা তা প্রকাশ করেছিল। “আল জিহাদ" পত্রিকা 
তা প্রকাশ করেছিল। হ্যা, জানে-মালে জিহাদ করা ফরযে আইন। এ ব্যাপারে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা 
করেছেন। ৃ 


ভাইয়েরা! 

আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, আফগানের লোকেরা মুশরিক | যদিও. দেখি, তারা সমাধিস্থ ব্যক্তি থেকে 
সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর যদি কাউকে তা করতে না দেখি, তাহলে কি তাদের মুশরিক বলতে পার? আমি 
আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি কোন আফগানীকে কবরের নিকট গিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির থেকে সাহায্য 
প্রার্থনা করতে দেখেছ? আমি তো কাউকে দেখিনি । তোমরা কি কাউকে দেখেছ? অথচ কিছু লোক তো মাত্র ছয় 
ঘন্টা আফগানিস্তানে থেকে মাইক্রোস্ষোপ বা টেলিস্কোপ দিয়ে আবিষ্কার করে ফেলে যে, আফগানীরা কবরস্থ 
মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। 

আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি আফগানিস্তানে বহু হেটেছি। প্রায় কাবুল পর্যন্ত হেটেছি। রাস্তার পাশে 
কোন কবর দেখিনি। অথচ পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে তারামনজিল পর্যন্ত পথটুকু কবরে কবরে ভরা। 
আফগানিস্তানে তা দেখিনি। তারপরও আমি বলছি, আচ্ছা তোমরা যদি তোমাদের ব্যাপারে অটল থাক, 
আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমাদের উপদেশ দিয়ে থাক, তাহলে কি এটা উচিত হবে না যে, তোমরা এ অজ্ঞ- 
অসহায় মানুষগুলোর মাঝে হাজির হয়ে তাদের আল্লাহর দীন ও সহীহ আকিদা শিক্ষাদান করবে । আমরা তো 
তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না দিয়ে বহু তাবিজ তাদের গলা আর বাজু থেকে ফেলে দিতে পেরেছি। 

একদা আমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িতে নিয়োজিত ছিলাম। প্রশিক্ষণের শেষদিকে বা গল্পের মজলিসগুলোতে 
আমি তাদের বলতাম, কবর পাকা করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতামত কী? তারা যদি 
একথা জানতো যে, ইমাম আবু হানিফা তা অপছন্দ করতেন। ব্যস, তারাও তা অপছন্দ করত | কখনো রলতাম, 
তাবিজ ব্যবহারের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রেহঃ)-এর মতামত কী? এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদের 
সামনে মাসআলাটি সুস্পষ্ট করে দিতাম, আর তারা তা অবলীলাক্রমে মেনে নিত। কারণ, তারা ইমাম আবু 
হানিফা (রহঃ) কে অত্যন্ত মহব্বত করে। আর আবু হানিফা (রহঃ) এ সবকিছুর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে 
গেছেন। 

তাই বলছিলাম, হিকমতের সাথে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদের বললে অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করে। 
তারা আরবদেরকে শিক্ষকের মতো সম্মান করে। হ্যা, যদি তুমি প্রথম দিন গিয়েই তাদের হাতে মুহাম্মদ ইবনে 
আব্দুল ওয়াহাবের পুস্তক তুলে দাও, তাহলে কিন্তু তারা তা মেনে নিবে না। কারণ, ইংরেজরা তিন শতাব্দী ধরে 
তাদের হৃদয়ে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে গেছে। তাই সহজে তারা এ কথা মেনে নিতে 
পারে না। ইংরেজরা ভয় পেত যে, যদি মুসলিম সমাজে ওয়াহাবীদের সংস্কারমূলক দাওয়াত পৌছে যায় ও 


১৭-ক 


২৫৮ তাফসীরে সূরা তওবা 
বব যারা ররর 
পাশাকে আরব উপদ্বীপে আগমন করতে উৎসাহিত করেছে। ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বন্দী করেছে। পথে 
পথে লাগ্ত্িত-অপমানিত করে ঘুরিয়েছে। অবুঝ বালকরাও তার সাথে তিরস্কার করেছে। ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে 
্রষ্ট সৃফীরা ছিল। ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে শিয়ারা ছিল। ইংরেজ ও তার দোসররা ছিল ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে। 
অথচ এরা জানে না, ওয়াহাবী কি। এর আদর্শ কী। পাকিস্তানীদের মতো অন্যান্য দেশের লোকেরাও তাদের 
সম্পর্কে জানে না। 

অন্যের কথা কী বলব। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমিও ওয়াহাবীদের অপছন্দ করতাম। মনে করতাম, এরা 
ইসমাইলিয়্যা, নাসিরিয়্যাদের মতো একটি ভ্রষ্ট দল। মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ করেও আমি এ বিশ্বাসই 
করতাম। এমনকি বার্থ পার্টিও ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে ছিল। ইরানে অনেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা“'আতগপন্থী 
বিজ্ঞ আলেম ওয়াহাবী অভিযোগে কারাবরণ করছে। যেমন আহমদ মুফতী জাদা, ইবরাহীম মুহিউদ্দীন, নযর 
মুহাম্মদ, আরো অনেকে । সুতরাং তোমরা একদিন বা এক রাতের প্রচেষ্টায় মানুষের মন থেকে ওয়াহাবীদের 
সম্পর্কে বিদ্যমান খারাপ ধারণা দূর করতে পারবে না। হ্যা, তাদের মাঝে এসে তাদের সাথে মিশে যাও। 
তাদের নিকট তোমাদের পরিচয় তুলে ধর। তারা তোমাদের প্রতি আস্থাবান হলে অবশ্যই তোমাদের আকীদা- 
বিশ্বাস তারা মেনে নেবে । তোমাদের থেকে দীন শিখতে আগ্রহী হবে । 
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অর্থ : আর তারা যদি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে অবশ্যই সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। 
কিন্ত তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তিনি তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং নির্দেশ হল, তোমরা বসা 
লোকদের সাথে বসে থাক। (৪৬) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর 
কিছুই বৃদ্ধি করত না। আর তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য অশ্ব ছুটাতো। আর তোমাদের মাঝে 
রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (৪৭) তারা পূর্ব থেকে বিভেদ সৃষ্টির 
সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যাবলী উলোট-পালট করে দিচ্ছিল । শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল 
এবং আল্লাহর হুকুম জয়ী হল আর তারা তা অপছন্দ করে। (৪৮) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি 
দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না । শুনে রেখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথত্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফেরদের 
বেষ্টন করে আছে। (৪৯) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে 
নিয়েছি এবং তারা উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (৫০) আপনি বলে দিন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত 
রেখেছেন, তাই আমাদের নিকট পৌছবে। তিনি আমাদের কার্ধনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা 
করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা করছ, আর 
আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে বা 
আমাদের হাতে । সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান । 

আল্লাহ তাঁআলা বলেছেন_ 
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অর্থ : যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। 
অনিষ্ট অর্থ ফিৎনা-ফাসাদ, চোগলখোরী, পরচর্চা, বিভেদ সৃষ্টি, মুজাহিদ দলের মাঝে নানা সন্দেহ সৃষ্টি ইত্যাদি। 


২৬০ : তাফসীরে সূরা তওবা 
সিরা রা উন 
মুজাহিদের দায়িত ও কর্তব্যের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া। কারণ, সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ বিষয় হলো, 
মুজাহিদ যে দায়িত্ব পালনে ঈমানী চেতনা নিয়ে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে দায়িত্বে যদি 
সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া যায়, তাহলেই সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। মুজাহিদ যে রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করছে, 
যাকে সে সত্যিকারের জিহাদ মনে করছে, যে পতাকাতলে সে জমায়েত হয়েছে, তাকে সে সত্যের পতাকা মনে 
করছে। তাই সে স্বতঃস্ষুর্ত হৃদয়ে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে সে কোন প্রকার 
দ্বিধাদ্বন্দে নেই। সে ভাবছে না, সে কি ভুল পথে আছে, না মিথ্যা পতাকাতলে জমায়েত হয়েছে । এমনও নয় যে, 
সে জানে না, কিসের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছে। বরং মুজাহিদের শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত হতে হয় যে, সে 
যে পথে এগিয়ে যাচ্ছে তা সত্যের পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ । তাই সে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করছে। তার 
হৃদয় থেকে সব ধরনের কল্যাণের ফন্পুধারা উৎসারিত হচ্ছে। 

সুতরাং জিহাদের বিজয় ধারাকে ভেঙ্গে দেয়ার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো মুজাহিদদের মাঝে সন্দেহের বীজ 
বপন করে দেয়া । একে অপরের মাঝে যে আস্থার সম্পর্ক আছে, তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আর এ সন্দেহ সৃষ্টির 
কাজটি সর্বপ্রথম শীর্ষ নেতৃত্বে যারা থাকেন, তাদের থেকে শুরু হয়। কারণ, নেতৃত্রের ব্যাপারে যদি সন্দেহ সৃষ্টি 
করা যায়, তাহলে ষাট ভাগ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেতাই সর্বদা মুজাহিদ 
সারির সর্বাথে থাকেন। সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার সম্মুণীন হন। কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট তাকে 
সইতে হয়। এতোকিছু করা সত্তেও মানুষ কিন্তু মাত্র একটি কথায় তার নেতৃতৃকে বর্জন করে, 95 
ত্যাগ করে। তবে যারা এ কাজগুলো করে থাকে, তারা কখনও রক্ষা পায় না। 

শোন, তুমি হয়তো শুনতে পাবে, ইনি তো ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে। বা ইনি তার চারপাশে কিছু বখাটে 
লোকের সমাবেশ করছে। অথচ তোমার চোখ তা অস্বীকার করবে। এ ধরনের কথা ছড়াতে ছড়াতে এক সময় 
তা সত্য মনে হয়। ভাই, আল্লাহ তা“আলা কি তোমাকে বুদ্ধি দেননি? বিবেক দেননি? তুমি কয়েক বছর যাবত 
তার নেতৃত্ব যুদ্ধ করে যাচ্ছ, তুমি গভীর রাতে জেগে দেখ, তিনি তোমার সামনে, প্রচণ্ড যুদ্ধের ময়দানে তুমি 
তাকে তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছ দান-সদকার কেরে সে তোমার অগামী। এতোকিছু দেখা ও শোনার পর 
কেন সেই কান-কথা বিশ্বাস করলে? কেন তুমি বললে না- 
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অর্থ : যখন তোমরা শুনলে, তখন মু'মিন পুরুষ ও নারীরা কেন ভাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা করল না এবং 
বলল না, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা বচন। (সূরা নূর-১২) 

দেখবে, হয়তো কেউ তোমাকে এসে বলবে, আরে ভাই! অমুকের কথা আর বল না। তার তো জিহাদের 
ফান্ডের টাকায় তৈরি কয়েকটি বিল্ডিং আছে। আমি একদা মন্কায় ছিলাম । আমাকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি 
যদি এ ব্যক্তির পাশ দিয়ে যান, তাহলে তিনি আপনাকে একটি কথা বলবেন। আমি বললাম, বেশ; তাহলে 
যাচ্ছি। আমি তখন তার পাশ দিয়ে গেলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ৷ আমাকে কাছে ডাকলো । আমি 
নিকটবর্তী হতেই তিনি বললেন, আমি কয়েকজন লোককে বলতে শুনেছি, আপনার নাকি পেশোয়ারে কয়েকটি 
বাড়ি আছে। আমি বিশ্মিত হলাম । বললাম, ভাই! আমি তো কখনও পেশোয়ারে থাকিনি। আরে পেশোয়ারের 
সেই বাড়ি দিয়ে আমি কি করব? যদি বাড়ি-বাগানের প্রয়োজন হতো, তাহলে তো জন্মভূমি জর্দানেই বানাতাম। 
পেশোয়ারে বাড়ি তৈরিতে কি ফায়দা? আসলে মানুষ একটুও চিন্তা করে না। একটুও ভেবে দেখে না। ব্যস, যা 
শুনে তাই বলতে থাকে । কেউ হয়তো মুজাহিদ শিবিরে এলো, কিছু বলল, ব্যস তিন-চারজন জিহাদ ছেড়ে চলে 
গেল। কয়েকজনের হৃদয় ভেঙ্গে গেল। জিহাদ ত্যাগ করল। আচ্ছা ভেবে দেখ তো, মক্কা বা মদীনায় বসে 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৬১ 
কিভাবে সে আফগানিস্তানের বিষয়ে সঠিক ধারণা নিতে পারবে । আরে, হা 
মুজাহিদদের দেখতে হবে- এ ভয়ে পাকিস্তানও আসেনি। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, মাতার 
দিন। তাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন করুন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
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অর্থ : পাপাচারীদের অনিচ্ছা সভেও আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্যকে সত্যরে ও মিথ্যাকে মিথ্যারপে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। (সুরা আনফাল-৮) 

সুতরাং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়ে নিয়েছেন। আর মানুষ মিথ্যা ও 
অসত্যের যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে তা বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্ই তা শেষ হয়ে যায়। কারণ, পবিত্র ও সত্য কথার 
শিকড় গভীরে প্রোথিত থাকে । আর মিথ্যা ও অসত্যের শিকড় উপড়ানো থাকে। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : বিষাক্ত কথার উপমা হল বিষাক্ত বক্ষ মাটির উপর থেকে তাকে-উপড়ে ফেলা হয়েছে। তার কোন 
স্থিতি নেই। (সুরা ইবরাহীম-২৬) 

সুতরাং নিশ্চিত বলতে পারি, সত্যের মুখোমুখি কেউ হতে পারে না। কারণ, সত্য শক্তিশালী, বলবান; আর 
মিথ্যা দুর্বল, বলহীন। সত্যের সাথে সর্বদা আল্লাহ রয়েছেন। আর আল্লাহ সর্বদা সত্যের বিজয় কামনা করেন ও 
মিথ্যাকে ধবংস করে দেন। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
০4585050142 ৬91 21454559৯ ৮644০ 
অর্থ : বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মন্তক চূ্ কিচূ্ণ করে দেয় 
£পর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আম্মিয়া ৪ ১৮) 
তাই বলছি, আল্লাহ তা'আলা চান, যেন এই ভূমিতে কল্যাণের শিকড় প্রসারিত হয়। মানুষের হৃদয়ে 
সত্যের কালিমা প্রোথিত হয়। সত্য সর্বদা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় আর মিথ্যা সর্বদা হৃদয় থেকে পিছলে পড়ে যায়। 
মিথ্যার আয়ু কম। বেশীদিন তা টিকে না। তাই আমি দেখেছি, প্রায়ই মানুষ আমার নিকট এসে কাঁদো কাঁদো | 
কণ্ঠে বলে আমাকে মাফ করে দিন। আমি তো না বুঝে আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলেছি। আমি তখন 
বলি, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। আল্লাহও তোমাকে ইনশাআল্লাহ মাফ করে দেবেন। 

তুমি যখন জানলে যে, তুমি সত্য চেতনা বহন করছ, সত্য পথে চলছ, তাহলে মিথ্যাশ্রয়ীরা তোমার কী 
ক্ষতি করতে পারবে? জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন- 
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অর্থ : তুমি যখন আল্লাহকে আকড়ে ধরলে, তাহলে মানুষের ষড়যন্ত্র তোমার কী ক্ষতি করতে পারবে? 

তাই আমি যখন এ ধরনের কথা শুনি, সে তো প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। তার গ্রুপ তো বেশ 
শক্তিশালী । তখন আমি পাঠ করি- 


2৫৫4৫ 


০%৬৩৩৪৬%1$ 
অর্থ : আর ফেনা তো শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে। (সূরা রাদ-১৭) 


২৬২ | তাফসীরে সূরা তওবা 
আমি যখনই পৃথিবীতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও সাইয়েদ কুতুব (রহঃ)-এর কীর্তি অবলোকন করি, 
তখনই আমি আল্লাহর কালিম।- 
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০৫১৫৫ সরট-লপসপপনলগাী 
এর মর্মার্থ অনুধাবন করি আর বিস্মিত হই। ৭৬৮ হিজরীর কথা । ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) জেলখানায় ইন্তে 
কাল করলেন। তার কিতাবাদি জ্বালিয়ে দেয়া হলো। আর আল্লামা ইবনে কায়্িমকে অপদস্ত করার জন্য 
দামেস্ষের বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হলো । ছোট ছোট বালকরা তার পেছনে হৈচৈ চিৎকার করে ঠাট্টা 
করছে, তালি দিচ্ছে। জেলে ইবনে তাইমিয়া রেহঃ) মাঝেমধ্যে লিখতেন। ফলে কলম ও খাতা দেয়া বন্ধ করে 
দেয়া হলো। তখন তিনি পাথর দিয়ে জেলের দেয়ালে লিখতেন । ইবনে তাইমিয়ার- 
১৯৭1 2], ০০) 9 8) ঘ৮০। 
কিতাব দু'টি জেলখানার দেয়াল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৭৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করলে তার 
প্রতিযোগী আলেমরা ধারণা করল, তারা এবার নিষ্কৃতি পেয়েছে। 
| কিন্তু তার ইন্তেকালের প্রায় চার শতাব্দী পর আরব উপদ্বীপে এক ব্যক্তি জন্মলাভ করলো। তিনি ইবনে 
তাইমিয়ার কিতাবাদী পাঠ করে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তার ছাত্রত্‌ গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মদ 
ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হলেন। অবশেষে আল্লাহ তা“আলা মুহাম্মদ 
ইরনে সউদের হৃদয়কে কোমল করলেন। তিনি তার সাথে তার মতাদর্শ ও দাওয়াত প্রচারে একমত হলেন। 
বিশ্ব তখন ক্ষেপে উঠল। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আলী পাশাকে তারা ক্ষেপিয়ে তুলল । মিসর আর শামের 
বাহিনী এগিয়ে এল। এবং নজদের বুক থেকে এ দাওয়াতের চেতনাকে নিঃশেষ করে দিল। নজদের আমীর 
উবায়দুল্লাহ ইবনে সাউদকে বন্দী করা হলো। মানুষ মনে করল, হয়তো এ দাওয়াতের কার্যক্রম শেষ হয়ে 
গেছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে মুহাম্মদ ইবনে সউদের সন্তান আব্দুল আহীয আত্মপ্রকাশ 
করলেন এবং একের পর এক অঞ্চল দখল করে নিতে লাগলেন। 
বর্ণিত আছে, আব্দুল আযীযের শাসনামলে লোকেরা একটি মাত্র খেজুরের আশায় এক অঞ্চল থেকে অন্য 
অঞ্চলে যেত। নজদের লোকেরা বলে, দুর্ভিক্ষের দিনে আমরা পিপিলীকার ঘর খনন করে জমানো গম বের করে 
এনে খেতাম। প্রত্যেক দিন খাওয়ার জন্য একটি করে খেজুরও পেতাম না। একদিন খেজুর খেতাম । আরেক 
দিন তার বিচি চুষে চুষে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতাম । এতো কষ্ট করে নজদের লোকেরা জীবন ধারণ করত । 
কিন্তু এখন সময় পাল্টে গেছে। আল্লাহ তা“আলা আরবে তেলের প্রবাহ সৃষ্টি করলেন। দেখতে দেখতে সে 
দেশের চেহারা বদলে গেল। শুরু হল ইবনে তাইমিয়ার কিতাবসমূহ ছাপানো ও বিনামূল্যে বিতরণ । এখন তো 
অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর এমন কোন পাঠাগার নেই, যেখানে ইবনে তাইমিয়ার পুস্তক পৌছেনি। আর তুমি যদি 
চাও, মানুষ কথা বন্ধ করে নীরব হয়ে যাক, তাহলে বলবে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেছেন। তোমার একথা 
শোনার সাথে সাথে সবাই তার কথা শোনার জন্য নীরব হয়ে যাবে। এ দৃশ্য দেখলে আমার মনে পড়ে আল্লাহর 
রা ৃ 
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তাফসীরে সুরা তওবা ২৬৩ 

আর সাইয়্যেদ কুতুবেরও ঠিক একই অবস্থা। জেলখানার মাঝেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা 
হলো। এমনকি এখনও কেউ বলতে পারবে না, তার কবর কোথায় অবস্থিত। তার এক নিকটাত্্রীয় একদা 
আমাকে বলেছেন- হায়! যদি জানতে পারতাম তার কবর কোথায়, তাহলে অবশ্যই তার কবর জিয়ারত 
করতাম । আমি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, শোন, তার রব তার সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তার কবর 
কোথায় তা তোমার জানার প্রয়োজন নেই। যেদিন সাইয়্যেদ কুতুবকে হত্যা করা হলো, সেদিন মিসরের পথে 
পথে তার রচিত তাফসীর ফি জিলালিল কুরআন-এর সাত অথবা আট হাজার সেট অর্থাৎ চৌষ্্ি হাজার পুস্তক 
পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। রাষ্ত্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হলো, যার কাছে সাইয়্যেদ কুতুবের কোন গরন্থ পাওয়া যাবে, 
দশ বছর তাকে জেলে রাখা হবে। সাইয়্যেদ কুতুবের গ্রন্থগুলো যাদুর মতো । যে পাঠ করে, সেই তার অনুসারী 
হয়ে যায়। 

তার শাহাদাতের ঘটনা পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন দেশের বেতারে সম্প্রসারিত হলে সবার মনে প্রশ্ন উকি দিল- 
এ ব্যক্তি কে? কেন তাকে ফাঁসি দেয়া হলো? সেই তাফসীর গ্রন্থটি কেমন, যার কারণে তাকে ফাঁসি দেয়া হল? 
সবাই তা পড়তে, তা অধ্যয়ন করতে প্রচণ্ড আগ্রহী হলো । উদ্ুদ্ধ হলো। তখন বৈরুতের প্রকাশকরা প্রকাশনা 
জগতে কোন খৃস্টান লোকসান খেলে তাকে বলত, আরে তুমি যদি বাঁচতে চাও তাহলে সাইয়্যেদ কৃতুবের “ফি 
রহ িিনে সিডি মিহানিহ এর যর 

সংস্করণ ছাপা হলো। 

জা: ররর রা রর রা াজাতাত 
পরিপূর্ণভাবে ছাপাতে পারেননি । যারাই তার তাফসীর গ্রন্থটি পাঠ করেছে, সেই আন্মাহর পথে ফিরে এসেছে। 
দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। আর এখন তো অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত পাওয়া যাবে না যেখানে 
সাইয়্যেদ কুতুবের এই তাফসীর গ্রন্থ গিয়ে পৌছেনি। এবং এমন কোন ভাষাও পাওয়া যাবে না যে ভাষায় তা 
অনুদিত হয়নি। 

ইয়ামানের তিনজনের কাহিনী বলছি। আমি তাদের আফগান জিহাদে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
মুজাহিদরা বন্দী করল। তারা জানতে চাইলো, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল, আমরা আরব । তখন 
আরবরা মাত্র জিহাদে যোগদান করতে শুরু করেছিল। 

মুজাহিদরা বলল, তোমাদের কে নিয়ে এসেছে? তারা বলল, আমরা জিহাদ করতে এসেছি। মুজাহিদরা 
বলল, না, তোমরা জিহাদ করতে আসনি। আরবরা জিহাদে আসে না, নিশ্চয়ই তোমরা আমেরিকার এজেন্ট । 
তারা বলল, আরে ভাই! আমরা জিহাদ করতে এসেছি। আমরা শহীদ হতে চাই। মুজাহিদরা বলল, না না, 
তোমরা আমেরিকার এজেন্ট । 

এভাবে তর্ক-বিতর্ক চলল। অবশেষে তারা বলল, আমরা সাইয়্যেদ কুতুবের ছাত্র । তার অনুসারী । 
মুজাহিদরা তখন বিশ্মিত হয়ে বলল, তোমরা সাইয়্যেদ কুতুবের ছাত্র! সুবহানাল্লাহ! তারপর আনন্দের 
আতিশয্যে মুজাহিদরা তাকবীর ধ্বনি দেয়া শুরু করল। নামাযের পর বহু মুজাহিদ তাদের বক্তব্য শুনতে 
উর্মি মুর নার 
নামের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা পাল্টে গেল। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 


0196 ১০124445504 17555205015) 
অর্থ : নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ তাদের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। 
(সুরা মারইয়াম £ ৯৬) 


২৬৪ ্‌ তাফসীরে সূরা তওবা 


কুরআনের বর্ণনাভঙ্গীতে একটি রীতি আছে। তাহলো, যখন 41১: শব্দটি নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করা হয়, 

তখন তা জিহাদের অর্থে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০2468 92495745 5356১ 0) 

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ থেকে অর্থাৎ জিহাদ থেকে লোকদের প্রতিহত করে 
আল্লাহ তাদের আমলকে নিম্ষল করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মাদ 8১) 

এখানে আল্লাহ তা'আলা কুফরী করা ও জিহাদ থেকে বীধা প্রদান করাকে একই ধরনের পাপ হিসেবে গণ্য 
করেছেন। এবার ভেবে দেখ, যদি তুমি দেখ কেউ জিহাদে যাচ্ছে আর তুমি তাকে বললে, আরে ভাই! কোথায় 
যাচ্ছ? এটা তো জিহাদের পথ নয়। সেখানে সে এমন, সে এমন, সে এমন | বিদ“আত আর শিরকের ছড়াছড়ি । 
. দু'দিন পূর্বে পেশোয়ারে কয়েকজন মেহমান এলো । হয়তো তাদের কেউ এখানে আছে। বলল, আচ্ছা, এ 
কথা কি ঠিক যে, হেকমতিয়ারের সেনা ছাউনীতে মূর্তি আছে? আমি বললাম, এ আবার কেমন কথা! মূর্তি 
আসবে কোথা থেকে? লাত, উযা এ ধরনের মূর্তির কথা কি তোমরা বলছো?-তারা বলল, না, মূর্তি নয়, তবে 
তার নিকট একটি বাক্স আছে তাতে মান্নতের সম্পদ জমা করে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তো 
রিনার সিরাছা । নার উত্ি ডিভি দেরি উয্জে বাইর এই তিভ্রিলের 
ক্যাম্প, চলো সেখানে যাই। চলো, আমিও তোমাদের সাথে যাব। 

আমরা হেকমতিয়ারের নিকট গেলাম । বললাম, আমরা শুনলাম, আপনার সেনা ক্যাম্পে মূর্তি আছে। তিনি 
বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ। তখন তারা তাদের কথা বললে তিনি বললেন, হ্যা, মূর্তি অবশ্য আছে। তোমরা 
আমার সাথে গাড়িতে আরোহণ করো। দু'টি গাড়ি নিয়ে আমরা সেনা ক্যাম্পে পৌছলাম। হ্যা, সেখানে মূর্তি 
আছে। তাহলো বিশাল মাঠের এক প্রান্তে এক পাকিস্তানীর কবর । 

তিনি বললেন, ভাইয়েরা, আমরা যদি কবরে এসে তা স্পর্শ করতাম, তাহলে তা শিরক হতো । পুজার 
শামিল হতো । প্রথমে তো এটা এক পাকিস্তানীর কবর, কোন আফগানীর কবর নয়। তারপর আমরা ভিনদেশী 
মানুষ। আমরা যদি কবরকে স্পর্শ করি, তাহলে আফগানরা আমাদের কে এদেশ থেকে বের করে দেবে। 
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে । সুতরাং, এখন এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্কায় তের বছর ছিলেন। মূর্তির মাঝেই ইবাদত করেছেন, নামায 
পড়েছেন। তাই নয় কী? তিনি কি মক্কায় থাকাকালীন সময়ে একবারও তরবারী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং 
মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন? না, তা করেননি। বরং মূর্তির মাঝেই ইবাদত করেছেন। তখন কাবায় তিনশ যাটটি মূর্তি 
ছিল। তরবারী ছারা লাতকে আঘাত করেননি । উযার চেহারাও পাল্টে দেননি। তিনি আবুবকর, উমর, আলী, 
বিলাল, আম্মার (রোঃ) এদের কাউকেই বলেননি যে, এসো আমরা লাত, উযযা আর হুবলকে ভেঙ্গে ফেলি। 
কারণ, তখন তিনি তা করার ক্ষমতা রাখতেন না। 

তাই তা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্ত যখন মক্কা বিজয় হলো, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা হলো, তখন তিনি 
মূর্তি ভাঙ্গতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০৫5৫6১8)৩$66145044)) 
অর্থ : আপনি বলে দিন, সত্য এসে গেছে, মিথ্যা ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্। 
(সুরা ইসরা ৪৮১) 


তাফসীরে সুরা তওবা ২৬৫ 

আহমদ শাহ মাসউদও ঠিক এমন কথাই বলেছেন। ভাইয়েরা! আমাকে একটু অবকাশ দাও । আমরা এ 
কবরগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেব। আরে ভাই, তোমরা আমাকে আরব মুজাহিদ দাও। আমি তাদের সেনা 
ক্যাম্পের প্রধান বানাতে চাই। 

কবি বলেন- 

১4৯০ 01 5৮0 ০৫০ 05 5৬4 ১৬0 ২ 

তোমার নিকট কোন ঘোড়া নেই, ধন-সম্পদ নেই, 55515557125 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না, তাহলে তুমি কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করে দাও। 

কিছু মানুষকে দেখতে পাবে, তারা পায়ের উপর পা তুলে চা-কফি পান করে। আর আফগান জিহাদের 
ব্যাপারে মানুষের মনে নানা সন্দেহের বীজ বপন করে। আমি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলতে চাই, তোমরা 
আমাদের সেনা ছাউনীতে এসো। সবকিছু ঘুরেফিরে দেখ। আমাদের ভুল সংশোধন কর। কে তোমাদের 
সংশোধন করতে বাধা দেবে? সবশেষে আহমদ শাহ মাসউদ বললেন, আল্লাহ অবস্থা পরিবর্তন করে দিলে 
কামান মেরে এ কবর উড়িয়ে দেব। মাটির সাথে তা মিশিয়ে দেব। 

আরবরা সাধারণত সাইয়াফ ও হেকমতিয়ারকে চেনেন। তাই জিহাদের সমালোচনাকারীরা তাদের ব্যক্তিতে 
কালিমা লেপন করতে চায়। তার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো, তাদের ব্যাপারে মানুষের মাঝে দানা সন্দেহ সৃষ্টি 
করে দেয়া, আকীদা-বিশ্বীসের ক্ষেত্রে তা সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব । 

তাই বলে বেড়ায়, সে আশ'আরী | আরে ভাই! আশআরী, না আশ'আরী নয় তা তো অত্যাধুনিক মেশিন 
দ্বারাও ধরা সম্ভব নয়। আর আশ“আরী-এর অর্থ বুঝে কয়জন। তাই সহজে বলে বেড়ায়, সে আ“শআরী। এটা 
না হলে আরো সহজ পন্থা হলো, কোন দেশের এজেন্ট বলে দেয়া । ব্যস, সে আমেরিকার এজেন্ট বলে দিলেই 
কেল্লা ফতে। আচ্ছা, তোমরা অনুসন্ধান চালাও । দেখ, সে কিভাবে আমেরিকার এজেন্ট হলো । 

আহমদ শাহ মাসউদ যখন রাশিয়াকে কীপিয়ে দিলো পাশ্চাত্য তো বিশ্বাসই করলো না যে, এক ব্যক্তি 
কিভাবে বন্দুক হাতে একশ ট্যাংক ধ্বংস করে দিতে পারে । তাও আবার একই যুদ্ধে। পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা 
ছুটে এলো । এক অবিশ্বাস্য বিজয় দেখতে পেল। 

পাশ্চাত্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্স বলল, আমরা তোমার সাথীদের সেবার জন্য কিছু ডাক্তার 
পাঠাতে চাই। ফ্রান্সের কিছু ডাক্তার এলো । অত্যধিক রক্তক্ষরণে বা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যারা স্বাস্থ্যসেবা না পেয়ে 
মারা যায়, তাদের রক্ষার জন্য । তিনি এতে রাজি হলেন। 

আরে ভাই! বনী ঈসরাইলের সেই কাহিনী কি তোমরা ভুলে গেছ? এক বহুচারিনী মহিলা দেখতে পেল, 
একট পিপাসা রর পিপাসা অভি হয়ে কৃপের চারা দিয় ছুরছে। পপ তার জি দি 
এসেছে । অসহ্য হয়ে সে কাদা খাচ্ছে। 

এ দৃশ্য দেখে সেই বহুচারিনী মহিলা দয়াপরবশ হলো। নিজের মোজা খুলে উড়নায় তা বাঁধল। তারপর তা 
দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলল। কুকুরকে পান করালো । বোবা এক জীবের প্রতি ভ্রষ্টা নারীর এ আচরণে আল্লাহ _ 
মুগ্ধ হলেন। তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনা দ্বারা কী বুঝলে? আরে, এরা তো কুকুরের চেয়েও তুচ্ছ। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-_ ণঁ 
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“প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর সেবায় পুণ্য রয়েছে ।” 

লোকেরা ক্ষুধ-পিপাসায় মরছে, এমন অবস্থায় তোমার কি দায়িত্ব নয় যে, তুমি তাকে সাহায্য করবে? আরে 
ভাই! সে খৃস্টান হলেও তাকে সাহায্য করতে হবে । তাকে বিবস্ত্র দেখলে তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি 


২৬৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
তুমি কোন খৃস্টানকে ক্ষুধার্ত পেলে কিন্তু তাকে আহার দিলে না। অথচ তুমি জানো, সে না খেয়ে মারা যাবে। 
যদি সে সত্যিই না খেয়ে মারা যায়, তাহলে ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী 
তোমাকে দিয়্যাত দিতে হবে। দিয়্যাতে মুগাল্লাযা দিতে হবে। 

কারণ, এটা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য রাখে । তুমি যখন বুঝতে পারলে সে না খেয়ে মারা যাবে, তবুও তুমি 
তাকে আহার দিলে না। তাহলে তুমিই তার মৃত্যুর কারণ হলে । আর দিয়্যাতে মুগাল্লাা হলো একশ উট বা 
এক হাজার দিনার । 

ভাইয়েরা! বিষয়টি এতো সহজ নয়। এখানে ভাবার অনেক কিছু আছে। মনে চাইলো আর ফতওয়া দিয়ে 
দিলাম । এটা ঠিক নয়। কারণ, এতে তুমি সর্বপ্রথম যা করলে তাহলো, তুমি জিহাদকে ধ্বংস করার কাজে 
অগ্ষসর হলে। যে জিহাদ তিনশ বছর যাবত বন্ধ হয়ে আছে। শাইখ তামীমকে আমি বলেছিলাম, আমাদের 
উপমা হলো এ মহিলার মতো, যার পয়তাল্পিশ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান হয়নি। তারপর তার একটি সন্তান 
হলো । মহিলারা দেখতে এলো । বলল, খালা! তোমার সন্তানের চোখ তো ছোট । আরেকজন বলল, আরে তার 
চোখ তো লালচে বর্ণের। আহ, যদি তার চোখ কালো হতো তাহলে তাকে উজ্জ্বল চাঁদের মতো দেখা যেত। 

আমাদের দশাও তাই। আমরা দেখছি একটি দেশের লোক একটি জাতিকে জিহাদের মাধ্যমে উদ্ধার 
করতে চাইছে । আর তুমি এসে তার নানা দোষ ধরায় লিপ্ত হয়েছ। আরে, আমরা তো বানরকে তার মায়ের 
চোখে হরিণ দেখছি। তাই তোমাদের যারা বানরকে হরিণ দেখতে চাও, আমরা তাদের স্বাগত জানাব । সাদরে 
গ্রহণ করব। 

ভাইয়েরা! আমরা আফগান জিহাদকে ইসলামী জিহাদ মনে করছি। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে এ জিহাদে 
অংশগ্রহণ করাকে আমরা ফরযে আইন মনে করি। এটাই আমাদের আকীদা । তাই যারা এ বিশ্বাস করবে, 
আমরা তাকে হৃদয় দিয়ে স্বাগত জানাব । আর যারা তা বিশ্বাস করবে না, তাহলে বলবো সে যেন আল্লাহর 
উপর ভরসা করে। আর আমাদের কে শান্তিতে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে দেয়। যদি তুমি আফগান 
জিহাদকে ইসলামী জিহাদ মনে করলে না, তাহলে কে তোমাকে এখানে টেনে এনেছে। 

যারা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তারা এক বছর দু'বছর চলে যায়, তবুও রণাঙ্গনে আসে না। তারা 
পেশোয়ারেই ঘুরপাক খেতে থাকে । এতিম আর বিধবাদের জন্য যে অর্থ আসে, তা পরম নিশ্চিন্তে ভোগ করে। 
আর নানা বানোয়াট কথা ছড়িয়ে আনন্দ ভোগ করে। সে তো রণাঙ্গনে গিয়ে একটি গুলীও ছৌড়েনি। তাহলে 
সে এখানে কী করছে। তার কাজ হলো- | 
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অর্থ : তারা তোমাদের মাঝে অশ্ব ছুটাতো বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য । আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের 
গুপ্তচর | 

এরা মুজাহিদদের মাঝে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ফাটল ধরাতে চায়। সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়ে। এটা 
অনুমানের কথা নয়। অনেককেই দেখেছি, অত্যন্ত আগ্রহ, দুঃসাহসিকতা নিয়ে জিহাদ করার জন্য এসেছে। 
কিন্তু দু'চারজনের কারণে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে গেছে। এরাই ফিৎনা সৃষ্টি করছে। মানুষকে জিহাদের পথ 
থেকে ফেরাচ্ছে। এরা নিজেদের উপর জুলুম করছে । জাতির উপর জুলুম করছে। বিশ্ব সমাজের উপর জুলুম 
করছে। মুজাহিদ ভাইদের উপর জুলুম করছে। 

তুমি রিয়াদে বসে আছ। জিয়ানে বসে আছ বা ইহসায় বসে আছ। তুমি যদি এখানে বসে বসে বলো, 
আফগানে শিরক আর শিরক। এখানে জিহাদ বলতে কিছু নেই। তাহলে কেমন হবে? তাহলে তুমি কি চাও, 
এই যে জিহাদের ধারা শুরু হয়েছে তা বন্ধ হয়ে যাক? নিঃশেষ হয়ে যাক? 

শাইখ তামীম! আসো এ ব্যাপারে তাদের কিছু শুনাও। (শাইখ তামীম তার বক্তব্য শুরু করলেন) 
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ভাইয়েরা! | 

আসল কথা হলো, এ বিষয়টি হৃদয়ে খুব দাগ কীটে, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমি নিজে দেখেছি এবং 
অনেকের ব্যাপারে শুনেছি, তারা জিহাদ সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা বলে । এরা আল্লাহকে ভয় করে না। আমি 
তো এমন কিছু লোকের কথা বলতে পারবো, যারা উদার হস্তে জিহাদের ফান্ডে দান করতো । এরা দোহায় গিয়ে 
পৌছল, এমনকি আমার জন্মভূমি কাতারেও গিয়ে পৌছুল। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শাইখ তামীমকে থামিয়ে 
দিয়ে বললেন, বরং তারা সুদান পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে । কোথায় আবু মুহাম্মদ । এসো এগিয়ে এসো। জনৈক 
ব্যক্তিকে সে বলল, আমি আফগান জিহাদে যাচ্ছি। লোকটি বলল, কার সাথে যাচ্ছো? সে বলল, আব্দুল্লাহ 
আযযামের সাথে । তাকে সেই লোকটি বলল, তুমি আব্দুল্লাহ আযযামের সাথে জিহাদে যাচ্ছ! লোকটি বলল, 
তার আকীদা-বিশ্বাস তো ভাল নয়। 

এই তো আৰু মুহাম্মদ উপস্থিত। সুদান থেকে এসেছে। সে নিজেই তার কাহিনী বলবে। আবু মুহাম্মদ 
এগিয়ে এসে বলল) 
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আমাকে তাদের একজন বলল, তুমি কার সাথে জিহাদে যাবে? আমি বললাম, আব্দুল্লাহ আযযামের সাথে । 
সে বলল, তার আকীদা-বিশ্বীস সম্পর্কে আমি সন্দিহান । আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি 
তো তাকে চিনি। তার আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বেশ ভাল করে জানি । ইনশাআল্লাহ । আমি তার সাথেই জিহাদে 
যাব। সুদানে কিছু লোক আছে, তারা অবাস্তব কথা বলে বেড়ায়। তারা বিভেদ সৃষ্টিতে দারুণ ওস্তাদ । 

এরপর শাইখ তামীম তার কথায় পূর্ণতা দিতে বললেন, আফসোস! তারা কাতারেও এসে পৌছেছে। সব 
জায়গায়ই তাদের সমমনা লোক রয়েছে। কাতারে কিছু দানবীর লোক ছিলেন। এরা আফগান জিহাদে প্রচুর 
দান করতেন। হঠাৎ এ বৎসর দেখলাম, তারা দান করছেন না। আমি তাদের একজনের সাথে কথা বললাম । 
তিনি বললেন,আমি একটি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনতে পেলাম, আফগানীরা মূর্তি পূজা করে। আমি বললাম, আল্লাহর 
কসম করে বলছি, এটা নিছক মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। আমি পীচ বৎসর যাবৎ আফগানিস্তানে জিহাদ করছি। আর 
শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম ছয় বৎসর যাবত জিহাদ করছেন। তিনি কাবুল পর্যন্ত গিয়েছেন আর আমি অন্যান্য 
বেশ কিছু শহরে গিয়েছি। আমি কোথাও কাউকে কবর পূজা করতে দেখিনি । কাউকে কবরবাসীর নিকট কিছু 
চাইতেও দেখিনি। 

তারা তো হাত তুলেই বলে, হে আল্লাহ! তারা আল্লাহকে ডাকে। কেঁদে কেঁদে বিনত্র কণ্ঠে আল্লাহর নিকট 
প্রার্থনা করে । আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। যদি এমন না হতো তাহলে আট বৎসর যুদ্ধ চলছে, বিশ্বের 
সুপার পাওয়ারের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এতো দিনে তো তারা ধুলায় মিশে যেত। আমি তো বন্বার 
জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের দুআ করতে শুনেছি। তারা বলছে, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! রুশরা তো 
প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । আর আমরা দুর্বল। কিন্তু আপনি তো সবার চেয়ে শক্তিশালী । সকল শক্তির আধার 
আপনি । সুতরাং আপনি আমাদের সাহায্য করুন। | 

আমি কখনো কাউকে বলতে শুনিনি, হে অমুক বুযুর্গ! তুমি আমাদের সাহায্য কর। তারা আল্লাহর সাহায্যে 
নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নিকট দুআ করেন। এ একীন ও বিশ্বীসের কারণেই তারা আল্লাহর সাহায্যে ধন্য 
হয়েছেন। তাদের মাঝে আমি বিস্ময়কর তাওয়ান্ুল দেখতে পেয়েছি। হায়, আমাদের মাঝে যদি তার দশ 


২৬৮ তাফসীরে সুরা তওবা 
ভাগের এক ভাগও থাকত। আমি বারবার মুজাহিদ মুহাম্মদ হাসান ও অন্যান্যদের একীন ও তাওয়াকুলের 
আলোচনা করেছি। মুহাম্মদ হাসান আল্লাহর উপর ভরসা করে, পূর্ণ একীনের সাথে ঘোড়ায় চড়ে রুশ সৈন্যদের 
সামনে দিয়ে চলে যেত, কিন্তু তাকে রুশরা দেখত না। ্‌ ৰ 

একদা আমি তাকে বললাম, রুশ সৈন্যরা তো আপনাকে দেখে ফেলবে! উত্তরে তিনি বললেন, কোন ভয় 
০০০98 আমি তো শুধু শাহাদাতের প্রার্থনাই করি, আমি যাওয়ার সময় পড়ি- 
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আর আমি তাদের সামনে ও তাদের পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি। তারপর তাদের আচ্ছন্্র করে 
দিয়েছি। তাই তারা দেখতে পায় না। (সূরা ইয়াসীন 8 ৯) 
এ আয়াত পড়তে পড়তে তিনি তাদের সামনে দিয়ে চলে যান অথচ তারা তাকে দেখতে পায় না। তার 
হারল নিধন হিলি! আমরা আরাহযালিকই তেমনি নিল কানা করি! এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 


০%৬:০৫৮৬০৩৫৪১৬১৮১৯৬-৫৩৩ 

অর্থ : আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যে উত্তম ধারণা করবে, আমি তার সেই ধারণার নিকটেই থাকব। 
সুতরাং আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছে ধারণা করুক। 

সুতরাং তুমি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করবেন না, তাহলে নিশ্চয় 
আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করবেন না। তাই বলছিলাম, আল্লাহর শক্তির প্রতি আমাদের একীন থাকতে হবে, 
ইস্পাতকঠিন বিশ্বাস থাকতে হবে। তাহলেই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আফগান যুদ্ধে আমি অনেক 
অলৌকিক ঘটনা দেখেছি। এক যুদ্ধে এক বিশাল কিন্তায় প্রায় ত্রিশজন রুশ সৈন্য ছিল। অস্ত্রেরও তাদের কোন 
অভাব ছিল না। মাত্র কয়েকজন মুজাহিদের হাতে তাদের পতন ঘটল। আল্লাহ বলেনঃ ১০৬ ৩৮ ১] ৮0 ৩5 
481 সাহায্য তো শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। 

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি। তারপরও অনেকে জিহাদ সম্পর্কে নানা সন্দেহ করে। এ ধরনের লোক যে 
শুধুমাত্র পেশোয়ারেই আছে তা নয়। তারা এখানেও এসে পৌছে আমাদের মুজাহিদ শিবিরে অবস্থান করছে। 
তারা বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে ফিৎনা ছড়ায়। এদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

০890266%2055125 

অর্থ: বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা তোমাদের মাঝে ছুটে যায়। 

এ বিষয়টি এখন আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আর তোমরা জান, আমরা স্পষ্টভাষী। যারা জিহাদ করার 
উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে আমরা তাদের স্বাগত জানাই। মুবারকবাদ জানাই। আর যারা বিভেদ সৃষ্টির জন্য 
এসেছে, ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এসেছে তাদেরকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, তোমরা ভালোয় ভালোয় বিদায় নিয়ে 
চলে যাও। এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে চাই না। আমাদের মাঝে তোমাদের কোন স্থান নেই । আমরা আমাদের 
দেশ, পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দাবীতে এখানে এসেছি। শুধুমাত্র জিহাদের 
উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। 

আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। আমরা সাইয়াফের সাথে থাকার জন্য, আব্দুল্লাহ আযযামের 
সাহচর্যের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি । যেদিন দেখব, তাদের কেউ আমাদের পথ থেকে সরে পড়েছে, 
সেদিনই আমি সরে পড়ব। আমিই সর্বপ্রথম তাদের অবাধ্য হব। আমাদের এই নিয়্যাত। অন্য কোন নিয়্যাত 
_নেই। তাই আমরা এক সারিবদ্ধ বন্ধ কঠিন শক্তি। আল্লাহ বলেন- 


তাফসীরে সূরা তওবা ্‌ ২৬৯ 
০০৮৯১৫৬৫৬5৪ 0৮14 21109 

অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তার পথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা 
প্রাচীর । (সুরা সফ £ ৪) 

আমরা এখানে সীসাঢালা প্রাচীর তাই আমরা চাইনা, আমাদের মাঝে কোন ফীটল সৃষ্টি হোক। আমাদের 
সবাইকে হাতে হাত ধরে দীড়াতে হবে । আমাদের মত ও বিশ্বীসের বাইরে কাউকে আমাদের মাঝে অবস্থানের 
সুযোগ দিব না। সে যেন পেশোয়ারে চলে যায়। তার দেশে চলে যায় । আমরা তো জিহাদের ফান্ডের অর্থ দিয়ে 
খাবার খেয়ে থাকি । সুতরাং সে খাবার তো তাদের জন্য বৈধ হবে না। সে খাবার ফিৎনাবাজদের জন্য হারাম । 

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম দাঁড়িয়ে যান এবং শাইখ তামীম এর কথার মাঝে বলেন, আমরা আরবদের জন্য 
যে সম্পদ ব্যয় করি তা শুধুমাত্র আরবদের জন্যই সংগ্রহ করা হয়েছে। জনৈক ব্যবসায়ী তা আরবদের জন্য ব্যয় 
করতে দিয়েছেন। তবে আমরা তাদের বলে দিয়েছি, যদি তা মুজাহিদদের জন্য ব্যয় না করা হয়, তবে তা 
অবশ্য এতীম, অসহায়, দুস্থ নারী-পুরুষদের জন্য ব্যয় করা হবে। তাই কোন ভাবেই তা ফিনাবাজদের জন্য 
ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। কারণ, তোমার জন্য তা সংগ্রহ করা হয়নি। 

যারা শিরক শিরক বলে চিৎকার করে, আমি তাদের বলবো, তোমরা তো শিরুক দূর করার কোন চেষ্টা 
করোনি। ইনশাআল্লাহ আমরা আরবদের আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছি- আরবরা যে অঞ্চলেই গেছে সেখানেই 
তারা সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালিয়েছে। তারা জনগণকে এমনভাবে বুঝিয়েছে যে, সেখানে তুমি তাবিজ-কবজ 
দেখতে পাবে না। কারো গলায় আর তাবিজ নেই। মুজাহিদদের যে শিবিরে আরবদের দেখবে সেখানে কোন 
তাবিজ খুঁজে পাবে না। 

এক আরব ভাই! নাম আব্দুল্লাহ আনাস। সে একবার আহমদ শাহ মাসউদকে বলল, আচ্ছা, আমরা কেন 
তাওহীদের পতাকা তুলে ধরি না। এতে অসুবিধা কী? আহমদ শাহ মাসউদ বিচক্ষণ মানুষ । বললেন, কিছু দিন 
আমাদের মাঝে থাক। আমি তো তোমার মতো সচেতন সাত আটজন মানুষ খুঁজছি। আমি তাদের মুজাহিদদের 
শিবিরে পাঠাব । তারা তাদের তাওহীদ শিক্ষা দিবে। 

আমাদের সাথে থাক। তোমরা তরবিয়্যাত চালিয়ে যাও। তাওহীদের শিক্ষা দিতে থাক। যখন আল্লাহ 
তাআলা আমাদের বিজয় দিবেন আমরা এ কবরগুলো শুধু মিটিয়েই দিব না; বরং কামান মেরে উড়িয়ে দিব। 
শোন, তুমি হয়তো জান না, যুদ্ধের মাঝে শরী“আতের হদ অর্থাৎ ফৌজদারী বিধানসমূহ প্রয়োগ করা হয় না। 
আমরা যদি এখন এ ধরনের ঘোষণা দেই, তাহলে নিঃসন্দেহে আফগানের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষরা আমাদের 
ত্যাগ করে রুশদের পক্ষে চলে যাবে। বলবে, এরা বেদীন হয়ে. গেছে। এরা ওহাবী হয়ে গেছে। তাই আমি 
শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে সংস্কারমূলক কাজ চালিয়ে যেতে চাই। আমি তোমাদের ইতিপূর্বে ইরাকী আবু 
আসেমের কথা বলেছি। তিনি আফগান জনগণের মাঝে যে সংস্কারমূলক কাজ করেছেন তার উপমা খুঁজে 
পাওয়া মুশকিল । কাজী মাসুম আহমদ শাহ মাসউদের পরামর্শ সভার এক গুরুত্তৃপূর্ণ ব্যক্তিতৃ । 

তিনি আমাকে বলেছেন- আমরা সবাই গিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসি। তার মত প্রভাবশালী মানুষ খুব 
কম দেখেছি। তার সামনে কেউ পা ছড়িয়ে বসতে পারে না, হাসি-মশকরা করতে পারে না। জোরে কথা বলতে 
পারে না। তিনি অশিক্ষিত আফগানদের কুরআন শিখিয়েছেন। তাহাজ্জুদ পড়া শিখিয়েছেন। বিশুদ্ধ আকীদা- 
বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে অজ্ঞতার জগত থেকে তাদের আলোর জগতে নিয়ে এসেছেন। তাই 
আফগানরা তাকে হৃদয় দিয়ে মহব্বত করে, ভালবাসে । ৪ 

এখন ভেবে দেখ, আমরা যদি আরো শিক্ষিত দক্ষ ও বিজ্ঞ প্রচারকদের আফগানিস্তানে আনতে. পারতাম, 
আর তারা তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম চালাত, তাহলে আফগানীদের বিশ্বাসগত ক্রুটিগুলো দূর হয়ে যেত। তাই 


২৭০ তাফসীরে সূরা তওবা 
আমরা সর্বদা বলে আসছি, আফগান জিহাদে যোগ্য আলিম প্রয়োজন। বহু আলিমের প্রয়োজন। তবে তাদের 
অবশ্যই দাওয়াতী কাজে পারদর্শী হতে হবে। প্রজ্ঞাবান হতে হবে। অত্যন্ত সহনশীল হতে হবে। 

তবে হ্যা, শাইখ তামীম যাদের কথা বলেছেন- আমরা তাদের কাউকে আমাদের মাঝে স্থান দেইনি। আর 
কেউ যদি থেকে থাকে তার উচিৎ এখান থেকে চলে যাওয়া । আমরা তার যাওয়ার ব্যবস্থা করব । তার যেখানে 
ইচ্ছে চলে যাক, পেশোয়ারে যাক বা অন্য কোথাও যাক সে অবশ্যই চলে যাক। 

তারপর শাইখ তামীম দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হ্যা, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যা বললেন, এতে আমরা 
একমত । আমাদের এই শিবিরে, এ ট্রেনিং সেন্টারে যারা আছেন, আমরা সবাই একটি শক্তি, একটি তাঁবুর নীচে 
আমাদের অবস্থান। আমরা সবাই আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এসেছি। তাই আমি তোমাদের তাক্‌ওয়ার 
উপদেশ দিচ্ছি। নিয়তকে খালেস করার নির্দেশ দিচ্ছি। আমাদের নিয়ত ০১৫1৬ (৮১৮) ৫ এর আলোকে 
পরিশুদ্ধ হয়ে যায় । 

তোমরা এ সমস্ত লোকদের কথায় কান দিবে না, যারা আমাদের এই এঁক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে চায়। 
আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। 

মনে রাখবে, আমরা তোমাদের আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি । কোন রণাঙ্গনে যাওয়ার প্রাক্কালে যখন বিদায় 
আমার পরিজনের কাউকে বিদায় জানাতে কাঁদি না। কিন্তু যখন এ যুবকদের কাউকে রণাঙ্গনে যাওয়ার প্রাক্কালে 
বিদায় জানাই, তখন মনে হয় আমি যেন তাকে শেষবারের মত বিদায় জানাচ্ছি। সে আর আমাদের মাঝে ফিরে 
আসবে না। তখন আমার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। চোখ চাপিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে । কাঁদতে ইচ্ছে 
করে; কিন্তু কাঁদি না। বরং আমি আমার অশ্রু ধরে রাখতে চেষ্টা করি; কিন্তু পেরে উঠি না। এ ৷ যে আত্মিক 
মহবরত এটা আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : যদি তুমি পৃথিবীর সব কিছু ব্যয় করতে তবুও তুমি তাদের হৃদয়ের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করতে 
পারতে না। তবে আল্লাহই তাদের হৃদয়ে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সুরা আনফালঃ৬৩) 

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের একে অপরকে মহব্বত করতে হবে। আমরা আল্লাহর শত্রুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। দুনিয়ার কোন কিছু আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। আজকে মরব না কালকে মরব 
কিছুই বলতে পারি না। তাই আমাদের আকাজ্ষা থাকবে, আমার মৃত্যু যেন আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় 
হয়। আর আমাদের সব কাজ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। দুনিয়া বা দুনিয়ার কোন মোহ ও 
চাকচিক্য যেন আমাদের নিয়্যাতকে কলুষিত করতে না পারে । হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত 
করুন। 

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম আমাকে কিছু কারামত বর্ণনা করতে বললেন, যা আফগান জিহাদে বিভিন্ন স্থানে 
ঘটেছে। যা শুনলে মনে আল্লাহর উপর নির্ভরতা বাড়ে। 

শাইখ মুহাম্মদ হাসান আমাকে বলেছেন- তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে, আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছে, তারা 
এই কারামতটি স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। তিনি বলেছেন- তাদের নিকট এক যুবক মুজাহিদ ছিল। সে 
হাফেজ ছিল । নাম ছিল গুল মুহাম্মদ । সে মুজাহিদদের ঘাঁটিতে যাচ্ছিল। সে পথঘাট ভালভাবে চিনত না। তাই 
ভুল পথে চলতে চলতে সে একেবারে রাশিয়ান বাহিনীর এক ক্যাম্পের কাছে চলে গেল৷ কমিউনিস্ট সৈন্যরা 
তাকে দেখে চমকে উঠল। সাথে সাথে চিত্কার করে উঠল, থামো, এক কদম আগে আসবে না। মুজাহিদ 
যুবকটি দাঁড়িয়ে গেল। সে বুঝে ফেলল, শক্র সৈন্য তাকে ঘিরে ফেলেছে । আত্মসমর্পণ করলো । তাদের প্রধান 
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অফিসার এলো। সে ছিলো বিশ্বাসগতভাবে কমিউনিস্ট । রাশিয়ান সৈন্য । দোভাষীর সাহায্যে সে আমাকে 
বললো, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো । মুক্তি দিয়ে দেবো । তবে তোমাকে একটি কথা বলতে হবে। সত্যি করে 
বলতে হবে। আমি বললাম, হ্যা, সত্যি করে বলবো, মিথ্যা বলবো না। সে বললো, আচ্ছা তোমরা সাধারণ 
ক্লাসিনকভের গুলীতে কিভাবে ট্যাংকগুলো ধ্বংস করে দাও, জ্বালিয়ে দাও? অথচ ক্লাসিনকভের গুলীতে তো তা 
ধ্বংস হওয়ার কথা নয়। 

সেই মুজাহিদ বললো, আমি জানি এরা শক্র। এদের সাথে মিথ্যা বলা বৈধ । কারণ, এটা যুদ্ধ। কিন্তু তা 
সত্তেও আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বললাম, আমরা মুসলমান। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করি। 
কোন মানুষ, কোন অস্ত্র বা দুনিয়ার অন্য কোন শক্তির উপরও ভরসা করি না। আমাদের বিশ্বাস থাকে যা করার 
তা আল্লাহই করবেন। আমরা শুধু আল্লাহর নির্দেশে ওসীলা হিসেবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। তাই আমাদের 
জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমরা এক যুষ্ঠ ধূলি হাতে নিয়ে বলবো- | 
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ব্যস, এতোটুকু বলে যদি সেই ধুলি ট্যাংকে নিক্ষেপ করি, তাহলে তাতে ট্যাংকে বিস্ফোরণ ঘটে, জুলে-পুড়ে 
নিঃশেষ হয়ে যায়। মুজাহিদ তাদের ভয় দেখানোর জন্য একথা বললো । কিন্তু অফিসার তো একজন সৈনিক! 
সে কি আর তাতে ভয় পাবে। সে বিস্মিত হয়ে বললো, আচ্ছা তাই নাকি? এই তোমার সামনে কয়েকটি ট্যাংক 
দাড়িয়ে আছে। তুমি প্রথম ট্যাংকটির উপর ধুলি নিক্ষেপ করো তো দেখি। যদি সত্যিই তা ধ্বংস হয়ে যায়, 
তাহলে আমি আমার সামনে যে সাধারণ সৈন্যরা আছে তাদের সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাকে ছেড়ে দেবো । আর 
যদি না পারো তোমাকে হত্যা করবো । মিথ্যাবাদীকে হত্যা-করাই আমার নীতি । 

আসলে আমাদের এমনই আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, আমরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করবো না, কোন রাজা- 
বাদশাহ বা অন্য কাউকে ভয় করবো না। শুধু একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবো। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, 
আমরা তারই গোলাম । তিনি যখন বলেন “হও" তখনই তা হয়ে যায়। তাই বলছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে 
ভয় করো না। আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই তুমি পাবে। এ বিশ্বাস তোমার অবশ্যই 
থাকতে হবে। এ বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আল্লাহর সামনে দুনিয়ার সবকিছুকে ইদুরের মতো তুচ্ছ মনে হবে। 

যা হোক, এ মুজাহিদ আল্লাহর আশ্রয় নিলো । বললো, আমাকে একটু পানি দাও। পানি আনলে সে ওযু 
করলো । দু'রাকাত নামায আদায় করলো। সিজদায় পড়ে আল্লাহর নিকট দু“আ করলো । বললো, হে আল্লাহ! 
আমি তো এ কারামত দেখানোর যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি তো সক্ষম আমাকে দিয়ে তা 
দেখাতে । সুতরাং এই বেঈমান কাফির কমিউনিস্টদের সামনে আমাকে লঙ্জিত করো না। তোমার রাসূলের 
ধর্মের অবমাননা করো না। এ ব্যর্থতা, এ অপমান শুধু আমার ব্যর্থতা ও অপমানই নয়, এটা গোটা মুসলিম 
উম্মাহর ব্যর্থতা ও অপমান। 

_ সালাম ফেরানোর পর মুজাহিদ এক অভাবনীয় প্রশান্তি অনুভব করলো। পথের পাশ থেকে এক মুঠি ধুলি 
নিলো। তারপর বললো- 
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তারপর তা ট্যাংকের উপর ছুঁড়ে মারলো। সাথে সাথে সেই বালু দাঁড়িয়ে থাকা সবগুলো ট্যাংকের উপর 
গিয়ে পড়লো। আর সবগুলো ট্যাংকে আগুন ধরে গেলো। দাউ দাউ করে লেলিহান শিখায় আগুন উঠতে 
লাগলো । ক্যাম্পের প্রধান অফিসার এ দৃশ্য দেখে থর থর করে কাপতে লাগলো এবং অন্যান্য দূরবর্তী 
ট্যাংকগুলো দূরে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, আর ধুলি নিক্ষেপ করো না। তুমি 
তোমার পথে চলে যাও। আমরা তোমাকে আটকাবো না। সত্যিই তাদের ছিলো বিশ্বাস, ছিলো একীন। তাই 
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আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন। আমাকে মুহাম্মদ সিদ্দীক চকরী বলেছে। সে তখন দক্ষিণ কাবুলে কমান্ডার 
ছিল। একবার এক যুদ্ধবিমান এলো, আমাদের উপর বোমা ফেলতে লাগলো । আমরা সবাই লুকিয়ে পড়লাম। 
কিন্তু একজন বৃদ্ধ মুজাহিদ লুকালেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কাদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, হে 
আল্লাহ! কে শক্তিশালী? তাদের যুদ্ধ বিমানগুলো, না আপনি? কে সবচেয়ে বড় ও মহান? আপনি, না তাদের 
বিমানগুলো? আপনার বান্দাদের নির্বিচারে ধ্বংস করার জন্য আপনি এ বিমানগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন । এভাবে 
কেঁদে কেঁদে দু'আ করে হাত নামাতেই বিমানটি পড়ে গেলো । আর কিছুক্ষণ পর কাবুল থেকে ঘোষণা করা 
হলো, একটি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়ে গেছে। তাতে একজন জেনারেল ছিল। 
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অর্থ : (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা কষ্টবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, 
আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং উন্নসিত মনে ফিরে যায়। (৫১) আপনি বলুন, 
আমাদের কাছে কিছুই পৌছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন। তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক; 
আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের 
একটি প্রত্যাশী কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের 
আযাব দান করুন অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে 
অপেক্ষমান । 

মুনাফিকরা মুমিনদের মাঝে তখনই বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, যখন তাদের 
মাঝে সম্পর্কের শিথিলতা থাকে । পরস্পর বিভেদ থাকে । মতানৈক্য থাকে । আর যদি তারা সীসাঢালা প্রাচীরের 
ন্যায় মজবুত থাকে, নিজেদের মাঝে কোন বিভেদ-মনোমালিন্য না থাকে, তখন তারা কিছুতেই তাদের ক্ষতি 
করতে পারে না। তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে রোম সম্রাট কাইসার 
নিজেই চেষ্টা করেছেন মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা । কিন্তু কাউকে 
পায়নি। কিন্তু যখন তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ কা'ব ইবনে মালেক ও তার অন্য দু'জন 
সাথীর সঙ্গ বয়কট করলো; সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখলো; 
তখন রোম স্ম্রাট নড়ে উঠল। সে তার নিকট একটি পত্র পাঠাল। লিখল, শুনতে পেলাম তোমার সাথীরা 
তোমার সাথে রুঢু আচরণ করছে। সুতরাং আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনার দেশে না রাখুন। আমাদের নিকট চলে 
আসো। 

যেন বর্তমান যুগে মার্সিডিস গাড়ির প্রস্তাব। তারপর রয়েছে প্রাসাদ, প্রহরী, সামনে গাড়ি, পেছনে গাড়ি। 
এক উষ্ণ সংবর্ধনা। এর চেয়ে বেশী আর কী চাও । যেন রিগ্যানের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রস্তাব। সে 
যুগের রোম সম্রাট এ যুগের রিগ্যানের মতোই ছিল। 

ভেবে দেখ, যদি এক অখ্যাত দরিদ্র বিতাড়িত কারো নিকট রিগ্যানের প্রস্তাব আসে, এসো আমাদের নিকট 
আমেরিকায় এসো, রাজনৈতিক আশ্রয় নাও। তোমাকে কুটনীতিকদের মতো লাল পাসপোর্ট দেয়া হবে। এসো, 
তোমাকে আমেরিকান নাগরিকতৃ দেয়া হবে। লাল পাসপোর্ট পেলে তোমাকে আর ভিসা নিতে হবে না। পৃথিবীর 
যে কোন দেশে ইচ্ছেমতো যেতে পারবে। কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না। 

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ যুগে এটাই হলো বড় ফিতনা । হযরত কাব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর মতো 
যদি আমাদের নিকট রিগ্যানের বা আমেরিকান কোন কংঘেসম্যান বা ক্ষমতাশালী অন্য কারো পত্র এসে 
১৮-ক 
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পৌছতো, তাহলে আমরা সে পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হেফাজত করতাম। ফাইলে সংরক্ষণ করতাম । 
কিন্তু হযরত কাব ইবনে মালেক কী করলেন? তিনি চিঠিটি পাঠ করে শিউরে উঠলেন। চিঠিটি নিয়ে সোজা 
চুলার নিকট গেলেন এবং তা আগুনে পুড়ে ফেললেন। তার কোন চিহ্ন বাকি রাখলেন না। এটা কেন সম্ভব 
হয়েছিল? কারণ, তারা ছিলেন পরস্পর সীসাঢালা প্রাটীরের ন্যায় মজবুত। তাদের সামাজিক বন্ধন ছিল অটুট- 
দৃঢ়। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল অত্যন্ত প্রথর। এক নেতৃত্বে তারা চলতেন। একজনের নির্দেশ অস্লান বদনে 
মানতেন। পালন করতেন। ৃঁ 

কিন্ত আজ আমাদের সমাজের কথা চিন্তা করুন। একটু ভেবে দেখুন। এ সমাজ একেবারে নড়বড়ে। 
একেবারে টিলেঢালা । ধর্মের যে কোন শক্র এ সমাজে অনায়াসে ঢুকতে পারে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। 
পাশ্চাত্যের এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, আরবের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোককে আমেরিকান দূতাবাস 
রীতিমতো ভাতা প্রদান করে। এরা সিআইএ'র নিয়মিত চাকুরে। স্বয়ং হাফেজ আসাদও বিশ মিলিয়ন ডলার 
নিয়েছে সিআইএ'র কাছ থেকে । এ সংবাদ ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত হয়েছে । তবে ডলারের পরিমাণে আমার 
একটু সন্দেহ আছে। হয়তো এর চেয়ে কিছু কম হবে- পত্রিকায় পড়েছিলাম । এখন সঠিক মনে পড়ছে না। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন-_ 

০৩544535281 23454951955; 
অর্থ: তারা বিভেদ সৃষ্টির জন্য তোমাদের মাঝে ছুটে যায়। আর তোমাদের মাঝে তাদের শুপচর রয়েছে। 
অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এমন লোক রয়েছে, যারা তোমাদের সব গোপন সংবাদ তাদের নিকট পৌছে 
.দেয়। এরা তোমাদের সামনে গরম গরম বক্তৃতা দেয়, আবার উদাসভাবে বসে থাকে, কিন্তু তাদের কান থাকে 
সদা জাগ্তত। কিছু শুনলেই তার জাতির শত্রুর নিকট পাচার করে দেয়। তোমরা তাদের চেহারায় দৃষ্টি ফেললেই 
তাদের চিনতে পারবে । তাদের চেহারা সর্বদা মলিন থাকে । কারণ, তাদের কাজ হলো মানুষের নিষ্পাপ রক্ত 
ঝরানো মানুষের ধ্বংস সাধনে তাদের ছেলে সন্তানরা কেমন হতে পারে? নিঃসন্দেহে তাদের শরীরের রক্ত-মাংস 
রনির রুলের যা হার হিলারির রর 
_4 439৩৩ ০০৮ ০৫ ০৪ 0৮৫ 
অর্থ: হারাম খাদ্যে উৎপন্ন গোশতের জন্য জাহান্নামই অধিক শ্রেয়। সুতরাং ভেবে দেখতে হবে, ক্ষতির 
দিক বেশী না লাভের দিক বেশী। এরা সবকিছু পারে, অর্থের বিনিময়ে যে কোন দলের গোপন তথ্য পাচার 
করে দিয়ে ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কারো বিরুদ্ধে কাফের ফতওয়ার প্রয়োজন হলে সাথে 
সাথে তৈরি করে দিতে পারে। পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষীরা বা ইহুদীরা যদি চায় প্রাচ্যের বা মধ্যপ্রাচ্যের 
জনসংখ্যা কমাতে হবে, তাহলে তাদের পরিকল্পনার সাথে এরা মুহূর্তে একমত হয়ে যাবে। জনসংখ্যার 
আধিক্যের ক্ষতি সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ, রচনা ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করবে । দেখা যাবে, শশ্রমপ্তিত কোন 
শাইখ টিভির পর্দায় ভেসে উঠেছে। জনসংখ্যা ্াসের পক্ষে তুখোড় বতৃতা দিচ্ছে। হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, 
সাহাবীরা বলেছেন- 
_০০০ 0৫ 3955 তা ৩৩ 

কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন আমরা আযল করছিলাম । 

সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ যদি হারাম হতো বা নিষিদ্ধ বিষয় হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা নিষেধ করে 
দিতেন। তাই শরী“আতের আলোকে এবং বিবেকের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ । এভাবে তারা ঈমান-আমল 
বিক্রয় করে। দুনিয়ার মোহ, অর্থের মোহ তাদের এভাবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। 
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ইসরাইলের সাথে সন্ধির আলোচনা উঠল। সাধারণ জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করলো। ইসরাইলের সাথে 
সন্ধির পথ বন্ধ হয়ে গেল। জামি'আ আযহার থেকে ফতওয়া দেয়া হলো, ইসরাইলের সাথে সন্ধি করা হারাম। 
বৈধ নয়। যে এ কাজে অগ্রসর হবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে । কিন্তু কিছুদিন পর যখন আনোয়ার সা'আদাত 
বায়তুল মুকাদ্দাসে গেল, তখন বলা হলো- 
০406৮122840 ৫ ৫৫৩ ৬ ৮১০৫৩৬$০ 
অর্থ : আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তুমি সেদিকে আগ্রহ প্রকাশ করো এবং আল্লাহর 
. উপর ভরসা করো । (সুরা আনফালঃ ৬১) 
আল্লাহর নিকট দু'আ করি। আল্লাহ যেনো তোমাদেরকে তাদের প্রচার মাধ্যমের মুখোমুখি দাঁড় না করায়। 
এরা এতো জঘন্য যে, যদি কোন দলের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে চায়, তখন সে দলটি যতোই আদর্শিক হোক 
না কেন তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য বানিয়ে ছাড়ে। যারা ১৯৬৫ ও ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল 
মুসলিমীনের বিরুদ্ধে এদের প্রচার-প্রচারণা ও সংবাদ সংস্থার খবরাখবর শুনেছে তারা তা সহজেই উপলব্ধি 
করতে পারবে । জামি'আ আযহারের শাইখের পক্ষ থেকে কাফের হওয়া সম্পর্কে ফতওয়া দু'বার প্রচারিত 
হয়েছে । আর সাইয়্যেদ কৃতুবের কাফের হওয়া সম্পর্কে তো স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করেছে। সে পুস্তকে তাকে 
হত্যা করা আবশ্যক বলে প্রচার করা হয়েছে। ফতওয়া প্রদানের সময় তারা: নির্লজ্জভাবে কুরআনের আয়াত 
ব্যবহার করেছে- 


(9717. 17142 8054 ০১৬ 8৫১০৭ 8 এএ ৩৩৫ ৩40: পো?) 


০22০৩ 1০891324745)351 6৮045865948 
অর্থ: যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, তাদের 
শান্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শুলীতে চড়ানো হবে বা তাদের হাত-পা“সমূহ বিপরীত দিক থেকে 
কেঁটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। (সূরা মায়েদা ৫ ৩৩) 
এ ছিল তাদের ফতওয়া । আর তারা সাইয়্যেদ কুতুব ও তার সঙ্গীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্ত 
লিখল । তার নাম দিল- 
| _ ১০৮৬] ০১৯ ও ৪ ১ 

তখন জামি“আ আযহারের শাইখ খিজির হুসাইনকে ডেকে এনে বললো, আমাকে একটি ফতওয়া লিখে দিতে 
হবে যার আলোকে আমি এদের হত্যা করতে পারবো । | 

খিজির হুসাইন তো একথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢ়ু । বললো, নাউযুবিল্লাহ । এ ফতওয়া আমি দিতে পারবো না। 
এ দ্বারা আমি তাদের রক্তের সাথে বেঈমানি করবো? তাদের হত্যার পাপের বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নিবো? 
আমার দীনকে বিক্রয় করে অন্যের দুনিয়াকে সমুজ্্বল করবো? 

তখন তারা তাকে বরখাস্ত করে আরেক জনকে আযহারের শাইখ নিযুক্ত করলো। অথচ আগে সাধারন 
নিয়ম ছিল, জামি“আ আযহারের শাইখ শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ নির্বাচন করতেন। তিনি হতেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়, 
সম্মানিত, বিজ্ঞ। সর্বক্ষেত্রে পারদর্শী, মুত্তাকী ও পরহেজগার। তার সিদ্ধান্ত গোটা দেশ মেনে নেবে। কেউ তার 
বিরোধিতা করতে সাহস পেতো না। আর এখন জামি'আ আযহারের শাইখ পর্যটন মন্ত্রী, শুক্ষ আদায় মন্ত্রী 


২৭৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
ইত্যাদির মত একজন চাকুরে মাত্র! তার প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্প্রধানের মনোরগ্রন করা, তার মন মতো 
ইসলামকে পেশ করা । আযহারের এ চাকুরে শাইখরা এখন আর দীনের ফিকির করে না। চাকুরী ঠিক রাখাই 
এখন তাদের বড় ফিকির। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারের এক মহিলা মন্ত্রীকে তাই আযহারের এক 
শাইখ কুরআন শরীফ উপহার দিয়ে সম্মান দেখিয়েছে। একজন কাফির কমিউনিস্টের হাতে কুরআন তুলে দেয়া 
কী বৈধ? 
হলো আন্রাহর ধর্ম। টেলিভিশন বা রেডিওতে প্রায়ই শাইখে আযহারের প্রোগ্রাম থাকত । তিনি “কমিউনিজম ও 
ইসলাম' সম্পর্কে আলোচনা করতেন। ও 
কিন্ত যখন আনোয়ার সা“আদাত ও রাশিয়ার মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো, তখন আবার আযহারের 
শাইখরা ফতওয়া দিলো, কমিউনিজম একটি কুফরী মতবাদ। যে এ মতবাদ গ্রহণ করবে, সে কাফের হয়ে 
যাবে। সারকথা হলো, তারা যখন কোন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখন তারা সর্বপ্রথম সে দলের বিরুদ্ধে 
ফতওয়া সংগ্রহ করে। বলতে থাকে অমুক জামা'আতের মাঝে ভ্রষ্টতা আছে। অমুক দলের মাঝে গোমরাহী 
আছে। তাবলীগ জামা“আত খারাপ । এ ধরনের কথা প্রচার করতে শুরু করে। মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে দেয়। 
আচ্ছা, একটু চিন্তা করে দেখ, এরা তাবলীগ জামা'আতকে পর্যন্ত খারাপ বলতে দ্বিধাবোধ করে না | অথচ 
আমি তো এদের মতো ভদ্র, বিনয়ী, আত্মনিবেদিত আর কোন দলকে দেখছি না। 

এ জামা“আত গোটা পৃথিবীতে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। আমি স্বচোখে আমেরিকায় শত শত 
লোককে মসজিদে পেয়েছি, যারা ইতিপূর্বে ছিল পৎশ্রষ্ট। তারা মদপান করে মাতাল হয়ে থাকতো । যিনা 
' করতো। এদেরকে তাবলীগ জামা“আতের লোকেরা ঈমানের কথা বলে, কালিমার দাওয়াত দিয়ে হিদায়াতের 
রাজপথে নিয়ে এসেছে। এ দলের লোকেরা কারো কাছে বিনিময় প্রার্থনা করে না। কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশাও করে 
না। তোমাকে বলবে, ভাই আমরা রাজনীতি বুঝি না, আমরা কালিমার দাওয়াত দিই । ঈমানের আলোচনা 
করি। তুমি তাদের কাউকে দেখবে, সে সহীহ-শুদ্ধভাবে কালিমা বলতে পারে না; অথচ তার কথায় কি 
প্রতিক্রিয়া! সে তার হৃদয়ের ভাষায় কথা বলে । তাই শ্রোতার হৃদয়ে তার কথা আবেদন সৃষ্টি করে। 

মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক এক আমেরিকানের ঘটনা । তার ঘুম হয় না। কত ওষুধ খেল কিন্তু ঘুম 
হচ্ছে না। পরিশেষে ঘোষণা দিলো, .যে ডাক্তার তাকে ঘুম পাড়াতে পারবে তাকে তার আয়ের অর্ধেক দিয়ে 
দেবে । ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করলো । কিন্তু পারলো না। কেউ তাকে এক ঘন্টার জন্য ঘুম পাড়াতে পারলো 
না। ট্যাবলেট দিলো, নেশাযুক্ত ওষুধ দিলো । কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। ্‌ 

একদিনের ঘটনা । হয়তো নিউ মেক্সিকো বা সান্ফ্রান্সিসকোতে ঘটেছিল। লোকটি তার প্রাসাদতুল্য বাড়িতে 
বসে ছিল। চোখে ঘুম নেই। প্রায় উন্মাদ। দেখলো, তার বাড়ির সামনেই একদল মানুষ। সাদা পোশাক 
পরিহিত । মাথার নিচে পাগড়ি রেখে বেঘোরে ঘ্বুমোচ্ছে। তাদের দৃশ্য দেখে লোকটি দারুণ বিস্মিত হলো। 
ভাবলো, হয়তো তাদের নিকট কোন ঘুমের ওষুধ আছে। প্রাসাদ থেকে নেমে এলো । বললো, তোমরা কারা? 
তারা বললো, আমরা তাবলীগ জামা'আতের লোক, আমরা মুসলমান। লোকটি বললো, তোমাদের নিকট কি 
আমার রোগের ওষুধ আছে? তারা বললো, তোমার রোগ কী? লোকটি বললো, আমার রোগ হলো, আমার ঘুম 
হয় না। তারা বললো, এতো এক সাধারণ রোগ । তারপর তারা কথা বলা শুরু করলো । এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে 
পড়লো । একাধারে তিন ঘন্টা ঘুমালো। তারা তাকে ঘুম থেকে তুলে বসানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু তার চোখ 
ঘুমে মিলিত। লোকটি দারুণ বিমুগ্ধ হলো। বললো, কিভাবে তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করবো? তারা বললো, যাও 
গোসল করে এসো । তারপর সে মুসলমান হয়ে গেলো । 


তাফসীরে সুরা তওবা ২৭৭ 

ভাইয়েরা আমার! তাবলীগ জামাতের লোকদের পেছনে পড়ো না। তাদের ছেড়ে দাও। তারা হারিয়ে 
যাওয়া ও ধ্বংসে নিপতিত মানুষদের হিদায়াতের পথে আনার কাজ করতে থাকুক। তোমরা তো ইখওয়ানুল 
সুসলিমীনের লোকদের হত্যা করেছো এ কারণে যে, তারা রাজনীতি করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তোমাদের বাধা 
হয়। মুজাহিদদের তোমরা হত্যা করছো। 

কারণ, তারা অন্ত্সঙ্জিত হয়ে তোমাদের উপর চড়াও হয়। তোমাদের পথে বীধা সৃষ্টি করে। এভাবে নানা 
অজুহাতে তোমরা ইসলামী দলগুলোকে নিঃশেষ করার পায়তারা করছো । এখন তাবলীগ জামাতের ছায়া ছাড়া 
আর কোন ছায়া নেই। 

আশ্চর্ষের বিষয়, কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাবলীগ জামাত সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে। তাদের 
বিরুদ্ধাচরণের ফতওয়া দেয়। তোমরা হয়তো তা বিশ্বাস করবে না, আসলেই তারা তা করে। তাই বলছি, 
তাবলীগ জামা'আতের লোকদের পিছু নিও না। তারা হারিয়ে যাওয়া যুবকদের হিদায়াতের পথে আনছে। 
সংশোধন করছে। 

এমনও মানুষের কথা জানি, যারা তাবলীগ করাকে হারাম বলে ফতওয়া দেয়। তারা বলে, তাবলীগের কিছু 
লোক নাকি নাস্তিক ও মুশরিকও রয়েছে। এ ধরনের আজপগুবী কথা তারা কিভাবে বলে, তা বুঝে আসে না। 
তারা বলে, তাবলীগের লোকেরা নাকি লোকদের পাপ কাজ থেকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। তাই শিরক করার 
চেয়ে পাপ কাজে লিপ্ত থাকাই ভালো । 

আরে ভাই! শয়তানের মাথায়ও বুঝি এমন দলিল আসে না। বড় শয়তান ইবলিস সমুদ্রে খিমা স্থাপন করে 
মানুষকে গোমরাহ করার পরামর্শ করে। সেও তো এমন দলিল-প্রমাণ কখনো দেয়নি। 

এদের ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াতের মর্ম খুব প্রযোজ্য । আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
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অর্থ : সারিরিো টুতি বারি দের ভোমাতের হা অন হায়াত জার জো রাদর বুল তার 
গুপ্তচর রয়েছে। 

তুমি দেখতে পাবে, কিছু মানুষ শশ্বুমগ্তিত। দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। কিন্তু সে গুপ্তচর । আল্লাহর কাছে আমরা 
জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ চাই । প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার ফিৎনা থেকে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে 
পানাহ চাই, যেনো তিনি আমাদেরকে মানুষের রক্ত চুষে খাওয়ার জন্য তৈরী না করেন। এরা মশার ন্যায়, 
ছারপোকার ন্যায় । মানুষের রক্ত চুষেই তারা বেঁচে থাকে । এরাই মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। 
এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন- 

০৮৫৩১০০০৮৫৪ 

অর্থ : তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে। 

তাদের কাজই তোমাদের কথা শোনা । তোমাদের পরিকল্পনা শোনা । এ জন্যই তারা দিন-রাত ব্যস্ত থাকে । 
এখানে-সেখানে কান পেতে থাকে । এসব যালিমদের কার্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সমধিক অবহিত । তিনিই 
তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে দেন। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন 


০৭ 5012৮821৮91 402 5605 52585015415 


অর্থ : এরা ইতিপূর্বেও ফিতনা করার চেষ্টা করেছিলো এবং তোমার কার্যাবলীকে পণ্ড করে দিতে 
চেয়েছিলো । অবশেষে সত্য এসে গেলো এবং তাদের অনিচ্ছা সত্তেও আন্নাহর নির্দেশ প্রকাশিত হলো। 
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অর্থাৎ টার রইল তিলে রি নিভা রিনি 
লাঞ্কিত করলো এবং তাদের স্বরুপ প্রকাশ করে দিলো। বর্ণিত আছে, এ আয়াত ১২ জন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো । তখন জিবরাঈল (আঃ) 
এসে রাসূলকে তা বলে দিলেন। আসলে মুনাফিকরা মুসলিম সমাজের জন্য একটি আপদ । মারাত্বক বিপদ। 
এই মুনাফিকরা মসজিদে প্রথম কাতারে মিম্বারের নিকটে এসে বসে । টেপরেকর্ডার সাথে নিয়ে আসে । খতীবের 
কথা শুনে এরা কাঁদতে থাকে। এরা সবার আগে মসজিদে আসে । সূরা কাহফ পড়তে থাকে । ইমামের 
একেবারে পেছনে দীড়ায় । অথচ এরা মুনাফিক । এরা গুপ্তচর । ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসই এদের উদ্দেশ্য। 

আল্লাহ তাআলা বলেন-_ 

9889639480৬ 

অর্থ : তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। 

এই লোকটি হল জাদ ইবনে কাইস। মুনাফিকদের এক সরদার । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে বললেন, হে জাদ! তুমি কি বনু আসফার তথা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে? তাহলে তুমি তাদের বাঁদী 
গ্রহণ করতে পারবে । জাদ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের লোকেরা জানে যে, আমি মহিলাদের 
ব্যাপারে দুর্বল। তাই আমি ভয় পাই, যদি রোমান নারীদের দেখতে পাই, তাহলে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো 
না। এরা অত্যন্ত সুন্দরী নারী । ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। 

এক ব্যক্তির নাম ছিলো আসফারহলুদ বর্ণবিশিষ্ট)। সে রোমের হাবশায় বসবাস করতো । তার মেয়েরা 
তত্কালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলো। রোমে তাদের বিয়ে হলো এবং তাদের সন্তানরা রোমের শুভ্রতা ও 
হাবশার গৌরবর্ণের মাঝামাঝি অর্থাৎ হলদে বর্ণের সন্তান জন্ম দিলো। তারা হলো সবচেয়ে সুন্দর মানুষ । 
এরপর থেকে রোমানদের বনু আসফার নামে ডাকা হতে লাগলো । 

জাদ ইবনে কাইস যখন বললো, ১০৫ 3 আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা 
দিলেন- 

০1348555035 


অর্থ : শুনে নাও, তারা তো ফিৎনায় পড়ে গেছে । পাপ ও গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। 
আন্নাহ তাআলা বলেন- 
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নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের ঘিরে আছে। 

মুনাফিকরা মুখে মুখে ঠিক এ ধরনেরই অজুহাত তুলে জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে থাকতে চায়। দেখা 
যাবে, হয়তো গুপ্তচর হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করতে এলো । পেশোয়ারে ঘুরেফিরে তথ্য সংগ্রহ করে। চাপ দিয়ে 
যখন তাকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হলো, আর পাকতিয়ার জাজিয়া এলাকায় পৌছলো, তারপর সেখানে গোলা 
এসে পড়তে লাগলো; বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হতে লাগলো; তখন সে কাঁদতে লাগলো । বলতে লাগলো, 
আমি তো আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া রণাঙ্গনে চলে এসেছি। আমি মারাত্মক পাপ করেছি। আমি ভয় পাচ্ছি, 
আমি এ পাপ সহকারেই মৃত্যুবরণ করবো । 

অন্যান্য মুজাহিদরা শহীদ হওয়ার তামান্না করছে আর সে বসে বসে কাঁদছে । শাইখ তামীম তাকে জিজ্ঞেস 
রণাঙ্গনে চলে এসেছি। এ অবাধ্য অবস্থায় কি মৃত্যুবরণ করবোঃ 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৭৯ 
0৮6 ০৫০১ 

যদি ভালো কিছু হয় অর্থাৎ বিজয় লাভ করে, গনীমতের মাল অর্জিত হয়, তাহলে তা তাদের কষ্ট দেয়। 

তাদের অপছন্দনীয় হয়। 
1৮০ আদ ০৩৫০১ 

আর যদি তোমার মন্দ কিছু হয়, তাহলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। . 

আমি তাদের বহুবার বলেছি, তোমরা কি চাও আরব যুবকরা এই রুশদের সামনে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত 
হোক? তারপর তাদের হত্যা করা হোক? বলো, এই আরব যুবকরা কী করতে পারবে? এরা তো যুদ্ধের ট্রেনিং 
পায়নি। কেনো তুমি তাদের একত্রিত করছো । অথচ আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি, তোমরা এই 
যুবকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো । এমনভাবে তারা কথা বলে ও জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করে। 
আবার কেউ কেউ বলে, এই যুবকদের রক্তের হিসাব অমুককে অমুককে দিতে হবে। অথচ এ যুদ্ধের দ্বারা 
আল্লাহ তাআলা দীনের ইজ্জত বুলন্দ করছেন। হারাম থেকে মানুষদের বাঁচাচ্ছেন। তোমরা বসে বসে কী 
করছো? এই যুবকদের মৃত্যুর ভয়ে জমাট বেঁধে আছো । বারবার দুঃখ প্রকাশ করছো । 

বিশ্বাস করো, কিছু কিছু মানুষ এমনও আছে, ইবাদত-বন্দেগী ও আচার-আচরণ এতো ভাল লাগে, যা বলে 
শেষ করা যায় না। কিন্তু তবুও তারা আশা করে, চায় যেনো আফগানিস্তানে -মুজাহিদরা পরাজিত হয়। কারণ, 
সাত বছর যাবত তিনি বলে আসছেন, এটি জিহাদ কিনা তা এখনো. আমার নিকট স্পষ্ট নয়। এমনকি তিনি 
বলেন, আমি তোমাদের বারবার উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উপদেশ গ্রহণ করোনি । 

কবি বলেন- 

4৩] ভঁপকি 3] 4০০ ১5900) ৮৮৬০ পা ৪৮ 

অর্থ : আমি পতাকা উচিয়ে তাদের হুকুম দিলাম, কিন্তু পরদিন সকালে তাদের নিকট হিদায়াতটি স্পষ্ট 
হলো। 

তারা বলে, আমি কি তোমাদের বলিনি, তোমরা নিজেদের ক্লান্ত করো না। শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করো না, 
শক্তিকে নিঃশেষ করো না। তোমরা তোমাদের মনোসংযোগকে দেশের জন্য ব্যয় করো । এটাই তোমাদের জন্য 
অনেক উত্তম। 

আমি বলতে চাই, মুসলমানদের সকল দেশই ইসলামের দেশ । আসলে তাদের নিকট মুসলমানদের কোনো 
ভালো সংবাদ ভালো লাগে না। যদি তাকে বলো, আসুন একটু সময় দিন, আমরা আপনাকে আফগানিস্তানের 
রণাঙ্গনের সংবাদ শোনাবো । বিজয়ের সংবাদ শোনাবো । মুজাহিদদের বীরত্বের সংবাদ শোনাবো । তারা 
বিরক্তিভরে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে এবং বলবে, এখন সময় নেই । পরে শুনবো। 

আমরা এসব বিষয় অনেক আগেই বুঝেছি এবং ১৯৮০ সাল থেকে এর প্রতিকারের চিন্তা করছি। 

তারা বলে, এ জিহাদের পরিণতি হবে আলজেরিয়ার জিহাদের ন্যায়। অন্যান্য মুসলিম দেশের জিহাদের 
ন্যায়। মুসলমানরা প্রথমে জিহাদ শুরু করে। এর জন্য রক্ত দেয়। কিন্তু ফলটা মুসলমানরা পায় না। আল্লাহর 
শক্ররা তা নিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকদেরকে শুধু বলতে দাও, আর তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও । 
বিজয় একদিন অবশ্যই তোমাদেরই হবে। 

অনেকে মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তারা মনে করে, জিহাদে গেলেই বুঝি মারা যাবে। 
আর জিহাদে না গেলে হয়তো কিছুদিন বেঁচে থাকবে । এ ধরনের বিশ্বাস মুসলমানদের হতে পারে না। 
মুসলমান তো বিশ্বাস করবে, যেখানে যে সময়ে তার মৃত্যু আল্লাহ তাআলা অবধারিত করে দিয়েছেন, সেখানেই 
মৃত্যু হবে। অন্য কোথাও হবে না। হতে পারেও না। আন্নাহ তা'আলা বলেন-_ 
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. অর্থ : বলে দিন, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যা ফায়সালা করেছেন, তাছাড়া অন্য কিছুতেই আমাদের 
স্পর্শ করবে না। 

আফসোস! এ আয়াতটি এমন এক আয়াত যে, শুধুমাত্র এই একটি আয়াতই মুসলমানের জীবনের জন্য 
দিক-নির্দেশক হতে পারে। কোনো মুসলমান যদি একথা বিশ্বাস করে, তাহলে কিভাবে ষে মৃত্যুকে ভয় করতে 
পারে! কিভাবে সে রিিকের সংকটে ভীত হতে পারে! সে জানে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর 
পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রিষিকের ফায়সালা করেছেন। তাহলে সে কিভাবে রিযিকের ভয় করতে পারে! কিভাবে 
সে রিষিকের ব্যাপারে আতংকিত হতে পারে! 

তবে আমি পরামর্শ দেই, তুমি তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে জিহাদে যেয়ো না। এটা ঠিক নয়। আর সরকারী 
চাকরি এখন দুর্লভ। তাই চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার বিপদ হতে পারে । এমনও হতে পারে যে, তুমি আর 
দেশে ফিরে যেতে পারবে না। সুতরাং, সতর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন । 

কুরআনের এই আয়াতটির কথা চিন্তা করো । আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : বলুন, আল্লাহ যা আমাদের জন্য ফায়সালা করেছেন, তা ছাড়া কিছুই আমাদের স্পর্শ করবে না। 
তিনি আমাদের মাওলা। আল্লাহ হলেন আমাদের সাহায্যকারী, আমাদের রিযিকদানকারী, আমাদের 
সহায়তাদানকারী। আর আমরা তার বান্দা, তার দাস, তার সৃষ্টি । সুতরাং তিনি কি আমাদের ধ্বংস করতে 
পারেন! 

ভাইয়েরা! যদি কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভার হয় বা কোনো মন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভার হয়, 
তাহলে সে পথে কারো পরওয়া করবে না। নির্ভীক দুর্বার হবে তার চলাফেরা । তাহলে যে ব্যক্তি বিশ্ব জগতের 
্রষ্টার হয়ে কাজ করবে, তাকে কি তিনি ধ্বংস করতে পারেন? আমাদের এক বন্ধু বাড়িতে স্ত্রীকে রেখে ফিলিস্তি 
নের জিহাদে চলে এলো । লোকেরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বামী কি করে? স্ত্রী বললো, তিনি তো 
আল্লাহর কাজ করছেন। কেউ অমুকের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে । কেউ অমুকের কোম্পানিতে কাজ করে । আর 
কেউ সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে তার কাজ করে । সুতরাং আল্লাহ কি তাকে ধ্বংস করতে পারেন? তার ক্ষতি হয় 
এমন কিছু করতে পারেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা করবেন না। 

একবার এক ব্যক্তি খলীফার নিকট থেকে এলো । সে এক আলেমের জন্য এক থলে দিনার নিয়ে এসেছে। 
আলেম থলে বাহককে বললেন, আমার মুনিব তোমার মুনিবকে দান করেন। আমার রব তোমার মুনিবকে দান 
করেন। সুতরাং তুমি তোমার মুনিবকে গিয়ে বলো, নিশ্চয়ই আমার মুনিব তোমার মুনিবের চেয়ে অধিক ধনী। 
এই ছিলো সেই আলেমের বিশ্বাস। এই ছিলো তার একীন। 

শাইখ সাঈদ হিলবী (রহঃ) একদা মসজিদে বসে ছিলেন। তখন ইব্রাহীম পাশা মসজিদে প্রবেশ করলো । . 
ইবরাহীম পাশা ছিলো দারুণ অহংকারী । গর্বের তার শেষ ছিলো না। সে তখন শাম ও মিসর শাসন করছিলো । 
শাইখ সাঈদ হিলবী তখন তার ছাত্রদের মাঝে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। ইবরাহীম পাশা কিছুই বললো না। 
মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো। শাইখ তাকে দেখলেন কিন্তু দীড়ালেন না। ইবরাহীম 
পাশা তখন এক প্রহরীকে একটি টাকার থলে দিয়ে বললো, যাও এটা শাইখকে দিয়ে এসো । 

প্রহরী এসে থলেটি শাইখ সাঈদ হিলবীর সামনে রাখলো । শাইখ হাতে নিয়ে দেখেন, তা টাকার থলে। 
প্রহরীকে তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, যাও তোমার মুনিবকে গিয়ে বলো, আল্লাহ যার পা কে প্রসারিত করেন, 
তিনি তার হাতকে প্রসারিত করেন না। | 


তাফসীরে সুরা তওবা ২৮১ 

একেই বলে আকীদাঃ ররর বলার ধর্ম দুই ভাগে 
বিভক্ত। এক, ইবাদত । দুই, ইসতি“আনত বা সাহায্য প্রার্থনা করা । ধর্মের অর্ধেক হলো ইবাদত আর অর্ধেক 
হলো ইসতি'আনাত। সূরা ফাতিহায় তাই বলা হয়েছে- 
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অর্থ : আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। 

একদা জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়েছিলো ৷ মরক্কোর বিশিষ্ট শাইখ বশীর ইবরাহীম 
একদা ঘটনাক্রমে বাদশাহ ফারুকের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখলেন, তারা হাসান বান্নাকে কেন্দ্র করে 
ষড়যন্ত্র করছে । তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি তখন বাদশাহ ফারুকের নিকট থেকে বেরিয়ে এসে হাসান 
বান্নার নিকট এলেন এবং বললেন- 


০৩৮৪৬এখ৬১৩৩৪০৩০৬ 
বগা 


হাসান বান্না আমার কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বললেন, এই কী আপনি! এটাই কী আপনার চিন্তা? 
তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ 


91058560988 ০84 
অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার কাজ পরিপূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির 
করেছেন। (সূরা তালাক ৪ ৩) 


এটাই হলো তাওহীদের বিশ্বাস। এটাই হলো আল্লাহর রব হওয়ার বিশ্বাস। তারপর তিনি দুটি চরণ আবৃত্তি 
করলেন। 


পপ 
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অর্থ : মৃত্যু থেকে আমি কোথায় পালাবো! যেদিন ফায়সালা করা, সেদিন পালাবো, না যেদিন ফায়সালা 
হয়নি সেদিন পালাবো! 

যেদিন মৃত্যুর ফায়সালা করা হয়নি সেদিনে আমি তয় পাই না। আর সতর্ক ব্যক্তিও তো আল্লাহর ফায়সালা 
থেকে মুক্তি পায় না। একেই বলে তাওহীদের বিশ্বাস। রব হওয়ার তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে অবশ্যই ইলাহ 
হওয়ার তাওহীদের বিশ্বাস থাকতে হবে। ইলাহ হওয়ার তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর 
বিশ্বাস থাকতে হবে। মানব জীবনে প্রত্যেক কাজে তা থাকতে হবে। 

তাওহীদের বিশ্বাস তিন প্রকার । রব হওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাস। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে 
তাওহীদের বিশ্বীস। ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাস। এ তিন প্রকার তাওহীদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত 
করতে আল্লাহ তা“আলা দুনিয়াতে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। 

আমি একদা সাইয়্যেদ কৃতুবের বোন হামীদার সাথে জেলে ছিলাম । হামীদা বলেছেন- ১৯৬৬ সালের ২৮ 
আগস্টে সাইয়্যেদ কুতুবের ফাঁসির ব্যাপারে বাদশাহ আব্দুন নাসের একমত হলো । তখন হামদী রাসুলী আমাকে 
তার ফীসির নির্দেশনামা দেখিয়ে বললো, এখন আমাদের সামনে আর মাত্র একটি সুযোগ বাকি আছে। আমরা 
যদি একটু সচেষ্ট হই, তাহলে হয্মুতো তাকে রক্ষা করতে পারবো । কারণ, তার মৃত্যুর কারণে যে ক্ষতি হবে, তা 


২৮২ তাফসীরে সূরা তওবা 

শুধু মিসরের ক্ষতি নয়। বরং গোটা ইসলামী বিশ্বের ক্ষতি। তিনি যদি একটু বিনয়ভাব প্রকাশ করেন, তাহলে 
আমরা তার ফীসির হুকুমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করে দেবো। তারপর ছয় মাস গেলে তার মুক্তির 
ব্যবস্থা করবো । আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন। হাতে সময় একেবারে কম। 

হামীদা বলেন, আমি সাইয়্যেদ কুতুবের নিকট গেলাম | বললাম, যদি তুমি একটু বিনয় ভাব প্রকাশ করো 

তাহলে এরা ফাঁসির হুকুম মওকুফ করে দেবে । আমি যা বলছি, তা হামীদা কুতুবের মুখ থেকে আমি নিজেই 
শুনেছি। অন্য কারো থেকে শুনিনি। তবে হামীদা কুতুবের বাড়িতে, না যয়নাব গাজালীর বাড়িতে তিনি তা 
বলেছেন- ঠিক মনে আসছে না। 
.. সাইয়্যেদ কুতুব তখন বললেন, শোনো হামীদা! আমি তাদের নিকট কোন কাজের ব্যাপারে অপারগতা 
প্রকাশ করবো? আল্লাহর দীনের জন্য যে কাজ করেছি, সে কাজের অপারগতার কথা বলবো? আমি আল্লাহর 
শপথ করে বলছি, যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কাজ করতাম, তাহলে বিনয় ভাব প্রকাশ করতাম। 
কিন্তু আল্লাহর জন্য যা করেছি, তার জন্য এমন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর বললেন, হে হামীদা! যদি 
আমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এই ফাঁসির নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। আর যদি আয়ু 
শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে এ নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে না । কেউ তা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। সুতরাং বিনয় 
প্রকাশের কারণে আমার আয়ু বৃদ্ধিও পাবে না,হবাসও পাবে না। 

তারপর তাকে যখন ফাঁসিকান্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন এক ব্যক্তি তার নিকট এলো । বললো, 
আপনি বলুন “লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ' । তিনি তখন তার দিকে ফিরে বললেন, অবশেষে তুমি এলে এ নাটকের 
অবসান ঘটাতে! ভাই, আমাকে তো ফাঁসি দেয়া হচ্ছে এই কারণে যে, আমি “লা ইলাহা ইন্লাল্লাহু' পাঠ করি। 
আর তোমরা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বিক্রি করে রুটির ব্যবস্থা করো ।*এটাই তাওহীদ । নির্মল তাওহীদ । 

এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিলো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে । কিছু লোক এসে তাকে 
বললো, সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নামায পড়তে জানে না। যে মহান সাহাবী ছয়জনের পর ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন, তার সম্পর্কে এসে এমন কথা বললো । 

তাদের এ কথা শুনে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, আমি ছিলাম ইসলাম গ্রহণ করার 
ক্ষেত্রে সপ্তম ব্যক্তি। আমরা রাসূলের সাথে তখনও ছিলাম, যখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের নিকট খাওয়ার 
অন্যকিছু ছিলো না। আমরা পাতা খেতাম আর বকরীর মতো পায়খানা করতাম । আর আমি ছিলাম প্রথম ব্যক্তি, 
যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছিল। আর এখন বনু আসাদের লোকেরা আমাকে ইসলামের ব্যাপারে 
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অর্থ : আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌছবে না কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য ফায়সালা করেছেন। 

তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনের ভরসা করা উচিত। আপনি বলুন, তোমরা তো 

আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের (বিজয় বা শাহাদাত) একটির প্রত্যাশী কর আর আমরা প্রত্যাশায় আছি 

তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করবেন নিজের পক্ষ থেকে বা আমাদের হাতে । সুতরাং 
তোমরা অপেক্ষা করো । আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান । (সূরা তওবা : ৫১৫২) 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৮৩ 
তোমরা শয়তানের প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় আছো আর আমরা দয়াময় আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় আছি। 
আমরা বিজয় বা শাহাদাতের প্রত্যাশায় আছি আর তোমরা দুনিয়াতে লাঞ্থনা আর পরকালে শাস্তির অপেক্ষায় 
আছো। 
89 
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অর্থ : বলুন, তোমরা ইচ্ছায় ব্যয় করো বা অনিচ্ছায় তোমাদের থেকে তা করুল করা হবে না। কারণ, 
তোমরা অবাধ্য সম্প্রদায় । (তওবাঃ ৫৩) 

ইবনে আব্বাস রোঃ) বলেন, এ আয়াতটি জাদ ইবনে কাইসকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে । সে এসে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিন। 
আর এই তো আমার প্রচুর সম্পদ রয়েছে। তা দ্বারা আমি সাহায্য-সহযোগিতা করবো। তখন আল্লাহ তাআলা 
বলেন, স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো, আল্লাহ তা কবুল করবেন না। কারণ, তোমরা 
ফাসিক ও অনাচারী সম্প্রদায় 
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অর্থ : আর তাদের অর্থ কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী আর তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে । 
| (সূরা তওবা: ৫৪) 
উকি তি ারাটন রে রাহ ােরাররে 
০5528075286 2540-54০525475585854 048৫৫৫১2591 055) 
অর্থ : আর বেদুইনদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে 
এবং তোমাদের উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা তার অপেক্ষায় থাকে । (তওবা £ ৯৮) 
দুর্দিন অর্থ পরাজয়ের অপেক্ষায় থাকে। হুনাইনের যুদ্ধের দিন তাই ঘটেছিল। তাদের কেউ কেউ বললো, 
আজ তার জাদু নিস্ষল হয়ে গেছে। অথচ তারা রাসূলের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদের 
পরাজয় দেখা দিলে তারা এ কথা বলেছিলো । 
সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তখন কাফের ছিলো। কিন্তু রাসূলের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলো । সে ছিলো 
বীরযোদ্ধা। এ কথা শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলো, কুরাইশের কেউ শাসন করা হাওয়াজেনের কেউ শাসন করার 
চেয়ে আম্লার কাছে অনেক প্রিয়। 
মুনাফিকদের চরিত্র হলো, তারা নামাযে অলস। বিশেষত এশা ও ফজরের নামাযে তাদের অলসতা বেশী 
প্রকাশিত হয়ে থাকে । ফজরের নামাযের সময় তুমি তাদের মসজিদে খুঁজে পাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রোঃ) 
বলেন, কেউ ফজরের নামাযে অলসতা করলে আমরা তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতাম | একদা রাসূল 
বাছা লারা নাহার 


জিডির টিন 


২৮৪ | তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : আমি ইচ্ছে করেছি, লোকদের নির্দেশ দেবো, তারা লাকড়ি একত্রিত করবে এবং একজন লোককে 
আযান দিতে বলবো বা ইকামত দিতে বলবো, তারপর এ লোকদের নিকট ফিরে যাবো যারা আমাদের সাথে 
ঈশার নামাযে উপস্থিত হয় না। তারপর আমি তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলবো। 

আমাদের একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তার একটি হলো সহীহ হওয়া, আরেকটি হলো করুল 
হওয়া। সহীহ হওয়া অর্থ হলো, দায়িত্মুক্ত হওয়া আর কবুল হওয়ার অর্থ হলো সওয়াব পাওয়া বা সওয়াবের 
অধিকারী হওয়া । 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন_ 

_ ৩৬ 0592৯ এ এ ১৫০০ 4০ ০৮৪ জা ৩ 

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যাবে, তারপর তাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে ও তাকে সত্য 
মনে করবে, তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। এখানে কবুল না হওয়ার অর্থ, সে তার সওয়াব 
পাবে না। তবে নামায আদায়ের যে দায়িত্‌ ছিলো তা আদায় হয়ে যাবে। 

আল্লাহ আমাদেরকে মকবুল নামায আদায় করার তাওফিক দান করুন, মকবুল ইবাদত করার তাওফিক 
দান করুন। আমীন। 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৮৫ 


একবিংশ মজলিস 
৯1০৬৪৬০৯১১৯ 
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অর্থ : ৫৩) আপনি বলুন, তোমরা স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো 
কবুল করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা ফাসিক সম্প্রদায়। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর 
কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী । তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর 
ব্যয় করে সংকুচিত মনে । (৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত.না করে। 
আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা আর কুফরী অবস্থায় তাদের 
মৃত্যুবরণ করা। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই অন্তর্তুক্ত। অথচ তারা 
তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা ঠাই 
পেলে সেদিকে দ্রুত গতিতে পলায়ন করবে । (৫৮) তাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে 
আপনাকে দোষারোপ করে । এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয় । (৫৯) কতই না ভালো 
হতো যদি তারা সন্তুষ্ট হতো আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর এবং বলতো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। 
আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের কে নিজ করুণায় দান করবেন। নিশ্চয়ই আমরা শুধুই আল্লাহমুখী । 

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করে বললেন, তোমরা স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায়, কখনো তোমাদের 
থেকে তা কবুল করা হবেনা । 

এ ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতিবাদ করেছেন যারা বলেছিল, আমরা স্বশরীরে 
জিহাদ করতে যাবো না। তবে আপনাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবো । অর্থাৎ আল্লাহ তাদের কোন 
দান করুল করবেন না। এরপর আল্লাহ তাআলা কবুল না হওয়ার কারণ বর্ণনা, করেছেন। প্রথম কারণ হলো, 
তাদের মাঝে ঈমান নেই । আর ঈমান হলো কবুলের শর্ত। তবে তারা যা ব্যয় করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ 
তাআলা তাদের দুনিয়াতে কিছু বিনিময় দেবেন। তবে পরকালে তারা জাহান্নামে স্থায়ী আযাবে থাকবে । যেমন, 
কোন কাফির যদি আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করে। ইজ্জত করে। কোন কাফির বাদশাহ যদি প্রজাদের সাথে 
সদাচরণ করে, তাহলে দুনিয়াতে তার বিনিময় সে পাবে। অর্থাৎ তার প্রজারা তাকে ভালোবাসবে । তাকে শ্রদ্ধা 
করবে । এভাবে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা ভালো কাজ করলে তার বিনিময় আল্লাহ তা'আলা তাদের 


তং 


২৮৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

দুনিয়াতেই প্রদান করবেন। পরকালে তারা তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কারণ, তাদের মাঝে ঈমান নেই। 
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
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অর্থ : নিশ্যয়ই আল্লাহ তাআলা নেক কাজের ব্যাপারে কোন মু'মিন ব্যক্তির উপর জুলুম করেন না। 
দুনিয়াতে তার বিনিময় প্রদান করেন এবং পরকালে তার সওয়াব দান করেন। আর কাফিরকে তার কৃত নেক 
কাজের বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করেন। আর যখন সে পরকালে চলে যায়, তখন সে নেক কাজের কোন 
বিনিময় পায় না। 
ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন_ 
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অর্থ : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে ইবনে জুদআন, জাহেলী যুগে যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছে। অসহায়- 
মিসকীনদের আহার দিয়েছে। এ নেক কাজগুলো কি তাকে কোন উপকার করবে? রাসূল বললেন, না, তাকে 
কোন উপকার করবে না। সে তো একদিনও বলেনি, হে আমার রব! বিচার দিবসে আপনি আমার ভুল-ত্রুটি 
মাফ করে দিন। 
অথচ এই আবুল্লাহ ইবনে জুদআন সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মযলুমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণের 
আহবান করতেন। তার গৃহেই হিলফুল ফুযুল নামক সেবা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- | 
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অর্থ : আমি প্রতিশ্র্ণতিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম । আমি চাই 
না যে, তার বিনিময়ে আমাকে লাল উট দেয়া হোক। ইসলামের আবির্ভাবের পর যদি আমাকে ডাকা হতো, 
তাহলে অবশ্যই আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম। এ ঘটনা সেসব লোকের কথার প্রতিবাদ হয়, যারা বলে, 
আফগানিস্তানের লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত নয়। কারণ, তারা তো ভ্রান্ত, বিদ“আতে নিমগ্ন, 
শিরকে মত্ত। কিন্তু ইসলামের কথা হলো, মজলুম সে যেই হোক, তাকে সহায়তা করতে হবে। সে কাফির না 
মুমিন, না অন্য কিছু এসব দেখা যাবে না। 
ইসলামের সূচনা কালের ঘটনা । আরাশ গোত্রের এক লোক এলো । সে ছিলো মজলুম । আবু জাহেল তার 
এক উটের মূল্য খেয়ে ফেলেছিল । কিন্তু সে অর্থ আর তাকে দিচ্ছে না। সে সেই অভিযোগগুলো নিয়ে এলো । 
আবৃত্তি করলো- . 
০ ও লে এজ হত 2৮৪ “০৭ ১) ০৬০] ৪ 
হে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা! যে মক্কায় তার পণ্য দ্রব্যের ব্যাপারে মজলুম হয়ে পড়েছে তোমরা কি তাকে 
সাহায্য-সহযোগিতা করবে না! তার তো কোন জনবল বা সৈন্যবল নেই। 
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অচেনা অজানা এক ব্যক্তি। তাই তাকে কেউ সাহায্য করলো না। সে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললো, আবুল 
হিকাম আমর ইবনে হিশাম আমার অর্থ খেয়ে ফেলেছে। আপনারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করুন। 
কিন্তু সবাই নীরব রইলো । কেউ এগিয়ে এলো না। তারা তখন তিরস্কার করে রাসূলকে দেখিয়ে বললো, আরে 
বোকা শোনো, এ যে এ লোকটিই তোমার প্রাপ্য অর্থ আবুল হিকামের থেকে আদায় করে দিতে পারবে । রাসূল 
তখন তাদের থেকে অদূরে অবস্থান করছিলেন। 
লোকটি তখন রাসূলের নিকট এলেন। বললেন, আমর ইবনে হিশাম আবুল হিকাম আমার অর্থ খেয়ে 
ফেলেছে । আপনি কি আমার অর্থ আদায় করে দিতে পারবেন? 
রাসূল বললেন, টা পারবো । আমার সাথে এসো। রাসূল তাকে নিয়ে আৰু জাহেলের বাড়িতে গেলেন। 
তাকে ডাকলেন। আবু জাহেল বেরিয়ে এলো । রাসূল বললেন, এই লোকটিকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও । আবু 
জাহেল কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করলো এবং প্রাপ্য অর্থ এনে দিয়ে দিলো । মন্কার সর্দাররা দূর থেকে তা 
অবলোকন করলো। পরে তারা তাকে বললো, আবুল হিকাম! তোমার কী হয়েছিলো? কী ঘটেছিল? আবু 
জাহেল বললো, লাতের কসম করে বলছি, আমি তার মাথার উপরে এক ভয়ংকর উদ্্রের ব্যাদান মুখ দেখতে 
পেলাম । উট্রটি যেনো আমাকে গিলে ফেলতে চাচ্ছে। 
তাই বলছিলাম, মজলুমের যুলুম দূর করা মুসলমানদের দায়িতৃ। তুমি কি একবার চিন্তা করে দেখেছো, 
তোমার প্রতিবেশী যদি খৃস্টান নারী হয় আর কেউ যদি তার উপর দৈহিক অত্যাচার করতে চায়, তাহলে কি 
তোমার দায়িত্ নয় যে, তুমি তাকে রক্ষা করবে! 
তাকে সেই ভুলুম' থেকে বাঁচাবে। তুমি চিন্তা করেছো কি যদি তোমার প্রতিবেশী অগিপূজক হয় আর সে 
ক্ষুধার্ত থাকে বা বিবস্ত্র থাকে বা তার স্ত্রী বিবস্ত্র থাকে বা ছোট ছোট মেয়েরা প্রচণ্ড গরমে খালি পায়ে চলাফেরা 
করার কারণে পায়ে ফোসকা পড়ে যায় আর তোমার স্বচ্ছলতা আছে। তুমি ইচ্ছে করলে তাদের সাহায্য- 
সহযোগিতা করতে পারো । তাহলে কি তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা তোমার দায়িতৃ নয়? 
তাহলে এ জাহিল সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যারা তোমার মতোই মুসলমান। তোমার মতোই তারা 
কালিমা লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ পাঠ করে। তুমি তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারবে না। তাহলে তুমি 
কিভাবে এতো দুঃসাহসী হলে? কিভাবে বলো, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। সাবধান এদের জন্য ধন-সম্পদ জমা 
করো না। রাসূলের এ কথাটি কি একবার হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখেছো- 
3 এ) ক 4 9 2 ঠী ক এ ০5৫ ৩ শিস ৬ ৭৬৬৮ ০৬৭৬ 2 | ৬৪ অল 9 ০ ও 
__ পাও ১০3 
অর্থ : আমি প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম । আমি চাই 
না যে তার বিনিময়ে আমাকে লাল উট দেয়া হোক। ইসলামের আবির্ভাবের পর যদি আমাকে ডাকা হতো, 
তাহলে অবশ্যই আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম। তাই মুসলমানের দায়িত্ব হলো মজলুমের সাথে ইনসাফপূর্ণ 
আচরণ করা । 
একবার এক ঘটনা ঘটলো । মদীনায় এক বর্ম চুরি হলো। চুরি করলো তুমা ইবনে উবাইরাক। সে ছিল 
মুনাফিক। নামায পড়তো । রোযা রাখতো । তুমার আত্মীয়-স্বজনরা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তুমা এ বর্ম 
চুরি করেনি। বরং এ ইহুদী তা চুরি করেছে। চুরির দায়ে ইহুদী অভিযুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু বিষয় গড়াতে গড়াতে 
অবস্থা এমন হলো যে, তুমার চুরির বিষয়টি ফাঁস হওয়ার উপক্রম হলো । 
তখন তুমার বন্ধু-বান্ধব. ও আত্রীয়রা রাতের অন্ধকারে এক কাজ করলো । তারা বর্মটি ও বর্মর সাথে চুরি 
যাওয়া আটার থলেটি নিয়ে ইহুদীর বাড়িতে রেখে এলো। আর মাঝপথে থলেটি একটু ছিদ্র করে দিলো। ফলে 
পথে পথে আটা পড়ার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রইলো। সকালে এ চিহৃ ধরে বর্মের মালিক ইহুদীর বাড়িতে গিয়ে 
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উপস্থিত হলো এবং বর্ম ও আটার থলে সেখানে পেলো । রাসূল সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু শুনে 
ইন্ুদীকে মিথ্যাবাদী মনে করার ও তাকেই দোষী সাব্যস্ত করার চিন্তা করলেন! কিন্তু আল্লাহ চাইলেন না যে, 
এক অসহায় ইহুদী নির্যাতিত ও মজলুম হোক। তখন তিনি ইহুদীর পবিত্রতা ও নির্দোষিতা প্রমাণ করে দশটি 
আয়াত অবতীর্ণ করলেন। 

ভাইয়েরা আমার! আল্লাহর জমীনে ইনসাফ কায়েম করা এ ধর্মের নির্দেশ । সকল ধর্মের নির্দেশ । সকল 
ধর্মের বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন-_ 


০৮-:519৩7502589195159591245045650548858 
অর্থ : আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি 
কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যেনো মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। (সূরা হাদীদ ৪ ২৫) 


অন্যর বলেন_ 
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অর্থ: কোন সম্প্রদায়ের শক্রতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। তোমরা সুবিচার করো। 
এটাই খোদা-ভীতির অধিক নিকটবর্তী | (সূরা মায়েদাঃ ৮)- 

যারা এই ধর্মের তবীয়ত ও প্রকৃতি বুঝে না, আর এখান থেকে এক আয়াত আর এখান থেকে এক আয়াত 
মুখস্থ করে নেয়. তারা শরী“আতের ব্যাপক উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবে না। তোমাকে ডেকে বলবে, আরে 
তুমি কী বলছো? অমুক হাদীসে তো একথা বলা হয়েছে। এভাবে তারা একগুঁয়েমী ভাব অবলম্বন করবে । আমি 
তাদের বলি, ভাই! তোমার কথা সত্য । কিন্তু কিছু বিষয় এমন আছে, যা ব্যাপকভাবে কল্যাণকর ৷ ইসলাম ধর্ম 
তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। সেগুলোর শীর্ষে হলো যুলুমকে উৎখাত করা। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 
করা। 

সে হিসাবে বলছি, আফগান জাতি কি মজলুম নয়? মুমিন নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা- যদি 
তারা মুমিন নারী নাও হয়, তাহলেও কোন ধর্মে, কোন বিধানে, কোন আইনে তা বৈধ? এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রে 
অন্যায়ভাবে প্রবেশ করা আন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। 

তাই বলছি, যদি আমাদের সামর্থ্য থাকে, আমরা যদি মজলুমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে পারি; 
অথচ আমার তা না করি, তাহলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো। এটাই ইসলামের শিক্ষা, এটাই মানবতার 
শিক্ষা। 

রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীতসন্ত্স্ত হয়ে বাড়িতে ছুটে এলেন, তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছিলেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা কিছুতেই আপনাকে 
অপদস্থ করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অতিথিকে আপ্যায়ন করেন। দুর্যোগ ও 
বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। 

এটা হলো মানবতার দাবী । এটা হলো প্রকৃতির দাবী । আচ্ছা, যদি আপনি কোন লোককে দেখেন- যদিও 
সে মুসলমান, নামায পড়ে, রোযা রাখে, আপনি দেখলেন সে এক ইনুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক বা মুশরিকের 
শিশুপুত্রকে ছুরি দ্বারা হত্যা করতে চাচ্ছে, তাহলে কী শরী“আতের বিধান মতে সেই শিশুকে রক্ষা করা আপনার 
উপর ওযাজিব হয়ে যাবে না? নিশ্চয়ই ওয়াজিব হয়ে যাবে। এগুলো এমন কিছু বিষয়, যা ইসলাম ধর্মের 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। যা কখনো এ দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন, আমানতের মাল মালিকের নিকট 
পৌছে দেয়া ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । কখনো তা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। 


| তাফসীরে সূরা তওবা ২৮৯ 

হিজরতের সেই ভয়াবহ রাতের কথা। রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন হত্যা করতে মক্কার 
সবাই একমত। শাণিত তরবারী নিয়ে যখন তারা রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ পরিবেষ্টন করে 
ফেললো, সেই ভয়াবহ লোমহর্ষক মুহুর্তে রাসূল আমানতের মাল মালিকের নিকট পৌছে দেয়ার কথা ভুললেন 
না। আলী (রাঃ) কে তার বিছানায় শুইয়ে দিলেন। যেনো আমানতের মাল পৌছে দিয়ে তারপর হিজরত 
করেন । আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেনো তোমরা আমানতের মাল তার মালিকের নিকট 
পৌছে দাও। (সুরা নিসাঃ ৫৮) 

বনু আব্দুদ দারের সরদার ছিলেন উসমান ইবনে শাইবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার 
বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে ইচ্ছে করলেন। তখন বাইতুল্লাহর চাবি উসমান ইবনে শাইবার নিকট ছিল। তখন 
উসমান ইবনে শাইবা তাকে বীধা দিয়ে বললো, তুমি কা'বায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানকে বললেন, হে উসমান! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে যেদিন কা“বার চাবি 
আমার হাতে থাকবে । আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে দিতে পারবো। উসমান বললো, তাহলে সেদিন কুরাইশ 
লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে। তারপর সময়ের পরিবর্তন ঘটলো। মক্কা বিজয় হলো। হযরত আলী (রাঃ) এলেন 
এবং উসমান ইবনে শাইবার নিকট চাবি চাইলেন। তখন আলী (রোঃ) তার হাত মোচড় দিয়ে তার থেকে চাবি 
নিয়ে নিলেন। রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কে বাইতুল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান 
করানো- এ দু'টি কাজ দিয়ে দিন। কা“বার চাবি আমাদের দিয়ে দিন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ 
করলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হলো- 


০৩1965518৩6) 

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, দিদি রদ জারা 
দাও। 

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাবিগুলো নিজ হাতে নিলেন এবং উসমানকে বললেন, এ 
চাবিগুলো নাও। চিরদিন তা তোমাদের মাঝে থাকবে । আজ পর্যন্ত শাইবার সন্তানদের নিকট কাবার চাবি 
সংরক্ষিত আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা তার বংশের নিকট সংরক্ষিত থাকবে । 

তাই বলছিলাম, ধর্ম কী? কেন ধর্ম দুনিয়াতে এসেছে? ধর্ম দুনিয়া থেকে সর্ব প্রকার জুলুম দূর করার জন্য 
এসেছে। আজ দুনিয়াতে একটি জাতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হচ্ছে। ট্যাংক আর কামানের 
গোলার আঘাতে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা কোন ধর্মে আছি? আমরা কিসের 
দিকে তাকিয়ে আছি? যদি তারা মুসলমান নাও হতো আর আমরা দেখতাম তারা ক্ষুধা-তৃষ্তায় মৃত্যুবরণ করছে 
বা অন্যায়ভাবে বোমার আঘাতে তাদের নিঃশেষ করে দেয়া হচ্ছে, তাহলেও আমাদের ক্ষমতা থাকলে তাদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসা ইসলামের বিধান। 

হাকীম ইবনে হিজাম । হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর চাচা ছিলেন। একশত বিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ষাট 
বছর তিনি মুসলমান অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। আর ষাট বছর জাহেলী যুগে কাটিয়েছেন। ইমাম মুসলিম রেহঃ) 
হাকীম ইবনে হিজাম (রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন-_ 
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২৯০ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন আমলসমূহের কথা ভেবে দেখেছেন যা আমি জাহেলী যুগে 
শুনেছি অর্থাৎ দান-সদকা, দাস-মুক্তি, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, এগুলোতে কি পুণ্য আছে? তখন রাসূলুল্লাহ 
সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি বিগত দিনগুলোতে যেসব পৃণ্যের কাজ করেছো তা সহকারে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছো ।” 

হাকীম ইবনে হিজাম (রাঃ) জাহেলী যুগে একশত গোলাম আযাদ করেছিলেন। অসহায় পথচারীদেরকে 
একশত উট দান করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাই করেছেন। 

হাদীসের ব্যাপক অর্থে তো এ কথাই বুঝে আসে যে, জাহেলী যুগের আমলের সওয়াব সে পাবে। 
কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এর আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন- তার অর্থ হলো তুমি জাহেলী 
যুগে যে পৃণ্যের কাজ করেছো আল্লাহ তা কবুল করুন। আল্লাহর দয়া ও অনুগহে এটা দুরে নয় যে, ইসলাম 
গ্রহণ করলে আল্লাহ তার সওয়াব দিবেন যেমন জাহেলী যুগে যে পাপ করেছিলে তা বিমোচিত হয়ে যায়। 

হ্যা, যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তওবা না করে বরং কাফের অবস্থায় ইন্তিকাল করে; তাহলে সে কোনো 
সওয়াব পাবে না। তবে যদি কাফের অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার পুণ্যময় আমলগুলো তার কোনো উপকার 
করবে, না করবে না? এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেছেন- তার আযাব লঘু করা হবে। কেউ কেউ 
বলেছেন_ লঘ্ঘু করা হবে না। 

তাই বলা হয়, যে কাফের পাপ কাজ করে, যিনা করে, মিথ্যা বলে, চুরি করে, জুলুম করে, অন্যায়ভাবে 
মানুষকে হত্যা করে সে কাফেরের আযাব এ কাফেরের আযাবের চেয়ে বেশী হবে, যে এ ধরনের পাপ করে 
না। তাই বলা যায়, প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের শাস্তি গর্ভাচেবের শাস্তির চেয়ে কম হবে। কারণ, রুশ প্রেসিডেন্ট 
গভা্চেব প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের চেয়ে মুসলমানদের বেশী হত্যা করেছে। কিছুদিন পর আমেরিকার অবস্থা তাই 
হবে। তখন পৃথিবীতে আমেরিকাই মুসলমানদের বেশী হত্যা করবে। 

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আরেকটি উপমা দিচছি। মনে করো, সুইজারল্যান্ডের শাসক কাউকে হত্যা করে 
না। কারো রক্ত নিয়ে হোলি খেলে না। অন্যায়-অত্যাচার করে না। এর শাস্তি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের 
চেয়ে কম হবে। আর রিগ্যানের শাস্তি রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেবের চেয়ে কম হবে । আর সবচেয়ে বেশী শাস্তি 
হবে রুশ প্রেসিডেন্ট গভাঁচেবের । 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০৫১৫০$০1%৪ 55440 9204 ১565%0925৬512০ টি 

অর্থ : যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে প্রতিহত করেছে, শাস্তির উপর তাদের শাস্তি আমি বৃদ্ধি 
করবো। যেহেতু তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতো । (সূরা নাহল £ ৮৮) 

অন্যত্র বলেন-_ 
৫০) ০৫425284646 26৫6) ০:৮০ 09 ৫৮12 তো) ০58০05৫055৫) 

০9292524949) ০0780166০১5 

অর্থ : বলা হবে, তোমরা কিসের কারণে জাহান্নামে এসেছো? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না। 
মিসকিনদের আহার দিতাম না। সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনা করতাম। আর প্রতিফল দিবসকে 
অস্বীকার করতাম। (সূরা মুদ্দাসসির £ ৪২-৪৬) 

হ্যা, এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করলেই জাহান্নামে যাবে। যদি তাই হয় তাহলে 
নামায না পড়া, আহার না দেয়া আর সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় যোগ দেয়া এ কারণগুলো উল্লেখ 
করার কারণ এই যে, এগুলোর কারণে তাদের শাস্তি গুরু করা হয়েছে। তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে । 


১২ 


তাফসীরে সূরা তওবা ২৯১ 
তাই কাফের হিসেবে উত্বা ইবনে রবী'আর সাথে আমাদের আচরণ আবু জাহেলের সাথে আমাদের 
আচরণের মতো হবে না। কারণ আবু জাহেল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


__ ৩1 ০০৬ ১১০০৪০৯১১১০ হা ০৪ 
অর্থ : নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির জন্য একজন ফেরআউন রয়েছে আর এই লোকটি(আবু জাহেল) এই 
জাতির ফেরআউন। 
আর উৎবা ইবনে রবী“আ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 


_১৯৮11০৬ সস ৪ ৮৯৮ ৩ এ 
অর্থ : যদি তাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে এই লাল উটের মালিকের মাঝে আছে। 
হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসী একজন কাফের আর আবু জাহেলও একজন কাফের। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাসী সম্পর্কে বলেছেন- 
_০০০ ১৮784 ২ বড ০০৯০ ০৬ ৫19৯৯ 
অর্থ : তোমরা এই লোকটির(নাজ্জাসী) নিকট গমন করো । কারণ তার নিকট কেউ মজলুম হয় না। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়েফ থেকে বিতাড়িত নিযাঁতিত হয়ে আবার মক্কায় ফিরে এলেন, তখন 
মুতআম ইবনে আদী তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাই বদরের দিনে যখন মুসলমানরা সত্তর জন কাফেরকে বন্দী 
করলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
41৮8555০১১৯ তি ১ ৬৮ 0০৬ ০ ৩৬৪ 
অর্থ : যদি মুত“আম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এদের মুক্তি কামনা করতেন, তাহলে 
আমি তাদের মুক্তি দিয়ে দিতাম । 
তাই মুসলমানদের আচরণ কাফেরদের সাথে বা অমুসলিমের সাথে কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে মুসলমান 
ও ইসলাম ধর্মের সাথে তার আচার-আচরণের অবস্থা দেখে । 
সুতরাং কেউ যদি মুসলমানদের নির্মমভাবে নির্যাতন করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান 
করে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার এগার জন 
কাফেরের সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষণা করেছিলেন- 
_ আর 05০6 0৮৯৮4২৮০ 3১৮ 
অর্থ: তাদের হত্যা করো। যদিও তাদেরকে ব্বাঁবার চাদর ধরে ঝুলে থাকতে দেখো । 
বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে মক্কা বিজয়ের দিবসে কাবার চাদর ধরে রাখা অবস্থায় হত্যা করা 
হয়েছিলো। 
রাসূল এ কঠিন ঘোষণা কেন দিয়েছিলেন? কেননা তারা মুসলমানদের নির্মমভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন 
করেছিল ও ইসলামের অগ্যাত্রায় প্রবল বীধা হয়ে দীড়িয়েছিল। এ জন্য রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের চাচা আবু তালেব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম আব্বাস রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন- আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু তালেব আপনাকে ঘিরে রাখতো । আপনাকে সাহায্য করতো । 
এগুলো কি তাকে কোনো উপকার করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যা উপকার করবে। 
মুসলিমের আরেক বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছেন- 
_ ৩০ ৯০ জে র্চ &ুহ 2 ৩৫ ০০০৮ ও 0 ম5৪। 9 উ৩5 ০৪ এ 
অর্থ : হয়তো কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ তাকে উপকার করবে । তাকে জাহান্নামের আগুনের মাঝে 
রাখা হবে যা তার টাখনু পর্যস্ত পৌছবে । যার কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। 


২৯২ তাফসীরে সূরা তওবা 
অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
_01 0৪৭ এ১০। ও 9৬৫ ও ১৯ 
অর্থ : যদি আমি না হতাম তাহলে অবশ্যই তিনি জাহান্নামের অতল গহ্বরে থাকতেন। 

' এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পরকালে তারা তাদের পণ্যের প্রতিদান পাবে না। এবং তা তাদের পক্ষ থেকে 
কবুলও করা হবে না। আর দুনিয়াতে আল্লাহ তা“আলা তাকে তার বিনিময় দিবেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদী ইবনে হাতেমের মেয়ে সাফফানা সম্পর্কে বলেছেন- 

_ ০৮০৪১ ৩ এ ৯০৩৬ ৬ 
অর্থ : যদি তোমার পিতা মুসলমান হতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তার প্রতি দয়া-পরবশ হতাম । 
তারপর রাসূল বলেছিলেন- 
__ 021 08 6৮০ ৬৬ 3 ৩ ৬৪ ১৭১ 0৬ 3০ 1১৮) 

অর্থ : তোমরা এমন গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে দয়া করো যে গোত্র লাঞ্চিত অপদস্ত হয়ে গেছে । এমন 
ধনী ব্যক্তির প্রতি দয়া কর যে দরিদ্র হয়ে গেছে। এবং এমন আলেমের প্রতি দয়া কর যে অজ্ঞ লোকদের মাঝে 
হারিয়ে গেছে। 

কেউ তার গোত্রের মাঝে সম্মানিত ছিল। আফগানিস্তানে বাদশাহ ছিল। তাকে লোকেরা বাদশাহ অমুক, 
বাদশাহ অমুক বলে ডাকতো বা এলাকার সরদার ছিলো । অথচ এখন তার এমন অবস্থা যে খাবার পর্যন্ত পায় 
না। এক টুকরো রুটিও পায় না। এ অবস্থায় মানবতা হলো, তার প্রতি দয়ালু হওয়া। বিশ্বাস করো, আমি 
তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছি। একেকটা বাড়ি প্রাসাদ তুল্য । তার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহমান । চারদিকে 
আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি ফলের বাগান। ফল ঝুলে আছে। কক্ষ থেকে জানালা খুলে হাত বাড়ালেই ফল নিয়ে 
খেতে পারবে। 

সে সময় আমার মনে এ কথাই এসেছিল । হায়! এ বাড়ির অধিবাসিনী কোথায়? তারা এখন রাস্তায় রাস্তায় 
ঘুরছে। পুলিশ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাথার উড়নী রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে। এই তো হলো অবস্থা । কোনো 
মানুষ বিশ্বাস করবে না এখানে কোন মানুষ থাকতো । ময়লা-আবর্জনা আর ধূলো-বালিতে তা ছেয়ে আছে। 

আজ আমরা নির্দয় হয়ে গেছি। হৃদয় আমাদের পাষাণ হয়ে গেছে । আমরা কারো দুঃখে দুঃখিত হই না। 
কারো শোকে শোকাতুর হই না। একদিন রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। আর তার 
সামনে আকরা ইবনে হারেস (রাঃ) ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক নাতিকে চুমু 
খেলেন। তখন আকরা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার দশজন সন্তান রয়েছে। আমি তাদের 
কাউকে চুমু খাইনি । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 

_5 0 2৯568 এ ঞ। 2৬1 0 মত ৮ 
অর্থ : আমি কি করতে পারি যদি আল্লাহ তোমার হৃদয় থেকে রহমতকে ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন। 
জনৈক কবি একটি চমৎকার ছন্দ পাঠ করেছিলেন- 


০৮৪০০০৬৮০০৮ তি ১৮৮ 
17502055758 16855155 4 
অর্থ : এমন কিছু বিষয় রয়েছে যদি শিশু তা নিয়ে চিন্তা করে, তবে তার গণ্ুদেশে বার্ধক্য বিকশিত হবে। 
প্রত্যেক সীমান্তেই কি মুসলিম নারীরা বন্দী হবে আর মুসলমানরা সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাবে । 


তাফসীরে সূরা তওবা . ২৯৩ 
০২০ 5 ০০ ০৬ ৫0৮ তি 5 00 তে 
১154 ৮5 2000 4 42 কি 2 0০12 ১35) 
অর্থ : কিভাবে নিশ্চিত থাকা যায়, কিভাবে মুসলমান শান্ত হয় অথচ মুসলমান নারীরা আক্রমণকারী 
শক্রদের সাথে রয়েছে। 
ঘুমন্ত নারীরা যখন নির্যাতন-নিপীড়নের ভয় করে ও বেদনার্ত কণ্ঠে বলে, হায়! যদি আমাদের জন্মই দেয়া 
না হতো। তারা কি জানে না, সকল ফকীহ এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন মুসলমান 
নারীকে পৃথিবীর দুর পূর্বপরান্তে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে পৃথিবীর দূর পশ্িমপ্রান্তে অবস্থিত মুসলিম জাতির উপর 
ওয়াজিব তাকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে যাওয়া। 
আল্লাহ তাআলা বলেন- 


র্‌ £ 55% ৫ রে ঞ 5 টিটি ৪৫5 চর্দন্ছ। 2৫৫ 252 চি পার্রার্পা [তত 
১৬০০৪; ১৪১০ ৩৯২ ১5 ০৯০% 4012০ ১1১4৬ ১4৪ 0 01285 0 
০০১১০৬.১৯$১1 9১552 
অর্থ : আর তাদের অর্থ কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে 
বিশ্বাস করে না। অলসতার সাথে নামাযে আসে । সঙ্কুচিত মনে ব্যয় করে। 
এগুলোই হল তাদের আমল কবুল না হওয়ার কারণ। এক. তারা কাফের আর সৎ ও পৃণ্যের কাজ কাফের 
থেকে কখনো করুল হয় না। কেননা নিয়ত হল আমলের জন্য শর্ত। আর ঈমান হল আমল কবুল হওয়ার জন্য 
শর্ত। 
£ 0 ৮৯ 5 41590 256 3 র 
তারা অলসতার সাথেই নামাযে আসে । তাদের প্রত্যেকটি কাজ লোক দেখানোর জন্য । ঈমানের কারণে 
উজ্জীবিত হয়ে তারা কোন আমল করে না। কোন অনুভূতি বা চেতনার কারণে তারা নামাযে আসে না। 


আর যাকাত প্রদানের সেই একই কারণ । সম্কুচিত মনে অপারগ হয়েই তারা দান-সদকা করে। যাকাত 
প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০০৯৫ $25৩৯৫০৩/৪৯ ০ 
আর কিছু মরুর লোক আছে তারা দায়গরস্ত হয়ে বোঝা মনে করে দান করে। আর তোমাদের জন্য দুর্যোগ 
অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয়ের অপেক্ষা করে । তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
০6656015550 
যুগের নিকৃষ্ট বিপর্যয় তাদের উপরই রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্বোতা সর্বক্ঞ। 
তাই বলছি, সমাজ যদি ঈমানের উপর না চলে তাহলে সব কিছুই নিঃসাড় হয়ে যায়। অন্তঃসারশূন্য হয়ে 
যায়। প্রাণহীন চিত্রে রুপান্তরিত হয়ে যায়। নেতৃস্থানীয় লোকেরা বেলুনের মত বাধুপূর্ণ হয়ে যায়। কোন কাজে 
আসে না। টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রিকার ন্যায় প্রচার মাধ্যমগ্লো শুধুই তাদের ফুলাতে থাকে। মানুষের 
দৃষ্টিতে তারা অনেক বড় হয়ে যায়। অথচ তুমি তার মুখটি ছেড়ে দিলে, বা তার বাঁধন খুলে দিলে বা সুই দিয়ে 
একটু খোচা দিলে তার মধ্যকার সব বাতাস বেরিয়ে যাবে। একটি নিষ্পাণ চুপসে যাওয়া বস্তু হিসেবে পড়ে 
থাকবে । তখন আর তার কোন আকর্ষণ থাকবে না। তাকে নিয়ে কোন হৈ-হুল্লোড় হবে না। প্রচার প্রচারণাও 
হবে না। এ ধরনের লোকেরা সাধারণ মানুষের চোখে বড় হয়ে থাকে। এরা বিশাল বিশাল সেমিনারে বা রাষ্ট্রীয় 


২৯৪ | তাফসীরে সূরা তওবা 
গুরুতুপূর্ণ সমাবেশে, সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে থাকে। অথচ তার বক্তব্যের মর্ম সে জানে না। অন্যে তার বক্তব্য 
লিখে দেয় আর সে তা পাঠ করে জনগণকে শুনিয়ে দেয়। মানুষ শ্রবণ করে আর তার বুদ্ধির প্রশংসা করে। 
জ্ঞানের স্তুতি করে। সাবাস দেয় । জিন্দাবাদ দেয়। ঘোষণা হতে থাকে, অমুক নেতা কিছু দিনের মধ্যেই জাতির 
জন্য বিধান লিখছেন। জাতিকে শান্তির চাদোয়া তলে পৌছাবেন। এভাবে তারা তাকে ফু' দিয়ে ফুলাতে থাকে। 
এক সময়ে সে পৃথিবীতে ইলাহের স্থান দখল করে নেয়। পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া বিধানের স্থান দখল করে 
নেয়। অথচ এ লোকটার এমন কী মর্যাদা আছে? সে তো দিক নির্দেশনা দিতেই অক্ষম। সঠিক পরামর্শ দিতেই 
অক্ষম । | 

এই যে হাফেজ আসাদ। তার কথাই বলি। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন সে সেনাবাহিনীর 
একজন অফিসার । প্যান্টের উপর সেনাবাহিনীর জামা পরে চলাফেরা করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 
নিরাপদে নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাশিতে ফুঁ দিত। ১৯৬২ সালে তার এই অবস্থা ছিল। 
তারপর হঠাৎ সে সেনাবাহিনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ অফিসার হয়ে গেল। ধর্ম ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তার 
সম্পর্কে একবার বলেছিল, আমি কসম করে বলছি, সে সারা রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে । তাই ক্ষমতার 
বিষয় নিয়ে যখন তার ও তার ভাইদের দ্বন্ধ হল তখন তার ভাইদের বন্দি করে তার সম্মুখে উপস্থিত করা হল। 
তখন সে বলেছিল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি একজন মুসলমান । আমি জুম'আর নামায পড়ি। ঈদের 
নামায পড়ি। মীলাদ মাহফিলের নামায পড়ি । সে ধারণা করেছিল, মীলাদ মাহফিলের বুঝি নামায আছে। তাই 
বলছিল, আমি মীলাদ মাহফিলের নামায পড়ি অথচ তোমরা আমাকে অমুসলিম ধারণা করছো । 

এটা হলো আমাদের ফুলানো সমাজ । এ সমাজ অত্যন্ত দুর্বল। এ সমাজ ক্ষণভঙ্গুর। 

এদের উপমা এঁ পোকার ন্যায় যা মানুষের খাবার খেয়ে বেচে থাকে । অথবা মশা বা ছারপোকার ন্যায় যা 
মানুষের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে । এ ধরনের লোকেরা ক্ষমতায় থাকলে তাদের প্রত্যেকটি কথা পবিত্র বিধান 
বলে বিবেচিত হয়। আর ক্ষমতা ছুটে গেলে তাদের কোন মূল্য থাকে না। যেমন আব্দুন নাসের । ক্ষমতা চলে 
যাওয়ার পর যারা তাকে পেয়ে আনন্দিত হত, ঢোলতবলা বাজাতো তারাই তার নিন্দা করতে লাগল । দোষ চর্চা 
করতে লাগল । এরা কার্টুনের মত নিজবি। ফুঁ দিলে উড়ে যায়। তাই ইহুদীরা তাকে এ ফুঁ দিল আর অমনিই 
উড়ে গেল। এদের ব্যাপারেই জনৈক কবি বলেছেন- 

২4৮৫ ০2০৭ 9 ১০৮ তে 

এরা আমার ব্যাপারে সিংহ আর রণক্ষেত্রে উটপাখি। অর্থাৎ এরা অসহায় মিসকীন মানুষের সাথে সিংহের 
মত নির্মম আচরণ করে৷ অথচ কার্ক্ষেত্রে এরা দারুণ ভীরু। 

সাধারণ মানুষ একটি চমৎকার প্রবাদ বাক্য বলে থাকে- 

ভি ৮০০ 015 উদিচক্দু ০এ। 
অর্থ : মানুষ আমাকে মারে আর আমি আমার স্ত্রীকে মারি। 
এ ধরনের ভীরু মুনাফিকদের, এ ধরনের কাপুরুষ কাফিরদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 


০01421৮ক 
অর্থ : সুতরাং তাদের ধনসম্পদ, তাদের ছেলে সন্তান যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ চান 
তাদেরকে তা ছারা পার্থিব জীবনে শান্তি দিতে। এরা এ অগণিত সম্পদ দিয়ে কী করে? জুয়া খেলে। এক 
রাতেই মিলিয়ন মিলিয়ন হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। ব্যভিচারে লিপ্ত হয়; এইডসে আক্রান্ত হয়। নানা রোগ 
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এদের করুণ পরিণতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রজনীতে দেখেছেন। এরা 
_ নিজেদের স্ত্রীদের ত্যাগ করে অন্য নারীদের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা এদের মন মানসিকতা 
বিকৃত করে দিয়েছেন। এদের রুচি বিকৃত করে দিয়েছেন। এদের অবস্থা দেখলে মনে হবে এরা পাগল; এরা 
বিকৃত মস্তিক্ক। আল্লাহ তাআলা এদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 
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অর্থ : শয়তানের ছোঁয়ায় যাদের মন্তিফ্ে বিকৃতি হয়েছে এরা তাদের মতই চলাফেরা করে । | 

এদের একজনের এক ঘটনা পড়েছি। লোকটি এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। মেয়েটি এক ধনবান 
ইংরেজের হোটেলে চাকুরী করে। দায়িত্ব মদ পরিবেশন করা! লোকটি ছয় হাজার মিলিয়ন ডলারের মালিক। 
লোকটির নাম ছিল মুহাম্মদ । 

বিয়ে করার পর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা গেল। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই বুঝল এ স্ত্রীকে 
দিয়ে তার চলবে না । আর চলবে কীভাবে। রাতে গিয়ে হোটেলে থাকে। কতকিছুই করে তার কী কোন ঠিক 
আছে। লোকটি তাকে তালাক দিল। বিচার উঠল বিচারালয়ে ৷ বিচারক ফায়সালা করল, স্বামীকে তিন হাজার 
মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদের অর্ধেকই সেই বেশ্যা নারীকে দিয়ে দিতে হলো । 

এদের অবস্থা এমনই হয়। কখনো এর চেয়েও করুণ হয়। কখনো ধনসম্পদের কারণে জেলখানার 
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি জীবন কাটাতে হয় । ধুকে ধুকে সেখানেই তাদের মরতে হয়। 

এদের চরিত্র হলো এরা মুমিনদের সুখের সময়, স্বচ্ছলতার সময় তাদের সাথে থাকতে চায়, আর বিপদে- 
মুসিবতে থাকতে চায় না। তাদের এ চরিত্রের কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 
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অর্থ : এরা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে আছে। অর্থাৎ তারা এসে বলে, 
আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাকে ভালবাসি । তোমাকে মহব্বত করি। তুমি আমার প্রিয় ব্যক্তি। 
আমার মান্য ব্যক্তি। তুমি যখন ক্ষমতায় থাক বা সম্পদের অধিকারী থাক তখন এসব কথা সুন্দর করে বলবে। 

আর যখন অবস্থা পাল্টে যাবে তখন তাদের অবস্থাও পাল্টে যাবে। তখন তারা ১ 7 934 
অর্থাৎ ধারালো ভাষায় তোমাদের আঘাত করবে । তোমাদের সমালোচনা করবে । 

বলবে, আমি মুজাহিদদের ভালবাসি । জিহাদ আমার চিন্তা চেতনার অংশ ইত্যাদি । কিন্তু মুজাহিদরা 
পরাজয় বরণ করতে থাকলে তাদের সাথে সকল সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে। 
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দ্বাবিংশ মজলিস 
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অর্থ : (৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা 
হলো, এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা আর কুফরী অবস্থায় তাদের মৃত্যুবরণ করা। 
(৫৬) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত । অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা ঠাঁই পেলে সেদিকে দ্রুতগতিতে 
পলায়ন করবে। (৫৮) তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর 
থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতোই না ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূল যা তাদের দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। আল্লাহ ও তার 
রাসূল নিজ করুণায় প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ মুখী । (৬০) যাকাত হলো ফকির-মিসকীন, যাকাত 
আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। এবং তা দাস মুক্তির জন্য, খণগ্স্তদের জন্য, 
আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
দুনিয়াতে আযাব হবে আর পরকালে আযাব ও আক্ষেপের কারণ হবে। 
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ভাবার 
অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ চান এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে আযাবে নিপতিত করবেন আর কাফের 
অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ চান, তারা কাফের অবস্থায় মৃতুবরণ করবে। 
এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, আল্লাহর চাওয়া এক বিষয় আর আল্লাহ সন্তুষ্ট হওয়া ও তার পছন্দ 
করা আরেক বিষয়। আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য কুফরী চান কিন্তু কুফরী পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না। 
আল্লাহ তাতে তুষ্ট হন না। এ কথাই আল্লাহ তাঁআলা বলেছেন- 
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অর্থ : আর যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে মুখাপেক্ষীহীন আর তিনি বান্দার 
জন্য কুফরীকে পছন্দ করেন না। 

তাই বলছিলাম, সন্তুষ্ট হওয়া এক বিষয়, আর চাওয়া ও ইচ্ছে করা আরেক বিষয় । আল্লাহ তাআলা মন্দ ও 
কুফরীকেও সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঈমান ও হিদায়াতকে ভালবাসেন । তিনি বান্দার জন্য কুফরীকে ভালবাসেন না। 
এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার । অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তা বুঝা দরকার । আল্লাহ তা'আলা তার 
অসীম জ্ঞানের কারণে জানেন যে, তার বান্দা কী কী করবে। আর বান্দার পূর্ণ এখতিয়ার আছে, সে ভাল-মন্দ 
উভয়ই গ্রহণ করতে পারবে । আর বান্দা কোন কাজ স্বেচ্ছায় করতে চাইলে আল্লাহ তা করার সুযোগ দেন। 
স্বাধীন এখতিয়ার ক্ষমতার কারণেই আল্লাহ তা“আলা বান্দাদের শাস্তি দিবেন। 

যেমন তুমি একটি বালককে দেখেছো, সে হেঁটে হেঁটে একটি গর্তের দিকে যাচ্ছে । তুমি তখন বলতে 
পারবে, ছেলেটি এখন গর্তে পড়বে । তার হাত-পা ভেঙ্গে যাবে। অথচ তুমি কিন্তু তা পছন্দ কর না। তবে 
বান্দার ইলম ও আল্লাহর ইলমের মাঝে পার্থক্য হলো, বান্দার ইলম কখনো ভুল হয় কিন্তু আল্লাহর ইলম কখনো 
ভুল হয় না। আল্লাহ তা“আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে অমুক ব্যক্তি মিথ্যা বলবে, চুরি করবে, যিনা করবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন। তবে তাকে ভাল-মন্দ উভয় 
গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 

তাই বান্দা যখন মন্দ কাজ করার ইচ্ছে করে, ঠিক তখন আল্লাহ আ“আলাও তার থেকে তা হওয়ার ইচ্ছে 
করেন। ফলে তা হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তার বান্দার জন্য তা পছন্দ করেন না। তাতে সন্তুষ্ট হন না। 
উিরিরিরিহের ড্র বহী ালভা রা না বুরারাররিরানিনা নর হা হিবানর। 
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তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত । 

এই মোনাফেকরা কেন কসম খায়? দুনিয়ার লোভে আর যুদ্ধের ভয়েই এমন করে। ইসলামী রাষ্ট্র যখন 
বিজয়ের পথে অগ্রসর হতে লাগল তখনই মদীনায় মুনাফেকীর প্রকাশ ঘটল। মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ 
ইবনে উবাই বলেছে, এই ধর্ম বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং এ ধর্মে প্রবেশ করতে হবে । সে ইসলাম 
ধর্মে প্রবেশ করল, কিন্তু বাহ্যিকভাবে। হৃদয়ে তার ইসলাম প্রবেশ করল না। তারা মুসলমানদের মাঝে ফিতনা 
সৃষ্টি করতে লাগল । আর মুনাফিকদের আলামত হলো তারা কথায় কথায় কসম খায়। 
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তারা তাদের কসম খাওয়াকে আল্লাহর পথে ঢালরূপে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা আল্লাহর পথ থেকে 
মানুষকে ফিরিয়ে রাখে । 

মুনাফিকদের চরিত্র হল অন্য রকম। এদের অন্তরে থাকে এক কথা, আর মুখে থাকে আরেক কথা । সর্বদা 
ভয়াতুর অবস্থায় থাকে । নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবে। চামচিকার মতো অন্ধকারে থাকাকেই তারা বেশী 
পছন্দ করে। সত্যের আলো এলেই তারা পালিয়ে যায়। আত্মগোপন করে থাকে । আখনাক ইবনে শুরাইক 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে কসম খেয়ে বলল, সে মুমিন। তারপর সে বেরিয়ে চলে 
গেল। পথে একপাল বকরী পেল। নির্দয়ভাবে বকরীগুলোকে মেরে ফেলল। ফসলের জমিগুলো জ্বালিয়ে 
ফেলল । তারপর পালিয়ে গেল। মুসলিম সমাজে সর্বদা এই মুনাফিকরা ছিল। উমাইয়াদের শাসনামলে ছিল। 
আব্বাসীদের শাসনামলে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। এদেরকে যিন্দিক বলে অভিহিত করা হতো । এদের 
মাঝে আর মুনাফিকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যিন্দিকরা মুখে এমন কথা বলে যা ছ্বারা বুঝা যায় যে, তারা 
কুফরীকে ভালবাসে আর ইসলামকে অপছন্দ করে। তাই তথকালীন যুগের বিচারকরা তাদের হত্যার ফায়সালা 


২৯৮ | তাফসীরে সূরা তওবা 

করতেন। আব্বাসী শাসনামলে এদের অনেককেই হত্যা করা হয়েছিল। তার সংখ্যা অনেক. সে যুগে অনেক 
কবি, সাহিত্যিক, লেখক যিন্দিক ছিল। এদের সম্পর্ক আমীরদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তারা প্রকাশ্যে 
ইসলামের কথা বলতো। প্রথম সারিতে নামায আদায় করতো । কিন্তু তারা ছিলো মুনাফিক। 
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অর্থ : তারা কোন আশ্রয়স্থল, গুহা বা ঠাই পেলে সেদিকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করে। কারণ এরা 
পাপাচারী। এরা অত্যন্ত দুর্বল। এদের মনোবল বলতে কিছুই নেই। পাপাচার এদের হৃদয়ের মর্যাদাবোধ শেষ 
করে দিয়েছে । এদের বীরত্ব, এদের পৌরুষ শেষ করে দিয়েছে। এরা সদা-সর্বদা ভয়ে কাঁপে । এদের সম্পর্কে 
আল্লাহ তা“আলা বলেন 
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কারার বারা রত 

আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল। সে ছিল ইঞ্জিনিয়ার। সে নামায পড়তো না। একদা তার সাথে সাক্ষাৎ 
করলাম । বললাম, কেন আপনি নামায আদায় করেন না? এরপর কিছুদিন নামায পড়ার পর আবার নামায পড়া 
ছেড়ে দিলো। তারপর আবার তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। নামাযের কথা বললে সে বললো, আমি নামায 
_ পড়েছি। জুম'আর নামাযে শরীক হয়েছি। আপনি বক্তৃতা দিয়েছেন। আমাকে দুঃসাহসী করে তুলেছেন। 
তারপর আমি কিছু বললে, সরকারের সমালোচনা করলে আমাকে জেলে নিয়ে যাবে। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ 
করবে। তখন কে আমাকে রক্ষা করবে? কে আমার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করবে? এখন ভেবে দেখো, মনত 
খুতবা শুনতেও ভয় পায়। 

আমাদের আরেক প্রতিবেশী ছিলো । সে ছিলো মদখোর। প্রায় সময় মাতাল হয়ে থাকতো । ইহুদীদের সাথে 
সম্পর্কের অবনতি হলে তারা আমাদের শহরে আক্রমণ করলো । একের পর এক রকেট এসে শহরে পড়তে 
লাগলো । আমাদের ঘরের ভূগর্ভে একটি প্রকোষ্ঠ ছিলো । রকেটের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই তা তৈরী করা 
হয়েছিল । আমরা সেই প্রকোষ্ঠে নারী ও শিশুদের নিরাপদে রেখে নিজেরা কামরায় অবস্থান করতে লাগলাম । 

এই মদ্যপ ব্যক্তিটি ভীতসন্তরস্থ হয়ে ছুটে এলো এবং নিজেকে নারীদের মাঝে নিক্ষেপ করল। নারীরা এ 
অবস্থায় চিৎকার করতে লাগল । কেউ তাকে থু থু দিলো, কেউ তাকে উপরে উঠে যেতে কর্কশ কণ্ঠে হুকুম 
দিলো। কিন্তু সে নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে রইলো। 

আমার স্ত্রী তখন উপরে উঠে এলো । বললো, আমি আর নিচের প্রকোষ্ঠে থাকবো না। কারণ এ মদ্যপ 
লোকটি সেখানে পড়ে আছে। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, লোকটি সেখানে পড়েই মৃত্যুবরণ করেছে? ভয়ে তার 
হৃদয়তন্ত্রী ফেটে গেছে। আর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। 

বিশ্বাস করো! আমরা তখন তাকে সেখান থেকে তুলে এনেছি। জানাযার নামায পড়ে দাফন করেছি। হায় 
আল্লাহ! তারা কত ভীরু । পাপাচার এদেরকে মেরে ফেলেছে। এদের হৃদয় মরে গেছে। এরা জীবিত থাকলেও 
মৃত। তাই বলছিলাম, মুনাফিকদের হৃদয় রোগাক্রান্ত । এরা কঠিন কিছুই সহ্য করতে পারে না। এদের মাঝে 
আত্মমর্যাদাবোধ থাকে না। 

উত্তাদ সাইয়েদ কুদুব বলতেন- 
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অর্থ : আত্মমর্যাদাবোধ প্রথমে ভেঙ্গে পড়ে। তারপর নিজীব হয়। তারপর বিলুপ্ত হয়। তারপর মৃত্যুবরণ 
করে। আর যখন আত্মমর্যাদাবোধ মরে যায় এবং এই প্রাটীরটি ভেঙ্গে যায়, তখন তার পশ্চাতে বিদ্যমান 
অন্যান্য প্রাটারগুলোও ভেঙ্গে পড়ে। এ আত্মমর্যাদা না থাকলে মানুষ শীতল জড় পদার্থ হয়ে পড়ে। কোন 
উপদেশ তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আল্লাহর আয়াত শুনে উপকৃত হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস অন্তরে ঝড় তুলে না। মনে হয় এরা খুব বুঝে। আসলে কিছুই বুঝে না। ভালোকে 
খারাপ মনে করে। তোমার আত্মমর্যাদাবোধকে সুনজরে দেখে না। এরা খুব প্রতিক্রিয়াশীল । কারো প্রশংসা 
করে বলবে, এ লোক তো অত্যন্ত দক্ষ রাজনীতিবিদ । তার অন্তর খুব ভালো । এই ভালো আর দক্ষের অর্থ কি 
তা জানো? তাহলো, মিথ্যা বলে মানুষকে ধোকা দিতে, অবাস্তব সান্তনা দিতে খুব পারদর্শী । অথচ যে ব্যক্তি 
বুঝে, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি রাখে, ভারসাম্যপূর্ণ, তার ব্যাপারে বলে বেড়াবে, সে অদক্ষ, অযোগ্য । 

আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 
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অর্থ : তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যারা সদকা বষ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। যদি তা থেকে 
তাদের কিছু দেয়া হয়, তাহলে তারা সন্তষ্ট হয়ে যায়। আর যর্দি না দেয়া হয় তাহলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। 
| ... (সূলা তওবা £ ৫৮) 
এখানে দুটি শব্দ রয়েছে। শব্দ দুটি হলো 7৯৮। ও « 7৯4 740) অর্থ- কারো অনুপস্থিতিতে, পশ্চাতে 
দোষারোপ করা । আর ১ অর্থ_ সরাসরি মুখোমুখি দোষারোপ করা। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- ₹%4 $%% (৫ & অর্থ: প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে দোষারোপকারীদের জন্য 
রয়েছে ধ্বংস। (সুরা হুমাযাহ £ ১) 

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার সম্পদ 
বন্টন করছিলেন । তখন হারকুষ ইবনে যুহাইর নামক এক ব্যক্তি বলল, 42 ৬ ০).। হে মুহাম্মদ! ইনসাফের 
সাথে বন্টন কর । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় মর্মাহত হয়ে বললেন- 
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অর্থ : ছি! এ কেমন কথা, আমি যদি ইনসাফের সাথে বন্টন না করি, তাহলে কে ইনসাফের সাথে বণ্টন 
করবে? 

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, সে বলেছিলো- 

১০81580528৮ 
অর্থ : এটা এমন এক বন্টন যা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। 
5771 
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অর্থ : আল্লাহ তাআলা আমার ভাই মূসার প্রতি রহম করুন। তিনি এর চেয়ে বেশী কষ্ট বরদাশত 
করেছিলেন। 

হারকুষ ইবনে যুহাইর এ কথা বললে উমর রোঃ) বললেন, হে রাসূল! আমাকে একটু সুযোগ দিলে আমি 
এই মুনাফিকের র্দান ধরে এখনই নামিয়ে দিচ্ছি। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন- 
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অর্থ : হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও, যেন লোকেরা এ কথা না বলে যে, মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে। 
আর তার তো এমন সাথী রয়েছে যাদের নামায দেখে তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে কর। যাদের 
রোযা দেখে তোমাদের রোযাকে তুচ্ছ মনে কর। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যায় যেমনিভাবে তীর তুনীর থেকে 
বেরিয়ে যায়। 

হ্যা, এরাই হলো খারিজী সম্প্রদায় । আর এদের পূর্ব পুরুষ হলো হারকুষ ইবনে যুহাইর। তাই আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়া বলেন, আমি এই হাদীসের উপর নির্ভর করে বলছি। খারেজীরা কাফের । এরা ধর্মচ্যুত। এ 
হাদীসটি পরিপূর্ণভাবে খারেজীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়। 

তাই বর্ণিত আছে, যখন দামেস্ক অবরোধ করা হলো এবং কয়েকজন খারেজী নেতাকে ধরে নিয়ে আসা 
হলো। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হলো, এরা খারেজীদের সরদার । তখন তিনি 
বলতে লাগলেন- 

হি 001 1৯1 ৮9৩ ১০০০ 9] ০৯ তা 


এরা তো জাহান্নামীদের মধ্যে বিদ্যমান কুকুর। এরা তো জাহান্নামীদের মধ্যে বিদ্যমান কুকুর! 

মনে রাখবে, আরবরা এবং মুসলমানরা খারেজীদের চেয়ে অধিক সাহসী অধিক ইবাদতকারী কাউকে 
দেখেনি। তারাই ছিল আরবদের মাঝে শীর্ষ সাহসী ও শীর্ষ আবেদ । আবু হামলা শারী তার এক বক্তৃতায় মক্কার 
লোকদের লক্ষ্য করে বললো, হে মন্কার লোকেরা! তোমরা আমার সাথীদের নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর। বলে 
বেড়াও তারা অল্পবয়সী যুবক। আরে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সাথীরা তো যুবকই ছিলেন। 

হ্যা, তারা যুবকই ছিলেন। যৌবনের দুঃসাহসিকতা ও কৌশল দিয়েই তারা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
আর এই খারেজীদের অবস্থাও ঠিক তেমনি ছিল। ইবাদত করতে করতে তাদের পা ফুলে যেত। শরীর শুকিয়ে 
যেত। রাতের পর রাত জেগে জেগে তারা ইবাদত করত । রাতের আঁধারে যখন তারা জান্নাতের বর্ণনা সম্বলিত 
আয়াত পাঠ করত, তখন জান্নাতের আশা করত। আর যখন জাহান্নামের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত পাঠ 
করত তখন ভয়ে-আতংকে কাঁদত। রাত-দিন তাদের নিকট ছিল সমান। জনৈক কবি এসব খারেজীদের 
সম্পর্কে চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। বলেছেন-_ 
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অর্থ : পাখির চণ্তে বিদ্যমান বহু চক্ষু এমন রয়েছে, যারা রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ভয়ে কাঁদত। 
সত্যিই কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিখুঁত করে তাদের অবস্থা অংকন করেছেন। এক খারেজী মহিলার নাম 


গাজালা। মাত্র তিনশ" খারেজী নিয়ে সে কুফায় আক্রমণ করে তা দখল করে নিল। আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
তার পঞ্চাশ বা সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন জনৈক কবি হাজ্জাজকে তিরস্কার করে কবিতা 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৩০১ 

অর্থ: হে হাজ্জাজ! তুমি কেন গাজালার সাথে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে গেলে না । মনে হয় তোমার বুদ্ধি তখন 
পাখির দুই ডানায় ছিল। আমার ব্যাপারে তো তোমাকে সিংহ মনে হয়, অথচ রণক্ষেত্র তুমি উটপাখি। রণক্ষেত্র 
বড়ই ভয়ংকর বাঁশির আওয়াজই প্রতিহত করে ফেললো । 

সুবহানাল্লাহ! শুধু ইখলাসই যথেষ্ট নয়। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, খারেজীরা অত্যন্ত মুখলিস ও 
নিষ্ঠাবান। আর এ কথায়ও কোন সন্দেহ নেই যে, খারেজীরা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট । তাই শুধু ইখলাস যথেষ্ট নয়। 
ইখলাসের সাথে ইলমও থাকতে হয়। এ কারণে অনেকে ইখলাস থাকা সত্তেও পথত্রষ্ট হয়ে যায়। 

হযরত আলী (রাঃ) খারেজীদের ফিৎনার আগুনে জবলে-পুড়ে আক্ষেপের সাথে একদা বলেছিলেন- 
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অর্থ : আমার মেরুদণ্ড দু'ধরনের লোক ভেঙ্গে ফেলেছে। এক. অজ্ঞ আবেদ দুই. পাপাচারী আলেম । এরা 
সব যুগে ইসলামের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এদের উপমা এ ভন্ুকের ন্যায় যে তার মালিককে হত্যা করেছিল। 
বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি একটি ভলুক পালত। ভন্ুকটিকে খুব যত করতো । একদিন তার মুনিব একটি বৃক্ষের 
নীচে ঘুমাল। একটি মাছি এসে তার চেহারায় বসল। ভলুকটি মাছিটিকে তাড়াল। এভাবে কয়েকবার তাড়ানোর 
পর তন্ুকটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এবার ভল্ুকটি মাছি মারার জন্য মনিবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাছিটিকেও 
মারল। সাথে সাথে তার মুনিবকেও মারলো । এখানে কিন্তু ভন্ুক মাছিকেই মারার ইচ্ছে করেছে। মুনিবকে 
মারার ইচ্ছে করেনি। বরং তার খেদমত করার ইচ্ছে করেছে। অজ্ঞতা আর বোকামীর কারণে সে তার 
মুনিবকেও হত্যা করেছে। বর্তমানে আমাদের মাঝেও একদল লোক আছে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলামের 
. ক্ষতি করে। দরদের সাথে মুসলমানদের ক্ষতি করে। 

এই খারেজীদের কথা চিন্তা করো। এরা ইসলামের খেদমতের নামে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে হযরত আলী 
ইবনে আবু তালেব (রাঃ) কে হত্যা করেছে। শহীদ করেছে। হতভাগ্য আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম। তার 
সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। হযরত আলী (রোঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- 
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অর্থ : মানুষের মাঝে দুই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী হতভাগ্য- একজন হলো সামূদ জাতির ওহাইমির আর 
দ্বিতীয় জন হলো এ ব্যক্তি যে তোমাকে হত্যা করবে । এই খানে আঘাত করবে এবং তা খণ্ডিত করবে । এই 
ইবনে মুলজিম হলো হতভাগ্য। কিন্ত খারেজীরা তাকে ভাগ্যবান মনে করে। 

জনৈক খারেজী একটি চরণ পাঠ করে বলেছে- 
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অর্থ : হে এ ব্যক্তির আয়াত যে লুকিয়েছিল, সে তো তা দ্বারা আরশের অধিপতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরই 
ইচ্ছে করেছে। এইতো তাদের বুদ্ধি। এই তো তাদের ইখলাস। এদের বুদ্ধি এদেরকে এমন এক পর্যায়ে 
পৌছাল যে এরা মুসলমানদের হত্যা করাকে হালাল বানাল আর কিতাবীদের হত্যা করাকে হারাম বানালো । 

একটি ঘটনা বলছি। ওয়াসেল ইবনে আতা বলেন, আমি একদল অনুসারীর সাথে ছিলাম । তখন একদল 
খারেজীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো । আমি তাদের দেখে বললাম, তোমাদের কেউ তাদের কথার উত্তর দিবে 
না। আমি দিবো । আমরা তাদের নিকটবর্তী হলে তারা বললো, তোমরা কারা? 

' আমি বললাম, আমরা আহলে কিতাবের একটি দল। 

তারা বললো, তোমরা তোমাদের গন্তব্যে চলে যাও। 

তারা আমাদের ছেড়ে দিলো । 


৩০২ তাফসীরে সূরা তওবা 
আমি বললাম, না.আমরা যেতে পারি না। কারণ, কুরআন বলে- 
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হী হব প্রন তবে তাকে আশ্রয় দিবে যেনো সে 
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আমরা আল্লাহর কালাম শুনতে এসেছি। 

. তারা বললো, হ্যা, তাই হবে। তারা আমাদের কুরআন শুনালো। তারপর নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দিলো । 
এরা বহুবার আবু হানীফা (রহঃ) কে হত্যা করতে চেয়েছে। তরবারী হাতে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছে। 
কিন্তু হত্যা করতে পারেনি। প্রত্যেকবার তিনি তীক্ষ বুদ্ধির জোরে বিতর্কে পরাভূত করেছেন ও তাদের হাত 
থেকে মুক্তি পেয়েছেন। 

একবারের ঘটনা । এরা তরবারী উচিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এদের উদ্দেশ্য আবু হানীফা (েহঃ) কে 
হত্যা করা । এসে বললো, মসজিদের দরজায় এক মহিলা দীড়িয়ে আছে। সে জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছে। জন্ম 
দেয়ার সময় সন্তান মরে গেছে। এ মহিলা এখনো "মুসলমান রয়ে গেছে, না কাফের হয়ে গেছে। 

আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের তরবারী সংযত করো । তাহলেই আমি স্থাচ্ছন্দ্যের সাথে 
উত্তর দিতে পারবো । 

তারা বললো, বেশ ভালো কথা । এই তো আমরা আমাদের তরবারী দূরে সরিয়ে নিলাম। এই খারিজীরা 
বিশ্বাস করে, কেউ কবিরা গুণাহ করলে কাফের হয়ে যায়। তখন আৰু হানীফা (রহঃ) বললেন, সে কি খৃস্টান? 

তারা বললো, না, সে খৃস্টান নারী নয়। 

আবু হানীফা রেহঃ) বললেন, তাহলে কি সে অগ্নিপূজারী? 

তারা বললো, না সে তাও নয়। 

_ আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তাহলে কি সে ইহুদী? 

তারা বললো, না সে ইহুদীও নয়। 

আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তাহলে সে কী? 

তারা বললো, তিনি হলেন মুসলিম নারী । 

তখন আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তোমরা তো তার ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছ। তোমরা 
তাকে মুসলমান বলে সাব্যস্ত করছো । 

এভাবে আবু হানীফা (রহঃ) বিস্ময়করভাবে তাদের হাত থেকে আতুরক্ষা করতেন। 

হযরত আলী (রাঃ) জুম“আর নামাযে খুতবা পাঠের জন্য মিশ্বারে উঠলে খারেজীরা দাড়িয়ে যেত। বলতো- 
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অর্থ : 55059 সে বিধান মতে যারা বিচার না করে, তারা কাফের। 
(সূরা মায়িদা 88৪) 
তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন- 
_০০৮০০ 0৮৯ 99 এ ও ০ ০৪ ও চন ২ ০৪ 

তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। আর 
তোমাদেরকে আমাদের মসজিদে উপস্থিত হতেও বীধা প্রদান করবো না। 

তারপর খারেজীরা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলো, তখন আলী (রাঃ) নাহওয়ানে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। একদা হযরত আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, খারেজীরা কি কাফের? 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩০৩ 

তিনি বললেন, তারা কুফরী থেকে পালিয়েছে। 

তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি মুনাফিক? 

তিনি বললেন, মুনাফিকরা তো আল্লাহ তা“আলাকে খুব কমই স্মরণ করে। আর এরা তো সারারাত জাগ্রত 
থেকে নামায আদায় করে আর দিবসে রোযা রাখে। 

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে তারা কারা? 

তিনি বললেন, এরা আমার ভাই । আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। 

আমরাও এসব সাহসী যুবকদের ব্যাপারে বলবো, যারা আফগান জিহাদ সম্পর্কে এখানে সেখানে বিভ্রান্তি 
মূলক কথা বলে বেড়ায়। এদের সম্পর্কে বলবো, এরা আমাদের ভাই। যদিও এরা আমাদের ব্যাপারে অবাস্তব, 
অসঙ্গত কথা বলছে। হ্যা, আমরা তাদের খারেজী বা এ ধরনের কিছু বলবো না। এখানে আর সেখানে একই 
কাণ্ড ঘটছে। ইখলাসের সাথে মুসলমানদের কষ্ট দেয়া হচ্ছে। 

কবি বলেন_ 
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অর্থ : কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি রো া। এবং মধ্য পা অবলঘন কর। বিষয় সমূহের দুই ্রন্ে যে 
কোন প্রান্ত অবলম্বন নিন্দনীয় । 

উদাস লো বির িউক নানি টিজার 
মানুষ যখন দীনী জ্ঞানহীন হয়। অজ্ঞতার মাঝে ডুবে থাকে । আর সেই অজ্ঞ মানুষটি অত্যন্ত কঠোরতার সাথে 
ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে চায়। আমার মনে আছে, মিসরে এক জর্দানী আমাকে খুব ভালবাসত | 
কায়রোতে থাকতে সে প্রায়ই আমার নিকট আসত। আমি তার ইখলাস ও আমল দেখে ঈর্ধা করতাম । হঠাৎ 
তার সম্পর্ক শাকরী মুস্তফার দলের সাথে হয়ে গেল। শাকরী মুস্তফা জামা “আতুল মুসলিমীন দলের নেতা ছিল। 
একদিন সেই লোকটি আমার বাড়িতে এলো । আমি যখন জামাতে নামায পড়াতে ইমাম হতে চাইতাম সে তখন 
আপত্তি পেশ করে বলত, না, আমি এখানে নামায পড়ব না। পরদিন আমি অনুভব করলাম যে, সে আমার 
পিছনে নামায পড়ে না। আমি বললাম, আমি অনুভব করছি যে তুমি আমার পিছনে নামায পড় না। সে বলল, 
আপনি কি স্পষ্টভাবে তার কারণ জানতে চান? আমি বললাম, হ্যা। সে বলল, আমি আপনাকে কাফের মনে 
করি। একথা সত্য যে তার ও আমার মাঝে ভালবাসা প্রচণ্ড। তা সন্তেও তার সম্পর্ক শাকরী মুস্তফার সাথে 
হওয়ার পরই সে আমাকে কাফের মনে করতে লাগল । আমি বললাম, কেন তুমি আমাকে কাফের মনে কর? সে 
বলল, আপনি হুযাইবীকে কাফের মনে করেন, না করেন না? আমি বললাম, কীভাবে আমি তাকে কাফের মনে 
করব? সে বলল, হুযাইবী কাফের। কারণ লোকেরা তাকে আব্দুন নাসের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে আর সে 
আব্দুন নাসেরকে কাফের বলেনি। অথচ আব্দুন নাসের কাফের। আর যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের বলে না সে 
কাফের।.এ কারণে তারা হুযাইবীকে কাফের বলে তার পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিল। তারা বলল, যারা 
হুযাইবীকে ভালবাসে, হুযাইবীর অনুসরণ করে, বা হুযাইবীর দলে থাকে তারা কাফের । তারা ইসলাম থেকে 
বেরিয়ে গেছে । আর যারা হুযাইবীকে কাফের মনে করে না তারাও কাফের। 

আমি তাকে বললাম, যে নামায পড়ে না সে কি কাফের, না কাফের না? সে বলল, সে কাফের। আমি 
বললাম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী 
(রহঃ) বলেছেন- সে কাফের নয়। আর ইমাম আহমদ বলেছেন_ সে কাফের হয়ে যাবে । সুতরাং এ ব্যাপারে 
তোমার মতামত কি? তুমি কি ইমাম শাফেয়ীকে কাফের বলবে? সে আমাকে বলল, আল্লাহর শপথ-করে বলছি, 
যদি আমি সে মজলিসে উপস্থিত থাকতাম তাহলে আমি তাকে কাফের বলতাম। 


৩০৪ : তাফসীরে সুরা তওবা 

আহ! তার অবস্থা তো এমন ছিল, আমরা তার নামায দেখে আমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করতাম । তার 
রোযা দেখে আমাদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করতাম। সর্বদা সে নামায আর রোযায় বিভোর হয়ে থাকত । খুজে 
খুঁজে সুন্নতের অনুসরণ করত। এসব কিছু সত্তেও তার এ অবস্থা দেখে দারুণ বিস্মিত হলাম । অবশেষে শাকরী 
মুস্তকার সাথে তার পনের বৎসরের জেল হল। তাই বলছিলাম, শুধু ইখলাস আর নিষ্ঠা থাকলেই হবে না। 
প্রত্যেক বিষয়ে আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে. সে মতে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ: তোমরা ওহীর জ্ঞানে বিদ্বান লোকদের জিজ্ঞেস কর যদি না জান। (সূরা নাহল ৪ ৪৩) 

ইখলাস আর সাহসিকতাই যথেষ্ট নয়। তার সাথে সাথে সরল ও সঠিক পথে অবিচল থাকতে হবে । তার 
সাথে সাথে ইলমেরও অধিকারী হতে হবে। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছে কান কথা । কেউ 
এসে বলল, আরে অমুক তো তাগুতী শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে। অমুক আলেম তো তাগুতী শক্তির পদলেহন 
করে। অমুক এমন হয়ে গেছে। অমুক এমন হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে যদি-আমরা সবাইকে যা তা 
বলতে থাকি তাহলে কার নিকট থেকে আমরা ইলম অর্জন করব। ছোট্ট একটি কিতাব পড়েই আমরা মহাজ্ঞানী 
হয়ে যেতে চাই। এই শাকরী মুস্তফা ক'টি ছোট ছোট পুস্তিকা লিখল। নাম রাখল তাওয়াসসুমাত। তারা এই 
কিতাবের কথা বর্ণনা করে! আর এ কিতাব দ্বারাই ফায়সালা দেয়। আর নিজেরা ইজতেহাদ করে । তাদের 
একজন একদা আমাকে বলল, আরে ভাই! আমার তো একেবারেই বুঝে আসে না কীভাবে আরবের লোকেরা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। আমি তাকে বললাম, এতে আবার আশ্চর্যের কী আছে। এই 
যে, বর্তমানের লোকেরা । এরা তো মুজাহিদদের সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা রটায়। এটা কী আশ্চর্যের বিষয় নয়! 
একদা হযরত আলী (রাঃ) এ ধরনের এক ব্যক্তিকে বললেন, হে লোক! তুমি সত্যকে অর্জন কর, তাহলে 
সত্যাশ্রয়ীদের চিনতে পারবে । মানুষকে সত্যের আলোকে চিনা যায়। মানুষ দ্বারা সত্যকে চিনা যায় না। তাই 
সবচেয়ে ভাল কাজ হলো সর্বদা এ রি তিন রাত হা উদ 7 বাত বাহ সু 
2০০০০০৪৪০ 
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আপনি তো শ্রেষ্ঠ বিজয় দানকারী | (আরাফ ৪ ৮৯) 
অথবা এ দু'আ করতে থাকা-_ 
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সর্বদা তাদের জন্য দু'আ করতে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নিরবতায় 
কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে এ দু'আ করতেন- 
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এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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অর্থ : দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম আর পোশাকের গোলাম ধ্বংস হোক । ধ্বংস হোক, অধঃমুখে 
নিপতিত হোক । যদি প্রদান করা হয় সন্তষ্ট হয় আর দান না করা হলে ক্ষিপ্ত হয়। 

মানুষ আজ ধন-সম্পদ গাড়ি-বাড়ি আর পদমর্যাদার পূজারী হয়ে গেছে। বুকে বা কীধে পদমর্যাদার তকমা 
: লাগিয়ে মর্যাদা ও ক্ষমতার দর্প প্রদর্শনকে খুব পছন্দ করে। এরা তাণগুতী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলে। 
_ মুসলমানদের ধ্বংস বা ক্ষতিতে তাদের কিছুই যায়-আসে না। | 

 পাপি'দের দিকে ফিরে তাকাও যার! মিসরের ইসলামী আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছে। ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মীদের বন্দী করে শাস্তি দিয়েছে। সাইয়্যেদ কুতুব, আব্দুল কাদের আওদা, মুহাম্মদ ফারগালী 
প্রমুখকে শুলিতে চড়িয়েছে। একদিনেই আব্দুন নাসেরতাদের বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তাদের 
অপরাধ তারা নাকি খেয়ানত করেছে। তারাই নাকি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ । এসব বানানো 
অজুহাত তুলে তাদের বন্দী করে তাদের উপর নির্যাতন চালাল। নানাভাবে কষ্ট দিল। যয়নব গাজালীকে ছয় 
হাজার আটশত বেত্রাঘাত করা হল। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী কারাগারে প্রবেশ করেই তাকবীর ধ্বনি দিতে 
লাগল। শামস বাদরান সাইয়্যেদ কুতুবকে বন্দী করার পর নিজে যখন আবার বন্দী হল তখন সে সাইয়্যেদ 
_ কুতুবকে বলল, হে সাইয়্যেদ কুতুব! আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। মনে হচ্ছে এটাই জাহান্নাম যেখানে 
আমরা তোমাকে বন্দী করেছি। শাসম বাদরানের পনের বৎসর জেল হল। কিন্তু জামাল আব্দুন নাসের বলেছে, 
আমি তাকে আমার সামনে বসিয়ে বিষ মিশানো কফি পান করতে দিলাম।. সে মৃত্যুবরণ করল। অথচ এই 
শামস বাদরান ছিল তারই 'জামাতা। আব্দুন নাসেরই তাকে সেনা প্রধান বানিয়েছিল। কিন্ত এক মুহুর্তে সব 
পাল্টে গেলো । ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটল। কারণ হৃদয়ের মালিক তো আল্লাহ তাআলা । আল্লাহই আব্দুন নাসেরের 
হৃদয়কে তার ব্যাপারে বিষিয়ে তুলেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা এক জালিম দ্বারা আরেক জালিম থেকে 
প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। 

ইংরেজদের একটি গল্প পড়েছি। গল্পটির নাম ছিল 171. ০€ ৬/০1।, বৃটেন সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর বড় পাদ্রী 
ছিল ওয়ালডি। সম্রাট তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিবাহ করতে চাইল । তাই সে পাদ্রীকে বলল, আমার 
জন্য দ্বিতীয় বিবাহ বৈধতার কোন সুযোগ বের করো। কিন্তু পাদ্রী বলল, না, এর বৈধতা খৃস্ট ধর্মে নেই। 
বিবাহিত স্ত্রীকে তালাক দেয়া ও দ্বিতীয় বিবাহ করা উভয়টিই নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্বট বিয়ে করতে চাচ্ছেন আর তা 
হবে না, এটা তো কিছুতেই হতে পারে না। চাই ধর্ম গোল্পায় যাক। কিন্তু ব্যাপার তো অন্য জায়গায়। পান্রীদের 
প্রভাব তো অপরিসীম । যদি পাদ্রী পোপের নিকট সাহায্য চায় তাহলে তো হেনরীর পতন অনিবার্ধ। সে যুগে 
রাজা বাদশাহরা পোপের বিরুদ্ধে কিছু করলে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য পোপের কিল্লার সামনে বরফের উপর 
তিন দিন পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকতে হত। তারপর পোপ ক্ষমা ঘোষণা করতেন। স্ম্বাট চিন্তা করলেন যদি 
পাদ্রীর কিছু করি তো পোপ আমাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করবে। সুতরাং এ সংকট সমাধানের একমাত্র পথ 
হলো গির্জার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। সম্রাট ঘোষণা দিলেন, আজ থেকে আমরা নতুন ধর্ম পালন 
করব। পোপের সাথে এ ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এর ফলে পাদ্রীর সাথে হেনরীর সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে 
গেল। তারপর পাদ্রী থেকে ধন-সম্পদের হিসাব নেয়া হল। সব দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়ে তাড়িয়ে 
দেয়া হল। তখন সেই পাদ্রী ওয়ালডি আফসোস করে যে কথাটি বলেছিল তা আমার হৃদয়ে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করেছিল। সে বলেছিল, হায় যদি আমি সম্াটের যে সেবা করেছি তার অর্ধেক সেবা আমার রবের করতাম 
তাহলে তিনি আমাকে এ বয়সে এমন লাঞ্কুনার সাথে তাড়িয়ে দিতেন না। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ আর মুমিনদের মধ্য হতে যারা আপনার অনুসরণ করে তারাই যথেষ্ট | 
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৩০৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

তাই দীনের প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, করতে হবে। আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে হবে। 
আর সাথে নিতে হবে মু'মিন মুত্তাকী বান্দাদের । দুনিয়াদার লোকদের উপর নির্ভর করে কখনো দীনের কাজ 
হয়না। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
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মনে রাখতে হবে, কুরআন ও হাদীসে যখন শর্তহীনভাবে সদকা শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন তার উদ্দেশ্য 
হয় যাকাত। সুতরাং এখানে সদকা ছারা যাকাত উদ্দেশ্য । আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে যাকাত গ্রহণকারীদের 
কথা বলেছেন। এবং আট শ্রেণীর লোকদের যাকাত গ্রহণ করা বৈধ ঘোষণা করেছেন । 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন- আয়াতে উল্লেখিত প্রত্যেক 
শ্রেণীর লোকদের যাকাত প্রদান করতে হবে। আবার কেউ বলেছেন- না বিষয়টি এমন নয়। বরং আল্লাহ 
তা“আলা যাকাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। এদের কাউকে দিলেই যাকাত আদায় 
হয়ে যাবে । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, এখানে নাম তামলীকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

তাহলে আয়াতের মর্ম হবে, ৮১৯১৪১১। এ/! সুতরাং সবশ্রেণীর লোকদেরই যাকাত দিতে হবে। 

ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (েহঃ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাকাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তিদের 
কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এদের বাইরের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাই সমুদয় যাকাত এক শ্রেণীর 
লোকদের দিলেও বৈধ হবে । আবার একাধিক শ্রেণীর লোকদের দিলেও বৈধ হবে। তাই ইমাম মালেক (রহঃ) 
বলেন, তুমি যদি তোমার যাকাতের সমুদয় অর্থ শুধু ফকীর বা মিসকীন বা দাসকে মুক্ত করার জন্য বা জিহাদের 
রাস্তায় ব্যয় করো, তবে তা আদায় হয়ে যাবে । ইমাম কুরতুবী (রহঃ) দাবী করে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে তিনি 
সবাইকে এক্যমত পেয়েছেন। সাহাবীদের একমত্য পেয়েছেন। কারণ সাহাবীদের কাউকে এর খেলাফ পাওয়া 
যায়নি। 

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক ও আবু হানীফা রেহঃ)-এর কথাই অগ্রগণ্য । কারণ যদি কোন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে . 
যাকাতের অর্থ তুলে বন্টনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কীভাবে সে তা আদায় করবে । এ আট প্রকার লোকদের 
খুঁজে বের করে তাদের নিকট যাকাত পৌছে দেয়া কঠিন ব্যাপার বটে। 

আল্লাহ তাআলা বলেন-_ | 
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অর্থ : যদি তোমরা সদকার সম্পদ প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল। আর যদি গোপনে ফকীরদের দিয়ে 
দাও তবে তা আরো ভাল। (সূরা বাকারাঃ ২৭১) 

এ আয়াতে আল্লাহ তা“আলা শুধুমাত্র এক শ্রেণীর লোকদের কথা বলেছেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 

_ ৮৪০১ ৩৬ ৮৫০ ১০৪৬৪ ৩৮ ৪০ এ ৩০৮ 

অর্থ : আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করি এবং 
তোমাদের দরিদ্রদের মাঝে আমি তা ফিরিয়ে দেই। 

ইমাম কুরতুবী বলেন, “কুরআন ও হাদীসের এ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝে আসে যে, এই এক শ্রেণীর 
লোকদের যাকাত প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে”। এ মত পোষণ করেছেন হযরত উমর, হযরত 
আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত হুযাইফা রোঃ) প্রমুখ এবং তাবেঈদের উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাই । সুতরাং 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৩০৭ 
এই আট শ্রেণীর লোকদের মধ্য হতে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান করলেই 
যাকাত আদায় হয়ে যাবে । যদি যাকাতের টাকা দিয়ে কোন গোলাম ক্রয় করে তাকে আযাদ করে দেয় তবুও 
যাকাত আদায় হয়ে যাবে । ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য যদি যাকাতের টাকা প্রদান করা 
হয় তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে । যদি যাকাতের সমুদয় সম্পদ জিহাদের ফান্ডে প্রদান করা হয় তাহলেও 
তা বৈধ হবে। কিন্তু ফকীর আর মিসকীনের মাঝে পার্থক্য কি? এ নিয়েও মনীষীদের মাঝে মতোভেদ রয়েছে। 
কেউ কেউ বলেছেন- মিসকীন হল সবচেয়ে বেশি নিহস্ব ব্যক্তি। যারা বলেন ফকীর হলো সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব 
ব্যক্তি তারা এর প্রমাণে বলেন 45 শব্দটি এসেছে ৮) ১12 থেকে। অর্থাৎ যার পিঠের হাড় ভেঙ্গে গেছে, 


ফলে সে মাটির সাথে মিশে গেছে। এখন আর নড়াচড়া করতে পারে না, তাকেই ফকীর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দারিদ্র্য থেকে পানাহ চেয়েছেন। 

তিনি দু'আ করতেন- 55 ১০৪০ ৮৫ ০৬১প 91৮0 

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দারিদ্্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। 

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 

_ ভিসি 5৮) ৪ ০০৬৯ ৪৬ উদ ও ৬৪ ৬৮৪৫ 

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ । মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং 

11 
সুতরাং রাসূলের ক্ষেত্রে তো একথা বলা যাবে না যে, তিনি এক বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন আর 

তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয়ের আবেদন করবেন। সুতরাং এ হামীসঘয়ের আলোকে বুঝা যায় ষে, 9৪ হল একেবারে 
নিঃস্ব অবস্থা । যার নীচে আর খারাপ অবস্থা হয় না। আর হানাফী মাযহাবে ফকীর এ ব্যক্তিকে বলা হবে যার 
নিকট যাকাতের নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই। সুতরাং এমন ব্যক্তি যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে । 

কিন্তু কী পরিমাণ হলে তোমার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে? কেউ যদি ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মালিক হয় বা এর 
মূল্যের পরিমাণ অর্থের মালিক হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অথবা যদি ৬৪০ গ্রাম রুপা বা 
তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হয় তাহলে তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে । মনে কর তুমি বাজারে গিয়ে 
জিজ্ঞেস করলে এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্য কত? বলা হল ৫০ রিয়াল। তাহলে ৫০৮৮৫-৪২৫০ রিয়ালের মালিক 
হলেই যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি এক থাম রুপার দাম হয় ৫ রিয়াল তাহলে ৬৪০৯৫-৩২০০ রিয়াল 
হলেই যাকাত ওয়াজিব হবে। 


৩০৮ _... তাফসীরে সূরা তওবা 


০ 16৮০4-43615354 9655413998৩: ৮০০ | 
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অর্থ : (৫৮) তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে । এর থেকে 
কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতোই না ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূল 
যা তাদের দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ । আল্লাহ ও তার রাসূল নিজ 
করুণায় প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ মুখী । (৬০) যাকাত হলো ফকির-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী 
ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঝণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে 
জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য । এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 
ইতোপূর্বে আমি বলেছি, যুলখুয়াইদা তাইমী বা হরকুছ ইবনে যুহাইর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে বললো- 
| _ বা ও এক ৪ ০০০ 


হে মুহাম্মদ! কনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো । তার কথা শুনে রাসূল সানলাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বললেন_ 
৫1 ০১৬ ২ 004৮4 ১.৫) 
ছি! ছি! এ কেমন কথা বললে! যদি আমি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করি, তাহলে কে তা করবে? 

এরপর আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কথার উত্তরে বললেন_ আরে যাকাত তো রাসূল বণ্টন করেন না। আল্লাহ 
রাব্বুল ইজ্জতই যাকাত বন্টন করেন। এক্ষেত্রে নির্ধারিত মানুষ আছে তাদেরকেই যাকাত প্রদান করা হবে, 
অন্যদেরকে নয়। যাদের কথা ১:...| ১ চা, ০১৩-.০) এ! এর মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে 

কারা ফকির আর কারা মিসকীন, এর মাঝে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মত 
হলো, যারা অধিক গরীব তাদের মিসকীন বলা হয়। কেউ বলেছেন- মিসকীন এঁ ব্যক্তিকে বলা হবে যার নিকট 
এ দিনের খাবার নেই । আর ফকির বলা হবে যার নিকট চল্লিশ দেরহামের কম থাকবে । ইমাম আহমদ, ইমাম 
সুফিয়ান সাউরী (রহঃ) বলেছেন- যার নিকট পঞ্চাশ দেরহামের চেয়ে কম থাকবে সে যাকাত গ্রহণ করতে 
পারবে। কারণ সে যাকাতের হকদার। আবার কেউ বলেছেন যার নিকট চল্লিশ দেরহাম থাকবে সে ধনী, তার 
যাকাত প্রদান করতে হবে। এর সমর্থনে তারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীস উল্লেখ 
করেছেন। হাদীসটি হলো- 


5৬৬ ৮ ০ এ| ০০০ 5 9৯ 5৯ 3 033 বসি ও 3 দডএ 5 দস কট ৪৯ 5 ০ এ ০৮ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩০৯ 

অর্থ : যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্তেও মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইবে সে কিয়ামত দিবসে কোটরে চলে যাওয়া 
চক্ষু ও চেহারায় কলঙ্কের দাগসহ আসবে । তখন রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে মানুষ ধনী হয়। রাসূল 
বললেন, চল্লিশ দেরহামের অধিকারী হলেই মানুষ ধনী হয়। 

.. হানাফীরা বলেন, যার নিকট নেসাব পরিমাণ অর্থ থাকবে না, সে ফকির । আর যাকাতের নেসাব হলো, 
ছয়শত চল্লিশ গ্রাম রুপা । দুইশ" দেরহামের মালিক হওয়া অথবা পচাত্তর গ্রাম স্বর্ণ অথবা বিশ দিনারের মালিক 
হওয়া । 

আট শ্রেণীর লোক যাকাত গ্রহণ করতে পারবে । তারা তাদের ভাতা যাকাতের অর্থ থেকে নিতে পারবে । 
তবে উত্তম হলো, তাদের ভাতা বাইতুল মাল থেকে প্রদান করা। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দুটি অর্থ ফান্ড থাকে- 
১. যাকাত ফান্ড, ২. বাইতুল মাল। বাইতুল মালের উৎস হলো- খেরাজ, জিযিয়া, মালে গনীমত, ফাই । জিযিয়া 
 হলো- জিহাদে পরাজিত হওয়ার পর কাফেররা সন্ধির ভিত্তিতে যে অর্থ প্রদান করে। বাইতুল মালের বেশক'টি 
উৎস জিহাদের উপর নির্ভর করে। জিহাদ চললে সে অর্থ অর্জিত হবে আর জিহাদ না থাকলে তা বন্ধ থাকবে । 
বর্তমানে জিহাদ নেই। তাই গনীমত, ফাঈ, জিযিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য উৎস 
সৃষ্টি করেছেন, যেমন- পেট্রোল, স্বর্ণ, লোহা, ফসফেট ইত্যাদি। এ ধরনের সম্পদ বাইতুল মালের নিয়ন্ত্রণে 
থাকবে৷ 

এ ধরনের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহকারীদের ভাতা দেয়া অধিক উত্তম । তবে যদি যাকাতের অর্থ থেকে 
তাদের ভাতা প্রদান করা হয়, তাহলে তা বৈধ । তবে তাদের কতটুকু পরিমাণ প্রদান করা হবে? ইমাম শাফেয়ী 
(রহঃ) বলেছেন-_ তাকে সংগৃহীত যাকাতের আট ভাগের এক ভাগ দেয়া হবে । তবে এ ব্যাপারে কোন নির্ধারিত 
নিয়ম নেই। যদি কেউ যাকাতের আট মিলিয়ন রিয়াল জমা করে, তাহলে কি তাকে এক মিলিয়ন রিয়াল দেয়া 
_ হবে? তাই আলেমরা বলেছেন- যাকাত সংগ্রহকারীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা হবে। এখন 
আবার প্রশ্ন আসে, তার প্রয়োজন কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। আইন শান্ত্রবিদরা বলেছেন- তার প্রয়োজনীয় 
বিষয় হলো, একটি বাড়ি সেখানে সে বাস করবে । একটি পশু যার উপর মে আরোহণ করবে । আর তার স্ত্রী । 
বর্তমান যুগে বাহন জন্তর পরিবর্তে মার্সিডিস গাড়ি হবে না বরং প্রয়োজন পূরণ হয় এমন গাড়ি হলেই চলবে। 
খিলাফতকালে যাকাত সংগ্রহকারীদের জন্য গাধা, খচ্চর বা ঘোড়া ক্রয় করা হতো। তারা তাতে আরোহণ 
করতেন। হযরত উমর (রাঃ) বলতেন-_ 

_ 42 3 বদ ও 5 এ ০৯১১০ এ ৪১০ 

অর্থ : যে ব্যক্তি আমাদের হয়ে খেলাফতের কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে, আমরা তার জন্য বাহন জন্ত, 
আবাস ও খাদ্যের ব্যবস্থা করবো। তাই উমর (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-এর জন্য প্রত্যেক দিনের 
খাবারের জন্য অর্ধেক বকরি নির্ধারণ করেছিলেন । এটা তার জন্য, তার প্রহরী ও খাদেমদের জন্য । 

আর যদি যাকাত সংগহকারী ব্যক্তি বনু হাসেম গোত্রের হয়, তাহলে তাকে তার ভাতা যাকাতের অর্থ থেকে 
দেয়া হবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বংশের লোকদের যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ 
নয়। কারণ, যাকাতের অর্থ হলো মানুষের সম্পদের ময়লা! এ ময়লা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বংশ রাসূলের বংশের জন্য 
বৈধ নয়। তাদেরকে গনীমতের সম্পদ থেকে ভাতা দেয়া হবে। কারণ, গনীমতের মাল সংগ্রহ হয় তরবারীর 
দ্বারা। ইজ্জত ও সম্মানের মাধ্যমে । সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হলো নবীদের উপার্জন। তাহলো গনীমতের সম্পদ 
ও ফাঈ। 

আল্লাহ তাআলা বলেন-_ 
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অর্থ : জেনে নাও, তোমরা গনীমতের সম্পদ হতে যা অর্জন করো, তার এক-পণ্তমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, 
তার রাসূলের জন্য ও রাসূলের নিকটাত্রীয়দের জন্য। 

সুতরাং রাসূলের নিকটাত্বীয়দের জন্য গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অর্থ কি 
তাদের জন্য যথেষ্ট হবে? হ্যা হবে। বরং প্রয়োজন পূরণ করে অবশিষ্ট থেকে যাবে । এছাড়া তাদের জন্য রয়েছে 
ফাঈ সম্পদের অংশ, জিযিয়ার অংশ । 

সুরাকা ইবনে মালেকের কথা তোমরা জানো । রাসূল যখন মক থেকে হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন, 
নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন রাসূলের অদূরে পৌছলেন, তখন তার ঘোড়ার সামনের দুপা মাটিতে গেঁথে গেল। 
তখন তার অন্তরাত্মা ভয়ে চুপসে গেল। দু'হাত তুলে রাসূলের নিকট দু'আ কামনা করলেন। বললেন, হে 
মুহাম্মদ! আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূল বললেন, এসো হে সুরাকা! তোমার খবর কী? সুরাকা বললো, 
আপনাকে হত্যা করতে পারলে মক্কার কাফেররা আমাকে দু'শ উট প্রদান করবে। সুরাকা আরবের প্রসিদ্ধ 
অশ্বারোহী ছিলেন। তখন রাসূল তাকে বললেন, হে সুরাকা! কিসরার হাতের কংকন যদি তোমার হাতে হয় 
তাহলে তোমার কেমন লাগবে? সুরাকা বিস্ময়ের আতিশয্যে বললেন, কিসরা ইবনে হরমুজের কথা বলছেন? 
রাসূল বললেন, হ্যা, কিসরা ইবনে হরমুজ। সুরাকার মাথায় এই চিন্তা বসে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন, 
মুহাম্মদ এ কী কথা বললেন! কিসরা ইবনে হরয়ুজের কংকন হবে আমার হাতে! এটা কি সম্ভব! রাসূল এ কথা 
বললেন হিজরতের প্রথম বছরে । এর প্রায় বাইশ বছর পর নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে কিসরার বাহিনী পরাজিত হলো । 
বিজিত মুসলিম বাহিনী কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো । 

. বর্ণিত আছে, আমের ইবনে আবদে কাইস কিসরার কংকন দুটি পেলেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ সৎ 
তাবেঈ ছিলেন। তিনি তা এনে গনীমতের মালের সাথে রেখে দিলেন। গনীমতের মালের হিফাজতে নিয়োজিত 
ব্যক্তি বললেন, আপনার নাম কী? তিনি বললেন, আমি তোমাদের আমার নাম বলবো না। তাহলে তোমরা তা 
৮5575725588 যে ব্যক্তি এ 

কন গনীমতের মালে এনে জমা দিয়েছে, নিশ্চয়ই সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এ কংকনের মূল্য কয়েক 

শিকদার ইয়াকৃত পাথরে সঙ্জিত ছিল সে কংকন। 

সা“আদ ইবনে আবী ওয়াক্কীস (রাঃ) গনীমতের সম্পদ হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। 
তাতে সে কংকন দুটিও ছিল। উমর (রাঃ) কংকন দুটি হাতে তুলে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, সুরাকা 
ইবনে মালেক কোথায়? লোকেরা গিয়ে সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) কে ডেকে আনলো । সমবেত লোকদের 
মাঝে তিনি বললেন, এটা হলো তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ । সুরাকা 
ইবনে মালেকের বয়স তখন অনেক হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সুসংবাদ ও ভবিষ্যত্বাণী বাস্ত 
বায়িত করার জন্য তখনও তাকে জীবিত রেখেছিলেন । উমর (রাঃ) বললেন- 
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অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি রাজাধিরাজ কিসরা ইবনে হরমুজের হাত থেকে তা ছিনিয়ে এনে এক 
সাধারণ মরু আরবকে পরিধান করিয়েছেন। 

সুতরাং জিহাদ হলো ইজ্জত ও সম্মানের বিষয়। জিহাদ জাতিকে উন্নতির শীর্ষে পৌছায়। জিহাদ অর্থহীন 
মানুষকে অর্থশালী ও বিত্তবান বানায় । জিহাদ অজ্ঞাত, অখ্যাত মানুষকে ইতিহাসের পাতায় তুলে দেয় । মুসলিম 
জাতি জিহাদের মাঝেই বেঁচে ছিল। জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে আর তাদের মৃত্যু হয়েছে। যদি আমরা জিহাদ না 
ছাড়তাম, তাহলে আজ অধিকাংশ ইউরোপ অধিবাসী আমাদের জিযিয়া কর প্রদান করতো । আর অনেক দেশ 
ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হতো । আর এই আমেরিকার কথা বলছো, নিশ্চয়ই এই আমেরিকা আমাদের 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩১১ 
জিযিয়া কর প্রদান করবে । আমরা একদিন আমেরিকা পদানত করবো । কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
লে (4৯ ও এল ও ২] ১3 3 23 ০৭ ডি ও উ 5 5 ১ 5 020 22 ও তা) ০৬ তি 
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অর্থ : রাত ও দিন যেখানে পৌছে এ ধর্মও সেখানে পৌছবে। কোন পশম ও পাথরের ঘর বাকি থাকবে না, 
তবে তাতে আল্লাহ তা'আলা এ ধর্মকে পৌছাবেন সম্মানিত ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আর লাঞ্ছিত, 
অপদস্ত বিষয়কে অপদস্ত করে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আর কুফরী শক্তিকে লাঞ্িত, 
অপদস্ত করার মাধ্যমে । | 

এ তো আমাদের মাঝে রোমের শাসক উপস্থিত। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়ার আমু বৃদ্ধি করুন। এই 
ইয়াহইয়াকে আমরা রোমের শাসক বলবো । কারণ, আল্লাহর রাসূল আমাদের রোমের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে 
গেছেন। রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন দেশ আগে বিজিত হবে । 
কনস্ট্যান্টিনোপল, না রোম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, হিরাক্লিয়াসের রাজধানী 
কনস্ট্যান্টিনোপল আগে বিজিত হবে। সাতান্ন হিজরীতে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজিতি হয়েছিল। ইনশাআল্লাহ 
রোমও বিজিত হবে । এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ হাদীসটি সহীহ। 

শাইখ ইয়াহইয়া যখন ইতালি থেকে এলো, আমি তখন তাকে বললাম, তুমি রোমের শাসক । যদি আমি 
মরে যাই তবে তোমরা স্মরণ রাখবে, ইয়াহইয়া হলো রোমের মুহাফিজ। রাসূলুল্লাহ সান্নীল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যেভাবে সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন আমরা আজ শাইখ ইয়াহইয়াকে 
তেমনিভাবে সুসংবাদ দিচ্ছি। আশা করি, ইনশীআল্লাহ সে রোমের মুহাফিজ হবে। এটা অসম্ভব মনে করো না। 
এখন সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শিগগিরই হয়তো সে ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হবে । 

আমি একথা শুধু মনের খেয়ালে বলছি না, বরং এর পেছনে দলিলও বিদ্যমান। ফ্রান্সের এক গবেষক ও 
লেখক বলেছেন- দুই হাজার সালের পর ফ্রান্স ও ইতালি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমিও মনে করি, তা 
হবে। এটা আমার ধারণা । বাস্তবায়িত হতেও পারে । আবার নাও হতে পারে। ঃ 

এখন তো বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত অনেক মানুষই ছুটে আসছে আফগান রণাঙ্গনে । তারা যুদ্ধ করছে 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। তাদের লক্ষ্য, তাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর বুক থেকে কমিউনিস্ট নামের শাসন ব্যবস্থাকে 
নির্মূল করা। পোল্যান্ডের অধিবাসীরা খৃস্টান। এ দেশ শাসন করছে কমিউনিস্টরা। পোল্যান্ডের এক অধিবাসী 
এসে আমাদের সাথে মিলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অথচ সে খুস্টান। পোল্যান্তকে রাশিয়া শাসন 
করছে। তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা আফগানিস্তানে ছুটে আসছে। 

মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি দীড়িয়ে গেল। বলল, এই খুস্টান ব্যক্তিকে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের 
অনুমতি দেয়া কি বৈধ? 

শাইখ বললেন, যদি সামান্য কিছু খৃস্টান, অগ্নিপূজক বা হিন্দু জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে তা বৈধ । যদি 
তারা রণক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রভাব ফেলতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকের 
সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আবুল্লাহ ইবনে আরীকাত তখনো মুশরিকই ছিল। সেইতো পথ দেখিয়ে রাসূলকে 
হিজরতের সময় মদীনায় নিয়ে গেছে। সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে মুশরিকদের সাহায্য সহায়তা নেয়া সকল 
ইমামের নিকট বৈধ। তবে তাতে কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ 

১. কোন শর্ত সাপেক্ষে হতে পারবে না। 

২. মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে কোন বিশেষ উচু পদে বহাল থাকতে পারবে না। 


৩১২ | তাফসীরে সুরা তওবা 
৩. তার পক্ষ থেকে সার্বিকভাবে নিরাপদ থাকতে হবে। তার পক্ষ থেকে কোন কিছু ঘটানোর সম্ভাবনা 
থাকবে না। কারণ সে যুদ্ধ করতে এসেছে এ কারণে যে, সে রাশিয়ানদের শক্র মনে করে । . 
৪. তারা সংখ্যায় কম হতে হবে, যে বিধর্মী শত্রুপক্ষের সাথে মিশে মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে না 
পারে। আমাদের আফগানিতানে যারা আছে তারা সংখ্যার একেবারে নগণ্য । তাই তাদের পক্ষ থেকে 
ভয়ের কোন কারণ নেই। 
ও রলো পাও গেলে কোন মুশরিক ইন টন তোল মত ও রর কার সাহা 
সহযোগিতা নেয়ায় কোন বাধা নেই। 7 

যদি পাকিস্তান সেনা বাহিনীর কোন অফিসার আফগান জিহাদে অংশ্থহণ করতে আসে, অথচ সে একজন 
কাদিয়ানী । সে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে পারদর্শী এবং বলে, আমাকে মাসে দশ হাজার রুপি দিলে আমি তোমাদের 
সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তাহলে ভাতে কোন ক্ষতি নেই। কোন বীধা নেই। হিল খৃস্টান বা অন্য যে কেউ 
হোক তাতে কোন সমস্যা নেই। ৃ 

কিন্ত একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি, ইউরোপের খৃম্টানরা কেন আফগানের লোকদের সাহায্য 

সহযোগিতা করছে? এটা সত্য যে, তাদের একদল খুষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য তা করছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ 
এ কারণে সাহায্য করছে যে, তারা কমিউনিস্ট মতবাদকে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে । তোমরা শুনলে অবাক হবে, 
পাশ্চাত্য থেকে যে ত্রাণ সামগ্রী আসছে, তার প্রায় অর্ধেক আসছে আমেরিকা, জার্মান, বৃটেন ও ইউরোপের 
বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেগুলো গির্জার অধীনে । অধিকাংশ খাবার যা পেশোয়ারে; কোয়েটায় মুজাহিদদের অর্পণ 
করা হয় তা খৃষ্টানদেরই প্রেরিত খাবার। যদি তাদের উদ্দেশ্য বিভ্তহীন গরীবদের সহায়তা করা ও মানুষদের 
মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্য হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় তারা পৃথিবীতেই প্রতিদান পাবে। হতে পারে আল্লাহ 
তাআলা এর বিনিময়ে তাদের প্রচুর ধন-দৌলত দান.করবেন। আর এটাও সত্য যে, তাদের একটা বিরাট অংশ 
মুসলমানদের খৃস্টান বানানোর জন্য কাজ করছে। সাহায্য করছে। আর ক্ষুধায় মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির জন্য 
ইহদী, বৃস্টান, কালার বা অগিগুজক যার কাছ'ধেকে বাই আসে তাই খাওয়া বৈধ জানলা তা'আলা বলেন? 
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অর্থ : বির রা রক্ত, ২ হা দুর জুলির 
আল্লাহ ব্যতিত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা: হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও 
সীমালজ্বনকারী নয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। সুতরাং আফগানের উদ্বান্দের জন্য অমুসলিমদের ত্রাণ সামথ্ী 
গ্রহণ করা বৈধ। তেমনিভাবে চিকিৎসার. ক্ষেত্রে তারা যদি এগিয়ে আসে তাহলেও তাদের সাহায্য নেয়া বৈধ। 
মুসলমানরা যখন কোন চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেনা, মুসলমানদের কোন ডাক্তার যখন. আফগানিস্তানের . 
আহতদের সেবায় এগিয়ে আসছে না, তখন যদি আমরা এমন কোন খৃস্টান ভাক্তারকে পাই যে ইঞ্জিল বহন 
করে, ক্রুশ চিহ্ত গলায় ঝুলিয়ে এসে আমাদের কে বলে, আমি এই আহত ব্যক্তিটির ব্যান্ডেজ করে দিতে চাই । 
আমি চাই সে অনবরত রতক্ষরণের কারণে মৃত্যুবরণ না করুক। তাহলে কি তার সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের 
জন্য বৈধ হবে না? নিশ্চয়ই হবে। ৰ 

যারা নানা প্রশ্ন তোলে আপত্তি করেন আমি তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এসো ভোমরা আমাদের 
আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ্ুহণ কর। একদা জনৈক আরব আহমদ শাহ মাসউদকে বলল, শুনেছি, আপনার 
নিকট নাকি অনেক ক্লাসের চিকিৎসক আছে? তখন তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, তাহলে আমি বলছি, তোমরা 
আমাকে একজন আরব ডাক্তার দাও। আমি এদের সবাইকে তাড়িয়ে দিব। | | 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩১৩ 
আরবীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে- 
_ পিছ ১০১১৮ ৩০৭ 

“জিহ্বা লম্বা অথচ হাত একেবারে খাট |" কথায় একেবারে টন টন অথচ কাজে ঠন ঠন। 

আমি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলি, কোথায় সেই পরহেজগার মুত্তাকী, মুসলিম সাংবাদিক? নিয়ে আসুন, 
আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত । কিন্তু কই, পেলাম না তো কাউকে । একজন ফটোগ্রাফার পেলাম 
না, সাংবাদিক পেলাম না, সম্পাদক পেলাম না। তবে ইরাকের কিছু মুজাহিদ এখানে আছে। আল্লাহ তাদের 
উত্তম বিনিময় দান করুন। হিরাতের মুজাহিদরা বলেছেন- ইরাকের লোকেরা ভাল ফারসি জানে । আর 
আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলের লোকেরাও ফারসী জানে । তাই তারা সহজেই আফগানিস্তানে চলে আসে । তবে 
এর আসল কারণ হল, ইরাকের লোকেরা জিহাদের জন্য দেশ ছেড়ে চলে আসেনি । তারা তাগুতী শক্তির জুলুম 
অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য বেরিয়ে এসেছে । তারপর জিহাদের এ সুযোগ নাগালে পেয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে 
এ কাজের জন্য টেনে এনেছেন। ফলে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হতে পেরেছেন। 

শাইখ জালালুদ্দীন হক্কানী বলেছেন- আমার নিকট একদা ফ্রান্সের এক মহিলা ও এক পুরুষ ডাক্তার এল। 
তারা বলল, আপনার নিকট যেসব আহত লোকেরা আসে তাদের চিকিৎসার অনুমতি দিবেন? 
তিনি বললেন, হ্যা হ্যা। তারপর তিনি মহিলা ডাক্তারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি কে? ডাক্তার বলল, 
আমার স্ত্রী । তারপর কিছু দিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেল সে তার স্ত্রী নয়। 

তখন তিনি তাদেরকে আলাদা করে দিলেন। দু'জনকে দু'তাবুতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর দেখা 
গেল, রাতের অন্ধকারে তারা একে অপরের নিকট যাতায়াত করে। তারপর তিনি তাদের দু'জনের তাবুতে 
. প্রহরী নিযুক্ত করে দিলেন। তারপর মেয়েটি মুজাহিদদের ফুসলাতে লাগল। প্রায় বিবস্ত্র হয়ে আহতদের ওষধ 
প্রদান করতে লাগল.। অতঃপর জালালুদ্দীন হক্কানী তাদের বন্দী করে রাখলেন এবং তাড়িয়ে দিলেন। 
কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল, তারা এর পরও বার বার পত্র মারফত জালালুদ্দীন হকানীর শর্ত মেনে নিয়ে 
আফগানিস্তানে আসার অনুমতি চেয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল। হতে পারে 
তারা খৃস্ট ধর্ম প্রচারের মিশন নিয়ে এসেছিল। হতে পারে, তারা ফিৎনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসেছিল। অথবা তারা 
গুপ্তচর ছিল। . 

কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় হল, তাদের কষ্ট সহিষ্কতা- আফগানিস্তানে তারা কতো কষ্ট করেছে, তা 
ভাবতেই আমাদের গা শিউরে উঠে । সবচে' বড় কষ্ট হয় খাওয়া দাওয়ার কষ্ট । তাদের তরকারীর অর্ধেক থাকত 
তৈল। যা অন্যদের হজম হয়না । একবার খেলেই ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায়। গোশত পাওয়া যায় না। ভাত 
পাওয়া যায় না। শুধু রুটি আর তরকারী । এতো কিছু সত্তেও তারা এখানে থাকতে চায়। নিশ্চয় এর পশ্চাতে 
' তাদের কোন লক্ষ্য ছিল। কোন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মুসলমানরা কোথায়? এ অবস্থায় আমরা খৃষ্টানদের থেকে 
সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলাম। এর পর আবার অনেকে এসে নানা আপর্তি তুলে । 

একবার: একদল ডাক্তার এক ইসলামী ব্যক্তিত্রে নিকট বলল, আমরা. কি আফগানিস্তানে যাব? সেখানে 
জানিতে রেটাকিভি রোক্রের ফিরা রর্র ভিন বিরতির তোমরা সেখানে যেয়ো না। তারা সহযোগিতা 
পাওয়ার যোগ্য নয়। 

৬ রর রব 
তাকে বলল, আমি একজন ডাক্তার। আপনি কি আমাকে আফগানিস্তান যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি 
বললেন, না। আমার আশ্চর্য লাগে তারা আফগানিস্তানের ব্যাপারে কিরুপ বিভ্রান্তি পোষণ করে। সেই শাইখকে 
. একদা. কিছুলোক জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন না ফরযে 
কিফায়া? তিনি বললেন, ফরযে কিফায়া। তবে সেখানে তোমরা কীভাবে যাবে? কোথায় প্রশিক্ষণ নিবে? সেখানে 
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কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে? তোমরা কি আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে 
পারবে না পাকিস্তান থেকে মাঝে মধ্যে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে শক্রদের আক্রমণ করে ফিরে আসবে? 
এরপর সবচে" বড় কথা হল, তোমরা ছুরি আর চাকু দিয়ে ট্যাঙ্ক আর যুদ্ধ বিমানের মোকাবিলা করতে পারবে? 
এভাবে নানা প্রশ্ন তুলে মানুষকে অনুৎসাহিত করেন । বিভ্রান্ত করেন। 

কবি বলেন, 
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অর্থ : তোমার নিকট ঘোড়া নেই, কোন সম্পদ নেই যা জিহাদের পথে দান করবে। তাহলে কথার মাধ্যমে 
সহায়তা কর- যখন তোমার সহায়তা করার সাম্য নেই। 

তবে লোকটি মুখলিস, তার মাঝে অনেক গুণের সমাহার। তবে আফগান জিহাদের অবস্থা ও প্রকৃতি তার 
জানা নেই। তিনি আফগান জিহাদকে ফিলিস্তিনের জিহাদের মত মনে করেছেন তিনি ধারণা করেছেন মুজাহিদ 
বাহিনী অবস্থান করছে পাকিস্তানে যেমন ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের ঘাটি হল জর্দানের হরবিতে। আর আফগান 
মুজাহিদদের ভাবে ফিলিস্তিনের ফেদাইনদের মত। তারা নদীর পূর্ব পাশ থেকে আঘাত হেনেই পালিয়ে যায়। 
অথবা সীমান্ত থেকে বহু দূরে থেকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তারা ভাবতে পারে না যে, মুজাহিদদের 
কাফেলায় দুই শত অস্ত্র বোঝাই করা উটও থাকতে পারে। লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার জন্য দিনের পর দিন 
চলতে থাকে, একাধারে চল্পসিশ দিন সফর করে তারা রাশিয়ার সীমান্তে পৌছে। পথে জায়গায় জায়গায় কফিঘর 
আছে। কফি চলে । ঘুম হয়। খাবার দাবার চলে । উটগুলোও বিশ্রাম নেয় । আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি । যখন 
আমি তরমঞ্জলে গিয়েছিলাম তুমি দেখবে, প্রত্যেক দিন সেখানে পাঁচ শতের মত উট বা ঘোড়া অস্ত্র বোঝাই 
করে ঢুকছে। মুজাহিদরা ঘোড়া, গাধা ভাড়ায় নিয়ে নেয়। অস্ত্র বোঝাই করে চলে যায়। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এত অস্ত্র আসে কোথা থেকে? মুজাহিদরা এতো অস্ত্র পায় কোথা থেকে? এর উত্তরে 
আমি বলব, তোমাদের বুঝা উচিত, জানা উচিৎ, আজ পর্যন্ত আমেরিকা আমাদের কে কিছুই দেয়নি। একটি 
ক্লাসিনকভ ক্রয়ের পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। একটি ক্ষেপনাস্ত্র ক্রয়ের মূল্যও দেয়নি বরং আমেরিকা প্রত্যেকটি 
ক্ষেপনান্ত্রের জন্য সত্তর হাজার ডলার নেয়। একটি ক্ষেপনাস্ত্রের মূল্য পাঁচ শত ডলার নেয়। আর আফগানের - 
খোলা বাজারে অস্ত্রের মূল্য এক বা দুইশত রুপিয়া। অথচ তার প্রকৃত মূল্য একশত রুপিয়া। এখানে একটি 
সত্য কথা অবশ্যই বলতে হয়। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সৌদী আরবের লোকেরা এরকম অস্ত্র ক্রয়ের জন্যে 
সিংহভাগ মূল্য প্রদান করে থাকে । একথা শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই বললাম। আলহামদুলিল্লাহ! এ 
ব্যাপারে আমাদের জিহ্বা পবিত্র । আমরা কখনো তাদের থেকে কোন অংশ গ্রহণ করি না। আর ভবিষ্যতে গ্রহণ 
করবও না। হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সৌদী আরব কেন দিচ্ছে? আমি বলব, এটা আল্লাহ ও তাদের 
বিষয়। তাদের মনের তামান্না বা ইচ্ছা কি আমার জানা নেই। ব্যস, আমরা শর্তহীনভাবে তা গ্রহণ করে থাকি। 
আল্লাহ তা“আলাই এই মুজাহিদদের খেদমতের জন্য তাদের নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা"আলাই রাশিয়ার 
সাথে মুসলমানদের জিহাদী কার্যক্রম সূচনা করে দিয়েছেন। তাই আমেরিকা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বাধা 
সৃষ্টি করে না। আর তাদের ছাড়া অন্য কোন দেশকে আমাদের সাহায্য করতে দেখছি না। হ্যা, রাশিয়াকে 
আরেক দেশ সাহায্য করেছে। | 

কুয়েত কনফারেন্সের কথা বলি। তারা সাইয়াফকে সালাম পর্যন্ত দেয়নি। শুধু এ কারণে তার কথাকে বন্ধ 
করে দিয়েছে যে, তিনি কুয়েতের প্রচার মাধ্যমগ্ুলোর সমালোচনা করেছেন। একবার কান্দাহারে এক রাশিয়ান 
জেনারেল নিহত হল । তখন কুয়েতের আল কারসন পত্রিকায় লিখল, আফগান বিদ্রোহীরা রাষ্ট্রীয় শান্তিবাহিনীর 
এক নেতাকে হত্যা করেছে। তারা মুজাহিদ শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করতে চায় না। কখনো তারা প্রতিরোধ বাহিনী 
বলে, কখনো বিদ্রোহী, কখনো ডাকাত ইত্যাদি শব্দ মুজাহিদদের সম্পর্কে প্রয়োগ করে। তারা মনে করে, 
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আফগানের এই বিদ্রোহীরা এসব লোকদের হত্যা করছে, যারা রাষ্ট্রীয় শক্তি ও জগতের মাঝে হদ্যতা গড়ে 
তুলতে এসেছে। সুতরাং সৌদী আরব যা দিচ্ছে তার জন্য আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ 
যদি এমন দিত তাহলে কতই না ভাল হত। আমি তোমাদের আবার সতর্ক করিয়ে দিচ্ছি, আমরা কখনো কোন 
রাজা বাদশাহ বা শাসকের প্রশংসা করিনি এবং করবও না। আমরা আমাদের আসল আলোচনায় ফিরে যাই। 
আল্লাহ তাআলা বলেন-_ 
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অর্থাৎ যারা অর্থ সংগ্হে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োজিত হয় তাদের প্রয়োজন যাকাতের অংশ থেকেই 
পূরণ করতে হবে। আর যারা নও মুসলিম, তাদের হদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যও যাকাতের মাল 
দেয়া হবে। 
যেমন মকা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল রাসূল তাদের তু্টির জন্য অর্থকড়ি দিয়েছিলেন। এ 
কারণেই মক্কা বিজয়ের পর রাসূল যখন তায়েফ আক্রমণ করলেন, হাওয়াজিনদের পরাজিত করলেন, আর 
শুরু করলেন। আবু সুফিয়ান রোঃ) নও মুসলিম ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দিন। রাসূল 
বললেন, তাকে একশ উট দিয়ে দাও। এবং চল্লিশ উকীয়া চাঁদি দাও। আবু সুফিয়ান বললেন, আর আমার 
ছেলে ইয়াজিদ কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকেও একশত উট ও চল্লিশ উকীয়া চাঁদি 
দাও। আবু সুফিয়ান রোঃ) এ অবস্থা দেখে তামান্না করলেন, হায়! আমার যদি দশজন সন্তান হত তাহলে 
প্রত্যেকেই একশত করে উট ও চল্লিশ উকীয়া করে চাঁদি পেত। 
সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এল । সে তখনো মুশরিক ছিল। তবে হুনাইনের যুদ্ধে সে অংশ গ্রহণ করেছিল । 
রাসূল তাকে বললেন, হে সফওয়ান! এই দুই পাহাড়ের মাঝে যত বকরী আছে সব তোমার রাসূলের এই 
দানশীলতা দেখে সে বলে উঠল, নবী ছাড়া অন্য কেউ এভাবে দান করতে পারে না। তারপর সে মুসলমান হয়ে 
গেল। 
আরবের শীর্ষ নেতাদের সাথে ছিলেন আকরা ইবনে হারেস ও উয়াইনা ইবনে হাসান। রাসূল তাদের 
প্রত্যেককে একশত করে উট দিলেন। আব্বাস ইবনে মিরদাস নামক এক ব্যক্তি তখন রাসূলের নিকট এল। 
তখন রাসূল তাকে কয়েকটি উট দিলেন। সে চলে গিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করল । কবিতাটি হল- 
£৮ 5১ 5 হকি ৪ ভএজখ। এ ১ ৬৫ শে 
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অর্থ : আমার এবং আমার অশ্ব আবিদীর ছিনতাইকৃত সম্পদ উয়াইনা ও আকরার সম্মুখে রাখা হল। আর 
না সানি রিরিদ্ বহার রর 
যাকে নীচু করা হবে তাকে উপরে তোলা হবে না। 
একথাগুলো রাসূল সালাহ আলাইহি ওয়া সাামকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল । রাসূল তা শুনলেন 
তারপর বললেন, যাও, আমার পক্ষ থেকে তার জিহবা কেটে দাও। যদি নতুন নির্বোধ কোন মুজাহিদ হত, 
তাহলে গিয়ে তাকে বলত, তোমার জিহ্বা প্রসারিত কর। আমি তা এখন কাটব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম 


রাসূলের কথার মর্ম বুঝলেন । গিয়ে তাকে কিছু অর্থ দিলেন। ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেল! এটাই ছিল তার জিহ্বা 
কাটার অর্থ । 


৩১৬ | তাফসীরে সুরা তওবা 

এভাবে রাসূল অনেক অর্থ প্রদান করলেন। আবু জাহেলের ভাই হারেস ইবনে হিশামকে দিলেন। ইকরামা | 
ইবনে আবু জাহেলকে দিলেন। সাঈদ ইবনে আমেরকে দিলেন। আবু লাহাবের পুত্র হুয়াইতর ইবনে আব্দুল 
উযাকে দিলেন। এরা সবাই পরবর্তীতে সাচ্চা মু'মিন হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরামার অবদানের 
কথা একবার স্মরণ করে দদখ। আবু সুফিয়ানও খাটি নিয়তেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । হুনাইনের যুদ্ধের পর . 
যখন তায়িফ আক্রমণ করলেন। তায়েফ অবরোধ করলে তায়েফের অধিবাসীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। এক - 
দিনেই কয়েক সাহাবীর চক্ষু আক্রান্ত হল। তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর চোখও আক্রান্ত হল। আবু সুফিয়ান 
তার চোখ নিয়ে রাসূলের নিকট গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সিনা রিউনুদিহ ছিলনা 
চোখটিও ভাল করে দিন। | 

কাভার ইন ান না ডি নী ভি তহিরিিিরিলা ূ 
করে দিয়েছিলেন ও মুছে দিয়েছিলেন। ফলে সে চোখে পূর্বের চেয়ে ভাল দেখা যেত। 

আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি চাইলে আল্লাহর 
ইচ্ছায় আমি তা সুস্থ্য করে দিতে পারবো । আর যদি চান তাহলে জান্নাতে এর বিনিময়ে আপনাকে একটি চোখ 
দেয়া হবে। তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) তা মাটিতে নিক্ষেপ করে পদদলিত করলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় 
তিনি একেবারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন রণাঙ্গনের শেষ প্রান্তে অবস্থান করছিলেন । মুসলমানদের - 
কেউ যদি রণাঙ্গন ছেড়ে যেতে চাইতো তখন তিনি জিহাদের ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করতেন।.. 
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চতুর্বিশ মজলিস 
ন১1০৬৫/০৭১০১০ 
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এ রো যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং 

তা দাস মুক্তির জন্য, খণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য । এই হলো 

আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (সূরা তওবা £ ৬০) 

| আমরা 426 ০9৭40 এর আলোচনায় এসে উপনীত হয়েছি। যারা যাকাতের অর্থ সংগ্রহের কাজে 


নিয়োজিত তারা । এদের. পারিশ্রমিক এদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাতের সম্পদ থেকেই দেয়া হবে। যেমন 
অন্যান্য চাকরিজীবীদের বেতন দেয়া হয়ে থাকে । তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে সরকারী বেতন স্কেলের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে তাদের সম্মানি দেয়া হলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। যেমন, যদি কোন যাকাত সংগহকারী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিথ্রীধারী হয়। তারা সাধারণত একটু উঁচু শ্রেণীর চাকরিজীবী হয়ে থাকে। তাদের সম্মানি 
সাধারণত চার হাজার দেরহামের মত হয়ে থাকে । সুতরাং এ ধরনের রাউকে যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত 
করলে তাকেও চার হাজার দেরহাম দেয়া হবে। তবে এ বিষয়ে ফিকাহ বিশারদদের মাঝে মতবিরোধ রয়ে 
গেছে যে, যদি কোন হাশেমীকে যাকাত সংগ্রহের. কাজে নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে কি তাকে যাকাতের মাল 
থেকে সম্মানি দেয়া হবে? ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, না, তাদেরকে যাকাতের মাল থেকে সম্মানি দেয়া . 
হবে না। কারণ যাকাতের মাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বংশের জন্য বৈধ নয়। তবে 
ইমাম মালেক ও শাফেরী রেহঃ) বলেছেন- তাদের যাকাতের মাল থেকে সম্মানি দেয়া যেতে পারে । কেননা তা 
তার কর্মের বিনিময়। সরাসরি যাকাতের অর্থ দেয়া নয়। নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 
আলী রোঃ) কে ইয়ামেনে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং বনু হাশেমের অনেককেই: 
খেলাফতের কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী খলীফারাও তাই করেছিলেন। আর বনু হাশেম কখনো 
সরাসরি যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তাদের জন্য তো গনীমতের সম্পদের ও ফাইয়ের 
সম্পদের অংশ রয়েছে। তাদের জন্য গনীমতের মালের এক-প্চমাংশ রয়েছে। তেমনিভাবে ফাইয়ের মালেরও 
এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে। | 

কিন্তু এখন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তাহলো, এখন তো গনীমত ও ফাইয়ের মালের ব্যবস্থা নেই। এখন 
বনু হাশেমদের জন্য কী ব্যবস্থা করা হবে? যদি অবস্থা এমন হয় যে, যদি আমরা যাকাতের মাল না দেই তাহলে 
তারা অনাহারে কষ্ট পাবে । অথচ তারা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ । এদের সম্মান, মর্যাদা ও ইজ্জত হলো হযরত হাসান 
ও হুসাইন (রাঃ)-এর মতো । সুতরাং এদের ব্যাপারে কী করা হবে? ইয়েমেনে এরা প্রচুর। আফগানিস্তানেও 
এদের সংখ্যা অনেক । শাইখ সাইয়াফ তাদের একজন। তাই আমরা তাকে যাকাতের অর্থ থেকে কিছুই দেই 
না। কিছু কিছু ফকীহ বলেছেন- বনু হাশেমদের জন্য নফল দানের অর্থও গ্রহণ করা বৈধ নয়। তাই যদি তাদের : 
যাকাতের ও নফল দানের অর্থ না দেই, তাহলে তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা করা হবে? তাহলে কী -তারা 
অনাহারে মারা যাবে? তাদের দরিদ্বরা তো আর সরকারী কোন পদের চাকরিজীবী হয় না। তাই অধিকাংশ 
আলেম এ মত পোষণ করেন যে, বনু হাশেমের জন্য নফল সদকার মাল গ্রহণ করা বৈধ । 


৩১৮ | তাফসীরে সূরা তওবা 

তবে সত্যাশ্রয়ী মতামত যাতে কোন সন্দেহ নেই তাহলো, বনু হাশেমের মধ্য হতে যারা একেবারেই দরিদ্র 
শীতের জন্য যাকাতের সাল গ্রহণ করা বৈধ হবে। এখন অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত পোষণ করে 
থাকেন। সুতরাং এ যুগে বনু হাশেমের কেউ গরীব হয়ে একেবারে অনন্যোপায় হয়ে গেলে তার জন্য যাকাতের 
মাল গ্রহণ করা বৈধ ও জায়েজ। 

49 510) আর যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের যাকাতের মাল দেয়া হবে। অর্থাৎ যেসব . 
মুমিনের হৃদয় ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল তাদের ঈমান ও আমলকে শক্তিশালী করার জন্য রাসূল তাদের অর্থের 
মাধ্যমে সহায়তা করতে ইচ্ছে করলেন। তাহলে তারা রাসূলকে ভালবাসবেন। ইসলামকে ভালবাসবেন | 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী গনীমতের মাল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
. হুনাইনের যুদ্ধে। এর চেয়ে বেশী অস্থাবর সম্পদ অন্য কোন যুদ্ধে অর্জন করতে সক্ষম হননি । আর সবচেয়ে 
বেশী স্থাবর সম্পদ অর্জন করেছিলেন খায়বরের যুদ্ধে। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা খায়বরের 
যুদ্ধের পরই তৃপ্তিসহ খেজুর খেতে সক্ষম হয়েছি। " : 

রাসূল খায়বরে অর্জিত সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক অংশকে খেরাজী সম্পদ হিসেবে রেখে তা 
ইহুদীদের দায়িতে দিয়ে দিলেন। তারা তা পরিচর্যা করবে । সেঁচ দিবে। তারপর খেজুর হলে তার অর্ধেক নিবেন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর অর্ধেক পাবে পরিচর্যাকারী ইহুদীরা । আর অর্ধেক এক হাজার 
আটশত ভাগে ভাগ করলেন। কারণ খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। আর 
তাদের মাঝে দুঁশত অশ্বীরোহী ছিলেন। বারশত ছিলেন পদীতিক। পদাতিক প্রত্যেকে এক এক অংশ করে 
পেয়েছেন। তাই তারা বারশত অংশ পেয়েছেন। আর অশ্বারোহী প্রত্যেকে পেয়েছেন তিন অংশ করে। অশ্বের 
দু'অংশ আর আরোহী যোদ্ধার এক অংশ। এ হিসাবে তারা পেয়েছেন মোট ছয়শত অংশ। তাই বারশ' ও ছয়শ' 
অংশ মিলে মোট ১৮শত অংশ হলো । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হিসাবে ১৪ শত সাহাবীর মধ্যে 
১৮শ' অংশ ভাগ করে দিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল প্রচুর সম্পদ পেলেন। ছয় হাজার বন্দী নারী ও শিশু 
পেলেন। চব্বিশ হাজার উট পেলেন, চল্লিশ হাজার বকরি ও চল্লিশ হাজার উকীয়া চাঁদি পেলেন। আল্লাহ 
তা'আলা এভাবেই রাসূলকে প্রচুর সম্পদের মালিক বানালেন। 

দুরাইদ ইবনে সামমা খায়বরের এক বর্ষীয়ান মানুষ । তার বয়স তখন প্রায় একশ" বিশ বছর । চোখে কিছুই 
দেখতে পায় না। হাওয়াযেনদের সরদার মালেক ইবনে আউফকে সে জিজ্ঞেস করলো, হে মালেক ইবনে আউফ! 
এই যে বকরী আর উটের চিৎকার শুনছি, শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনছি, এদেরকেও তুমি রণাঙ্গনে নিয়ে এলে? 
মালেক ইবনে আউফ বললো, তাদেরকে নিয়ে এসেছি তাদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য । দুরাইদ ইবনে সামমা 

মালেক ইবনে আউফ অত্যন্ত দুর্বার যুবক । সে বললো, আপনি কি মনে করছেন আমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবো? আর যদি তোমরা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমি তাদের হত্যা করবো । 

এ সমুদয় সম্পদই হুনাইনের যুদ্ধে মালে গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। সেই হুনাইনের 
যুদ্ধের কাহিনী বলছি। মুসলমানরা যখন হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করলো, তখন কাফেররা পাহাড়ের চূড়ায় 
তাদের অপেক্ষায় ছিল। সূর্যের আলো তখন ছড়িয়ে পড়ছে। হাওয়াষেনের যোদ্ধারা দেরি না করে বৃষ্টির ন্যায় 
তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। মুসলমানরা টিকে থাকতে না পেরে ছুটে পালাতে লাগলো । সাহাবায়ে কেরাম 
পালিয়ে গেলেন। যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা পালিয়ে গেলেন। দু'হাজার যোদ্ধা যারা রাসূলের 
সাথে এসেছিলেন পালিয়ে গেলেন। মাত্র দশজন রাসূলের সাথে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রইলেন । তাদের মাঝে ছিলেন 
আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস। তিনি রাসূলের চাচাতো ভাই। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কবি। রাসূল ও রাসূলের 
স্ত্রীদের ব্যাপারে নিন্দামূলক কবিতা আবৃত্তি করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় যখন আবু সুফিয়ান রাসূলের তাঁবুর 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩১৯ 
দরজায় এসে দীড়ালেন আর রাসূল তখন মন্ায় যাওয়ার ইচ্ছে করছিলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলকে 
বললেন, আপনার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার এ চাচাতো ভাইতো আমার ইজ্জতে আঘাত করেছে। আমি তাকে দেখতে চাই না। 

তখন আবু সুফিয়ান বললেন, আপনি বলে দিন যদি তিনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহলে আমি দিশেহারা 
ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীতে ঘুরে ফিরব । এবং অচিন দেশে মৃত্যুবরণ করবো । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে গ্রহণ করে নিলেন। তার ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হলো। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি রাসূলের পাশে অবিচল 
দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূলের গাধার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা ছিলেন মাত্র দশজন। রাসূল তখন তার 
রিসালাতের মহিমা প্রকাশ করলেন। বললেন- | 4৮ 4) ৮০৮3 3 ৬ 0 আমিই নবী এতে কোন 
মিথ্যার লেশ নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। তারপর রাসূল এক মুষ্টি ধূলিকণা তুলে নিয়ে কাফিরদের 
দিকে ছুঁড়ে মারলেন। চার হাজার কাফেরের প্রত্যেকের চোখে তার কণা গিয়ে বিধল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ উত্তপ্ত হবে। অথচ তখন রাসূলের সাথে মাত্র 
দশজন সাহাবী বিদ্যমান আর তার বিরুদ্ধে রয়েছে চার হাজার সশস্ত্র দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। 

আব্বাস (রাঃ)-এর কণ্ঠ ছিল অস্বাভাবিক উঁচু । তিনি টিলার উঁচুতে ওঠে ডাক দিলে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত 
মদীনার লোকেরা তার আহবান শুনতো। তাই রাসূল তাকে বললেন, হে আব্বাস! গোত্রের লোকদের ডাক 
দাও। আব্বাস (রোঃ) একটি টিলার উচুতে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, হে বাবলা বৃক্ষের নিচে শপথ 
গ্রহণকারী সাহাবীরা! হে রাসূলের হাতে বাই“আত গ্রহণকারী সাহাবীরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাহায্যে এগিয়ে এসো। কারণ আনসাররাই রাসূলের প্রকৃত প্রেমিক । তারা রাসূলকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে দ্বিধা করবে না। 

হ্যা, তাই ঘটলো । কয়েকজন আনসার সাহাবী নেমে এলেন। ঘোড়া ছেড়ে তারা দৌড়ে এলেন। একশত 
আনসার সাহাবী রাসূলের চারপাশে এসে জড়ো হলেন। এরপর রণাঙ্গনের রুপ পাল্টাতে লাগলো । অন্যান্য 
মুহাজির ও আনসার সাহাবী এগিয়ে এলেন। ফলে রাসূল বিজয় লাভ করলেন। মক্কা ও তায়েফের মাঝে 
অবস্থিত জিইররানা নামক স্থানে গনীমত পাঠিয়ে দিয়ে একজন সাহাবীকে প্রহরী নিযুক্ত করলেন। বললেন, 
আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত তোমাকে এর দায়িতে নিযুক্ত করা হলো। 

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে গেলেন। তায়েফ অবরুদ্ধ করলেন। তারপর ফিরে 
এসে তা বন্টন করতে ইচ্ছে করলেন। দেখলেন, যেসব নও-মুসলমান রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তারাও 
এসে হাজির হয়েছে। যারা পালাতে পালাতে বলেছিল, তোমাদের এ পরাজয় সমুদ্বে গিয়ে থামবে । তারাও এসে 
উপস্থিত হলো। তারা উট চায়। গনীমতের মাল চায়। যেনো তারা অপরাজেয় যোদ্ধা। আবু সুফিয়ান এগিয়ে 
এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একশ" উট দিলেন, চল্লিশ উকিয়া চাঁদি দিলেন। তারপর 
আবু সুফিয়ান বললেন, আমার ছেলে ইয়ামীদ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকেও তেমনই. 
দেয়া হবে। তারপর বললেন, আমার ছেলে মুআবিয়া? রাসূল বললেন, তাকেও তেমনি দেয়া হবে। হাকীম 
ইবনে হিযামকে একশত উট প্রদান করলেন। হারেস ইবনে হিশামকে একশত উট প্রদান করলেন। সুহাইল 
ইবনে আমরকে একশত উট প্রদান করলেন । হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযাকে একশত উট প্রদান করলেন। 
মালেক ইবনে আউফকে একশত উট প্রদান করলেন। আলা ইবনে জারিয়াকে একশত উট প্রদান করলেন। 
এভাবে প্রত্যেকেকে একশত করে উট প্রদান করলেন। এদের সবাইকে মন্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাধারণ ক্ষমা 
ঘোষণা করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সম্পদ মক্কাবাসীদের 
মাঝে ও বেদুইনদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। মদীনার আনসারী সাহাবীদের কিছুই দিলেন না। যারা যুদ্ধের 
পট-পরিবর্তন করে দিলেন, তারা কিছুই পেলেন না। তখন তাদের মাঝে কেউ কেউ বলতে লাগলো, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গোত্রের লোকদের পেয়ে গেছেন, তাই আমাদের এ অবস্থা! 


৩২০, তাফসীরে সূরা তওবা 

সা'আদ ইবনে উবাদা রোঃ) রাসূলের নিকট এলেন। বললেন, হা রা 
তো বিরুপ মন্তব্য করছে। রাসূল তাকে বললেন, তুমিও কি তাদের মতো? তিনি বললেন, আমি তো তাদেরই 
একজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, তাদের সবাইকে 
জড়ো করো । রাসূল এলেন । তাদের লক্ষ্য করে বললেন_ রঃ 

হে আনসারী! তোমাদের একি কথা আমার নিকট পৌঁছেছে? মনে মনে তোমরা আমার সম্পর্কে খারাপ : 
ধারণা করছো, আমি কি তোমাদের নিকট তখন আসিনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? তারপর আমার রব আমার . 
মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। আমি কি তোমাদের নিকট অস্বচ্ছল অবস্থায় আসিনি? অতঃপর 
ভিন ভোয়ারেরে অনা রিযেরের জেরা উর হিরা রা নাহার মর 
মাঝে বন্ধুত্ব ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 

তারা স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যা । | 

তারপর রাসূল বললেন, হে আনসারী সাহাবীরা! তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দেবে? 

তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার যে কোন ডাকে সাড়া দিব। | 

রাসূল বললেন, হে আনসারী সাহাবীরা! যদি তোমরা চাইতে তাহলে বলতে পারতে, আর তোমরা 
তোমাদের কথায় অবশ্যই সত্যবাদী হতে। তোমরা বলতে পারতে, আপনি আমাদের নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে 
এসেছিলেন আর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি আমাদের নিকট বিতাড়িত হয়ে এসেছিলেন। 
আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। নিঃস্ব-বিত্তহীন অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে 
সাহায্য করেছি। 

হে আনসার সাহাবীরা! তোমরা তোমাদের অত দুয়া বর আকর্ষণ বোধ করছে. যার প্রতি 
| মার ডাহা সার রি হত ্‌ 

সুতরাং হে আনসারী সাহাবীরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ তাদের বাহনের সাথে উট আর 
পা আর তোমরা তোমাদের সাথে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে যাবে! আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদের একজন হতাম । যদি লোকেরা এক পথে চলে আর আনসাররা 
চলে আরেক পথে, তাহলে আমি আনসারদের পথে চলবো। হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি রহম কর। 
আনসারদের সন্তানদের প্রতি রহম কর। আনসারদের সন্তানদের প্রতি রহম কর। তখন আনসারী সাহাবীরা 
. কাঁদতে কাঁদতে তাদের দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেললো। তারা বললো, আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে 
_ সন্তুষ্ট । আমরা তাতেই আনন্দিত ও মুদ্ধী। . 
কিন্তু আব্বাস ইবনে মিরদাস এ বন্টনে সন্তুষ্ট হলো না। রাগে-ক্ষোভে ফিরে গেল। রাসূলের নিন্দা করে 
. কবিতা রচনা করল। এরা সর্বদা দুনিয়ার পিছনে পড়ে থাকে । যখন জিহাদের আহবান আসে পালিয়ে যায় আর 
যখন গনীমতের মালের সন্ধান পায় তখন.ফিরে আসে। কিন্তু যারা বীর, যারা উঁচু মানসিকতার লোক, তারা 
. কখনো এরূপ করে না। জাহেলী যুগের কবি আনজার- এর কবিতা দেখ- 
_00 ০৮ ০ ও ৩ এপ 

অর্থ: আমি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর গনীমতের মালের ব্যাপারে আমি উদাস হয়ে থাকি। 

তাই বলছি, প্রকৃত বেদুইন তো এ ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারপর জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। 
তাকে তার গনীমতের অংশ বণ্টন করে দিলে সে বললো, এটা আবার কী? রাসূল বললেন, এ তোমার অংশ। 
বেদুইন বিস্মিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্য তো আমি আপনাকে অনুসরণ করছি না, আর এ জন্য 
তো আমি আসিনি! তারপর কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আমি তো এ জন্য জিহাদে এসেছি যে, আমার 
এখানে আঘাত করা হবে। তারপর আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। এরপরই সেই বেদুইন আরেকটি জিহাদে 
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অংশযহণ করল এবং তার ইঙ্গিতকৃত স্থানে আক্রান্ত হয়ে শাহাদতবরণ করল। রাসূল শুনে জানতে চাইলেন, এ 
কি সেই ব্যক্তি? সাহাবীরা বললেন, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ । রাসূল বললেন, সে সত্য বলেছে তাই আল্লাহ তার 
সত্যকে বাস্তবায়িত করেছেন। 

ভাই! তুমি তো জিহাদ করার কথা বলছো, কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছো, তুমি আসলে কেন এসেছো? 
কী তোমার উদ্দেশ্য? 

যেসব আনসারী সাহাবী প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আর্পাহ তা'আলা তাদেরকে দীনের সাহায্যের 
জন্যই তৈরি করেছিলেন। দীনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন । সুতরাং যারা দাঈ হবে তাদের মনোবল অনেক 
মজবুত হতে হবে। অনেক শক্তিশালী হতে হবে। তারা কখনো দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থের দিকে তাকাতে পারবে না। 
মানুষ যে অবস্থায় জীবন-যাপন করে, তাদেরকে আরো উধের্বে উঠে জীবন-যাপন করতে হবে । যখন তুমি দেখবে, 
বিভোর হয়ে আছে। যদি কেউ বলে আমাদের বেতন এতো এতো টাকা । তখন তারা বলে, আমাদের মধ্য হতে 
অমুক অমুক শহীদ হয়ে গেছে। কেউ যদি বলে তোমাদের নিকট এলে আমাদের দুনিয়ার অংশ কমে যাবে, 
তখন তাদের দেখবে তারা ক্ষুধা আর পিপাসায় দিন-রাত কাটাচ্ছে । জনৈক কবি বলেছেন-_ 
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অর্থ : যদি কিছু অর্থ কারো জন্য রব হয়ে যায়, তাহলে এতে আশ্চর্ষের কিছু নেই। কেননা আল্লাহরই সকল 
প্রশংসা যে আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মা'বুদ নেই। পৃথিবীতে কিছু লোক আছে এরা অর্থের গোলাম । এরা 
দিরহাম আর দীনারের গোলাম । এ ধরনের লোকদের জন্য রাসূল বদ দু'আ করেছেন। বলেছেন- 
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অর্থ : ধ্বংস হোক দীনার আর দিরহামের গোলামরা, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদের গোলামরা। যদি তাদের 
অর্থ দেয়া হয়, তাহলে সন্তষ্ট হয়ে যায়। আর যদি দেয়া না হয়, তাহলে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারা ধ্বংস হোক। 


অধঃমুখে নিপতিত হোক । তারা কাঁটা বিদ্ধ হলে আল্লাহ যেন তাদের কাঁটা বের না করেন। 

আর যারা আত্মত্যাগী, তাদের প্রশংসা করে বলেন-_ 
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অর্থ : আল্লাহর এ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠে চড়ে উড়ে যায়। যখনই 
কোন ভয়ের বা আতংকের কিছু শোনে, মৃত্যুর তামান্নায় তার দিকে ছুটে যায়। 

এ ধরনের লোকেরা কখনো দুনিয়ার দিকে তাকায় না। দুনিয়া তাদের নিকট এলে তা তাদের হাতের 
মাঝেই থাকে । হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। দুনিয়া তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। 
তারা জীবন ধারণের জন্য খায়, খাওয়ার জন্য জীবন ধারণ করে না। আল্লাহর নিকট আমি আবু আব্দুল্লাহ উসামা 
বিন লাদেনের জন্য দু'আ করি, আমার দুচোখ তার মতো মানুষ দেখেনি । হজ্ব বা উমরায় যখনই জিদ্দায় আমি 
তার বাড়িতে গিয়েছি কখনো কোন চেয়ার-টেবিল দেখিনি । অথচ তার জর্দান বা মিশরের যে কোন কর্মচারীর 
বাড়ি তার বাড়ি থেকে সুন্দর । তাদের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে আসবাবপত্র দেখতে পাবে। এ সত্তেও তুমি 
যখনই আফগান মুজাহিদদের জন্য এক মিলিয়ন রিয়াল চাবে, সাথে সাথে সে চেক লিখে দিবে। ূ্‌ 

একদা সে তার এক বোনের কাছে গেল। জিহাদ বিল মালের প্রসঙ্গে ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া খুলে তার 
সামনে রাখল । তখন তার বোন চেক বের করে আট মিলিয়ন রিয়াল লিখে দিল। তার এই দানের কথা শুনে 
২১-ক 
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পরিবারের লোকেরা ছুটে এল। বলল, তুমি কি পাগল! একবারেই এতগুলো অর্থ দিয়ে দিলে। আরে তুমি এটা 
করলে কী? মুসলমান নারীরা না দেয়ার জন্য নানাভাবে বুঝাতে লাগল। আর পুরুষরা লাগল তার স্বামীর 
পেছনে । অবশেষে তার বোন দ্িধাদ্বন্দে পড়ে গেল। কেউ কেউ বলল, তুমি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাক। কমছে কম 
এক মিলিয়ন রিয়াল দিয়ে একটি বাড়ি বানিয়ে নাও। এভাবে বুঝাতে লাগল । অবশেষে সত্যই তার বোন 
এলো। এক মিলিয়ন নিয়ে তা দিয়ে একটি বাড়ি বানাবে । উসামাকে বলল, ভাই! আমাকে তা থেকে এক 
মিলিয়ন দাও। আমি তা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করব। ূ্‌ 

উসামা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি একটি রিয়ালও নিও না। তুমি তো ফ্ল্যাট বাড়িতে আরামে 
. আছো । আর আফগানে গিয়ে দেখ । মানুষ না খেয়ে মরছে। থাকার জন্য তাঁবু পর্যন্ত পাচ্ছে না। | 

অথচ সেই উসামা তোমার সাথে বসলে তুমি মনে করবে সে একজন খাদেম । মাশাআন্লাহ! যেমন ভদ্র 
তেমনি সাহসী । অসীম সাহসী । আমি শাইখ সাইয়াফকে বললাম, আপনি তাকে নির্দেশ দিন, সে. যেন এখানে 
থাকে। ব্রণাঙ্গনে না যায়। সবসময় সে রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য পাগল প্রায়ই রক্তচাপ কমে যায়। তাই তার 
পকেট লবণে ভরা থাকে আর সাথে থাকে পানির ক্যান। যখনই রক্তচাপ কমে যেত, দুর্বলতার কারণে হাঁটতে 
পারত না। পানির সাথে লবণ গিলে খেত। তাহলে রক্তচাপ বেড়ে যেত। তোমরা বিশ্বাস করবে না, সে আমার 
বাড়িতে এলে যদি টেলিফোন বেজে ওঠে, সাথে সাথে ছুটে যায়। ফোনটি নিয়ে এসে আমাকে দেয় । দীড়ানোর 
একটু সুযোগও দেয় না। আল্লাহ তাকে ভদ্রতা, শালীনতা ও বীরত্ দান করেছেন। আশা করি, আল্লাহ তাকে 
হেফাজত করবেন । তার দ্বারা ইসলামের মহান খেদমত নেবেন। 

বন্ধুরা! শোনো, যে কোন মহান কাজের শুরু কিন্তু সাধারণ মানুষ দ্বারা হয় না। প্রয়োজন হয় মহান 
ব্যকতিত্বের। তুমি কি চাও এক পয়সা দিয়ে বা এক রিয়াল দিয়ে জান্নাতে যাবে? এক রিয়াল দিয়ে জান্নাতে যেতে 
পারবে না। তার জন্য চাই কুরবানী । চাই আত্মত্যাগ । 

আফগানিস্তানের এই. যুদ্ধে বহু মানুষ অপরিসীম কুরবানী করেছে। ভাই নুরুদ্দীন তাদের একজন | সে এখন 
সেনানিবাসের প্রধান। আর আবু বুরহানও তাদের একজন। সে এখন রণাঙ্গনে লড়ছে। নৃরুদ্দীনের পিতা 
জর্দানের একজন মন্ত্রী। আর সে ওমানের এক বিরাট কোম্পানীর প্রধান ছিল। ইস্কান্দারিয়া থেকে ইঞ্জিনিয়ার 
হয়েছিল। এতো কিছু সত্ত্বেও সে আফগানিস্তানে এলো। কিছু ছবি তুলে ফিরে গেল । ওমানে গিয়ে তার এলাকার 
মসজিদে জুম“আর দিন এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিল। তার পরদিন সে আমার নিকট এসে বলল, আমি আবার 
আফগানিস্তান যেতে চাই। বাড়িতে বালিশের নিচে একটি পত্রে লিখে এল, আমি আফগানিস্তানে যাচ্ছি। আমার 
সম্পর্কে আর খোঁজ নিয়ে লাভ নেই। সেই যে এলো । এখনো আর ফিরে যায়নি । 

ভাই আবু দাউদ। সে এখন খিদমত বিভাগের প্রধান। তার পিতা ওমানের এক বিরাট ব্যবসায়ী ছিল। 
মদীনা মুনাওয়ারায় লেখাপড়া করে সেখান থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে তার পিতাকে বলল, আমি লেখাপড়া 
শেষ করার জন্য যাচ্ছি। পিতা বললেন, কোথায় যাচ্ছো? সে বলল, ড. আব্দুল্লাহ আযযামের নিকট যাচ্ছি। 
আচ্ছা, তুমি ড. আবুল্লাহ আযযামের নিকট যাচ্ছো? তাকে মাসে কত টাকা বেতন দিতে হবে? হ্যা, আমি তাকে 
অধিক বেতন দেবো, তবে তাকে আমার বাড়িতে এসে পড়াতে হবে। সে বলল, না, তা কি হয়। ইলমের 
অনুসন্ধান করা আমাদের জন্য ফরজ। সুতরাং আমিই তার নিকট যাবো । আসল কথা হলো, সে আফগান 
. জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে । তারপর সে আফগান রণাঙ্গনে চলে এলো। 

টিজার বরের হিল তার রিনিতার উঠা 
ছাত্র লেখাপড়া করত। সে সবকিছু ফেলে আফগান রণাজনে চলে এলো। আবুল হাসান মাদানীও তারই মতো 
এক আত্মত্যাগী মানুষ। সে আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ডক্টর ছিল। আমেরিকায় বসবাস 
বি িকিরিভিরিনিরিরিয তিতির হিরন 

১ ২১-খ 


তাফসীরে সুরা তওবা ও ৩২৩ 
তাই বলছিলাম, কিছু করতে হলে আত্মত্যাগী একদল মানুষ চাই তা না হলে কিছু করা সম্ভব নয়। এই 
জিহাদী প্রোগ্াম আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আত্মত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া তা কিছুতেই চলতে পারে না। বীধা- 
বিপত্তিও আসবে । সবকিছুকে ডিঙ্গিয়ে সামনে চলতে হবে । অর্থনৈতিক বাধা আসবে স্ত্রী-পরিজনের পক্ষ থেকে 
বাধা আসবে । আর মনে রাখবে, দু'টি বিষয়ই তোমার মাঝে প্রেরণা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে- ১. মুসলিম জাতির 
চিন্তা, ২. খাহেশাতে নফসের চিন্তা । হয়তো তুমি মুসলিম উম্মাহর কষ্ট বেদনাকে নিজের বেদনা মনে করবে। 
এবং তার জন্য কুরবানী ও মুজাহাদা করবে। আত্মবিলীন করে দিবে। আর তা না হলে খাহেশাতের ডাকে সাড়া 
দিয়ে স্ত্র-পরিজন নিয়ে খাঁচায় থাকবে । এর মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। ও 
আমি একদা শাইখ তামীম আদনানীকে বললাম, হয়তো আপনাকে আবার তারা সৌদি আরবে আপনার 
চাকরিতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমার বেতন সর্বমোট মাসে চব্বিশ হাজার পীচশ রিয়াল ছিল। আল্লাহ্‌র 
কসম করে বলছি, যদি তারা এখন আমাকে মাসে এক লাখ রিয়ালও দেয়, তবুও আমি জিহাদ ছেড়ে যাব না। 
তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর, প্রতি লোকমা খাবার তিনি দীনের জন্য খান। তিনি তার পরিজনকে কাতারে 
রেখে চলে এসেছেন। তার যে কতো খণ আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কিছুদিন পূর্বে আমি ও 
তিনি এক কামরায় ছিলাম। তখন এক ভাই তার দুরবস্থার কথা বলতে এলো । তার কিছু অর্থের প্রয়োজন 
শাইখ তামীম তার কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। তিনি যখনই কোন মুজাহিদের খারাপ অবস্থা দেখেন বা শুনেন, 
তখনই তার চোখ অশ্রসজল হয়ে ওঠে। সেই ভাই বেরিয়ে গেলে শাইখ আমাকে বললেন, তার খণ আমার 
জিম্মায়। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনি এ কী করছেন। আপনার জিম্মায় তো এখন এক লাখ দেরহাম 
খাণের বিরাট বোঝা রয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহই তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন। | 
এরা হলো নমুনা। এরা হলো দৃষ্টান্ত । এদের ছাড়া কখনো ইসলাম বিজয়ী হতে পারে না। এদের ছাড়া 
কোন জিহাদী কাফেলা চলে না। কোন কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না। আর কিছু লোক সব সময়ই অর্থের 
পেছনে ছুটতে থাকে । এরা অর্থ চায়। গনীমতের মাল চায়। ন্যায়-অন্যায়ের কোন বালাই তাদের নেই। যেখান 
থেকে যা পায় তাই লুফে নেয়। এরা হলো বোঝা । এরা কখনো তোমাকে সাহায্য করবে না। তারা সর্বদা 
তোমার সাহায্য চাইবে। এর অনেক উপমা রয়েছে। অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক ঘটনা ও কাহিনী রয়েছে। 
এগুলো বর্ণনা করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে হিম্মতহারা হওয়া যাবে না। এগুলোকে 
অতিক্রম করতে হবে। ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। তাহলেই জিহাদের কাফেলা বীর বিক্রমে সামনে এগিয়ে যাবে। 
বিজয় মাপ্য ছিনিয়ে আনবে । তা না হলে থেমে যাবে তার গতি, থেমে যাবে বিজয় অভিযান । 
এ ক্ষেত্রে আফগানীদের উপমা খুবই চমকার। এদের একেকজন সেনাপতি সম্পর্কে, একেকজন মুজাহিদ 
সম্পর্কে যদি তুমি লিখতে চাও, তাহলে বৃহদাকারের পুস্তক লিখতে পারবে। 
এই যে সফীউল্লাহ, মাত্র তিন দিন আগে শহীদ হয়েছেন। পনের বৎসর বয়স থেকে সেই যে অন্তর হাতে 
তুলে নিয়েছিলেন, সেই যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তা আর ক্ষণিকের জন্য থামেনি । তার বয়স হয়েছিল প্রায়:ত্রিশ 
বৎসর। হেরাতে তার ভাই-ই সর্বপ্রথম ইসলামী কার্যক্রম শুরু করেছেন। শিয়া বিপ্রবের পূর্বে ১৯৭৫ সালে 
পাঞ্জশীরের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। তার নাম শুনলে রুশরা থর থর করে কাঁপত। তিনি ইরানে গেলে ইরান 
সরকার তাকে খুব সম্মান করত। এতো সাহসী ছিলেন যে, একাই শক্রদের শিবিরে প্রবেশ করতেন। এই যে 
ইসলামী কেল্লা যা তিনি নিজে একা পদানত করেছিলেন, তিনি তাতে একা প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তখন 
বাংকারে কমিউনিস্টদের.এক নেতাকে খুঁজছিলেন । তিনি হাত প্রসারিত করে বললেন, বেরিয়ে এস। কমিউনিস্ট 
নেতা বলল, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি সফীউল্লাহ।.তখন কমিউনিস্ট নেতা বলল, অন্য কেউ আমাকে 
গ্রেফতার করার চেয়ে আপনি গ্রেফতার করা অনেক উত্তম। 


৩২৪ ্‌ তাফসীরে সূরা তওবা 

তিনি এমন মহান চরিত্রের ছিলেন যে শক্র-মিত্র সবাই তাকে সম্মান করত। সব দলের লোকের নিকট তিনি 
ছিলেন প্রিয়পাত্র। এই তো কিছুদিন আগের ঘটনা । তাহের এসে বলল, সফীউল্লাহর বাড়ির জন্য ভাড়া দিন। 
কারণ তিনি এখন যে বাড়িতে থাকেন তা স্টাতসেতে । আরো অনেক সমস্যা সেখানে । তার নিজের পরিজন 
প্রায় দশজন । তাছাড়া তার বাড়িতে বেশকিছু মুজাহিদও থাকে । 

আব্দুল ওয়াদুদ খানের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। তিনি বদখশানের অবিসংবাদিত সেনাপতি ছিলেন। 
দু'মাস পূর্বে তিনি শহীদ হয়েছেন। তার পরিবার থেকে ষাট জন শহীদ হয়েছেন। তার পিতা, তার চার ভাই, 
এভাবে এক এক করে ষাট জন। রাশিয়ানদের সামনে তিনি এক অনতিক্রম্য সুউচ্চ পর্বততুল্য । রাশিয়ায় প্রবেশ 
করে রাশিয়ানদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতেন। তাদের এই অচিন্তনীয় কুরবানী ছাড়া, তাদের এই অনুপম দৃষ্টান্ত 
ছাড়া এই জিহাদী কার্যক্রম, এই দাওয়াতী প্রোগ্রাম সফল হওয়া সম্ভব ছিল না । কবি বলেন- 


৮০০ ০০ দত 
অর্থ : উঁচু মর্যাদা অর্জন করা কখনো কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপদ থাকে না। তার চারপাশে রক্ত ঢেলে দিলেই 
তা অর্জিত হয়। 
শুনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা করে, সে তার জীবন দিতেও কৃপণতা 
করবে! কিছুতেই সে তার জীবন বিলিয়ে দিতে পারবে না । কারণ ধন-সম্পদ জীবনের চেয়ে অনেক সস্তা । তুমি 
তোমার জীবন রক্ষার জন্য তোমার জীবনে সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ দিতেও কুগ্ঠাবোধ করো না। আল্লাহ তা'আলা 
ফলেন- 
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অর্থ : মানুষকে ভীরুরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে আর 
যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায় । তবে তারা স্বতন্ত্র্য যারা নামায আদায় করে। 
(সূরা মাআরিজ ৪ ১৯-২২) 
বস্তুত, আল্লাহ তা'আলা একদল নিতীক আরব মুজাহিদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের জিহাদকে সমুন্নত 
করেছেন। আর আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, বিবাহিতরাই প্রকৃত পক্ষে জিহাদের চালিকাশক্তি। এরা 
যদিও ভারি কিন্তু চালিকাশক্তি। তারা বহু গুরুতৃপূর্ণ বোঝা বহন করে । আর যুবকরা নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্র। বীরত্বে 
সাথে যুদ্ধ করে। তবে অনেক অনেক এমন কাজ রয়েছে যা বিবাহিতদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তাদের স্ত্রী পড়ে 
আছে, তাতে তাদের দুঃখ নেই। এটা এমন এক হিজরত যা থেকে ফিরে যাওয়ার আশা তাদের নেই । পক্ষান্তরে 
অবিবাহিতরা প্রত্যেক দিন নতুন নতুন শহরে, নতুন নতুন এলাকায় যেতে চায়। তাদের মাথায় থাকে বিয়ের 
চিন্তা। বর্ণিত আছে- 
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অর্থ : জনৈক নবী জিহাদে যাওয়ার প্রান্কালে বললেন, আমার সাথে এমন লোক জিহাদে যাবে না, যে কোন 
মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে অথচ বিয়ে করে এখনও মধুযামিনী পালন করেনি; আর যে ব্যক্তি বাড়ি তৈরি 
করেছে অথচ এখনও তার ছাদ দেয়নি; আর যে ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভবতী অথচ তার স্ত্রী এখনও প্রসব করেনি । 


এর কারণ হলো, এ ধরনের লোকদের হৃদয়ে রণাঙ্গন থাকবে না। এরা সর্বদা অন্য চিন্তায় মশগুল হয়ে 
থাকবে । তবে যারা তাচ্ের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে তাদের ব্যাপার ভিন্ন । 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩২৫ 
যাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে, তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণী হলো- 4:%3 7:95 অর্থাৎ 
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে। বর্তমান যুগে কি এ 
ধরনের লোকদের যাকাতের অর্থ দেয়া হবে? হযরত উমর (রাঃ), হাসান বসরী রেহঃ), আমের শা'বী (রহঃ) 
সহ অনেকে বলেছেন- ইসলামের বিজয় হয়ে যাওয়ার পর তখন আর সেই অংশ বাকি নেই। সুতরাং কারো 
মনোরঞ্রনের জন্য যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। আবু হানীফা রেহ$)-এর অনুসারীরা বলেছেন- আর ইমাম 
মালেক (রহঃ)-এরও এই মত যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কাফিরদের শক্তিকে নির্মূল করে দিয়েছেন আর 
ইসলামকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন, তখন সাহাবীরা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর যুগে এ ব্যাপারে একমত 
হয়েছেন যে, তাদের অংশ রহিত হয়ে গেছে। 

এ কারণেই দেখা যায়, আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন আকরা ইবনে হারেস ও উয়াইনা ইবনে 
হুসাইন এসে বলল, আমাদের যাকাতের অংশ আমাদের প্রদান করুন। তখন আবুবকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-এর 
নিকট একটি পত্র লিখলেন। তিনি তখন বাইতুল মালের জিম্মাদার ছিলেন । লিখলেন, অমুককে অমুককে এতো 
এতো পরিমাণ দিয়ে দাও । তারা গিয়ে পত্রটি উমর (রাঃ)কে প্রদান করলে তিনি তা পাঠ করে ছিড়ে ফেললেন। 
তারপর বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। 

তারা এ অবস্থায় হতবাক হলো । ত্রুব্ধ হলো । ফিরে এলো আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট । বলল, আচ্ছা বলুন 
তো, আপনি খলীফা না উমর? আমরা তা বুঝতে চাই । আবুবকর (রাঃ) বললেন, তিনি, যদি আল্লাহ তা চান। 
দেখো, একটু চিন্তা করো, তাদের মাঝে কেমন ভদ্রতা, কেমন সহমর্মিতা ছিল। কীভাবে একে অপরকে শ্রদ্ধা 
করতেন। ভালবাসতেন। তাদের পরস্পরের মাঝে কেমন ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। এমন অবস্থা না হলে মুসলমানরা 
বিজয় লাভ করতে পারে না। আর এমন অবস্থা হলেই একে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে 
যায়। আতম-বিসর্জন দিতে লাফিয়ে উঠে। 

আমি এখন তোমাদেরকে রকস মাকরুনের একটি ঘটনা শুনাবো। এই রকস মাকরুন ছিলেন খুস্টান 
চোরাকারবারী । আব্দুন নাসেরের সময় রাষ্ট্রের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। খৃস্টান চোরাকারবারী । তাকে 
জেলখানায় রাখবে! তাকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের সাথে রাখলো! কারণ সরকারী লোকেরা সাধারণ 
কোন বন্দীকে তাদের নিকটবর্তী হতে দেয় না। আর ইহুদী-খৃস্টানদের সম্পর্কে বলে, ইখওয়ানের সদস্যরা 
তাদের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই তারা সেই খৃস্টান চোরাকরাবারীকে তাদের মাঝেই 
বন্দী করে রাখল । তখন সেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটল। সেও তাদের মাঝে ছিল। সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
সদস্যদের উপর ব্রাশফায়ার করা হলো । নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। রকস মাকরুন বলে, আমি তাদের সাথে 
ছিলাম । আমি একটি বাক্সের পশ্চাতে লুকিয়ে রইলাম । হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বাক্সের পশ্চাৎ থেকে 
দেখলাম, অবিবাহিত যুবক বন্দীরা বুক পেতে গুলী ধারণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে, আর বিবাহিত ভাইদের 
সরিয়ে দিচ্ছে। তারা বলছে, আমরা আপনাদের আগে মরতে চাই। আপনারা আপনাদের সন্তানদের জন্য বেঁচে 
থাকুন। রকস মাকরুন বলে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি তখন আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে 
করেছিলাম। তারপর সে জেল থেকে বেরিয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছিল । নাম রাখলো- ৪9) ৩ ৩৪ 


খৃষ্টান হয়েও সে এ পুস্তিকাটি লিখেছিল। সে লিখেছে, তখন সীইত্রিশ জন ইখওয়ানের সদস্যকে হত্যা করা 
হয়েছিল। তাদের অনেকে ছিল এডভোকেট, অনেকে ইঞ্জিনিয়ার, আলেম। তাদের গোশত দেহ থেকে ছিড়ে 
দেয়ালে গিয়ে লেগেছিল। হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে দূরে পড়েছিল। এমনিভাবে তাদের উপর 
ব্রাশফায়ার করা হয়েছিল। 


৩২৬ তাফসীরে সুরা তওবা 

তাই বলছি, ইসলামী দলগুলো যদি এ ধরনের হয়, তারা পরস্পরে পরস্পরকে এমন গভীরভাবে 
ভালবাসতে পারে, মহব্বত করতে পারে, অন্য ভাইকে রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে; তবেই বিজয় 
বয়ে আনতে পারবে । অন্যথায় পারবে না। 

তবে “৫১ 540 সম্পর্কে প্রবলতর কথা হলো, যখন ইসলাম দুর্বল হয়ে যাবে তখন ইসলামের স্বার্থ 
যাকাতের অর্থ প্রদান করে কারো কারো মনোরজ্রন করা যেতে পারে। যেমন বর্তমানে আফগানিস্তানের বিভিন্ন 
দলের কমান্ডাররা করছেন। তারা প্রয়োজনে কবিলার নেতাকে অর্থ দিয়ে মনোরঞ্রন করে। ফলে তারা তাদের 
গমনাগমনের পথ ছেড়ে দেয়। আর তা না করলে পথ বন্ধ করে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে তাদের যাকাতের অর্থ 
থেকে দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করতে হয়। জিহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যই তারা তা করে থাকে। 
কবিলার নেতারা পথ বন্ধ করে দিলে তাদের কিছু অর্থকড়ি দিলে পথ খুলে দেয়, জিহাদের পথে কোন বীধা সৃষ্টি 
করেনা। 

এখন আমরা যে স্থানে আছি সে স্থানটিকে শাইখ সাইয়াফ কিভাবে পদানত করেছেন, তা জানো? তিনি. 
যখন এ স্থানে এলেন তখন এর স্থানীয় লোকেরা এসে বলল, আপনি কীভাবে আমাদের এখানে থাকবেন? 
আমরা তো আমাদের জমিন ও বৃক্ষসমূহের মুহতাজ। এগুলো তো আমরা এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারি না। 
তিনি তখন বললেন, আমি আপনাদের কথা শুনে দারুন বিস্মিত হচ্ছি । আমি ধারণা করেছিলাম, আপনারা. এসে 
বলবেন, আমাদের এই ছেলেরা আপনার. সৈন্য । অথচ আপনারা এসে বলছেন, আমাদের জমিন, গাছপালা 
ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। এটা কেমন কথা? তখন তারা নিজেরাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ফিরে যায়। তাই 
আরবি এনএ হজে মর্জিরিজহ 
হবে। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন 43০ 3) অর্থাৎ যাকাতের অর্থ গোলাম-বাদীর মুভির জন্যও ব্যর করা হবে। 


তাদের যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে হবে। তবে এখানে একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, 
যাকাতের অর্থ দিয়ে এ মুসলামনদের মুক্ত করা বৈধ হবে কি যারা কাফিরদের হাতে বন্দী অবস্থায় আছে? 
আল্লামা ইবনে হাবীব বলেন, যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি মুসলমানদের দেশে বিদ্যমান মুসলমান গোলামকে ক্রয় 
কবে মুক্ত করা যায় তাহলে তো কাফেরের হাতে বন্দী মুসলমান গোলামকে মুক্ত করার জন্য তা ব্যয় করা অধিক 
উত্তম। 


আল্লাহ তা“আলা বলেন, ১১১৩৪ অর্থাৎ যাকাতের অর্থ খণ্ড বযভিকে খণ আদায়ে সহায়তার জন্য প্রদান 
করা যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ঝগড়া মিটিয়ে দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিয়্যত আদায় করে দেয় অথবা 
দুই কবিলার মাঝে অর্থ ব্যয় করে এরা যদি এ কারণে খণ প্রার্থনা করে, তবে তাদের যাকাতের অর্থ থেকে অর্থ 
দেয়া হবে। তারা অর্থশালী হলেও তাদের তা দেয়া হবে। এটা ইমাম শাফেয় ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)- 
এর মাযহাব। এর সমর্থনে তারা কুবাইসা ইবনে মুখারেকের হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি হলো- . 
দিনটি পভ 
৬ ৩1৮০, 
অর্থ: রিড নি রিনি 


সাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য এলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, তুমি অপেক্ষা করো, যাকাতের অর্থ এলে তোমাকে তা থেকে দেয়ার নির্দেশ দেবো । 


ৰ তাফসীরে সূরা তওবা . র ৩২৭ 
হাদীসে বর্ণিত আছে- ূ | 
4006 0৯1 4৯০) 2 ১৬ / ০৬৪০ ০৭৩) % ০9 9 ও ১৬ : ২৬31 কি 4) 0৪ ৩ 
| তে 
অর্থ : পাঁচজন ছাড়া কোন বিত্তবান ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ নয় 
. আল্লাহর পথে জিহাদে রত বিস্তবান ব্যক্তিকে । 
যাকাতের অর্থ সংগ্রহে নিয়োজিত বিত্তবান ব্যক্তিকে । 
ঝণগ্রস্ত ধনী ব্যক্তিকে। 
এমন বিভ্তবান ব্যক্তিকে যে নিজের অর্থ ছারা অন্যের খণ পরিশোধ করে দিয়েছে। 
, এমন বিভ্তবান ব্যক্তিকে যার বিত্তহীন প্রতিবেশী রয়েছে। সে বিস্তহীন প্রতিবেশীকে যাকাতের অর্থ 
প্রদান করল, তারপর সেই বিত্তহীন ব্যক্তি তা বিত্তবান ব্যক্তিকে উপটৌকন রুপে প্রদান করল। 
এ জন্যই রাসূলের বাদী বারীরাকে যাকাতের খেজুর প্রদান করা হলে সে তা রাসূলকে উপটৌকন স্বরুপ 
: প্রদান করত। সাহাবায়ে কেরাম তখন জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো যাকাতের মাল। রাসূল 
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_লেই খেজুর তো তার জন্য যাকাত আর আমাদের জন্য তা উপটৌকন। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, 
কোন মৃত ব্যক্তির যদি খণ থাকে তাহলে কি যাকাতের অর্থ দ্বারা তার খণ পরিশোধ করা যাবে? 

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন- না, মৃত ব্যক্তির খণ যাকাতের অর্থ থেকে আদায় করা যাবে 
না। আর ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মাযহাবের আলেমরা বলেন, হ্যা.... আদায় করা যেতে পারে। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন, 4 - 0 অর্থাৎ যাকাতের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। এই “ফী 
সাবীলিল্লাহ'র ব্যাখ্যায় হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, এর মর্ম জিহাদ। আর 
হাম্বলী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, “ফী সাবীলিল্লাহ'-এর অর্থ জিহাদ এবং হজ্ব ফী সাবীলিল্লাহর 
অন্তর্ভুক্ত । তাই হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে যাকাতের উট প্রদান করা বৈধ । 
.. উন্লেখিত আলোচনায় বুঝা গেল, চার ইমাম একমত যে, ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা জিহাদ ও জিহাদ সংক্রান্ত 
খাবার-দাবারের আয়োজন করা, তাদের যাতায়াত ও স্থানান্তরিত হওয়া, এ সবকিছু যাকাতের অর্থ থেকে করা 
যেতে পারে। এটা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এ বিশ্বাসটিকে একেবারে নষ্ট, করে 
দিয়েছে। এর মাঝে বিস্তৃতি দানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে মুজাহিদদের জন্য কিছুই বাকি থাকেনি। কেউ 
কেউ বলেন, “ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ মতে পুল, ব্রিজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করাও অন্ত্ভুক্ত। 
এভাবে বললে তো আর কিছুই বাকি থাকবে না। সবকিছুই ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। | 

আল্লাহ তা“আলা শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাকে রহম করুন, তিনি এ ব্যাপারে খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। 
আমরা একবার এক ব্যক্তিকে পাঠালাম একটি হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে ফতওয়া সংগ্রহের জন্য । এটি একটি 
না রিনার হ্রররোর জোর ডিন এর বিবার 
যেতে পারে? 

তখন শাইখ বললেন, আমি ছা কিছুতেই বৈধ মনে করি না। ডিনি বল্লেন, যদি আমি এ. ফতওয়া প্রদান 
করি তাহলে আর ফকির, মিসকীন ও জিহাদের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না। আর রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এতে 
আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি করবে। এ ফতওয়ার উপর. নির্ভর করেই তারা তা করবে। তারা যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্রিজ 
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নির্মাণ করবে, মাদরাসা, হাসপাতাল নির্মাণ করবে, আর গরীব-মিসকীনদের জন্য তখন আর কিছুই থাকবে না। 
কারণ, যাকাতের অর্থ চলে যাবে হাসপাতাল নির্মাণে, ব্রিজ আর মাদরাসা নির্মাণে । এভাবে চলতে থাকলে 
গরীবদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। 

যদি গরীব-মিসকীনকে দেয়া ফী সাবীলিল্লাহ হয়, খণগ্রস্তকে প্রদান করা ফী সাবীলিল্লাহ হয়, কারো 
মনোরঞ্জনের জন্য প্রদান করলে ফী সাবীলিল্লাহ হয়; তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পৃথকভাবে ফী 
সাবীলিন্লাহ বলতেন না । তাই বুঝতে হবে, “ফী সাবীলিল্লাহ'র এক বিশেষ শরয়ী পরিভাষা আছে। আর তাহলো 
জিহাদ । 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 

_৩5 ৩ 3৩০৪ ৩৫ ৩ ঝা এ ও ৮৮৩০ 55৯4 ্‌ 

অর্থ : আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে বিদ্যমান সবকিছুর 
চেয়ে উত্তম। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ তাবলীগ করা বা বয়ান করাকেও শামিল 
করে নেয়। আরবী ভাষার অর্থ হিসেবে এ ধরনের আরো অর্থ তা দ্বারা নেয়া যায়। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় তার 
মর্ম হবে শুধু জিহাদ । এ হাদীস দ্বারা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝানো মোটেই ঠিক হবে না। 

ফী সাবীলিল্লাহ শব্দের মাঝে ব্যাপকতা বিদ্যমান। যে ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইসলাম সম্পর্কে কিছু লিখছে; 
তার ডান পাশে ধুমায়িত কফি আর বাম পাশের প্লেট ভর্তি খেজুর, এ ব্যক্তিও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর যে 
ব্যক্তি হিন্দুকুশে উঁচু শূঙ্গে জমাট বাঁধা বরফের মাঝে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, শীতে থরথর করে কাঁপছে আর অন্ত 
হাতে নিম্পলক শক্রর দিকে তাকিয়ে আছে সেও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। তবে তারা উভয়ে কি সমান? তুমি: 
তোমার বিচার শক্তি প্রয়োগ করে কি তাদের সম পর্যায়ের মনে করবে? নিশ্চয়ই তা পারবে না। তাহলে আল্লাহ 
তা'আলা কিভাবে তা করবেন? সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল, ফী সাবীলিল্লাহ'র একটি শরয়ী অর্থ আছে। আর 
তাহলো জিহাদ। সুতরাং ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা জিহাদই বুঝতে হবে। অন্য কিছু বুঝলে ভুল হবে। আর জিহাদ 
অর্থ যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের জন্য সাহায্য করা। 
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অর্থ : আর তাদের কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ লোকটি তো কান সর্বন্ব। আপনি বলে দিন, 
কান সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য । তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মুমিনদের কথায় বিশ্বাস 
রাখেন। তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রহমতস্বরুপ। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট 
দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব । (সুরা তওবা ৪ ৬১) 

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের চরিত্রের বর্ণনা করে বলেন, মুনাফিকদের মাঝে এমন ব্যক্তিরা 
রয়েছে যারা রাসূলকে কষ্ট দেয়। রাসূলের ব্যাপারে অশোভনীয় কথা বলে। রাসূলের দোষ চর্টা করে। আর 
পরস্পরে বলে, যদি আমরা জিজ্ঞাসিত হই তাহলে কসম খেয়ে বলব, আমরা এমন কথা বলিনি, তখন আমাদের 
কথা মেনে নেবে । তিনি তো কান সর্বস্ব। কে কী বলে কান পেতে তা শুনে। তাই আমরা যা বলব তা অবশ্যই 
শুনবেন। করুল করবেন। বর্ণিত আছে, এ আয়াতটি উত্তাব ইবনে কুশাইয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে । কেউ 
কেউ বলেছেন- তা নাবতাল ইবনে হারেসকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। এই নাবতাল ছিল এক বেমানান 
মোটা লোক। চুল-দাড়ি সব উক্কো-খুক্ষো হয়ে থাকত। গায়ের রং ছিল গৌর বর্ণের। চোখ ছিল লাল। দেখতে 
ছিল একেবারেই বেমানান । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন- 
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অর্থ : তোমাদের কেউ যদি শয়তান দেখতে চায় তাহলে সে যেন নাবতাল ইবনে হারেসকে দেখে । কারণ 
দেখতে সে ছিল শয়তানের মতো আর তার কাজও ছিল শয়তানের মতো । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা বলে সে তো কান সর্বস্ব। আপনি বলে দিন তিনি কান সর্বস্ব হলেও 
তোমাদের মঙ্গলের জন্য । ভাল কথা, কল্যাণময় কথা শুনেন আর মন্দ ও অকল্যাণময় কথা থেকে বিমুখ হয়ে 
থাকেন। তাদের নিচুতা ও তুচ্ছতার কারণে তিনি তাদের পিছু নেন না। তাই তারা আল্লাহর নিকটও লাষ্থিত 
অপদস্ত আর রাসূলের নিকটও লাঞ্িত অপদস্ত। তিনি মুমিনদের সব কথা বিশ্বাস করেন। আর মুনাফিকরা 
কসম খেয়ে কথা বললে তাদের কথা কবুল করে নেন। 

এ আয়াতটি পাঠ করে যখন আমি তার মর্ম উপলব্ধি করতে চাই; তন্তুতালাশ করতে চাই তখন আমি 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। দারুণ আশ্চর্য বোধ করি। আল্লাহর রাসূল যেখানে উপস্থিত সেখানে রাসূলকে নিয়ে 
মুনাফিকদের এই কাণ্ড। রাসূলকে তারা গাল-মন্দ করে। কষ্ট দেয়। এই বুঝি হয় অধঃপতিত মানুষের চরিত্র ও 
বিবেক । এসব কথা ভাবতে ভাবতে মাঝে-মধ্যেই আমি খেই হারিয়ে ফেলি। 

বিগত মজলিসে আলোচনা করেছি যে, সাবিলিল্লাহ অর্থ চার মাযহাবের ইমামের নিকট জিহাদ । সাবিলিল্লাহ 
শব্দের অর্থে পুল নির্মাণ করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, মাদরাসা স্থাপিত করা ইত্যাকার জনকল্যাণমূলক 
বিষয়গুলো আসবে না। কারণ, সাবিলিল্লাহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো জিহাদ । এ অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি করে 
অন্যান্য বিষয়গুলো তাতে অনুপ্রবেশ ঘটানো ভুল। আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন- 
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৩৩০ | তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : রাসূল সাললাল্াহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা আল্লাহ তা'আলার কথায় সাবিনিল্লাহ শের 
সাধারণ অর্থ হলো জিহাদ । আর ইমামদের সম্মিলিত মতানুসারে জিহাদ অর্থ কিতাল, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। 
সুতরাং এ অর্থের মাঝে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ তা শরয়ী পরিভাষা । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন_ 
290 1১৯ 5 তোমরা নামায কায়েম করো । এখানে নামাযের একটি শররী পারিভাষিক অর্থ আছে। তাই 
এটাকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। নামাযের পারিভাষিক অর্থ হলো- | 
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এমন কিছু কাজ ও কথা যা তাকবীর ছারা শুরু হয় আর সালাম দ্বারা শেষ হয়। 

তাই বলা যাবে না যে, নামায মানে দু'আ। তাই কেউ দু'আ করে নিলে নামায আদায় হয়ে যাবে । সওম বা 
রোযারও একটি শরয়ী পারিভাষিক অর্থ আছে। তাহলো- 
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পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা সুবহে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। তাই 
বলা যাবে না +১ (১৩৩। ৩ ১৭ কথা থেকে বিরত থাকা সওম বা রোযা । এভাবে যদি অর্থ করা হয় 
তাহলে শররী পরিভাষাকে পরিবর্তন করা হবে। আর এটা কোনভাবেই বৈধ নয়। তাই বলছি, 4) ,1%-. ও 
একটি শরয়ী পরিভাষা, এর অর্থ হলো জিহাদ । শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঘরে বসে আমার মতো তাফসীর 
করাকে জিহাদ বলা যাবে না। 

অনেক ভাইয়েরা আছেন, জিহাদ সম্পর্কে খুব লেখালেখি করেন। কিন্তু কখনো জিহাদে গিয়ে একটি গুলীও 
ছুঁড়ে দেখেননি । তিনি জিহাদের মর্মার্থ কী বুঝবেন? যথাযথভাবে জিহাদের মরার্থ বুঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
আমি বহু মানুষের সাথে মিশেছি। বহু আলেমের সাথে কথাবার্তা বলে দেখেছি তারা জিহাদের পরিভাষা সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন না। আমি যখন তাদের বলেছি, বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন, তখন 
বিস্ময়ে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। তারা যেন জীবনে কখনো এমন কথা শোনেননি । কিন্ত আমি যখন 
তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছি, কথা বলেছি; তখন তারা বুঝেছেন যে জিহাদ ফরযে আইন । আমি অত্যন্ত 
দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, ভাসি হা সির জিহাদের নিবি এনা দিনািরিড 
হলে জিহাদের ময়দানে আসতে হবে। . 

তাই উত্তাদ সাইয়েদ কুতুব বলেছেন 
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নিশ্চয়ই কুরআনের রহস্য কোন শীতল ঘরকুনো ফকীহ বুঝতে পারবেন না। কারণ, কুরআনের অনেক 
আয়াত এমন আছে যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। বিশেষভাবে যদি সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয় তাহলে তো 
87725590555 
অবলম্বন করতে হবে । তাকৃওয়া ছাড়া কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। 

আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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হে মু'মিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে হক 
ও বাতিল অনুধাবন করার শক্তি দান করবেন। তাই প্রকৃত সমস্যা ইলমের স্বল্পতার সমস্যা নয়। আসল কথা 


হলো, কুরআনের আয়াত বুঝতে হলে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সঠিক মর্ম 
অন্তরে ঢেলে দিবেন। এ জন্য খিলাফত আমলে বাগদাদে মুসলিম সমাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে যদি তার 


ৃ তাফসীরে সূরা তওবা | ৩৩১ 
সমাধান করা সম্ভব না হতো তখন বলা হতো, তোমরা এই সমস্যাটি সীমান্তে অবস্থিত মুজাহিদদের নিকট 
পাঠিয়ে দাও। কারণ তারা আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল বান্দা । সুতরাং আশা করা যায় তাদেরই এ বিষয়ের 
উত্তর প্রদানের তাওফীক দেয়া হবে। আফগানের এই জার্জিতে, পাকতিয়ায় যারা গুলী আর মিসাইলের নিচে 
বসে আছে, দিনে একশ' বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়; এদের অনেকে. এমন আছে যে কখনো পেশোয়ারেও 
নিগার বা কটি নি ডন কে জহি হনিত্রিভে রন সে তখন তার 
দৃষ্টিতঙগীতে এমন সুন্দর উত্তর দিবে যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। 

বিনে লা উ্রাজাহা রতি 
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. যেসব আলেমরা কখনো রণাঙ্গনে যায়নি তাদের জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। 

তাই আমি বলি, এদেরকে জিহাদ ননপককিচুই জিজেস করবেনা ।রিলেবভাবে রনির কোন উরারেই: | 
কোন বীধা-বিপত্তি নেই। হ্যা, যদি কারো ওজর থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। ভেবে 
দেখতো সেই আলেমের কথা যে নিজে জিহাদের মতো একটি ফরয আমল করছে না। অথচ সে পারে 
করো, জনাব আপনি কেন এ ফরয আমলটি করছেন না? তাহলে মনে কর সে উত্তরে বলবে, আমার অসুবিধা 
আছে, ওজর আছে। আরে ভাই, জিহাদ তো ফরযে আইন । তুমি জিহাদে যাও বা না যাও দেখবে তার কোন 
উত্তরই স্পষ্ট হচ্ছে না, পরিষ্কার হচ্ছে না। কারণ সে তো কখনো জিহাদের ময়দানে যায়নি। 

তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, আফগানিস্তানে যে জিহাদ চলছে সেখানে নেতৃত্বে কারা আছে? নিশ্চয়ই সে 
কিছুই বলতে পারবে না। সে জানেই না কিভাবে জিহাদ শুরু হলো। এখন জিহাদের পরিস্থিতি কী? আরে সে 
তো কষ্ট করে একদিনও আফগানিস্তানের মানচিত্রটিও খুলে দেখেনি। সে তো জিহাদ সম্পর্কে কোন প্রচারপত্রও 
পাঠ করে দেখেনি। কোন মুজাহিদের ভাষণও কোনদিন শোনার চেষ্টা করেনি। আর ঘটনাক্রমে যদি তুমি তার 
নিকট যাও ও আফগান জিহাদের অবস্থা বর্ণনা করতে চাও তাহলে দেখবে তার শোনার সময়ও নেই। সুতরাং 
তুমি কিভাবে তাকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে । জিহাদ তো তার স্বভাব পরিপন্থী । 

এ ব্যাপারে যদি কেউ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয় তাহলে তাকে ফতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া“র চতুর্থ খ্ড 
অধ্যয়ন করতে হবে। সেখানে দেখবে, যেসব আলেমরা জিহাদে যায় না তাদের থেকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হবে না। তবে সন্দেহ নেই যে, তিনি একজন মুসলিম, সত্যবাদী লোক । তবে সন্দেহ নেই যে, একজন 
আলেমের ছারা অবশ্যই তার স্বদেশের বহু মানুষ উপকৃত হয়। কিন্তু তুমি তো তাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস 
করছো যা সে জানে না। মনে রাখবে, মুফতি যখন কোন বিষয়ে ফতওয়া দিতে চায় তখন তাকে সে বিষয়ের 
সবকিছু জানতে হয়, বুঝতে হয়। যদি তাকে বিয়ে বা তালাক সম্পর্কে ফতওয়া দিতে হয় তাহলে অবশ্যই. 
তালাক দানকারী স্বামী তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে হবে কী কথা সে তখন বলেছিল । শব্দটি কী ছিল। তা 
দ্বারা তার উদ্দেশ্য কী ছিল। তালাক ছিল, নাকি অন্যকিছু ছিল। সবকিছু বিস্তারিত জানার পর ফতওয়া দেবে । 
তাহলেই তা ঠিক হবে, গ্রহণযোগ্য হবে। তাই বলছি, শরয়ী পরিভাষা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই বলা বৈধ নয়, ঠিক 
নয়। 

. আর যারা জিহাদের শরয়ী পরিভাষাকে ধ্বংস করে দিতে চায় তারা বলে, যারা সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দেয় 
তারা মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ, যারা মসজিদে গিয়ে সমবেত মুসল্লীদের সামনে দীন সম্পর্কে কথা বলে তারা 
মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। যারা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য মেহনত মোজাহাদা করছে, পরিশ্রম 
করে অর্থ উপার্জন করছে;. তারা মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাস শেষে দশ হাজার রিয়াল 
বেতন পাচ্ছে, তার কাজ-কর্ম মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল কাগজে স্বাক্ষর করা, সেও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। 


৩৩২ তাফসীরে সূরা তওবা 
তাহলে আফগানিস্তানে যারা করওয়াজে, বদখশানে, মাজার-ই শরীফে, বলখে বাঁ রশি়ার সীমান্তে মরণপণ 
লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে, যাদের পরিবারের বহু লোক এ পথেই শহীদ হয়ে গেছে, শরীরের প্রতিটি জায়গায় রয়েছে 
রক্তের চিহ্ঃ তাদের সম্পর্কে তুমি কী বলবে? এরা উভয়ে কী সমপর্যায়ের? 

রিয়াদের ঘটনা । আফগানিস্তানের এক মুজাহিদকে মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা পরীক্ষা করা হল। সাথে সাথে 
আওয়াজ হলো, প্রহরীরা তালাশ করলো, পকেট তালাশ করলো, কিন্তু কিছুই পেল না। আবার পরীক্ষা করল। 
আবারও আওয়াজ হলো, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পেল না । বিস্মিত কণ্ঠে প্রহরী বললো, বলুন তো 
ব্যাপারটি কী। এমন হচ্ছে কেন? তখন মুজাহিদ হেসে ফেলল । বললো, আমার মাথায় কয়েকটি স্প্রিন্টার 
রয়েছে। এই তো ইনি হলেন মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দে এপার্টমেন্টে জীবন 
কাটাচ্ছে, পেপসির পর পেপসি পান করছে; সেও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ? একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট 
হয়ে যায় যে, উভয়ে এক পর্যায়ের নয়। এক দিনের ঘটনা । সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
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ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমান কোন আমল আছে কি? রাসূল বললেন, “১. ১ তোমরা সে আমল 
করতে পারবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল জিহাদের সমপর্যায়ের হবে? রাসূল বললেন, 

তোমরা সে আমল করতে পারবে না। তারপর রাসূল বললেন- 

_ 3৯৬ ৪৯৯ উপ তি এ ৬ ১ 2 টেপা ৩০ এ উল ঝ। 0৮ ও ৬০৪ 

অর্থ: মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহর উপমা এ ব্যক্তির ন্যায়, যে সারারাত জেগে ইবাদত করে আর দিনে রোযা 
রাখে। রোযা আর ইবাদতে মুহূর্তের জন্যও অলসতা করে না। মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত এ অবস্থা চলে। 
তারপর রাসূল বললেন- 

অর্থ : তুমি কি পারবে, তোমার মসজিদে প্রবেশ করে তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে । এক মুহুর্তের জন্যও 
অলসতা করবে না। আর ক্রমাগত রোযা রাখবে । আর রোযা ভাঙবে না। এরপর রাসূল বললেন, ০ ১ 
14৯ কে এটা করতে পারবে? এরপর রাসূল বললেন- ৯৬ “৮. 4১ এটা হলো মুজাহিদের পুরস্কার । 

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছেন যে দরস 
দেয়ার জন্য মসজিদে যায়| চাই সে সর্বক্ষণ নামাযে রত থাক বা না থাক । চাই সে ক্রমাগত রোযা রাখুক বা' না 
রাখুক। তাকে মুজাহিদদের সেই পুরস্কার প্রদান করা হবে। আরেকটি পুরস্কার আছে যা আল্লাহ তা'আলা 
মুজাহিদদের জন্যই তৈরি করেছেন। আর জান্নাতে তা একশত তবকায় বিন্যস্ত হবে। প্রত্যেক তবকার মাঝে 
আকাশ ও জমীনের ব্যবধান হবে। 

একবার ভেবে দেখেছো, মুজাহিদদের এই পুরস্কার কি আল্লাহ তা“আলা তাদেরও দিবেন যারা মসজিদে 
বসে থাকে? যারা প্রত্যেক সপ্তাহে একবার মসজিদ বা মাদরাসায় যায়। একটি দরস, মজলিস করে । তার 
পারিশ্রমিক তার বক্তব্যের শব্দের চেয়ে বেশি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, কিছুতেই তা হবে না। 
মুজাহিদদের সেই পুরস্কার কিছুতেই এ ধরনের ব্যক্তিদের দেয়া হবে না। 

তাই বলছিলাম, “ফী সাবীলিল্লাহ' একটি শরয়ী পরিভাষা । সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তা প্রয়োগ করা যাবে না। 
তাই আল্লাহ তা*আলা যাকাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনায় “ফী সাবীলিল্লাহ' কে পৃথকভাবে উল্লেখ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৩৩ 
করেছেন। যদি আমি তা না মেনে তার অর্থে বাহুল্য সৃষ্টি করে বলি, দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা করা 
“ফী সাবীলিল্লাহ'; মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা “ফী সাবীলিল্লাহ'; ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা ও 
মনোরঞ্জনের জন্য কাফের মুশরেককে যাকাতের অর্থের কিয়দাংশ প্রদান করা “ফী সাবীলিল্লাহ'; খণপ্রস্থ ব্যক্তিকে 
প্রদান করা “ফী সাবীলিল্লাহ'; তাহলে “ফী সাবীলিল্লাহ' বলে আল্লাহ যে মর্ম অর্থাৎ মুজাহিদদের কথা বুঝাতে 
চেয়েছেন তার কোনই মর্ম বাকি থাকবে না। বরং তা উল্লেখ করাই অনর্থক হয়ে যাবে । অথচ এরকম কিছুতেই 
হতে পারে না। যেমন সাওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা । কিন্তু কেউ কথা থেকে বিরত থাকলে আমরা তাকে 
সাওম বলি না। তেমনিবাবে সালাত শব্দের অর্থ দু'আ করা। কিন্তু কেউ দু'আ করলে আমরা তাকে সালাত 
আদায়কারী বলি না। তাই, ইসলামের বাণী পৌছে দেয়ার জন্য মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য 
কোথাও গেলে তারপর কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলে তাকে “ফী সাবীলিল্লাহ” বলা 
যাবেনা। 

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলো, মুজাহিদ বিত্তবান হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় কি সে 
যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করতে পারে? হ্যা, পারে। সে বিত্তবান হোক বা না হোক সে যদি রণাঙ্গনে, জিহাদের 
ময়দানে থাকে, যুদ্ধে রত থাকে বা অতন্ত্র প্রহরায় নিয়োজিত থাকে; তাহলে আমাদের জন্যও বৈধ যে আমরা 
তার জন্য যাকাতের সম্পদ থেকে অস্ত্র ক্রয় করব, জুতা, কাপড় বা ঘোড়া ক্রয় করব। 

তবে কতিপয় ফকীহ তা বৈধ মনে করেন না। তারা বলেন, যদি তার নিকট সম্পদ থাকে তাহলে সে 
যাকাতের অর্থ ভোগ করতে পারবে না। আর যদি তার নিকট সম্পদ না থাকে তাহলে সে যাকাতের সম্পদ 
গ্রহণ করতে পারবে । 

আর যদি এমন হয় যে, মুজাহিদের স্বদেশে সম্পদ আছে। সেখানে সে ধনী। তাহলে কি সে যাকাতের 
সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে? হ্যা, পারবে। তবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 
হাদীসে বলেন- 

_ জপ ৩৭ হা ৩ 

পাঁচ প্রকারের লোক ছাড়া কোন ধনী ব্যক্তির যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে মুজাহিদকেও শামিল করেছেন। তাই মুজাহিদ ধনী হলেও সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ 
করতে পারবে । আমরা অস্ত্রসামহ্ী বহন করিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য বাহন তথা গাড়ি বা গাধা ইত্যাদি 
ক্রয় করতে পারি। অস্ত্র ক্রয় করতে পারি। পরিখা ইত্যাদি খনন করতে পারি। আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করতে পারি। 
আহত মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরি করতে পারি। এভাবে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
আমরা যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে পারি। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যাকাতের সমুদয় সম্পদ কি জিহাদের পথে ব্যয় করা যাবে? শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া 
অন্যান্য মাযহাবে তা যাবে । আর বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে, এই ভয়াবহ মুহূর্তে সমুদয় সম্পদ জিহাদের পথে 
ব্যয় করা ওয়াজিব। একদা আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা 
অনাহারে-অর্ধাহারে মরণাপন্ন আর অপরদিকে মুজাহিদরা জিহাদ করে থাকে । আর আমাদের কাছে এতটুকু 
পরিমাণ অর্থ আছে যা দ্বারা মুজাহিদদের প্রয়োজন পূরণ হবে বা ক্ষুধার্ত লোকদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা যাবে। 
যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের যাকাতের অর্থ দেয়া না হয় তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করবে; এমন অবস্থায় কী করতে হবে? 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, জিহাদের ক্ষেত্রে তা ব্যয় করে দাও। ক্ষুধার্তদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে 
দাও। এর কারণ হলো, ফকীহরা বলেছেন- যদি শত্রুরা মুসলমানদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে 
মুজাহিদদের জন্য তাদের হত্যা করা বৈধ। যদি এমন আশংকা করা হয় যে, তাদের হত্যা না করলে মুজাহিদরা 
পরাজিত হবে । তাই জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে যদি মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ হয়, তাহলে ক্ষুধার্ত 


৩৩৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
অবস্থায় তো হবেই। তাই বলছি, বর্তমান সময়ের দাবি, মুসলিম উম্মাহ তাদের যাকাতের সমুদয় অর্থ 
আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিবে । আর আফ্রিকার ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ভাবছো । আফ্রিকার মুসলমানদের খৃস্ট ধর্ম 
গ্রহণ করার কথা ভাবছো। এ সমস্যার সমাধান তো অনেক সহজ । মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের সমুদয় সম্পদ 
দ্বারা সাহায্য করে পৃথিবীর বুকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে, যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাসিত 
হবে, তাহলে সেই রাষ্ট্রই মুসলমানদের অনেক সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসবে । ূ 

আর আমরা যদি শীতের রাতে কুঁকড়ানো বকরীর পালের মতো হই, যে পালের চারদিক থেকে নেকড়ে 
আক্রমণ করছে, তাহলে. তো পৃথিবীর বুকে আমাদের চিহৃ থাকবে না। আমরা মুজাহিদদের যে অর্থ দিয়ে 
সাহায্য করি তার পরিমাণ হলো আমাদের সন্তানদের খাবারের উচ্ছিষ্ট খাদ্য; আমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য নয়। 
এভাবে তো দীনের সাহায্য করা হয় না। আর আল্লাহ তা“আলাও আমাদের এ তুচ্ছ দানকে কবুল করেন না। 
সুতরাং আল্লাহর পথে জিহাদের প্রয়োজন আমাদেরই মিটাতে হবে। মুসলিম উম্মাহ যদি এ প্রয়োজন না 
মেটায়, তাহলে সবাইকে তার পাপের বোঝা বহন করতে হবে। আফগান থেকে রুশদের বের করতে যাতে 
যোদ্ধার প্রয়োজন হয়, তার যোগান মুসলিম উম্মাহকেই পূরণ করতে হবে । কিছু কিছু মানুষ মিথ্যা প্রচার করছে 
মিরার নেননি তাই হট 
এ ধরনের কথা একমাত্র মূর্খ জাহেল ব্যক্তিরাই বলছে। . | 

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমরা এ ধর্মের পরিচালক। আমরা এ ধর্মের অজেয় দুর্গ । . 

সুতরাং যেদিন জিহাদের ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে, সেদিন ইসলাম হারিয়ে যাবে। জিহাদ ছাড়া ইসলাম টিকে 
থাকতে পারে না। জিহাদ ছাড়া আল্লাহর একত্বববাদও প্রতিষ্ঠিত হয় না। জিহাদ ছাড়া কোন ইসলামী রাষ্ট্রও টিকে 
থাকতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন- . . 
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উরি রন আ না 
করে। তার সাথে কাউকে শরীক না করে। 
আজ ইমাম বোখারীর জন্স্থান বোখারায় মানুষদের নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। লেনিনের দর্শন শিক্ষা 
'দেয়া হচ্ছে। আর বোখারার মুফতি সাহেব কমিউনিস্টদের কথা অনুযারী ফতওয়া দিয়ে বলছে, ইসলাম তা 
সমর্থন করে। 
তাই “ফী সাবীলিল্লাহ' বলা মাত্রই এ কথা বুঝতে হবে যে, তার উদ্দেশ্য কাফেরদের বিরুদ্ধে অন্তর নিয়ে যুদ্ধ 
করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে যতোক্ষণ না তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বা অপদস্ত হয়ে স্বেচ্ছায় 
জিযিয়া কর প্রদান করে। যাকাত গ্রহণকারীদের একজন হলো “ইবনুস সাবীল“। এর অর্থ, পরিজন থেকে দূরে 
অবস্থানকারী ব্যক্তি। যদিও দেশে তার সম্পদ আছে, তবুও সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ সাথে 
তো তার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। | 
ৃ তবে বর্তমান সময়ে এ ধরনের লোকদের যাকাত প্রদান করা হবে না যারা পরিজন থেকে দূরে আছে। আর 
বাড়িতে তার অর্থ-সম্পদ আছে। কারণ, এখন পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। সাথে অর্থ না থাকলে ব্যাংকের 
চেকে লিখে দিলেই যাকাতের টাকা দেয়া হয়ে গেছে বলে.বিবেচিত হবে। তুমি যে কোন ব্যাংকে যাবে 
টেলিফোন আছে। মানুষের হাতে হাতে মোবাইল আছে। আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যুবকদের 
সাথে কার্ড থাকে । কার্ডে গোপন নাম্বার থাকে। প্রায়ই বিমানবন্দরে দেখা যায় কিছু মেশিন বসানো থাকে । মনে 
করো তুমি এক বিমানবন্দরে আছো অথচ তোমার ব্যাংক একাউন্ট মেক্সিকো অথবা সান্ফাঙ্সিসকোতে। ব্যস, 
কোন চিন্তা নেই। তুমি তোমার সেই কার্ডটি মেশিনের ছিদ্রপথে দিবে অমনি তা থেকে তোমার জন্য ডলার 
বেরিয়ে আসবে । তোমার জমা দেয়া টাকা শেষ হওয়া পর্যস্ত তোমার টাকা পেতে কোন অসুবিধা হবে না। আর 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৩৫ 
টাকা শেষ হয়ে গেলে একটি ছোট পত্র বেরিয়ে আসবে, তাতে লেখা থাকবে- “সরি, আপনার একাউন্টে টাকা 
নেই“ । সুতরাং এ যুগে ইবনুস সাবীলের ব্যাখ্যা আর আগের মতো হবে না। এখন সাবিল হলো, যে পরিজন 
থেকে দূরে আছে আর বাড়িতেও তার অর্থ-কড়ি নেই এমন ব্যক্তি। 

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলো, এক শহর বা এক দেশের যাকাতের অর্থ অন্য শহর বা দেশে 
নিয়ে বিতরণ করা যাবে কিনা । এ ব্যাপারে ফকীহদের একাধিক কথা আছে। তবে প্রবলতর মত হলো, যদি 
নিজের শহর বা দেশের লোকেরা দূরবর্তী শহর বা দেশের লোকদের মতো অত্যধিক দরিদ্র বা অর্থ সংকটে না 
থাকে বা দূরবর্তী অঞ্চলে জিহাদ চলতে থাকে তাহলে দূরবর্তী শহর বা দেশে নিয়ে বন্টন করা ভাল । এর পক্ষে 
দলীল হলো, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর কথা । তিনি বলেছিলেন- 
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অর্থ: যাকাতের যব বা ভুট্টার পরিবর্তে তোমরা আমার নিকট কাপড়-চোপড় বা চাদর নিয়ে এসো, আমি 
তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করে নেবো। কারণ, তা তোমাদের জন্য খুব সহজ আর মদীনায় অবস্থানকারী 
মুহাজিরদের জন্য খুব উপকারী । 

এ ক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে যে, ুয়ায ইবনে জাবাল রোঃ) যাকাতের বসত গ্রহণ না করে তার সমল্য গ্রহণ করতে 
চাচ্ছেন। এবং তা মদীনায় পাঠানোর চেষ্টা করছেন। আর তিনি তা করেছেনও । সুতরাং বর্তমান সময়ে পেট্রোল, 
সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের বিপুল পরিমাণ যাকাতের অর্থ আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জন্য পাঠানো 
উচিত। এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। হ্যা, যদি কেউ বলে মধ্যপ্রাচ্যেও তো দরিদ্র ব্যক্তি আছে যারা অনাহারে 
মনো চাহুল আমি ভাটির ২8 যা ইরনে উাইমিমার বা সরা করিরে দিতে চাই তিনি এর 
পরিস্থিতির জন্য বলেছেন- ৃ 
| শা ভা 5৬ এ ৃ 

অর্থ : টা এ চাচ্রিজ রর নারি 

প্রশ্ন হতে পারে, আচ্ছা, মধ্যপ্রাচ্যে কি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুবরণ করে? আমরা. বলবো, সেখানে ক্ষুধার 
কারণে কেউ মৃত্যুবরণ করে না। বরং অধিক আহারের কারণে সেখানে মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে। আসল 
কথা হলো, রি রাজন স রহিত রির রি ননী 
বিবেচনা করতে হবে। : 
| রাকা জিভ 
_ চাল বা আঞ্চলিক অধিক প্রচলিত খাবার প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যদি কেউ তার মূল্য প্রদান করে তাহলে 
কি তা বৈধ? হানাফী মাযহাবে তা বৈধ । আর ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এক মতানুসারে তা বৈধ । ইমাম 
মালেক (রহঃ) এর স্বপক্ষে পূর্বোপ্লিখিত হাদীসটিকে পেশ করেছেন। তারা আরও বলেছেন যে, গরীব লোকদের 
এতোটুকু পরিমাণ দিবে যে, তাদের যেন সেদিন অন্য কারো কাছে কিছু চাইতে না হয়। তাই মানুষের প্রয়োজন 
কখনো খাবার হতে পারে, কখনো কাপড় হতে পারে, আবার অন্যকিছুও হতে পারে । তাই অর্থ প্রদান করলে সে 
স্বাধীনভাবে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে ।- শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের. মাহহাবে অর্থ প্রদান 
' করলে হবে না, বরং তাকে বন্ত প্রদান করতে হবে । আলহামদুলিল্লাহ! এ বছর শাইখ ইবনে জাবরীন ফতওয়া 
দিয়েছেন যে, সৌদি আরবে বন্ত প্রদান না'করে অর্থ প্রদান করে তা আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিলে আর সেই অর্থ 
“দিয়ে গম বা চাল কিনে বিতরণ করলে তা বৈধ হবে। 
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তার এ ফতওয়া শুনে কিছু আলেম তো ঝাঁপিয়ে পড়লো । তারা বললো, মোটেই না। বস্তুই প্রদান করতে 
হবে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা, ... সে অর্থ দিয়ে বস্তুই ক্রয় করা হবে। তবে এখানে নয়, আফগানিস্তানে। 
তারপর তা অসহায় গরীব মানুষদের মাঝে বন্টন করা হবে। আমি এ ফতওয়া শাইখ ইবনে বাযকে দেখালাম, ূ্‌ 
তিনি তাতে একমত পোষণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা শাইখ ইবনে বাযকে অস্তরদৃষ্টি দান করেছেন । তার দ্বারা 
ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক উপকার হয়েছে । আমার জানা নেই, যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার নয়, যারা মিলিয়ন 
বিলিয়ন ডলারেরও মালিক নয়; তাদের মধ্যে শাইখ বিন বাষের মতো আছে কী, যার দ্বারা আল্লাহ আফগান 
জিহাদে এতো খেদমত নিয়েছেন। তিনি ফতওয়া দিয়েছেন যে, “আফগানিস্তানে জিহাদ করা ফরজে আইন 
তাই জান ও মাল দিয়ে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে । আফগানিস্তানে যাকাত দেয়া ওয়াজিব আমলসমূহের 
অন্যতম এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম ।” 

তিনি বিশ রমযানে ফতওয়া দিলেন আর ইবনে বায তার সাথে একমত পোষণ করলেন। এরপর ত্রিশ 
রমযানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। বললেন, আমাদের নিকট দেড় মিলিয়ন রিয়াল আছে। তিনি তা 
দিয়ে বললেন, এগুলো খরচ করতে থাকো । আমরা আরও পাঠাব । এভাবে তিনি আমাদের সহায়তা করলেন। 

এমনিভাবে ফতওয়া দিলেন, বললেন, হজ্বের পশু হারামে কুরবানী করা হবে। তারপর তা আফগান 
মুহাজিরদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর হলোও তাই। হাজীরা কুরবানী আদায়কারী সংস্থাগুলোতে 
কুরবানীর টাকা জমা দিলো । তারপর কুরবানী হয়ে গেল। চামড়া খুলে রেখে গোশত বিমানে করে পেশোয়ারে 
পাঠিয়ে দেয়া হলো। 

একটু চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তা“আলা একজন আলেমের দিব্য চক্ষু খুলে দিলেন। আর তার দ্বারা আল্লাহ 
তার অনেক বান্দাকে উপকৃত করলেন। অথচ আগে এসব পশুর কারণে দুর্গন্ধ হতো। মানুষ তার দুর্গন্ধ মিনায় 
বসতে পারত না। কারণ তখন বলা হতো, তার গোশত সেখান থেকে বের করা যাবে না আর হারাম ছাড়া অন্য 
25৮62551578 হারামে যবাহ করা হবে এবং তার 
গোশত অসহায় দুঃস্থ মানুষের নিকট পৌছে দেয়া হবে। 

তাই আমরা বলতে চাই, বর্তমান যুগে শরী'আহ বিভাগসমূহে ভাল মেধাবী ছাত্র ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। 
অথচ অন্য কোন বিভাগে সুযোগ না পেলে তারা শরী“আহ বিভাগে এসে ভর্তি হয়। যতো অথর্ব, অকেজো, 
নিবেধি, বেওকুফগুলো এসে শরী“আহ বিভাগে ভর্তি হয়। 

হায় আল্লাহ! আফসোস! আল্লাহর দীন কী এতোই সন্তা হয়ে গেল। এতোই তুচ্ছ হয়ে গেল। এর কারণেই 
শরী“আহ বিভাগের অথর্ব-নিবোঁধি ছাত্ররা কুরআনের আয়াতের মর্ম বুঝে না। তার তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারে না। 
তুমি যদি বলো, ভাই! তুমি শরী“আহ বিভাগে ভর্তি হও। সে বলবে, আমি রিট পেয়েছি । আমি ডাক্তার হবো। 
ইসলাম তো মুসলমান ডাক্তারও চায়। মুসলমান উকীল চায়। তাই তা হতে চাই। আসল কথা হলো, সে অর্থের 
ধান্ধায় আছে। দুনিয়ার পেছনে ছুটছে কিন্তু মুখে বলছে না। 

তুমি কি একবার এ কথাটি ভেবে দেখেছো, তুমি ডাক্তার হওয়ার পথে বা উকিল হওয়ার পথে বা 
ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পথে, আল্লাহ প্রদত্ত তোমার মেধা ব্যয় করলে, অথচ আল্লাহর বাণী বুঝার ক্ষেত্রে তা ব্যয় 
করলেনা। 

রাসূলের হাদীস নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে তা ব্যয় করলে না । তুমি চাচ্ছো ডাক্তার হয়ে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে 
: মুসলমানদের উপকার করবে অথচ ইসলামের শক্ররা এ ফাঁদই তৈরি করেছে, যেনো প্রতিভাবান কোন আলেম 
সৃষ্টি হতে না পারে। বাথপার্টির লোকদের দিকে ফিরে তাকাও । এই যে মাইকেল গাফলাক। আরব বিশ্বের দুটি 
মুল্যবান ভূখণ্ড সে শাসন করছে। এক সময় সে উমর ইবনে আব্দুল আজীজের (রহঃ) মেহরাবের কুরসীতে 
বসত। আর এখন সে খলীফা হারুন অর রশীদের কুরসীতে বসে । সে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছিল 
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| মাত্র কয়েক মাসের জন্য। সে বাথপার্টির লোকদের সিরিয়ায় নিয়ে এলো। কেন? দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, 
সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বাথপার্টির লোকদের নিয়ে এলো। কোন 
চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ারকে আনলো না। কারণ, এরাই তো সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনে। এরাই তো 
মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সৃষ্টি করে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রফেসাররা তো কোন পরিবর্তন 
আনতে পারে না। তারা শুধুমাত্র তাদের কথাগুলো বিজ্ঞানময় করে তুলে ধরে। আর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা 
কালে তুমি ছাত্রদের সামনে একটি দর্শন পেশ করতে পারবে। এঁতিহাসিক বাধা বিবরণকে তুমি কাজে লাগাতে 
পারবে । ইতিহাসের ঘটনাকে তুমি তোমার দৃষ্টিভজির সাথে সাদৃশ্য রেখে বর্ণনা. করতে পারবে। তাই তারা এসে 
দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে জেঁকে বসলো । তারপর নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিতে লাগল । ধীরে ধীরে 
মানুষের চিন্তা-চেতনায়, আকীদা-বিশ্বাসেও পরিবর্তন এলো। এরা অত্যন্ত চালাক। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে 
তারা কোন হস্তক্ষেপ করল না। কারণ, বিজ্ঞানের সূত্রসমূহে তো কোন পরিবর্তন করা যায় না। 

আর তুমি যদি ইহুদীদের ব্যাপারটি লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে, সে ইহুদী-আমেরিকান হোক বা অন্য 
দেশের হোক সে প্রাচ্য সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা করবে। আরবী ভাষা শিখবে, ইতিহাস পড়বে । অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবে । যেমন হেনরী কিসিঙ্জার ও সাফরুনী। এরা দু'জন ইহুদী । হামবুর্গে 
এদের নিবাঁস। তারা ছিল ইহুদী জগতের সরদার । কেউ যদি বিশ্বে নাম করে থাকে সে বলে, আমি কিসিঞ্জারের 
নিকট অধ্যয়ন করেছি বা সাফরুনীর নিকট অধ্যয়ন করেছি। 

আরব বিশ্বের অনেক মন্ত্রী ও সচিবদের দেখবে তারা কিসিপ্রারের ছাত্র। তার নিকট লেখাপড়া করেছে। 
শুনলে আশ্চর্য হবে, এক দেশের একুশজন সচিব একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। ইহুদীরা 
পরিকল্পিতভাবে তাদের তৈরি করে পাঠিয়েছে। এরা আরবের সন্তান হলেও এরা ইহুদীদের চিন্তা-চেতনা ধারণ 
করে। অথচ আমাদের অবস্থার কথা একটু ভেবে দেখেছো! আমরা চাই মুসলমান ডাক্তার হতে, মুসলমান 
ইঞ্জিনিয়ার হতে, মুসলমান উকীল হতে । আমরা সারাদিন কিসের পশ্চাতে কাটাবো- ইট, বালি, সিমেন্ট আর 
শ্রমিকদের পেছনে! একজন শ্রমিক সারাদিন তার কাজে ব্যস্ত থাকে । তারপর যে সময়টুকু পায় এ সময়ে কি সে 
তোমার কোন কথা শুনবে? নিশ্চয়ই শুনবে না। . 

ভাইয়েরা আমার! একজন আলেম পৃথিবীর বুক থেকে চলে গেলে তার স্থান কিন্তু কেউ পূরণ করে না। তার 
সে স্থান শৃণ্যই থেকে যায়। বর্তমানে যারা শরী“আহ বিভাগে পড়ে তাদের অবস্থা জানলে তুমি রীতিমতো শিউরে 
ওঠবে। একবার এক শরী“আহ বিভাগের ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হলো, ভাই! দরূদে ইব্বাহিমী কী? ছাত্রটি বিস্মিত 
হয়ে বললো, এ আবার কেমন দরূদ! এ দরূদের কথা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করানো হয়নি। হাজীদের 
সহায়তার জন্য একবার কিছু শরী“আহ বিভাগের ছাত্রদের নেয়া হলো। এক ছাত্র তখন মহিলা হাজীদের নির্দেশ 
দেয়া শুরু করলো, তারা যেনো তাদের পোশাক খুলে পুরুষদের পোশাক পরে নেয় । আরেক ছাত্রকে জিজ্ঞেস 
করা হলো, মুসাফির অবস্থায় কসর কিভাবে করবে? সে বললো, দেড় রাকাত নামায পড়বে । এই যদি আমাদের 
অবস্থা হয় তাহলে আমরা সমাজে কী পরিবর্তন আনবো? কিভাবে আমাদের সমাজ আলোকময় হবে? 
হিদায়াতের আলোয় উত্তাসিত হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন বিভাগে ভর্তি হতে না পারলে শরী'আহ বিভাগে 
এসে ভর্তি হয়। এদের অনেকেই নামায পড়ে না। কোন আমলের ধার ধারে না। এদের দ্বারা ইসলামের কী 
উপকার হবে? মুসলমানদের কী উপকার হবে? 
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ভা হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহর উপর, তার রাসূলের উপর এবং এ কিতাবের উপর ঈমান আন যা 
তিনি তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন আর এ কিতাবের উপর যা তিনি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। যে 
আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব সমূহ, তার রাসূলদেরকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে না, সে তো 
দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় নিপতিত । (সূরা নিসা £ ১৩৬) 

আমাদের শরী“আহ বিভাগের ছাত্র আর উন্তাদদের অবস্থা দেখলে দারুণ হতাশা বোধ করি। ভারি 
আশ্চর্যান্মিত হই। একবার এক শিক্ষক এ আয়াত পাঠ কালে ভারি চিন্তায় পড়ে গেল। অবশেষে দীর্ঘ চিন্তার পর 
ছাত্রদের বলল, দেখ এ আয়াতে ভুলে দুবার “আমিনু” লেখা আছে সুতরাং এটি মুছে ফেল। এ হলো শরী“আহ 
বিভাগের উত্তাদদের অবস্থা । আর ছাত্রদের অবস্থা যে কী গুরুতর তা ভাবতেই শরীর শিউরে উঠে । 

ভাইয়েরা আমার, এবার একটু ভেবে দেখ । মুসলমানদের মাঝে ইসলামের মর্যাদা কতটুকু বাকি আছে। 
ইসলাম আজ তাদের নিকট কতো হেয়, কতো তুচ্ছ হয়ে গেছে। আজ মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের কথাই চিন্তা 
করো । বাৎসরিক ছুটি পেলে তারা দলে দলে পৃথিবীর দিগ দিগন্তে ছুটে যায়। কতো কিছু জানার তাদের কী 
নেশা, কী প্রচণ্ড আগ্রহ! কিন্তু আফগানিস্তানে বা পেশোয়ারে এসে অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের 
একবার দেখার জন্য আসারও প্রয়োজন অনুভব করে না । ্‌ 

একটি জাতির মাথা হল শিক্ষকরা । মধ্যপ্রাচ্যের কতোজন শিক্ষক আছেন যারা আফগানের এই নিপীড়িত 
মুসলিম জাতির কথা চিন্তা করে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে একটু দেখতে আসে । আর যারা আসে তারা কি হাজারে 
একজন হবে? নিশ্চয় এর চেয়ে কম হবে। গোটা ইসলামী বিশ্ব থেকে কতোজন মানুষ আমাদের নিকট এসে 
পৌছেছে? হাজার মিলিয়ন মুসলমানের মধ্য হতে মাত্র তিন শত হবে। প্রত্যেক তিন মিলিয়ন থেকে একজন 
করে এসেছে। এর কারণ হল দীনের সেই গুরুত্ব, সেই দরদ, সেই জযবা আর আমাদের অন্তরে নেই। দীন 
আজ আমাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। | | 

দীন আর দুনিয়ার মাঝে মানুষ আজ দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তুমি যদি কারো নিকট গিয়ে বলো, ভাই! 
আমি আমেরিকা যাচ্ছি। সেখানেই আমার পড়াশোনা শেষ করব। সাথে সাথে দেখবে তার চেহারায় আনন্দের 
ছাপ ভেসে উঠছে। 

স্বতঃস্ফুর্ত কণ্ঠে বলছে, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দান করুন। তোমাকে বিপদাপদ থেকে 
মুক্ত রাখুন 

নিনজা রিনা লাভ 
উঁচু ডিথ্রী নিয়ে ফিরে আসব। দেখবে আনন্দে অধীর হয়ে বলবে, শাবাস! শাবাস! বিন্দুমাত্র চিন্তা করো না।. 
সেখানে যাও। ইসলামী কেন্দ্রগ্ুলোর সাথে যোগাযোগ রাখবে। ইনশাআল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক 
খেদয়ত করতে পারবে । দেশে ফিরে এসেও তুমি প্রচুর দেশের সেবা করতে পারবে । আর যদি তুমি গিয়ে বল, 
ভাই আমিতো আমার চাকুরিটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। আমি আফগানিস্তানে গিয়ে মুজাহিদদের খেদমত করব। 
আমি শুনেছি সেখানে নানা কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের ভারি সংকট | . 

তোমার কথা শুনে তার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে যাবে । বলবে এা.....এ আবার কী ভাবলে! বলবে 
এতো খেদমতের দরকার নেই । দেশেই থাক। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ফিকিরে থাক। এটাই তোমার বড় 
জিহাদ । তুমি যে আফগানিস্তানে যেতে চাচ্ছো, এ শূণ্য পদটি পূরণ করার জন্য কাকে রেখে যাচ্ছো? এ পদে 
তো শিয়ারা আসবে । কমিউনিস্টরা আসবে, পৎথন্ষ্ট কোন ফেরকার লোকেরা এসে জেঁকে বসবে । এভাবে নানা 
বুঝ দিয়ে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে । আসল কথা হল, মুসলমানদের অন্তরে এখন আর ইসলামের মর্যাদা 
নেই। ইসলাম আজ তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে গেছে। 
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বিশিষ্ট তাবেঈ মাইমুন ইবনে মিহরান বলেন-_ 
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অর্থ : একদা আমার আছরের নামাযের জামাত ছুটে গেল। আমি তখন মসজিদের দরজায় বিষণ্ন মনে 
দাঁড়িয়ে রইলাম । হয়তো মানুষ আমাকে সান্তনা দিবে। কিন্তু দুতিন জন ছাড়া কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিল না। 
হ্যা...মদি আমার সন্তান মৃত্যুবরণ করত তাহলে হাজার হাজার মানুষ এসে আমাকে সান্ত্বনা দিত। এর কারণ 
হল, মানুষের নিকট দীনের মুসিবতটা দুনিয়ার মুসিবতের তুলনায় তুচ্ছ হয়ে গেছে। 


৩৪০ | | তাফসীরে সূরা তওবা 


ষড়বিংশ মজলিস 
পিঠা ০৫৮১৪ ০ %$ ১৩ 
পৃ 5৪ সঠ 2৮০৫ 5255 ০558. 52. 
25555005598 0542৫ 224 8৩5৩ 1%6/8 (65016 ১% 05১৭1৮৪5৪25) 


5115 55 2 55 55 £ ১৫525 25 পা পার? ?:%৮ 5&: 520৮): 
29১4553৮699 0284 মো) ০৯৩৩৮০৪৫45৩ পা৮এ৩০ 


রর পে পা পা 


৫ ৫6৫ ৫তি 6 2 গা প7৮০, 5 £] রা 
2 5৫ 4৩ 424 99১১৬৫ ৩ এ সিএ পলো) ০:055%176 ৫145559৬45০ 
£ ্ ৃ | 


86308 24852 28 0%44 00589020505) ০2284] ৮50 4১314 


ঠতা ৯2৫ ৫৫25৫ 


(648 (৩৬এএ০ডএওনর৩০০ ০০৫56৫29017 
২১545 28৬৩6 এ ৫] এ] ও ৮১৫ ৩১29 0 ০683 50 


০075১2176০8 (35 

অর্থ: তি রন রা এ লোকটি কান সর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান 
সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য । তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মুমিনদের কথায় বিশ্বাস 
রাখেন। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে তিনি তাদের জন্য রহমত। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট 
দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব । তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর 
কসম খায়। অথচ যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত 
ছিল। তারা কি জানে না, যে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মোকাবিলা করে তার জন্য জাহান্নাম । সে সেখানে 
চিরকাল থাকবে। তাই হল মহা অপমান । মুনাফিকরা ভয় পায় যে, মুসলমানদের নিকট এমন সূরা অবতীর্ণ হবে 
যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করে দিবে । আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক। নিশ্চয় 
তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা 
বলবে, আমরা তো গল্প আর কৌতুক করছিলাম । আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও 
তার রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা 
কাফের হয়ে গেছ। তোমাদের কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। 
কারণ তারা পাপাচারী। (সুরা তওবা ৪ ৬১-৬৬) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 69 088 0১8 2 85£ তাদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা নবীকে কষ্ট 
দেয় অর্থাৎ নবীর সাথে কৌতুক করে। নবী সম্পর্কে গীবত করে। তার কাজকে তুচ্ছ মনে করে। তারা 
পরস্পরে বলাবলি করে, যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা ওজর আপত্তি করব। আর তিনি আমাদের 
বিশ্বাস করে নিবেন। কারণ তিনি যাই শুনেন তাই বিশ্বাস করেন। তিনি কান সর্বন্ব। আমাদেরকে ফিরিয়ে 
দিবেন না। আমাদের মিথ্যাবাদী বলবেন না। 

তারা বলে, ১822 তিনি কান সর্ব্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৫4 4 ৫: ৫$ আপনি বলে দিন, কান 
সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য । তোমাদের ভাল ও কল্যাণকর বিষয়গুলো শুনেন। আর অকল্যাণ ও 
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ক্ষতিকর বিষয় উপেক্ষা করে থাকেন। কারণ তোমরা তো আল্লাহর দরবারে নিত হয়ে গেছো। ফলে তার 
নিকটও নির্ণীত হয়ে গেছো । তাই তিনি তোমাদের কোন গুরুত্ই প্রদান করেন না। 

এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন- 

01451085825 0505559 906 % 

তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন। মুমিনদের বিশ্বীস করেন। তাদের কথায় কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ 
করেন না। আর তিনি তো মুমিনদের জন্য দয়া স্বরূপ । উল্লেখিত আয়াতগুলো বেশ কিছু মুনাফিকদের কেন্দ্র 
ইরা রি হারিন রি ন্যানান্যা তি হিরহিভি ররর মরা 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ লোক সম্পর্কে বলেছেন- 

_ ০৩৭ ১৪ সক এ ০১০৪ ০৬০০ এ %5 09316 

অর্থ : যে ব্যক্তি শয়তানকে দেখতে চায় সে যেন নাবতাল ইবনে হারেসকে দেখে। তাদের আরেক জন হল 
মুয়ান্তাব ইবনে কুসাইব। 

এদের চরিত্র হল, এরা কোন কুকর্ম করার পর যদি তা প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে রাসূলের নিকট এসে 
কসম খায়। অস্বীকার করে। 

আল্লাহ তাঁঁআলা বলেন-_ 


পা 
ঠু 2141 


০৪১৮০ 101 ৬৮140552064, ১৮)৫045 ১০১০ 

বর নাভি: ব্রার 
অথচ যদি তারা মুমিন হত তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। 

আর এই মুনাফিকদের চরিত্র হল, তি 
চেয়ে মানুষের নিকট লাঞ্ছিত হওয়াকে অধিক ভয় পায়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

০43৫৩ $4205 0254 

তোমরা মানুষকে ভয় কর, অথচ আল্লাহই অধিক যোগ্য যে তোমরা তাকে ভয় করবে । কারণ আল্লাহ 
হলেন এ মহান সত্ত্বা যার হাতে রয়েছে সব কিছুর চাবিকাঠি । তার হাতে রয়েছে তাদের রিযিক, তাদের 
সৌভাগ্য, তাদের সুস্থতা, তাদের সাহায্য । মোট কথা তাদের জীবনের সবকিতুই আসমা কমতাধীদ | তাই 
আল্লাহ বলেন-_ 


০4১16558480 

আর আল্লাহর নিকটই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হুয়। সুতরাং সু তার হতুষ্টিতে আবদ্ধ সুতরাং কোথায় 
যাবে? কোথায় পালাবে? আল্লাহ তাআলা বলেন- 20১১৫০22124 21 এখানে 29) ১১ শব্দের অর্থ 
হল-_ ৯৯9৬1 ১১১ 1.৫ আল্লাহর নিজন্ব সীমায় প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর নিজস্ব সীমায় প্রবেশ 
করার অর্থ হল আল্লাহর পৃথিবীতে থেকে সে আল্লাহর শত্রুতা ও বিরোধিতার ঘোষণা করতে থাকে । যেমন তুমি 
প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে লিখিত কিছু লিফলেট বা হ্যান্ডবিল নিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রবেশ করে 
সেখানেই তা বিতরণ শুরু করলে । ঠিক তেমনই গুরুতর অপরাধ হল তুমি আল্লাহর সীমানায় প্রবেশ করে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবে। আল্লাহ বিরোধী কাজ করবে। তাই এই অপরাধের শাস্তি 
হল- 


৩৪২ র তাফসীরে সূরা তওবা 


লেন এ এ ৫০ এজ কল 9৫4৮৪ 
তাহলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তাই হুল মহা অপমান। 
দুনিয়াতেও অপমানিত হবে, লাঞ্ছিত হবে। আখেরাতেও অপমানিত হবে, লাষ্িত হবে। মুনাফিকদের লাপ্ছনার 
আর শেষ নেই। লাঞ্কুনা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ধাওয়া করে ফিরবে । আল্লাহ তা“আলাই মানুষদের অন্তরে 
তাদের প্রতি ঘৃণা ঢেলে দেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন 
তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন- 


৭1০৮৫ ৮০ ৩১ ঠ পভ 0৭ 3 0০৯ ৪৯4 ০০০ ০০৮ চা] নাড়ি 


_-5৮১৭। 3 ০১) 

নি তুমিও তাকে ভালবাস ও মহব্বত 

কর। তারপর জিবরাঈল (আ.) আকাশবাসীদের আহবান করে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে 

ভালবাসেন... সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তারপর পৃথিবীতে তার সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে 
যায়। আল্লাহ তা“আলা বলেন_ 


০016০912442] 529190519 

অর্থ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, সত্তর আল্লাহ তা“আলা তাদের জন্য মানুষের অন্তরে 
ভালবাসা আর মহববত সৃষ্টি করে দিবেন। (সুরা মরিয়ম £ ৯৬), 

অন্যত্র আল্লাহ তাঁআলা বলেন £ 856 এ এ অর্থ : আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার 
প্রতি ভালবাসা এবং মহব্বত ঢেলে দিলাম । যেন আল্লাহ তা“আলা তীর উপর মহব্বত আর ভালবাসার মধু ঢেলে 
দিলেন। ফলে সকল মানুষ তার ভালবাসার মধু থেকে একটু একটু আস্বাদন করে নিল। 

তারপর রাসূল বলেছেন- 
5১০4 05৩ 0০৭ & 0. 0০৮ ৪৭৫ & এটি ৪9৩ ০০ 9 05০৯ 49০ দে & ০ সু) 

অর্থ : আর যখন আল্লাহ তা“আলা কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন তখন জিবরাঈল (আ.) কে 
ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস 
সালাম ঘোষণা করেন, আল্লাহ তা“আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তারপর 
মানুষের হৃদয়ে তার ঘৃণা ঢেলে দেয়া হয়। 

এ কারণেই হযরত হাসান বসরী রেহঃ)-এর কাছ দিয়ে যখনই কোন আমীরের শোভা যাত্রা হত আর শোভা 
যাত্রায় সাধারণত আরব ও অনারব উন্নত সব ঘোড়া আমীরের গাড়ি টেনে নিয়ে যেত। সাথে চাকচিক্য আর 
জৌলুসের অভাব থাকত না। তখন তিনি বলতেন, তাদের গাড়িগুলো যতই খটখট শব্দ তুলে আর ঘোড়া গুলো 
হেসা তুলে ছুটে যাক না, পাপাচারের লাঞ্ছনা কখনো তাদের থেকে দূরীভূত হচ্ছে না। এ অবাধ্যদের সাথে 
সর্বদা লাঞ্কুনা ঘুরে ফিরছে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 2৫ ৩5 ধম ৫৫ 28] 9% ৩% অর্থ: আর আল্লাহ যাকে লাস্থিত করেন তাকে 
কেউ সম্মান করার নেই। ৃ্‌ 

সুবহানাল্লাহ! একটু ভেবে দেখ । অনেক সময় এমনও হয় একজন মানুষ তোমার সাথে অত্যন্ত কঠোর ও 
রূঢ় আচরণ করে অথচ তা সত্বেও তুমি তাকে মহব্বত কর। এর কারণ মহব্বত তোমার হাতে নয়। বরং 
তোমার রবের হাতে । আবার দেখা যায় কিছু লোক তোমার নিকট এসে নত হয়ে থাকে । কোমল ভাষায় 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৪৩ 
তোমার সাথে কথা বলে। আরো কতো কি করে। কিনতু মি তাকে গছন্দ করো না, তার সাথে বসতে চাওনা, 
এর কারণ কি? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরে তার ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই 'তুমি তাকে 
মহব্বত করতে পারছো না। ৃঁ 

একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো । আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আমি তাকে খুব বিশ্বাস করতাম । বিশ্বাস 
কর, সে পাপ কাজের দুর্গন্ধ অনুভব করত। এটা ছিল তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যও। একবার আমি ও সে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী“আহ বিভাগে বসে ছিলাম । তখন আমাদের বেশ দূর দিয়ে শরী“আহ বিভাগের একজন উচু 
পদের কর্মকর্তা হেটে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখেই সে বলল, এ লোকটা কে? আল্লাহ! তার থেকে তো পাপের 
দুর্গন্ধ বের হয়ে আসছে! অথচ সে তাকে চিনে না। জীবনে কখনো তাকে দেখেওনি। আসলেও লোকটা ভাল 
ছিল না। শরী“আহ বিভাগের উচু পদে থাকা সত্তেও সে জুম'আর নামায পর্যন্ত পড়ত না। একবার ভেবে দেখ। 
কোথায় যাচ্ছো? কী করছো? আল্লাহর সাথে মশকরা করছো আর ভাবছো, তুমি একজন শিশুর সাথে কৌতুক 
করছো। এ ধরনের দুষ্ট লোকদের সম্পর্কে আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেছেন- এরা সুদ খায় আবার বড়াই করে। 
' বলে, সুদ খাওয়া তো হারাম। হয়তো কেউ এসে বলল, আমাকে এক হাজার দেরহাম খণ দিন। আমি 
আপনাকে দুঁশ দেরহাম সুদ দিব । একথা শুনে সে একেবারে চমকে যাবে । বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলবে, আরে 
কী বলছো, সুদ খাওয়া তো হারাম! আমি হারাম খাব নাকি? তবে সুদ থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে একটি 
ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি তোমার নিকট এই ঘড়িটি এক হাজার দু'শত দেরহামে বিক্রয় করছি। তুমি আমাকে 
তার মূল্য এক বৎসর পর পরিশোধ করবে । তখন সে ঘড়িটি নিয়ে চলে যাবে। বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে 
যাবে। তারপর লোকটি ফিরে এলে বলবে তুমি এ ঘড়িটি নগদ এক হাজার দেরহামে ক্রয় করবে? বলবে, হ্যা.... 
ক্রয় করব। তারপর নগদ এক হাজার দেরহাম দিয়ে তা ক্রয় করে নিবে। তারপর এক বৎসর পর তার থেকে 
পাওনা দু'শত দেরহাম নিবে। এভাবে সুদের বিকল্প ব্যবস্থা বের করে তৃত্তির ঢেকুর তোলে । আর নিজেকে খুব 
পরহেজগার ভাবতে থাকে। এদের কার্যকলাপ দেখে আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেছেন- ০১১৮ & ০১১৬ 
টি এয়া আযাহনে রগ নর জিও আকা দিলে মাকে! 8 ধরনের ালিনিনের জালে তো 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 
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অর্থ : তাই আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্কুনার স্বাদ আস্বাদন করালেন। আর পরকালের লাপ্কনা তো 
আরো কঠিন। যদি তারা জানতো । এ ধরনের মুনাফিকদের সম্পর্কে আমি প্রায়ই বিস্মিত হয়ে বলি, হে আল্লাহ! 
তুমি আমাদেরকে তাদের থেকে পানাহ দাও । রাসূল তাদের মাঝে বিদ্যমান। অথচ তাদের হৃদয় অন্ধ। তারা 
রাসূলকে চিনছে না। কুরআনের নূর তাদের মাঝে বিদ্যমান, অথচ তাদের চোখে আবরণ পড়ে আছে। তারা 
কিছুই দেখছে না। নবীর নিকট ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। অথচ তারা সেই ওহী নিয়ে তিরস্কার করছে। মশকরা 
করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
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অর্থ : তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব যে দেখবে সে 
নিজের কল্যাণেই দেখবে । আর যে অন্ধ হবে তার পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আর আমি তোমাদের 
পর্যবেক্ষক নই। (সূরা আনআম ৪ ১০৪) 


হৃদয় কীভাবে অন্ধ হয়? হ্যা অধিক পাপাচারের কারণেই হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়। অধিক গুনাহের কারণেই 
হৃদয় তার শক্তি হারিয়ে ফেলে । তা শুরু হয় ছোট ছোট গুনাহ ঘ্বারা। তারপর আস্তে আস্তে গুনাহ বড় হতে 


৩৪৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে হৃদয়ে অন্ধত্ব নেমে আসে । আর আল্লাহ তাকে অবকাশের পর অবকাশ দিতে 
থাকেন। রাসূল বলেন-_ . 
42 ৫০৮09 ৩৯ ৫০] এ৬এ &। ৩. 
নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা যালিম পাপাচারীকে অবকাশ দিতে থাকেন। সুযোগ দিতে থাকেন। অবশেষে 
যখন তিনি তাদের পাকড়াও করেন তখন আর ছুটে যাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। 
আল্লাহ তা“আলা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেছেন-_ 
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অর্থ : সে শাস্তি তাদের দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধানকে মানত না। এবং 
নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সীমালংঘনকারী । (সূরা বাকারা 8 ৬১) 

এদের পাপাচার শুরু হয়েছে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন ছ্বারা। তারপর পাপ করতে করতে তারা দুঃসাহসী 
হয়ে উঠেছে। এমনকি অন্যায়ভাবে তারা নবীদের হত্যা করেছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে। 
প্রত্যাখ্যান করেছে। 

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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অর্থ : আল্লাহ তাআলা এ চোরকে রহমত থেকে বঞ্চিত করেন, যে ডিম চুরি করে ফলে তার হাত কাটা 
যায়। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে তা হলো, একটি ডিম চুরি করার কারণে কি কারো হাত কাটা যায়? আলেমরা 
এ কথায় একমত যে, তিন দেরহামের চেয়ে কম মূল্যের কিছু চুরি করলে কারো হাত কাটা যাবে না। তাহলে 
কিভাবে একটি ডিম চুরি করলে কারো হাত কাটা হবে? এর ব্যাখ্যা হলো, একটি ডিম চুরি করার পর মুরগী চুরি 
করবে। তারপর গরু চুরি করবে । ফলে বিচারে তার হাত কাটা যাবে। 

হৃদয়ের অবস্থা হলো কীচের ন্যায়। তোমরা কি গাড়ির কাচের কথা ভেবে দেখেছো। কীচের উপর পানি 
ছিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকে । আবার তা মুছে ফেলার জন্যও এক প্রকার ব্যবস্থা আছে। ধুলি বালিতে কাচ 
অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে একটি বাটনে চাপ দেয়। ফলে পানি বেরিয়ে আসে । আরেকটি বাটনে চাপ দিলে মুছে 
ফেলার যন্ত্রটি কাচ মুছে ফেলে। এভাবে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূল বলেন, ৮১ ₹-...) ২২ পে অর্থ: 
তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর একটি নেকীর কাজও কর যা তোমার পাপকে মুছে ফেলবে । 
তবে হ্যা, যদি পাপ করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, দাগ পড়তে পড়তে হৃদয় একেবারে কালো হয়ে 
5085055555505580545598054 
বলেন- 
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অর্থ : কখনো না, বরং তারা যা করতো তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। 

এদের হৃদয় এমন হয়ে গেছে যে, তা দ্বারা আর কিছুই দেখা যায় না। যেমন ক্যামেরার কীচ যখন ঘন 
ময়লায় আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন তা দ্বারা কিছুই দেখা যায় না। কখনো দেখা গেলে উল্টা পাল্টা দেখা যায়। 
তাই হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। পাপ থেকে বিমুক্ত রাখতে হয়। আর কখনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে 
তওবা করে পরিচ্ছন্ন পবিত্র করে নিতে হবে। 

মালেক ইবনে দীনারের কথা কে না জানে। তিনি ডাকাত ছিলেন। এক রাতে এক বাড়িতে ডাকাতি করতে 
গেলেন। ঘরে প্রবেশ করে দেখে মালিক নামাযে দাঁড়িয়ে আছে। সূরা হাদীদ তিলাওয়াত করছে- 


তাফসীরে সূরা তওবা বি 
এ ঞেডি।483 5 উল ক 0 ও 2৫3 ৪ ও প্রন 530৯0 


পরত টিকে 
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অর্থ : মিরা ভিন আল্লাহর কথা স্মরণের কারণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ 
হয়েছে তার কারণে তাদের হৃদয় ভয়ে বিগলিত হবে। আর তারা তাদের মত হবে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব 
দেয়া হয়েছে, তারপর সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। আর তাদের 
অধিকাংশই পাপাচারে অভ্যন্ত। (সুরা আল হাদীদ £ ১৬) 

সাথে সাথে মালেক ইবনে দীনারের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হল। তিনি বলে উঠলেন 0 ১... হ্যা থয, 
সেই সময় এসে গেছে। তারপর সাথে সাথে তওবা করে খাঁটি মু'মিন হয়ে গেলেন। আবেদ ও যাহেদ হয়ে 
গেলেন। আজো তিনি একজন মুহাদ্দিস, আলেম ও বুযুর্গ হিসেবে গোটা বিশ্বে প্রখ্যাত। ফুজাইল ইবনে আয়াজ 
(রহঃ)-এর ঘটনা ঠিক এমনই । হতে পারে উল্লেখিত ঘটনাটিই ফুজাইল ইবনে আয়াজ রেহঃ) এর । আর 
মালেক ইবনে দীনারের ঘটনা হল তিনি স্বপ্রে দেখেন, তার পিছনে পিছনে একটি বিরাট আজদাহা ছুটে আসছে। 
আর তিনি তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্রান্তের ন্যায় দৌড়ে পালাচ্ছেন। কিছু দূর গিয়ে একজন বৃদ্ধ লোককে 
পেলেন। বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন|. 

বৃদ্ধ বললেন, আমি তোমাকে হেফাজত করতে পারব না। তিনি তখন আবার দৌড়ে পালাতে লাগলেন। 
আর সাপটিও ছুটে আসতে লাগল । একটি পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন । জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের পাহাড়? বলা 
হল, এ পাহাড়ে মুমিনের ছেলে মেয়েরা আছে যারা প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে ইন্তেকাল করেছে। তারপর দেখলেন, 
সেই পাহাড় থেকে একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল । মেয়েটি ইশারা করতেই সাপটি পিছনের দিকে চলে গেল । 
মালেক ইবনে দীনার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? এ মহা বিপদ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার 
করলে । মেয়েটি উত্তরে বলল, আমি আপনার মেয়ে। একেবারে ছোট অবস্থায় আমি ইন্তেকাল করেছিলাম। 
আচ্ছা তাহলে এ সাপটি কী? কেন সে আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল? মেয়ে বলল, সে হল আপনার বদ 
আমল। তিনি বললেন, এ দুর্বল বৃদ্ধ লোকটি কে? সে কেন আমাকে রক্ষা করতে পারেনি? মেয়ে বলল, সে 
আপনার নেক আমল । সে এতোই দুর্বল যে, আপনার বদ আমলের উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি তার নেই। তাই 
সে সাহায্য করতে পারেনি । 

এ স্বপ্ন দেখার পর মালেক ইবনে দীনার তওবা করলেন। চিরতরে পাপের পথ ছেড়ে দিয়ে নেক আমলে 
লিপ্ত হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেঈ হয়ে ছিলেন। 

হ্যা, তওবা করতে হবে । একেবারে খাঁটি তওবা করতে হবে । তওবায়ে নাসূহা করতে হবে। এমন করলে 
হবে না যে, সন্ধ্যায় তওবা করবে আবার সকালে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে । খাঁটি তওবার জন্য তিনটি শর্তঃ 
১. পাপ কাজ পরিহার করা ও পুনরায় তা না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। ২. বিগত পাপের ব্যাপারে 
লজ্জিত হওয়া। ৩. মানুষের সর্বপ্রকার হক আদায় করে দেয়া আর আদায় করা সম্ভব না হলে মাফ চেয়ে নেয়া। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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৩৪৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর অন্তরে দৃষ্টি ফেললেন। অতঃপর গোটা আরব থেকে কেনানা 
বংশকে বেছে নিলেন। তারপর কেনানা বংশ হতে কুরাইশকে বেছে নিলেন। তারপর কুরাইশ থেকে বনু 
হাসেমকে বেছে নিলেন। আর বনু হাসেম থেকে আমাকে বেছে নিলেন। সুতরাং আমি উত্তমের চেয়ে উত্তমের 
চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা সর্বদা মানুষের সুকুমারবৃত্তির দিকে লক্ষ করেন। বলছিলাম, এতে কোন 
আশ্চর্যের বিষয় বা অসম্ভব বিষয় কিছুই নেই। কারণ তওবার দরজা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সদা উন্মুক্ত থাকবে। 
সুতরাং পাপ থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর মুরাকাবা করতে হবে । মনে করতে হবে আল্লাহ আমার অতি নিকটে 
আছেন। আমার সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন। অবলোকন করছেন। তাই সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে 
থাকতে হবে। আল্লাহর মাঝে আর আন্মাহর শাস্তি ও গযবের মাঝে একটি অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখতে হবে। 
এজন্যই আল্লাহ তা“আলা পূর্ববর্তী সকল উম্মতকে এবং এ উম্মতকে তাক্ওয়া বা খোদা ভীতির নির্দেশ 
দিয়েছেন । বলেছেন- | 
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অর্থ : আর আমি নির্দেশ দিয়েছি, তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা নিসাঃ ১৩১) 

ডানা তি বি হত ৩ ৮ ৬ রা হে 

মুয়ায! তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। তারপর বললেন- 
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তুমি আল্লাহ থেকে লঙ্জিত হও তোমার পরিবারের পুণ্যবান একজন বা দুজন থেকে লঙ্জিত হওয়ার ন্যায় 
যারা তোমার থেকে দূরে সরে যায় না। অর্থাৎ তুমি হয়তো চুরি করতে চাইবে তখন তুমি মনে মনে চিন্তা করবে 
তোমার নিকটে দাড়িয়ে আছে এমন এক ব্যক্তি যাকে তুমি ভয় পাও। তাহলে কি তুমি তার সামনে চুরি করবে? 
তুমি কি তোমার পিতা বা মাতার সামনে যিনা করতে পারবে? নিশ্চয় পারবে না। সুতরাং তুমি আল্লাহর ব্যাপারে 
তেমনিভাবে লজ্জা পাও যেমন তোমার পরিবারের কারো সামনে পাপ কাজ করতে লজ্জা পেয়ে থাক । মনে মনে 
চিন্তা করো, হায়! একজন মানুষের সামনে লজ্জা পাই। তাহলে তো আল্লাহর ব্যাপারে আরো বেশী লজ্জা পাওয়া 
দরকার । 

আমি বহুবার যুবক ভাইদের বলেছি, তোমরা কাকে বেশী ভয় কর, আল্লাহকে, না গোয়েন্দাকে? তারা 
নামায ছুটে যায়, তাহলে নামায ছুটে যাওয়ার কারণে আল্লাহকে কি তেমন ভয় করবে যেমন ভয় কর কেউ এসে 
তোমাকে বলল যে, একজন গোয়েন্দা তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করছে। সত্যি করে বল দেখি । কোন ক্ষেত্রে 
বেশী ভয়াতুর হবে। এর উত্তরে তুমি যাই বল না কেন। কিন্তু তুমি যদি এমন দেশে থাক যার শাসক একজন 
নিষ্ঠুর ব্যক্তি। তাহলে তুমি যদি জানতে পার, তোমার সাথে যে ব্যক্তিটি কথা বলছে সে একজন গোয়েন্দা। 
তোমার ব্যাপারে সে রিপোর্ট দিবে । অথবা পাশে একজন ব্যক্তি আছে যে তোমার সারাদিনের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ 
করে রাখে, তাহলে নিশ্চয় তুমি একটি কথা বলতে হাজার বার চিন্তা করবে। 
করছেন। আর তা প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট পেশ করা হচ্ছে। অথচ তুমি তার কোনই 
পরওয়া করছো না। তাহলে দেখা গেল, তুমি আল্লাহর চেয়ে গোয়েন্দাকে বেশি ভয় কর। সত্যি করে বলছি, 
যদি আমরা আল্লাহকে তেমন ভয় করতাম যেমন ভয় করি এলাকার পুলিশ অফিসারকে বা গোয়েন্দা সংস্থার 
লোকজনকে তা হলে তো আমাদের আমল অন্যরকম হত । আসলে আমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করি না। 


তাফসীরে সুরা তওবা ৩৪৭ 
ভাইভা নিব কে হা অয়ন রিল আলরীনির ভিনাইিভির রর রতি আর 
বলতে হবে, এই যে দুনিয়ার শাসক, মন্ত্রী বা অন্য যে কেউ হোক তার ক্ষমতা তো চোখের 'পলকে নিঃশেষ হয়ে 
যাবে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতা, তার রাজত্ব চিরন্তন। এর কোন ক্ষয় নেই। কোন লয় নেই। এ 
জন্যই দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন মুজাহিদ বাহিনীর আমীর নিযুক্ত 
করতেন তখন তাকে আল্লাহর ভয় ও তাকৃওয়ার উপদেশ দিতেন। ০০০০০০০ 
তার বক্তব্যে বলতেন- 
_ 88 5558 251 ০00 ৬! 
হে লোকেরা, আমি তোমাদের আল্লাহর ভয়ের উপদেশ দিচ্ছি। উমর (রাঃ) ও সর্বদা আল্লাহর ভয়ের 
উপদেশ দিতেন। এর কারণ যে বিষয়টি মানুষকে আল্লাহর দীন রক্ষার জন্য, মানুষের ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য 
ইত্যাদি যাবতীয় নেক কাজ করতে উদ্ুদ্ধ করবে তা হল আল্লাহর ভয়, তাকৃওয়া। একদা হযরত আলী (রাঃ) 
হাসান বসরী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, কোন বিষয় দীনকে সঠিক পথে অবিচল রাখে আর 
কোন বিষয় দীনকে নষ্ট করে দেয়? উত্তরে হাসান বসরী রেহঃ) বললেন_ 
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অর্থ : যা দীনকে রক্ষা করে তা হল তাক্‌ওয়া।.আল্লাহর ভয়। আর, যা দীনকে নষ্ট করে দেয় তা হল 
লোভ। আল্লাহর ভয়ের সাথে সাথে জাহান্নামের ভয়ও থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


অর্থ : তোমরা এ অগ্নিকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। পরকালকে ভয় করতে হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 49) 41549 054 ১০ ₹022125? 


অর্থ : তোমরা উ দিবসকে ভর যে দিবসে তোমরা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে এ কারণেই আমাদের 
মহান পূর্বসূরীরা বলতেন- 4 :* ১১ ৭১ ৮২৮ ৪.৩ ৮৪০ অর্থ : আমরা হালাল বিষয় সমূহের দশ 
ভাগের নয় ভাগই হারামের ভয়ে যাগ কর্েছি। এক মহিলা ই আহমদ ইবনে হাল (রহঃ) এর নিকট এসে 
জিজ্ঞেস করল, হে ইমাম! জালিমদের বাতির আলোতে বসে সুতা কাটা কি জায়েয? সে যুগে খলীফা আর 
আমীররা তাদের বাড়িতে বাতি জ্বালিয়ে দিনের ন্যায় উজ্জ্বল করে রাখত। আর সেই মহিলার বাড়ি আমীরের 
বাড়ির মুখোমুখি থাকার কারণে বাতির আলোর প্রতিবিম্ব তার বাড়িতে গিয়ে পড়ত । ফলে সেই মহিলার বাড়িও 
আলোকিত হয়ে উঠত। 

মহিলার এ প্রশ্ন শুনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দারুণ বিস্মিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহর বাঁদী! 
তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? মহিলা বলল, আমি বিশর ইবনে হাফীর বোন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) 
বললেন, যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে তাহলে তো মনে হয় আপনাদের পরিবার থেকে তাকৃওয়া-পরহেজগারী 
বিদুরিত হয়ে যাচ্ছে। 

তাই বলছিলাম, বেশি বেশি আল্লাহর মুরাকাবা করতে হবে। আল্লাহর বড়ত্ব আর মহত্বের মুরাকাবা করতে 
হবে। যারা মুরাকাবা করতে করতে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে গেছে তাদের দ্বারাই সমাজ সঠিক থাকে। 
আল্লাহর সাহায্য ও রহমত আসে । তাদের দু'আয়ই আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়। 

সমরকন্দ বিজয়ের সময় সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম আল বাহেলী (রহঃ) বললেন, একটি অঙ্গুলী 
আকাশের দিকে এভাবে ইঙ্গিত করে দু“আ করে. এটা আমার নিকট এক লাখ উন্মুক্ত তরবারীর চেয়ে, এক লক্ষ 


৩৪৮ তাফসীরে সূরা তওবা 
শক্তিশালী যুবকের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ । তা হল মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের আঙ্গুল। কারণ তিনি যে দু'আই করতেন 
আল্লাহ তা কবুল করতেন। তাই বিজয়ের জন্য মুজাহিদ বাহিনীতে এমন একজন লোক থাকাই যথেষ্ট । 
সাহাবায়ে কেরামের যুগে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। তারা বারা ইবনে মালেক (রাঃ) এর নিকট ছুটে 
যেতেন। বলতেন- 
_* & ৮৪ % পর ভ্এ ৮৮:৮৮ ১ ৬ ঞ। এ ও 4১০০ ৬৬ ০৪ এ পে 
হে বারা! আপনার ব্যাপারেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- এমন কতক লোক 
রয়েছে যারা উক্কো খুক্কো ধুলি মলিন। যদি তারা আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খেয়ে কিছু বলে, তাহলে আল্লাহ তা 
পুরণ করেন। সুতরাং আপনি দু'আ করুন। তারপর তিনি দু'আ করে বলতেন, ৮০০] ৬৬০ ৯৪ আমি 
কসম খেয়ে বলছি, আমাদের সাহায্য করুন। এভাবে দু'আ করে হাত তোলার পর হাত নামানোর আগেই 
শক্ররা পলায়ন শুরু করত! এভাবেই চলতে ছিল। কিন্তু কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি দু'আ করে বললেন, 411 
2১650 51 380 ১ ৩ ৮০ হে আল্লাহ! তাদের কাঁধগুলো আমাদের দান করুন আর বারাকে 
নিভি দাদি ররাডিন কাজের যো দাতা কিরেন 
এমনই ঘটনা ঘটেছিল নু'মান ইবনে মুকরিন (রহঃ) এর জীবনে । নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি দু“আ করলেন। 
বললেন- | | 
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হে আল্লাহ! আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন এবং রণক্ষেত্র নূ'মানকে প্রথম শহীদ হিসাবে করুল করুন। 
তাই হয়েছিল । তিনি ছিলেন সেই যুদ্ধের প্রথম শহীদ ব্যক্তিত্ব । 

তবে মনে রাখবে অখাঁটি ভেজাল কিন্তু কোথাও গৃহীত হয় না। কেউ কবুল করে না। তুমি যদি নকল টাকা 
তৈরি কর তাহলে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। বরং তোমার জেল জরিমানা হবে। সুতরাং তুমি যদি ভেজাল 
আমল কর, লোক দেখানো আমল কর তাহলে কিন্তু তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। রিয়াপূর্ণ আমলের 
কোন মূল্য আল্লাহর নিকট নেই। মনে কর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বসে বললে, আলহামদুলিল্লাহ! আমি আজ 
রোজা রেখেছি। তাহলে তুমি তোমার বুকে থাপ্পড় দিয়ে বল, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। হে নফস! তুমি কি 
এদের থেকে বিনিময় নেয়ার আশায় রোজা রেখেছো, না আসমান ও জমীনের রব থেকে বিনিময় নেয়ার আশায় 
রোজা রেখেছো । 

এজন্যই দেখা গেছে, কিছু বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, তাদের তাকওয়া, পরহেজগারী প্রকাশিত হয়ে গেলে বা 
তাদের কোন কারামত প্রকাশ পেয়ে গেলে তারা তাদের সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতেন। আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহঃ) রাজারে গেলে কুলিদের মাঝ দিয়ে হাটতেন। যেন কেউ তাকে সহজে চিনতে না পারে। 
এসব বুযুর্গ ব্যক্তিদের কারণেই সমাজ ঠিক থাকত । মানুষের মান মর্যাদা ইজ্জত আবরু ঠিক থাকত । এদের 
দু'আর কারণেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ধিত হত। মানুষের হাজারো বালা মুসিবত দূর হয়ে যেত। 

এক রেওয়ায়েতে রাসূল বলেন, যদিও রেওয়ায়েত সম্পর্কে কিছুটা কথা আছে। তিনি বলেন- 
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অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কারণে তার চল্লিশজন প্রতিবেশী থেকে বিপদাপদ 
দূর করে থাকেন। এই যে মুনাফিকরা, এরা নবুওয়তের পবিত্রতা নিয়ে, ওহী নিয়ে, রাসূলকে নিয়ে হাসি-মজাক 
করে। তিরস্কার করে। অথচ রাসূল তাদের মাঝে বিদ্যমান। রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গ করারও অনেক লোক 
- বিদ্যমান। অথচ এই মুনাফিকরা তাদের কদর্ষপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। এর কারণ, পাপিষ্ঠ পাপাচার ব্যক্তিরা 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৪৯ 
কঠিন সময়েও কারো মর্যাদা ও ইজ্জতের দিকে ফিরে তাকায় না। তারা তাদের স্বভাবগত খারাপ কাজ করেই 
যায়। 

হে মুনাফিক! তুমি কি ভেবে দেখেছো, কার সাথে দুষ্টুমি করছো? বদমাইশী করছো? এসব করছো আল্লাহর 
সাথে । যার নিকট কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। যিনি ইচ্ছে করলেই তোমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে 
পারেন। আল্লাহ তা আলা বলেন- 
85051৩5280৯ ০4 (205০9 26৩৩5513৩5প0 
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অর্থ : তোমরা কি এ ব্যাপারে আশংকামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনে 
ধ্বসিয়ে দিবেন আর তারপর জমি কাঁপতে থাকবে? না তোমরা এ ব্যাপারে শংকামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন 
তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন? আর তখন তোমরা বুঝতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল। 
(সূরা মুলক ৪ ১৬ -১৭) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাদের লাঞঙ্কিত করবেন। পরকালেও তাদের লাঞ্কিত ও অপদস্ত 
করবেন। প্রত্যেকেই কিয়ামত দিবসে নিজ নিজ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে । যদি অন্যের জমিন ছিনিয়ে নিয়ে 
থাকে তাহলে তার পিঠে সাত তবক জমিন তুলে দেয়া হবে। সে তা নিয়ে চলাফেরা করবে। যদি যিনা করে 
থাকে তাহলে কিয়ামত দিবসে সকল মানুষের সামনে তাকে অপমান করা হবে । অপদস্থ করা হবে। যদি শহীদ 
হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামত দিবসে তার রক্ত দেখতে রক্তের মত মনে হলেও তা থেকে মেশকের 
সুগন্ধি ছড়াবে। আর যদি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলতে 
বলতে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। লোকেরা তার অবস্থা দেখে বিস্মিত হবে । আর সে তালবিয়া করতেই 
থাকবে । তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে 
তোমরা তার মাথা ঢেকে দিওনা । আর শরীরে সুগন্ধি লাগিও না। কারণ সে কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠ 
করতে করতে উঠবে। 
তাহলে এখন ভেবে দেখ, যদি কেউ যিনারত অবস্থায় বা চুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের 
অবস্থা কেমন হবে? 
শাইখ তামীম বলেন, একদা আমি এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। দেখলাম এক যুবক কাঁদছে আর 
কাঁদছে। তার অবস্থা দেখে আমিও আবেগাপুত হলাম। বক্তৃতা শেষ হলে আমি তাকে ডাকলাম । বললাম, 
তোমার হয়েছে কী? এতো কাঁদছো কেন? যুবক বলল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি বললাম, হ্যা, 
দুঃখের কথা । তবে অবশ্যই তিনি তার রবের নিকট চলে গেছেন। তার রবই তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। 
যুবক বলল, আহ! যদি আপনি জানতেন তিনি কী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ষাট বৎসর পর্যন্ত তিনি একজন 
ভাল ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তারপর এমন এক যুবকের পাল্লায় পড়লেন যে যুবক প্রায়ই ব্যাংকক যায় ইত্যাদি 
ইত্যাদি আরো অনেক জায়গায় যায়। তিনিও তার সাথে যেতে লাগলেন। তার বয়স যখন তেষট্রি ₹ংসর তখন 
একদিন তিনি নষ্টা মহিলাদের সাথে থাকা অবস্থায় মৃতুবরণ করলেন। 
মানুষ যখন পাপ কাজ করে তখন কেউ দেখে ফেলে কিনা তার ভয় করে। কিন্ত একবারও ভেবে দেখেনা 
যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহর সামনে রয়েছে। মুহূর্তের জন্যও জিরা সুতি 
বাইরে থাকতে পারছে না। 
একবারের ঘটনা । এক ব্যক্তি নির্জনে এক আরব মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করল। অসৎ কর্মের জন্য তাকে 
ফুসলালো ৷ বলল, আমাদের তো আকাশের তারকা ছাড়া আর কেউ দেখছে না। মহিলা বলল, তাহলে তারকার 


সৃষ্টিকর্তা কী করছে? 


৩৫০ ্‌ তাফসীরে সূরা তওবা 

একদা এক দরিদ্র নারী এক ধনী ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা চাইতে গেল। লোকটি বলল, তোমাকে আমি ভিক্ষা 
দিব | তবে কথা হল তোমার সাথে আমার নির্জনে মিলন হতে হবে। তাহলে তোমার সব প্রয়োজন আমি পূর্ণ 
করে দিব। কিন্তু মহিলা রাজি হল না। মহিলা ক্ষুধার যাতনা সহ্য করতে না পেরে কয়েকবার এল। আর সেই 
ধনী ব্যক্তি একই প্রস্তাব বারবার দিল। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখান করল। অবশেষে মহিলা তার ছোট কচি সন্ত 
নদের কান্না সহ্য করতে না পেরে রাজি হল। লোকটি বাড়ির সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর তাকে 
শোয়ার জন্য আহবান করল | বলল, সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছি। কেউ আর দেখতে পারবে না। তখন 
মহিলা বলল, হ্যা, একটি জানালা এখনো খোলা আছে। সে জানালা তুমি বন্ধ করতে পারবে না। তা হল আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের জানালা । | 

মহিলার এ কথা শুনে লোকটি কাঁপতে লাগল । তার দিব্য চক্ষু খুলে গেল। তওবা করল ও মহিলাকে তার 
প্রয়োজন পূরণ করে দিল। 

তাই বলছিলাম, মানুষের জীবনে মুরাকাবা চাই। মুরাকাবা ছাড়া কিছুতেই সমাজ ভাল হতে পারে না। 
মুরাকাবার মাধ্যমেই কল্যাণ নেমে আসে। 

যারা সর্বদা নিজেদের আমলের মুরাকাবা করে তুমি তাদের দেখতে পাবে, কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকলে 
তারা তাদের কাজের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। বেশী করে কাজ করে । ভাবে, কর্মকর্তা আমাকে দেখছে না। 
কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন। তার চোখকে তো আর ফাঁকি দেয়া যাবে না। আমার অর্জিত প্রত্যেক টাকা 
হালাল হতে হবে। আমি যে খাবার ক্রয় করে আমার স্ত্রী পরিজনদের খাওয়াচ্ছি তা হালাল হতে হবে। সুতরাং 
সে নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে । 

মালিকে সালিহে আইয়ুব একদা এক বিশাল শোভা যাত্রা নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন । সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম 
ইজ্জ ইবনে সালাম তাকে দেখলেন। সেদিন ছিল ঈদের দিন। তিনি বাদশার নিকট এগিয়ে গেলেন। বললেন, 
হে আইয়ুব! আল্লাহকে ভয় কর। আশপাশের লোকেরা তার এ আচরণে বিস্মিত হল। বলল, এভাবে তুমি 
বাদশাকে বলছো কেন? উত্তরে ইজ্জ ইবনে সালাম বললেন, আমি আল্লাহর ক্ষমতা আর শক্তির দিকে তাকালাম। 
তারপর বাদশাহর ক্ষমতা ও শক্তির দিকে তাকালাম । আমার মনে হল, আমি একটি বিড়ালের সাথে কথা 
বলছি। 

এখন আর মুসলমানদের মাঝে মুরাকাবা নেই। মুসলমানরা এখন আর আল্লাহ তা“আলাকে সর্বদা হাজির 
নাজির ভাবে না। হিসাব-নিকাশ আর পরকালের ভাবনা তাদের চিন্তা চেতনা থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে। 
একজনের সন্তুষ্টির জন্য বহু মুসলমানকে নির্ধিধায় হত্যা করে। একটুও চিন্তা করে না। 

একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, বাদশাহ কারা? তিনি উত্তরে বললেন, যাহেদ 
লোকেরা । তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সমাজের একেবারে নিচু লোক কারা? তিনি বললেন, যারা দীন-ধর্ম 
বিক্রয় করে খায় তারা হল সমাজের নিচু শ্রেণীর লোক। টাকার বিনিময়ে ফতওয়া পাল্টে দেয়। যেন ফতওয়ার 
স্তুপ তার পাশেই রাখা আছে। যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে তা থেকে বের করে দিতে পারে । কেউ যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
করার পক্ষে ফতওয়া চায় তাহলেও তা উপস্থিত। কেউ যদি সমাজতন্ত্রের পক্ষে ফতওয়া চায় তাহলেও তা 
উপস্থিত। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফতওয়া চায়, তাহলেও তা উপস্থিত। এক ব্যক্তি এভাবে ফতওয়া দিয়েই 
যাচ্ছে। ধর্মের লেবাসে ধর্ম বিক্রয় করে যাচ্ছে। এসব লোকেরা সমাজের সবচেয়ে নীছু ব্যক্তি। . 

আহমদ যায়েফ একটি গ্রন্থ লিখেছেন। বিষয় হল মিশরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নির্যাতন ও 
নিগীড়নের বিবরণ। গরস্থটির নাম ০১১। হ_+1 তিনি তাতে লিখেন, আমি জেলখানার এক প্রকোন্টে আবদ্ধ 


ছিলাম। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করল। সকালে পুলিশ এসে 
দরজা খুলল। বলল, এ তো এক কুকুর মরে পড়ে আছে। শোন, শোন, আল্লাহ তাদের প্রেসিডেন্টকে পার্থিব 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৫১ 
জীবনের উপর শক্তি দিয়েছেন। তারপর আর তাদের কোন শক্তি নেই। এইতো সালাহ নাসের, ইখওয়ানের 
কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য সে কতো কিছুই না করেছিল। কিন্তু শেষে কি হয়েছিল তা কি ভেবে দেখেছো। 


অথচ তার নামে গোটা মিশর কাপত ৷ 


মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন হামীদাকে জেলে পাঠাল। প্রায় পাচ বৎসর তারা বন্দী রইল। কিন্তু কেউ 
কাউকে দেখতে পেল না। মুহাম্মদ কুতুব তার বোনকে দেখার আবেদন করল। জেল কর্মকর্তারা এ আবেদন 
মঞ্জুর করতে অপারগতা প্রকাশ করল। শেষে এ আবেদন স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর নিকট পৌছল। মন্ত্রী দন্তভরে বলল, 
তোমরা মুহাম্মদ কুতুবকে জানিয়ে দাও, সে তার বোন হামীদাকে জীবিত বা মৃত কোন অবস্থায়ই দেখতে 
পারবে না। 

এরপর এক বৎসর কাটতে না কাটতেই পট একেবারে পাল্টে গেল। আল্লাহর লীলা বুঝা বড়ই মুশকিল । 
মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে চলে এলেন আর সেই স্বরাষট্রমন্ত্রী সারাবী জুম'আ 
বন্দী হয়ে জেলে প্রবেশ করল। তার স্ত্রী কিছু ফল নিয়ে জেলখানায় উপস্থিত হল। জেলের দরজায় দীড়াল। 
পুলিশ সারাবীকে জিজ্ঞেস করল, ইনি কি আপনার স্ত্রী? সারাবী বলল, হ্যা। ফল দেখে পুলিশের মুখে মুচকি 
হাসি। তার স্ত্রীকে বলল, শুনুন, আপনার স্বামী এ আইন করেছিল যে, জেলখানায় ফল দেয়া যাবে না। তিনি 
যখন জেলখানার বাইরে ছিলেন তখন আমি এ আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। তার আনুগত্য স্বীকার করে 
নিয়েছি। আর এখন যখন তিনি জেলখানায়ই বিদ্যমান তখনও তার আনুগত্য বজায় রাখব ।- সুতরাং আল্লাহর 
কসম করে বলছি, ত তাকে এ ফলের একটি টুকরাও খেতে দেয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ: ক্ট-যড়মন্ত্র ড়যন্ত্রকারীকেই পরিবেষ্টিত করে। (সূরা ফাতির £ ৪৩) 

সুতরাং হে দুনিয়াবাসী! ভেবে দেখ, একবার ভেবে দেখ, কার বিরুদ্ধে তোমার এই শৌর্য প্রদর্শন? কার 
বিরুদ্ধে তোমার এ শক্তি প্রদর্শন। আল্লাহর বিরুদ্ধে! যিনি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির অধিকারী । তার নবী ও তার 
ওলীর বিরুদ্ধে! তাহলে শুনে নাও! আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন। আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন- 

_ ৮০১০ কস ৩ ৪১ এ ৪০৬ 

অর্থ : যে আমার কোন ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম। 

তাহলে একটু ভেবে দেখ । 

এই যে শামস বাদরান। জান তার কথা? সে ছিল মিশরে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান। ইখওয়ানের 
কর্মীদের নির্মমভাবে শাস্তি দেয়ার দায়িতৃ ছিল তার। সে তাদের এমন কষ্টের ও কঠিন শাস্তি দিয়েছিল যা এ 
যুগের পৃথিবী কোথাও দেখেনি । 

একদা কথা প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ কুতুব আমাকে বলেছেন- 
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পি 

আমি বহু নির্যাতন ও নিপীড়নের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীদের যেমন 
নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়েছে তার কোন নজীর আমি খুঁজে পাইনি। 

অবশেষে সেই শামস বাদরান জেলে গেল। স্বয়ং আব্দুন নাসের তাকে জেলে দিল। আর তার সেই পুলিশ 
বাহিনীই তাকে শাস্তি দিল। 
সুতরাং আমাদের উচিৎ, যখনই কোন কাজ করতে উদ্যোগী হই, আমরা যেন আগে আল্লাহকে হাজির 
নাজির মনে করি। তারপর তা করতে অগ্রসর হই। 


৩৫২ | তাফসীরে সূরা তওবা 

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন- আমি এতো বৎসর যাবৎ এমন কোন কাজ করিনি, কোন কথা বলিনি, কোথাও 
যাওয়ার জন্য পা ফেলিনি, তবে আগেই আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। যদি তাতে কল্যাণ দেখেছি তাহলে 
অগ্রসর হয়েছি। আর যদি তাতে অকল্যাণ দেখেছি তাহলে তা থেকে বিরতে রয়েছি। নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা 
সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করেন। 

আল্লাহ তা'আলা রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে কালো পিপীলিকার মৃদু নড়াচড়াও দেখেন। সুতরাং তুমি 
তোমার সমুদয় বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পন কর। নিশ্চয় আল্লাহই তোমার হয়ে তোমার সকল বিপদাপদ 
প্রতিহত করবেন। আন্নাহ তাআলা বলেন- 

০1:12153950642)4 

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদেরকে রক্ষা করেন। (সূরা হজ্জ £ ৩৮) 

অউরাইনিভোমারকারীনলীকে আহি রনা হেড দাও ইন িনারী জিদ জিডি 
সমর্পন কর। তাই তোমার জন্য পুণ্ীভূত সম্পদ হয়ে থাকবে। বিপদের সময় তা-ই তোমার সহায়ক হবে । এ 
ব্যাপারে তুমি কোন মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার কোন পরওয়া করো না। তোমার অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে 
পৌছবে তখনই তুমি তাওয়াক্ুলের এক বিশেষ মানে পৌছতে পেরেছো. বলে বিশ্বাস করবে । তাই কেউ যদি 
এসে তোমাকে বলে, ভাই তুমি কি এমন কাজ করেছো? তাহলে তুমি উত্তরে বলে দাও, হ্যা, হতে পারে । তুমি 
তার সাথে ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হয়ে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। 

একবার সাইয়েদ কুতুবের দিকে ফিরে দেখ । জেলে আবদ্ধ রেখে তাকে নির্মম নির্যাতন করল । অবশেষে 
তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হল। এমনকি আজও মানুষ জানে না তার কবরটি কোথায়। কায়রোর রাজপথে 
এক দিনে তার এঁতিহাসিক তাফসীর ফি যিলাধিল কুরআন এর আট হাজার কপি পুড়িয়ে দেয়া হল। যেন তার 
কোন নাম নিশানা তার কোন চিহ্ন পৃথিবীর বুকে না থাকে। কিন্তু হল তার উল্টো। পৃথিবীর মানুষ এখন 
সাইয়েদ কুতুবের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ লেখক আর কাউকে জানে না। সাইয়্যেদ কুতুব এমন ব্যক্তি যার গ্রন্থ 
সবচেয়ে বেশী বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। 

সুতরাং ভেবে দেখ । একবার চিন্তা কর! কার বিরুদ্ধে এতো বড়াই করছো! এতো অহংকার করছো! তাই 
প্রত্যেক কাজ করার আগে নিয়ত করে নাও। মনে কর তুমি তোমার এক বন্ধুকে দেখতে যাবে। সুতরাং তুমি 
তোমার এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের নিয়ত করে নাও । তুমি কিছু খাবে। তুমি নিয়ত করে নাও এ 
খাবার খেলে তোমার শরীরে শক্তি হবে। সেই শক্তি দিয়ে তুমি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। তাহলে তোমার 
সাক্ষাৎ, তোমার খাবার দাবার সব কিছুই ইবাদতে পরিণত হবে । মোবাহ কাজ নিয়তের কারণে পৃণ্যের কাজে 
পরিণত হয়ে যায়। আলেমগণ বলেছেন- যে কোন কাজ যখন তুমি নিয়ত করে করবে তা পৃণ্যের কাজ হবে 
যদিও তা ব্যায়াম হয়। এভাবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে তুমি নিয়ত করে নিবে, তাহলে সওয়াবের অধিকারী 
হবে। 

আরেকটি কথা খুব স্মরণ রাখবে। মানুষের গোপন দোষ কখনো খুঁজে বের করতে যাবে না। এটা খুব 
খারাপ অভ্যাস । রাসূল বলেন- 


4০১০৯ ও 9 ৩ এ শি ও শত ৩ 3 ০১ ও শত টান 8০১ শত ৬৮ 
অর্থ : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করবে আল্লাহ তার গোপন দোষ তালাশ 


ভরত অজিত হোন তির হার হিলারি করন রন সেতা 
রাতের অন্ধকারে করে। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৫৩ 
এর কারণ আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষে হয়ে যান। সুতরাং তুমি সর্বদা তোমার দোষের ব্যাপারে সতর্ক 
থাক। নিজের নফসের সংশোধনের ব্যাপারে সচেতন থাক । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন_ 
_2৮01 ০১৪6 ৩৪ এ এজ ৩১৮ 

অর্থ : এ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যার দোষ তাকে মানুষের দোষ ধরা থেকে ব্যস্ত রেখেছে। 

এ বিষয়ে খুব খেয়াল রাখবে। বেশি কথা বলবে না। প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা উত্তম চরিত্রের লক্ষণ । 
যত কথা শুনবে তার চেয়ে অনেক কম কথা বলবে । কারণ তোমার প্রত্যেকটি কথা সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। 
ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। একটি কথাও তোমার আমলনামা থেকে বাদ যাচ্ছে না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 

০2515 0১ যু (0 5 ৪ ৮৬ ০৬ ০৮ 
অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা নিরব থাকে । 


২৩-ক 


৩৫৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
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০75১2217626 09254, (652৩54200০৫ 
অর্থ: তারা তোমাদেরকে সন্ষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। অথচ যদি তারা মু'মিন 
হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। তারা কি জানে না, যে আল্লাহ ও 
তার রাসূলের সাথে মোকাবিলা করে তার জন্য জাহান্নাম । সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তাই হল মহা 
অপমান । মুনাফিকরা ভয় পায় যে, মুসলমানদের নিকট এমন সূরা অবতীর্ণ হবে যা তাদের অন্তরের গোপন 
বিষয় অবহিত করে দিবে । আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক। নিশ্চয় তোমরা যা.ভয় কর আল্লাহ 
তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর 
কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক 
করছিলে? তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেলে। তোমাদের 
কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী । 


(সূরা তওবা £ ৬২-৬৬) 
৮০৮ ৮৫8 6924 তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। 
তাফসীর বিশারদগণ লিখেছেন, এ আয়াতটি কয়েকজন মুনাফিককে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন জুলাস 
ইবনে সুহাইব, ওয়াদা ইবনে সাবেত ইত্যাদি। তাদের মাঝে এক আনসারী বালক ছিল। নাম আমের ইবনে 
কাইস। মুনাফিকরা তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করল। তার সাথে তামাশা করতে লাগল। তারা বলল, মুহাম্মদ যা 
বলেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা গাধার চেয়ে অধম। তাদের কথা শুনে আনসারী বালক ক্ষেপে উঠল। 
বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি যা বলেছেন তা সত্য। আর তোমরা গাধার চেয়ে অধম। তারপর 
আনসারী বালক রাসূলের কাছে গিয়ে বলল । তখন মুনাফিকরা একজোট বেঁধে কসম খেয়ে বলল, নিশ্চয় আমের 
মিথ্যাবাদী । আমেরের বয়স তখন পনের বৎসর। আর তারা তো বয়সী। একজনের বয়স ষাট বছর। তবুও 
মুনাফেকী ছাড়ছে না। এই মুনাফিক সরদারদের ঘিরে আছে কিছু লোক যারা মুমিনদের কাছেও যায়। এরা 
মুনাফেক সরদার থেকে মাঝে মধ্যেই খেজুর পায়। কখনো জুনাস দেয় । কখনো মুতআব দেয় । আবার কখনো 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দেয়। মাঝে মাঝে কিছু দেরহাম দিনারও দেয়। এই মুনাফিক সরদাররা এভাবে তাদের 
নেতৃতৃ বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। যে কোন মূল্যে তারা তাদের নেতৃত্ ধরে রাখতে চায়। তাই এরা 
মুসলমানদের কণ্ঠনালীতে কাঁটা স্বরূপ। নানা ভাবে নানা ফন্দি আঁটতে থাকে । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামও এদের নিয়ে চিন্তিত । 


২৩-খ 


.... তাফসীরে সূরা তওবা ৩৫৫ 

তারা যখন আমের ইবনে কাইসকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমের তা সহ্য করতে পারলো না।. 

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আন্নাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী । তারপর বললেন- 
্‌ __০১৩৩। ০৭ 35৩০ ৩ ৩৯ এল 35 30৪0 

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী আর সত্যবাদী স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এ স্থান থেকে 
সরাবেন না। 

তখন আল্লাহ তা“আলা সে মজলিসেই এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- 

০14618557৩5 4546215555850856254 

অর্থ : তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন 
হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক শ্রেয়। 

আল্লাহ তাআলা আনসারী এই যুবক সাহাবীর দু'আ কবুল করলেন। ঠিক এমনই ঘটনা ঘটেছিল যায়েদ 
ইবনে আরকাম (রাঃ) এর সাথে। মুরাইসীর যুদ্ধে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর 
নিকট বসে ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, আল্লাহর কসম! হে আনসাররা আমি তো তোমাদেরকে 
এমনই মনে করি যেমন আমাদের পূর্ববর্তীরা বলেছেন- ৫114, ৫144 :,:. অর্থ : তুমি তোমার কুকুরকে মোটা 
কর তাহলে সে তোমাকে খাবে । আমরাই তো মুসলমানদের মোটা করেছি। আর এখন তারা আমাদের খেতে 
শুরু করেছে। তারপর বলল- | 


০৫ 8551৩৫১৫250 ৩৮728 

অর্থ: রা 568-৮ এতির র রা 
বের করে দিবে । (সূরা মুনাফিকুন £ ৮) 

তখন যায়েদ ইবনে আরকাম রাসূলের নিকট এঁলেন। তার বয়সও তখন আমের ইবনে কাইসের মতই প্রায় 
পনের ষোল বৎসর ছিল। বললেন, হে আন্মাহর রাসূল! আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তো এমন কথা বলেছে। যারা 
এতো দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নুন খেয়েছে তারা এবার তার পক্ষ নিল। এরাই কিন্তু অন্ধভক্তি দেখিয়ে, 
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নেতাদের জাহান্নামে পৌছায় । এরাই শাসকদের স্বৈরাচারী অহংকারী বানায় । ফলে তারা 
নিষ্পাপ মানুষের রক্ত দিয়ে হোলি খেলায় লিপ্ত হয়। নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে। একদা খলীফা সুলাইমান 
ইবনে আব্দুল মালেক হজ্জ পালনের জন্য মন্কায় গেলেন। মন্ধায় তখন বিশিষ্ট তাবেঈ আবু হাযেম রেহঃ) 
ছিলেন। হজ্জের পর সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক বললেন, যারা রাসূলের সাহাবীদের দেখেছেন তাদের 
কাউকে নিয়ে এস। আমি তার সাক্ষাৎ করতে চাই। ফলে তাবেঈ আবু হাযেম (রহঃ) তার সাথে সাক্ষাৎ 
করলেন। খলীফা সুলাইমান তাকে দেখে বললেন, হে আবু হাযেম কী হল? কেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে 
আসনি। আবু হাযেম বললেন, আমি আপনার মিথ্যা বলার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে 
আমীরুল মু'মিনীন, কবে আপনাকে চিনেছি যে আপনার সাক্ষাতের জন্য আসব? তারপর খলীফা সুলাইমান 
বললেন, হে আবু হাযেম! আমরা যে খেলাফতের দায়িতু নিয়ে আছি এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? 

আবু হাযেম তখন নিভীঁক কঠ্ঠে বললেন, আপনার পূর্বপুরুষরা খেলাফতের দায়িতে থেকে মানুষকে হত্যা 
করে, মানুষের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে জোর জুলুম করে তা অর্জন করেছে সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি 
আল্লাহকে ভয় করুন । চাটুকারের দলরা তখন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সামনে এতো কড়া কথা! 
এতো গাধা । তারা আবু হাযেম (রহঃ) কে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল। 

তখন আবু হাষেম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন । বললেন, চুপ কর। ফেরআউনকে হামানই ধ্বংস করেছে। 


৩৫৬ | তাফসীরে সূরা তওবা 

সুলাইমান তখন আবু হাযেম (রহঃ) কে বললেন, হে আবু হাযেম! আমরা কেন মৃত্যুকে অপছন্দ করি? আবু 
হাযেম বললেন, কারণ তোমরা তোমাদের দুনিয়াকে আবাদ করেছো । আর আখেরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছো । 
তাই তোমরা দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে পৌছতে চাও না। 

এই যে চাটুকারদের কথা বলছিলাম, এরা বহু দেশও নগরকে ধ্বংস করেছে । এরা সব ধরনের কথাই 
বলতে পারে । দিনকে রাত বলতে আর রাতকে দিন বলতে এরা কোন দ্বিধা করে না। যদি ইসরাঈলের সাথে 
সন্ধি করতে এদের মতামত চাওয়া হয় তাহলে এরা স্বমতে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল পেশ করতেও দ্বিধা 
করবে না। আবার যদি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এদের থেকে পরামর্শ নেয়া হয় তাহলে এরা 
যুদ্ধের স্বপক্ষে দলিল দিতেও পিছপা হবে না। এদের স্বভাব, ক্ষমতাবান ব্যক্তি যা বলবে তাকেই এরা সর্বদা 
সত্য ও সময়োপযোগী প্রমাণ করবে। এরাই সর্বযুগে সকল অনিষ্ঠ ও কুকর্মের হোতা । 

জনৈক বন্ধু আমাকে বলেছেন একদা মক্কায় এক কনফারেন্স হয়। তা রাবেতা আল আলম ইসলামীর 
উদ্যোগে হয়েছিল। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় আলেমরা কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর বলল, চলুন আমরা সবাই 
বাদশাহ ফয়সালের সাথে একটু সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। সবাই গেল। সাক্ষাত্কারীদের একজন 
বাদশাহকে সম্বোধন করে বলল, ইয়া জালালাতাল মালিক! এরপর আর কথা বলতে পারল না। বাদশাহ 
ফয়সাল সাথে সাথে বললেন- 
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এ কেমন কথা । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন জলীল। তাকে বলা হবে জালালাতুল মালিক । আমাকে 
কেন? আপনারা বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ । আপনারা এ কথা বলছেন? আল্লাহ তাকে রহম করুন। 
শেষ জীবনে সত্যই তিনি ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন । আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যথ হয়ে পড়েছিলেন। 

তার এক পরামর্শদাতা আমাকে বলেছেন। তিনি অবশ্য সৌদি আরবে ছিলেন না। জীবন সায়াহ্নে বাদশাহ 
ফয়সালের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি নিজ সত্তাকে ও ক্ষমতাকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে 
গিয়েছিলেন। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, আপনি এমন শাহাদাত চান যা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত 
হবেন! উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হ্যা, আমি তেমনই শাহাদাত কামনা করি। এরপর থেকে আমি তার প্রত্যেকটি 
কাজে ভিন্নতা লক্ষ করেছি। সে সময় মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'আদাত ইসরাঈলে গেল। অথচ কেউ 
তখন ইসরাঈলের সাথে বসতে সাহস করত না। কিন্তু ফয়সাল ছিলেন অটল অবিচল। বরং তিনি আমেরিকার 
উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। বললেন, ইসরাঈলের সাথে আমাদের কোন আপোস নেই । যতক্ষণ না তারা বাইতুল 
মুকাদ্বাসকে ফিরিয়ে দেয় আর আমি সেখানে দু'রাকাত নামায পড়তে পারি! এ ব্যাপারে তিনি আরো বেশ কিছু 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে পরলোকে তার কর্মের বিনিময় দান করুন। 
আমেরিকানরা তার এই পদক্ষেপের ব্যাপারে টের পেয়ে গেল। বলল, আরে! এ তো দেখি কোন ধরনের সন্ধি 
চায় না। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। সুতরাং একে আর ছুনিয়ায় রাখা যায় না। 
উবাইতো এ সব কথা বলেছে। তখন চাটুকারদের একদল এগিয়ে এল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় 
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমন কথা বলেন নি। কিন্তু রাসূল তাদের কথায় কর্ণপাত করছিলেন না। কেননা এরা 
হলো অপদস্ত নাপাক । আল্লাহ তা'আলা বলেন_, 
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অর্থ : তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করবে যখন তোমরা তাদের নিকট যাবে তোমাদেরকে 
তাদের ব্যাপারে বিমুখ করার জন্য । নিশ্চয় তারা নাপাকী । 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৫৭ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যখন অসাড় কথা শুনে তখন বিমুখ হয়ে যায়। (সূরা কাসাস £ ৫৫) 
তখন আল্লাহ তা“আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- 


দিক 2 ০? ৫ 
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তারা বলে যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই আমাদের সম্মানিতরা মদীনা থেকে 


লাঞ্কিতদেরকে বের করে দিবে । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)- 
এর কান ধরে বললেন, এই তো সেই কান যার সত্যায়ন করেছেন আল্লাহ তা“আলা। 
৮:76 5225757215)745 

অর্থ : যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূল অধিক হকদার যে তারা তাকে সন্তুষ্ট 
করবে। কিন্ত অবস্থা তো এখানেই শেষ নয়। সময়ের পরিক্রমায় সমস্যা দেখা দিবে । মুনাফিকরা আপত্তিমূলক 
কথা বলবে। রাসূলের নিকট সংবাদ আসবে । আর তারা বাঁচার চেষ্টা করবে। এরা শেয়ালের মত। মানুষ যখন 
এদের তাড়া করতে যায় তখন একবার এদিকে দৌড় দেয় আরেকবার এদিকে দৌড় দেয়। মুনাফিকদের চরিত্র 
এরকমই। 

এখানে কারো কারো মনে একটি প্রশ্ন উকি দিতে পারে । তা হল মদীনায় মুনাফিক দেখা গেল অথচ মক্কায় 
তো কোন মুনাফিক ছিল না! হ্যা, এর উত্তর অত্যন্ত সহজ । মনে রাখবে, 'মুনাফিকরা হল স্বার্থান্বেষীর দল। 
সুবিধাবাদীর দল । ভোগবাদির দল। এরা কোন সময় কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যায় না। কোন বিপদের সম্মুখীন 
হতে চায় না। এরা যেখানেই লাভ আছে সেখানেই আছে। তাই যখন মুসলমানদের মাঝে স্বচ্ছলতা আসতে 
শুরু করল তখন মুনাফিকদের সৃষ্টি হতে লাগল। এ কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা 
বিজয় লাভ করার পর বলেছিল, এ যুদ্ধ এক রেখা একে দিল যে, ক্ষমতা এখন মুহাম্মদের নিকটই ফিরে যাবে 
তাই চল আমরা তার দলে মিশে যাই। 

এজন্য দেখবে কোন পরিবারে, কোন দেশে বা কোন ব্যক্তির নিকট অর্থ সম্পদ জমা হলেই তাদের চার 
পাশে চাটুকাররা, মুনাফিকরা এসে জমা হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় মুনাফিক হল এ ব্যক্তি যে প্রকৃত পক্ষে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি। তাই তারা আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা 
দেয়,না। তাদের আলামত তিনটি £ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- মুনাফিকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, 
ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, কোন কিছু আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে। যদিও সে রোযা রাখে, নামায 
পড়ে আর বলে সে মুসলমান । 

মুনাফেকদের এই তিন আলামতের একটি যার মাঝে পাওয়া গেল সে কিয়দাংশ মুনাফিক হল । আর যার 
মাঝে তিনটিই পাওয়া গেল সে পরিপূর্ণ মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হল। এদের জীবন হল আশার পেছনে ছুটে 
বেড়ানো । এ পথে তারা একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তাই এদের দেখতে পাবে, 
ক্ষমতাসীনদের আশেপাশে এরা ঘুরে বেড়ায়। তাদের মনোরঞ্জনে মেতে থাকে। কিন্তু এদের পরিণতি অত্যন্ত 
খারাপ। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিটি যখন পদদ্যৎ হয় তখন তারা আর বাঁচতে পারে না। পরবর্তী শাসক এদের 
কারারুদ্ধ করে। মামলা মোকদ্দমার আক্রমণে জীবনের দীর্ঘ দিনের জমানো সম্পদ যা মানুষের রক্ত চুষে চুষে 
জমা করেছিল পরবর্তী শাসক তা ছিনিয়ে নেয়। তুমি যদি এর উদাহরণ চাও তাহলে বেশি দূর যেতে হবে না। 


৩৫৮ তাফসীরে সুরা তওবা 
মিশরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাঝেই তুমি তা বুঁজে পাবে। আব্দুন নাসেরকে ঘিরে যারা স্বপ্নের ফানুস তৈরী 
করেছিল আনোয়ার সাদাত এসে তাদের সব স্বপ্ন নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাদের অনেককেই সে হত্যা করেছে। 
তারপর ক্ষমতায় এসেছে হোসনি মুবারক । সেও তাদের রক্ষা করেনি যারা আনোয়ার সাদাতের পাশে ছিল। 
মুনাফেকি করেছে। পৃথিবীর সর্বত্র তুমি একই চিত্র দেখতে পাবে। এতে কোথাও ব্যতিক্রম কোন কিছু ঘটেনা। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

০৫৮96৩147৩৬ ধিক) 
অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যদি তারা মুমিন হয়। 


এখানে লক্ষণীয় বিষয়. হল, আল্লাহ তা'আলা তার সন্তষ্টিকে রাসূলের সন্তষ্টির সাথে বিজড়িত করে 
নি 

চিরায়ত রর র্রাদ 

সুতরাং আল্লাহর সন্তষ্টির সাথে রাসূলের সন্তষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এককে বাদ দিয়ে আরেক জনের 
সন্তুষ্টির কথা চিন্তাই করা যায় না। 

০৫১৮৫৫৬4585 ১১:১৮6১১০%৮ 

অর্থ : তোমাদের সামনে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। অথচ আল্লাহ ও 
তার রাসূলই অধিক যোগ্য যে তারা তাদের সন্তষ্ট করবে। 

এ আয়াত দ্বারা ইঙ্গিতে এ কথা বুঝা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে কিছু বলে তাহলে 
তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে হবে। তবে যদি বার বার মিথ্যা বলাটা প্রমাণিত হয়ে যায় তবে আর তার শপথের 
বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবা যাবে না । আর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। 

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 

২878 55 215514৮ 

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে শপথ করে সে কুফুরি করল বা শিরক করল। 

এর অর্থ এ নয় যে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেল। সুতরাং কেউ যদি বলে, নবীর নামে শপথ, বা 
তোমার পিতার জীবনের শপথ, বা এ ধরনের কোন কিছুর নাম নিয়ে শপথ করল তাহলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে 
বেরিয়ে যাবে না । তবে সে একটি হারাম কাজ করল । এর জন্য তার গুনাহ হবে। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 

15805338515 ২ 

অর্থ : তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করো না এবং অন্য কোন মূর্তির নামে শপথ করো না। এর অর্থ বেশি 

দিপিকা ভাল মত তা পিতার কমারাজন্া রারুল উ নাহি রহ আরাহতা সিরা বলেছেন 


পে ৫৫ 


০22৮2] ৮১৯৭14১3144 16466454৯৬৫৫ধারেত এ 
অর্থ : তারা কি জানে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের জন্য রয়েছে 
জাহান্নামের অগ্নি । সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তা মহা লাঞ্না। 
এখানে ১১৬ শব্দের অর্থ সীমায় প্রবেশ করা। বিগত মজলিসে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ 
আল্লাহর সীর্মীরেখায় প্রবেশ করা ও আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোতে বাড়াবাড়ি করা। এদের জন্য আল্লাহ 
তা*আলা জাহান্নামের অগ্নি তৈরী করেছেন। 


রত 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৫৯ 

যদি সে খালেস মুনাফিক হয় তাহলে সে জাহান্নামের অতি নিমনস্তরে চিরকাল থাকবে । আর যদি মুসলমান 
হয়, আমলের মাঝে কোন ক্রটি থাকে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। 
তারপর সে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। 

আল্লামা ছুদ্দী (রহঃ) বলেন, কিছু কিছু মুনাফিক বলেছে, হায় যদি আমাকে এক শত বেত্রাঘাত করা হত ও 
আমাদের লাঞ্ছনা হয় এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ না হত। 

এ সুরায় মুনাফিকদের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে ০৮40 । 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সুরা তওবা অবতীর্ণ হতে লাগল আর (৫ 5 ও (১ বলে বলে 
মুনাফিকদের শত ধরনের কর্মের সমালোচনা করতে লাগল । তখন আমরা বলতাম, এ সূরা তো মুনাফিকদের 
কাউকে ছাড়বে না। তাই প্রত্যেকে ভয় পেত যে, সে আবার মুনাফিকদের কোন স্তরে পড়ে যায় কিনা। এই 
মুনাফিকদের সবচেয়ে প্রিয় ও লোভনীয় বিষয় হল তাদের কার্যকলাপ গোপন থাকা । 

তবে আল্লাহ তা'আলা চান তাদের লাঞ্কিত ও অপমানিত করতে । কারণ তারা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র 
করে আল্লাহর দীনের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। দীনের ভাবমর্যাদা নষ্ট করে দিতে চায়। তবে তারা তা 
গোপন রাখতে পারে না। সময়ের ব্যবধানে তারা তা রাসূলের নিকট বা আবু বকর বা উমর (রাঃ) এর নিকট বা 
অন্যকোন দায়িত্ৃশীল ব্যক্তির নিকট স্বীকার করে। কারণ হৃদয়ের মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহই তাদের 
হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন- ও ও 
০03545৫১449 81155 ৫25 19$%%3325454805482509668 28000 55০ 

অর্থ: মুনাফিকরা ভয় পায় যে, তাদের ব্যাপারে কোন সূরা অবতীর্ণ হবে যা তাদের হৃদয়ের দুরভিসন্ধির 
কথা ব্যক্ত করবে। আপনি বলে দিন, তোমরা ঠাট্টা মশকরা কর। নিশ্চয় তোমরা যার ভয় করছ তা অবশ্যই 
আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। 

মিশরের কথা বলছি, যখন সরকারী লোকেরা শহীদ হাসানুল বান্নাকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চাইল। 
তারা স্বার্থান্বেবী এক ব্যক্তিকে খুঁজে আনল । একটি পিস্তল দিয়ে বলল, যাও বান্নাকে হত্যা করে এস। লোকটি 
পিস্তল নিয়ে হাসানুল বান্নার নিকট যেয়ে বলল, এই যে পিস্তলটি দেখছেন, এটা আমাকে মিশর সরকার 
আপনাকে হত্যা করার জন্য দিয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, ওরা আপনাকে কোন আততায়ীর 
মাধ্যমে আর হত্যা করতে পারবে না। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটে । মানব মন আল্লাহর পথে 
আহবানকারীকে সম্মান করে। ইজ্জত করে। কিন্ত এর দুর্বলতা তাকে ক্ষমতাসীনদের নির্দেশ পালনে বাধ্য 
. করে। এইতো আবুল ফাততাহ ইসমাঈল (রহঃ) যাকে সাইয়্যেদ কুতুবের সাথে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। তাকে 
তারা কঠিন শাস্তি দিত। তবে কারা অফিসার তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। তাকে শাস্তি দিত আবার সম্মানও 
করত। কখনো কখনো আবেগাপুত হয়ে বলত, শাইখ যা বলেন তাই করব। কিন্তু আমরা তো অসহায়। 
আমাদের তো উপরের নির্দেশ পালন করতেই হবে। | 

একদিনের ঘটনা । তার স্ত্রী এসে বলল, আপনার ব্যবসায়িক পার্টনার তো আপনার সব সম্পদ আতুসাৎ 
করে নিয়ে গেছে । এখন আমরা কী করব? তখন আবুল ফাততাহ ইসমাঈল সেই অফিসারকে ডেকে বললেন, 
দেখুন, আমার ব্যবসায়িক পার্টনার আমার সবগুলো টাকা মেরে দিয়েছে এখন আমি কী করি? এরপর আর বেশি 
সময় কাটেনি । তাকে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করলো । বেশ শাস্তিও দিলো। বললো, এই বুযুর্গ ব্যক্তির সম্পদ 
মেরে দিতে চাস! এতোবড় সাহস তোকে কে দিয়েছে? এ কথা শুনে তো সেই ব্যক্তি একেবারে হতবাক । উপায় 
খুঁজে না পেয়ে অবশেষে তার মূলধন ফিরিয়ে দিয়েছে। 


৩৬০ তাফসীরে সূরা তওবা - 

এমনি ভাবে সাইয়্যেদ কুতুবকেও 'জেলে লোকেরা অত্যন্ত সম্মান করত। জেলের শীর্ষ অফিসার সালাহ 
দুসকী প্রায়ই বলত, আসলে প্রকৃতপক্ষে জেল কর্মকর্তা আমি নই। আসল কর্মকর্তা হলেন সাইয়্যেদ কুতুব । 
কারণ জেলের মাঝে কোন কিছু ঘটলে তার সমাধান করতেন সাইয়্যেদ কুতুব। অন্যরা সবাই তা মেনে নিত। 
জেলে ভয়ঙ্কর আসামীরাও তাকে সম্মান করত । চোরাচালান, হেরোইন ব্যবসায়ীর মত লোকেরা তার কথা মেনে 
নিত। হেরোইন ব্যবসায়ীরা কীভাবে হেরোইন পাচার করত তা কি কখনো ভেবে দেখেছো? শিশুদের ধরে এনে 
মেরে ফেলত । তার পেট চিরে নাড়িভূড়ি বের করে তাতে সুন্দর করে সাজিয়ে হেরোইন রেখে সেলাই করত। 
তারপর কাফন পরিয়ে মৃত সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার অভিনয় করে হেরোইন পাচার করত। এ ধরনের পাপিষ্ঠ 
নির্মম ব্যক্তিরাও সাইয়্যেদ কুতুবকে খুব সম্মান করত। কোন বিষয়ের সমাধান জেলার করতে না পারলে তা 
সাইয়্যেদ কুতুবের নিকট পাঠিয়ে দিত। তিনি তা ফায়সালা করতেন। জয়নাব গাজালী বাকরুদ্ধ ছিলেন। তার 
কষ্ট ও নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার প্রকোষ্ঠে এক হেরোইন চোরাচালানী মহিলাকে দেয়া হল। এ 
মহিলা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, নির্দয়। সে শিশুদের হত্যা করে তাদের পেটে হেরোইন প্যাক করত। কিন্তু তাদের 
সে আশা পুরণ হয়নি। যয়নাব গাজালীর সংস্পর্শে এসে সেই মহিলা একেবারে মানুষ হয়ে গেছে। জীবনের সব 
ভুল থেকে, পাপ থেকে নিষ্ঠার সাথে তওবা করে । তারপর নামায আদায় আর রোযা রাখতে শুরু করে। এরপর 
সেই মহিলা এমন ভক্ত হয়ে গেল যে সর্বদা যয়নাব গাজালীর সেবা করতে প্রস্তুত হয়ে থাকত। সে যয়নাব 
গাজালীর পরিজনদের সাথে যোগাযোগ রাখতে লাগল । যয়নাব গাজালীর সাথে কারো দেখা সাক্ষাতের অনুমতি 
ছিল না। কিন্তু সেই মহিলা চেষ্টা করত যেন তার জন্য ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। সরকারী লোকেরা 
বলত, আমরা হেরোইন পাচারকারীদের নষ্ট করে দিয়েছি। তাই তাদের কারারুদ্ধ করেছি। যয়নাব গাজালীর 
প্রকোষ্ঠে রেখেছি। যেন তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তা আর হয়নি। সেই মহিলা তওবা করে ফিরে 
এসেছে। সে পাপ কাজ চিরতরে ছেড়ে দিয়েছে । তাই জেল কতৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিয়ে দিল। কিন্তু সেই মহিলা 
মুক্তির সংবাদ শুনে কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে বলল, হায়! আমি কিভাবে আপনাকে ছেড়ে থাকব। এটা তো 
সম্ভব নয়। 

একদিনের ঘটনা । আমি যয়নাব গাযালীর বাসায় ছিলাম। দেখলাম, এক বৃদ্ধা মহিলা চা নিয়ে এল। যয়নাব 
গাযালী আমাকে বললেন, এই মহিলাটিকে কি চিনছেন? আমি বললাম, না তো, চিনলাম না। এ তো সেই 
মহিলা মার গোটা জীবন কেটেছে এমন এমন কাজে । তিনি কিছু কিছু আমাকে শোনালেন। 

যয়নাব গাযালী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সেই মহিলা তার নিকট থাকতে এসেছে। তার বাড়িতে কাজ 
করতে এসেছে। অথচ সে কিন্তু বিত্তশালী । প্রচুর সম্পদের অধিকারী ৷ একদিন যয়নাব গাযালী নির্যাতনে অতিষ্ঠ 
হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এটা কি সম্ভব যে আব্দুন নাসের আমার এ অসহনীয় শাস্তি সম্পর্কে অবহিত হবে? 
যদি সে জানে তাহলে আল্লাহ আমাকে তা দেখিয়ে দাও। যয়নাব গাযালী অত্যন্ত পুণ্যবান ছিলেন। তার দু'আও 
মকবুল ছিল। তিনি বলেন, দুদিন পর শামস বাদরান আমাকে নিয়ে এল । আমাকে শাস্তি প্রদানের দায়িতে সে 
ছিল। বলল, হে ছফওয়াত! ছফওয়াত জেলখানায় জল্লাদদের শীর্ষে ছিল। তাকে আজ থেকে পাঁচশত দোররা 
মারবে। | 

যয়নাব গাযালী বলেন, তারা আমার হাত পা বেঁধে তারপর মারত। আমি তখন ধনুকের মত বাঁকা হয়ে 
যেতাম । তাদের নির্মম আঘাতের পর আঘাতে আমার কাপড় ছিড়ে যেত। রক্তের ধারা প্রবাহিত হত। আমার 
মাথা ফুলে গিয়েছিল। চোখ ফুলে গিয়েছিল। চেহারা ফুলে গিয়েছিল। শামস বাদরান বলল, একে চেয়ারে 
বসাও। ছফওয়াত আমাকে চেয়ারে বসাল। আব্দুন নাসেরের সামনে বসাল। আব্দুন নাসের বলল, তাকে এক 
গ্রাস লেবুর জুস দাও । যয়নাব গাযালী বলেন, আমি এ ঘটনাটি ০৬ ০* 5৮ নামক আমার গ্রন্থে লিখেছি। 
তিনি বলেন, আমার চেহারা ফুলে ছিল। চোখের পাতাও ফুলে ছিল। ফলে দেখতে খুব কষ্ট হত। আব্দুন নাসের 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৬১ 


আমাকে বলল, হে যয়নাব! আমি বললাম, হযা। তারপর তাকিয়ে দেখি আমার সামনে বসে আছে আন নাসের 
আর আব্দুল হাকীম । তাদের পশ্চাতে শামস বাদরান। তারা আমার শশস্তি প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। আল্লাহ 
তাআলা বলেন- 


০১5৫59580৩4445৩ 
অর্থ : আর তার মুমিনদের সাথে যা করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করছে। (সূরা বুরুজ 8 ৭) 
তারপর আব্দুন নাসের আমাকে বললো, তুমি যদি আমার স্থানে হতে তাহলে আমার সাথে কী আচরণ 
করতে? যয়নাব গাযালী বললেন, আমি কখনো তোমার স্থানে হব না। আবন্দুন নাসের বলল, যদি ইখওয়ানুল 


মুসলিমীনের লোকেরা আমার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং তোমাকে প্রদান করে তা হলে কী করবে? 
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ভিন বনি ভ 
বিষয় অবহিত করে দিবে । আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক। নিশ্চয় তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ 
তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর 
কৌতুক করছিলাম । আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক 
করছিলে । তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেলে । তোমাদের 
কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী। 

(সুরা তওবাঃ ৬৪-৬৬) 

তাবুকের যুদ্ধের সময় কিছু মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকে যাচ্ছিল। 
তারা পরস্পর তাচ্ছিল্যের সাথে সমালোচনা করে বলছিল, আরে, দেখ না কী মজার কথা, এই লোকটি নাকি 
শামের প্রাসাদণ্ডলো দখল করে নিবে! রোমান যোদ্ধাদের প্রতিহত করবে! 

আল্লাহ তা'আলা তীর রাসূলকে এ বিষয়টি অবহিত করেছিলেন। তাদের একজন ছিল ওয়াদীয়া ইবনে 
ছাবেত। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহনের পাদানী চেপে 
ধরল। কসম খেয়ে খেয়ে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো কৌতুকচ্ছলে বলছিলাম । এর প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তাআলা বলছেন- | 


০4১০৩ ১5৮৫55১/, (842 % :345540550550748 8৬4৫ 
অর্থ : আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তীর রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? 
তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছো । এরপর আল্লাহ তা“আলা 
বলেন- 
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চা 75 ভব রন্ 
কারণ তারা পাপাচারী। 


৩৬২ তাফসীরে সূরা তওবা 

এরা তিনজন ছিল, মুখসী ইবনে হিময়ার ও তার দুই সঙ্গী। সঙ্গী দু'জনের একজন তিরস্কারমূলক কথা 
বললে অপরজন তাতে সাড়া দিয়ে হাসল কিন্তু মুখসী নীরব রইল। তাই আল্লাহ বলেছেন- যদি তোমাদের 
কাউকে আমি ক্ষমা করে দেই অর্থাৎ মুখসীকে তাহলে অবশ্যই কাউকে অর্থাৎ সেই দুই সঙ্গীকে শাস্তি প্রদানও 
করব। কারণ তারা পাপাচারী। 

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, যদি কেউ আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ বা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে 
তিরস্কার বা রসিকতা করে বা আল্লাহ ও তার রাসূলকে গালমন্দ করে সে আর মুসলমান থাকে না। তার তওবা 
কবুল হয় না। 

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুই বাদীকে হত্যা করা বৈধ বলে 
ঘোষণা করেছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কার করে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি 
করত। তারা মক্কার শীর্ষস্থানীয় এক সরদার হিলাল ইবনে কাতালের বাঁদী ছিল। মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূল 
যখন মন্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন ঘোষণা করলেন- 
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অর্থ : এদের হত্যা কর যদিও এদের কাবার গিলাফ ধরে থাকা অবস্থায় পাও। এরা হল হেলাল ইবনে 
খাতান, তার সেই দুই বাদী, আব্দুল মুত্তালিবের এক বাদী, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী 
সাবাহ, মুকায়িস ইবনে সাবাবা প্রমুখ । এদের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে কাবার গিলাফ ধরা অবস্থায়ই 
হত্যা করা হয়েছে। 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রেহঃ) এর একটি চমতকার কিতাবের নাম হুল, ১০৮ নি এ 09. (১৮০) 
তিনি তার সেই খন্থে লিখেছেন 
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অর্থ : এ আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষ্যে বুঝা যায় যে, যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে গালমন্দ করে এবং তারপর তওবা করে তাহলে তওবার কারণে সে তা থেকে পরিব্রাণ পাবে না। 
মহিলাদের ব্যাপারেই যদি এ বিধান হয় অথচ মহিলাদের রণক্ষেত্রে হত্যা করা হয় না। তাহলে পুরুষের 
ব্যাপারে তো ক্ষমার প্রশ্নই আসে না। এক হাদীসে বর্ণিত আছে- 
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অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। 
তাই কোন মহিলা যদি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তাকে হত্যা করবে না। অথচ এই বাদী দু'জন 
কিন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গনে নেমে আসে নি। যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেনি । অথচ 
রাসূল মক্কার সাধারণ মানুষকে ক্ষমা করে দিলেও এই বাদী দু'জনকে ক্ষমা করেন নি। তাদের হত্যা করা বৈধ, 
এ ঘোষণা দিয়েছেন। 

মদীনার এক অন্ধ সাহাবী ছিলেন। তার এক বীদী ছিল। সে বাদী রাসূলকে গালমন্দ করত। একদিন এ 
বাদী রাসূলকে গালি দিলে। অন্ধ সাহাবী তা সহ্য করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে একটি বালিশ এনে তার মুখে 
চেপে ধরলেন। তারপর তার উপর বসে পড়লেন। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই বাঁদী মৃত্যুবরণ করল। একটি কথা 
মনে রাখবে । কেউ তোমার সাথে শক্রতা করছে, তোমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করছে তার হৃদয় কিন্তু তোমার 
হাতে নয়। তার হাতেও নয়। বরং তার হৃদয় আল্লাহর হাতে । বিশ্বজগতের শ্রষ্টার নিয়ন্ত্রণে । 

এ মাসআলাটি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, রাসূলকে গালি দিলে কাফির হয়ে যায়। তার কোন তওবা 
কবুল করা হবে না, শত বারও যদি সে কালিমা পড়ে নেয়। তবু সবাই একমত যে, তাকে ক্ষমা করা হবে না। 


তাফসীরে সুরা তওবা ৩৬৩ 
একই হুকুম, আল্লাহকে গালি দিলে, কুরআন নিয়ে তিরস্কার করলে, কোন হাদীস নিয়ে তিরস্কার করলে, রোন 
সুন্নাত নিয়ে তিরস্কার করলে । তবে কোন কথাটি তিরস্কারমূলক আর কোন কথাটি তিরস্কারমূলক নয় তা 
ভালভাবে বুঝতে হবে । অনেক সময় রাসূলের সুন্নাত দাড়ি নিয়ে তিরস্কার করা হয়। হাস্য-রসিকতা করা হয়। 
এতে কিন্তু তিরস্কারকারী কাফের হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় কোন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি কোন মন্দ বা 
অসামাজিক কাজ করলে বলা হয়, আরে! তুমি এতো বড় দাড়ি রেখে এ কাজটি করলে? ভারি আশ্চর্যের কথা 
তো। এ ধরনের কথায় কিন্তু দাড়ি নিয়ে তিরস্কার হয় না। বরং বলা হয় দাড়ি রেখে এ ধরনের কাজ কিছুতেই 
সমিচীন হয়নি । 

বর্ণিত আছে, ইরাকের জনৈক ব্যক্তি এসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বলুন তো, 
কীটপতঙ্গের রক্তের বিধান কি? তা কি পাক, না নাপাক? প্রশ্ন শুনে আবুল্লাহ ইবনে উমর রোঃ) বিস্মিত হলেন। 
আশ্চর্যান্থিত হলেন। বললেন, আচ্ছা আগে বলতো তুমি কোথাকার লোক? লোকটি বলল, আমি ইরাকের 
অধিবাসী । তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আরে! তোমরাই না এ লোক যারা হুসাইন ইবনে আলী 
(রাঃ) কে হত্যা করা বৈধ মনে কর আবার এখন এসে কীটপতঙ্গের রক্তের বিধান জানতে চাচ্ছো? 

তাই ধর্ম নিয়ে কেউ গালমন্দ করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে কবর দেয়া হবে 
না। তাকে গোসল দেয়া হবে না। তার জানাযার নামায পড়া হবে না। তার ছেলেমেয়েরা তার জন্য শোক 
প্রকাশ করবে না। আর যদি তাকে হত্যা করা না হয় তাহলে ইসলামী বিধান সব রহিত হয়ে যাবে । তার সাথে 
তার স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শোন, কমিউনিস্টদের সৈন্য শিবিরে আমরা যে সব 
মুসলমানদের ধরি তাদের কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। যদিও তারা শতবার কালিমা পাঠ করে। কারণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলাল ইবনে খাতায়াকে মন্কায় হত্যা করেছিলেন। আর হযরত 
উসমান (রাঃ) এর দুধভাই আবুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ যখন উসমান (রাঃ) এর সাথে এসে রাসূলের নিকট 
তওবা করল তখন রাসূল কিছুক্ষণ বিলম্ব করে তার তওবা কবুল করলেন। এই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ 
চলে যাওয়ার পর রাসূল বললেন- 
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অর্থ : এর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার মত কি তোমাদের মাঝে কেউ ছিল না? উপস্থিত সাহাবীরা রাসূলের কথা 
শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, হিজিছিহির রার্হ সারির রাত দে য়াডেরাও রা রতন 
তখন রাসূল বললেন-_ 
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অর্থ : আল্লাহর রাসূলের জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি চোখের খেয়ানত করবেন। . 

সুতরাং জিনদিক, মুরতাদের তওবা কিছুতেই কবুল করা হবে না। এরা তাদের জীবনকে ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছে। তাই তাদের তওবা কবুল করা হবে না। 

আফগানিস্তানের জাজি নামক অঞ্চলে একদা মুজাহিদরা শুনতে পেল, কমিউনিস্টদের সাথে কিছু সৈন্য 
আছে, যারা আযান দিয়ে নামায আদায় করে। তাই মুজাহিদরা তাদের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে গেল। আমি 
তখন দৃঢ়ভাবে বললাম, এদের হত্যা কর। জবাই কর। এর কারণ চারটি- 

১. এরা লুটেরা, ডাকাত । মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরু লুটে নিচ্ছে। 

২. কমিউনিস্টরা এদের উপর নির্ভর করছে। 

৩. এরা নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করছে। 

৪. এদেরকে কেসাসের বিধান অনুযায়ী হত্যা করা হবে । এরা শক্রু শিবিরে অবস্থান করছে। 


৩৬৪ ৰ তাফসীরে সূরা তওবা 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কথা শুনলে তো তোমরা হতবাক হবে। তিনি বলেছেন- যদি তোমরা আমাকে 
তাতারীদের সাথে দেখ তাহলে আমাকে হত্যা করবে। যদিও তোমরা আমার মাথার উপর কুরআন দেখতে 
পাও । 
সুতরাং আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, এদের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। কোন দ্বিধা নেই। এদের 
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। | 
কেউ যদি বলে, মনে করুন আমরা একটি ক্যাম্প দখল করার পর তা পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করলাম। 
তখন সেখানে কয়েকজন মুসলমানকে পেলাম। তখন তাদের কী করব? তারা তো বাধ্য হয়ে এসেছে। 
আমি বলব, তাদের রণক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। সুতরাং তাদের হত্যা করা হবে। যদিও তারা বাধ্য হয়ে 
এসেছে। এ ধরনের মুসলমানদের তখনই ক্ষমা করা যাবে যখন তাদের ঘেফতার করার পর এ কথা প্রমাণিত 
হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে এসেছে । আর তারা কাউকে হত্যায় শরীক হয়নি। কোন যুদ্ধে অংশ নেয়নি। তারা 
অপেক্ষায় ছিল কখন পালাবে, কখন পালানোর সুযোগ পাবে। কিন্তু পালানোর সুযোগ পাচ্ছিল না। তাহলে 
তাদের হত্যা করা হবে না। 
হ্যা, যদি যুদ্ধে শরীক হয়ে কাউকে হত্যা করে থাকে তবে অবশ্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। 
হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে একবার একজন মুসলমানের হত্যার কারণে তিনি সান“আর সাতজনকে 
হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
তাই. বলছি, যারা কমিউনিস্টদের সাথে ছিল তারা যে কতো মানুষকে হত্যা করেছে তার কি কোন সীমা 
খ্যা আছে? বহু মানুষকে হত্যার কর্মকাণ্ডে এরা অংশ নিয়েছে। সে-ই তো কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র 
তুলে নিয়েছে। আল্লাহ, রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আচ্ছা সবকিছুই বাদ দিলাম। এরা যে ডাকাত লুটেরা, 
এতে তো কোন সন্দেহ নেই। আর ডাকাতদের জন্য শাস্তির বিধান হল- ূ 
কে 2৮2122 
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অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে 
তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত 
দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের পার্থিব লাঙ্কুনা আর 
পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । (সূরা মায়েদা 8 ৩৩) 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৬৫ 
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মিনতি নটি তি ১০০৩1১৫০০৮১ 6 315554259 স৭) 

অর্থ : যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর কৌতুক 
করছিলাম । আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? 
তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেলে । তোমাদের কাউকে যদি 
আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী। (সূরা তওবা ঃ ৬২-৬৬) 

গত মজলিসে আলোচনা করেছি, কুরআন, সুন্নাহ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে 
কেউ ঠাট্টা বিদ্রপপ করলে বা ধর্মের বিধি-বিধানের ছিদ্রান্বেষণ করলে, রাসূলকে গালমন্দ করলে, বা ধর্মের কোন 
বিষয়ে সন্দেহ করলে তার বিধান কী হবে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব_ 

০১৯০ 2৮ ৪ (৯০ ০০) এ আলোচনা করেছেন । তিনি বলেছেন- যদি কেউ রাসূলকে গালমন্দ 
করে, বিদ্রুপ করে তাহলে চার ইমাম একমত যে, ইসলামী আদালত তাকে হত্যার নির্দেশ দিবে। তবে এ 
ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, হত্যার আগে তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে কি না। অধিকাংশের মত হল, 
তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে না। আর যদি ইসলামী খেলাফতে বসবাসকারী জিম্মী, ইহুদী বা খৃস্টান 
তা করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য তিন ইমামের মত হল, তাকে তওবার সুযোগ দেয়া হবে না। 
তাকে হত্যা করা হবে । আর আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, তার মাঝে কুফুরী বিদ্যমান থাকা রাসূলকে গালমন্দ 
করার চেয়েও কঠিন; কিন্তু এ কারণে তো কাউকে হত্যা করা হয় না। তাই তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া 
হবে। হ্যা, তবে যদি মুসলমানদের পাপাচারের কারণে বা অন্য কোন খারাপ অভ্যাসের কারণে কেউ তাদের 
গালমন্দ করে তাহলে তাকে কাফের বলা হবে না। তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে না। গত মজলিসে তার 
একটি উপমা দিয়েছি। 

বলেছি, এক ব্যক্তির লম্বা দাড়ি, লম্বা জামা অথচ সুদ খায়। মদ বিক্রি করে। এখন যদি কেউ বলে, আহ 
লোকটি যদি তার দাড়ি কেটে ফেলত আর লম্বা জামা ত্যাগ করত তাহলে ভাল হত। এ ধরনের কথা 
কিন্তু সুন্নতের সাথে বিদ্রুপ নয়। বরং এটা এ ব্যক্তিকে তিরস্কার ও বিদ্রুপ করা হচ্ছে, সে রাসূলের সুন্নাতকে 
তার পাপের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। আসল কথা হল, সুন্নাতকে সুন্নাত হিসাবে তিরস্কার করা । মনে 
রাখবে, কেউ যদি বলে এখন দাজ্জাল আর মুজাহিদদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। মুসলমানদের মাঝে এখন 
মুনাফিকের অভাব নেই- তাহলে কিন্ত কথক কাফের হবে না। তবে যদি এভাবে বলে, প্রত্যেক দাড়িওয়ালা 
ব্যক্তিই পাপিষ্ঠ, খবিছ বা মুনাফিক। তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। 

একবার এক ব্যক্তি এসে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) কে বলল, 1১ ৮৫৮৮ % আপনাদের এই 
লোকটি বলে, 54555459944 
হত্যার নির্দেশ দেন। 

৮৮৮ জর নর 
কিন্ত কাফের হয়ে যায়। যদি কেউ বলে, যারা ইসলামের অনুসরণ করে তারা সেকেলে, পশ্চাৎগামী । তাহলে 


৩৬৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
কিন্তু সে আর মুসলমান থাকবে না। এমনিভাবে কেউ যদি পর্দাশীল কোন মহিলাকে লক্ষ্য করে বলে, আরে তুমি 
কী পরলে? এই লম্বা বোরকা! এই স্কার্ট! এটা তো মধ্যযুগের পোষাক । অন্ধকার যুগের সংস্কৃতি। এ ধরনের মন্ত 
ব্য করলেও কাফের হয়ে যায়। 

তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, বর্তমানে মুসলমানরা ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গেছে। ইসলামকে আজ 
তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে । কি কি কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায় তাও তারা জানে না। 
শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি তার স্ত্রী মুসলমান থাকে। এরপরও 
তারা এক সাথে রাত্রি যাপন করলে তারা ব্যভিচারকারী হবে । তাদের সন্তানরা জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। 
এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়ে যয়নব (রাঃ) কে বলেছেন- যখন তার স্বামী 
আবুল আস ইবনে রবী-এর মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করেছিলেন অথচ তখনো আবুল আস কাফের ছিল। আর 
যয়নব (রোঃ)ও তার নিকট ছিলেন। বলেছিলেন ০ ১০ ৪০ 9 ১ এডি 91 ঘু হে মেয়ে! সে 
যেন কিছুতেই তোমার নিকটবর্তী না হয়। আর তুমি কিছুতেই তাকে সহবাসের সুযোগ দিবে না। তাই কোন 
কাফের নারীকে বিয়ে করা জায়েয নেই। আল্লাহ তা“আলা বলেন | 

৫ ৫ 

অর্থ : তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। (সূরা মুমতাহিনা 8 ১০) . 

তেমনিভাবে মুসলমান মেয়েদেরকেও কোন কাফেরের সাথে বিয়ে দেয়া জায়েয নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেন- 

০1458 (6১৯014449 

অর্থ ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষদের স্বামীরুপে বরণ করে নিও না। (সূরা বাকারা ৪ ২২১) 

কেউ যদি বার বার সুদ খায় তবুও সে কাফের হয় না। কিন্তু কেউ যদি একবার কোন মুসলমানকে 
মুসলমান হওয়ার কারণে তিরস্কার করে, ইসলামকে সেকেলে বলে মন্তব্য করে তাহলে সে কাফের হয়ে যায়। 
ইসলাম ধর্ম থেকে সে বেরিয়ে যায়। 

আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী (রহঃ) এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। তার কিতাবটির 
নাম 9৩৫৪ ০15) ৮৮ ৯1530 উক্ত কিতাবে তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান ও সুক্ষ আলোচনার অবতারণা 
করেছেন। এঁবং কিছু মূলনীতিও লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কেউ যদি এমন কাজ করে যে ব্যাপারে 
মুসলমান একমত যে, তা কাফের ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে 
নিজেকে মুসলমান বলে থাকে । যেমন কেউ যদি খৃস্টানদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে খৃস্টানদের সাথে 
গির্জায় প্রার্থনা করতে যায়, কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম লিপিবদ্ধ কোন কাগজ অপবিত্র জায়গায় ফেলে 
দেয়, সর্বসম্মত এঁক্যমতে যিনি নবী তার নবুওয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করে, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং 
ইবরাহীম (আ.) এর সহীফাসমূহ বা কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে, 
উম্মতকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার জন্য যারা বিভিন্ন ধরনের কথার ও কৌশলের আশ্রয় নেয় তারা কাফের 
হয়ে যাবে। যেমন, বাথপার্টির লোকেরা মুসলমানদের গোমরাহ করেছে। সুতরাং তারা অপকৌশলের আশ্রয় 
নিয়েছে। তারা তাদের নেতা মিখাইল আফলাককে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ, রাসূল ও 
মুমিনদের বাদ দিয়ে তাকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করেছে। আফগানের মুসলমানদের উপর আরবের খৃস্টানদের 
প্রাধান্য দেয়। রাসূলের বাণীর উপর মিখাইল আফলাকের কথাকে প্রাধান্য দেয়। তারা বিশ্বাস করে না যে, 
কুরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে বা ইসলাম এ যুগে গ্রহণীয় হতে পারে । যারা এ সব কিছু 
করবে তারা কাফের। বাথপার্টির লোকেরা এ সব করে। তারা কুরআনকে অপছন্দ করে৷ যারা কুরআনকে 


তাফসীরে সুরা তওবা ৩৬৭ 
ভালবাসে তাদের অপছন্দ করে। তারা বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার করে রাসূলের শানে নানা ধরনের 
কটুক্তি করে। ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তব্য দেয়। আর লক্ষ্য রাখে এ সব বক্তব্য শুনে কার চেহারা ক্রোধে 
লাল হয়ে উঠে, তার চেহারা ক্রোধে লাল হল কেন? তাহলে এবার বুঝে দেখ তারা কেমন মুসলমান! 

তেমনিভাবে শিয়ারা কাফের । আর যারা শিয়াদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে তারাও কাফের। 
কারণ, তারা উম্মাতদের গোমরাহ করছে, সকল সাহাবীকে কাফের বলে । তারা বলে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের 
ইন্তেকালের পর কাফের হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারা কাবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে যে, তা কি মক্কায় 
না সিরিয়ায়? তেমনিবাবে নামায আর রোযা নিয়েও তাদের নানা কথা । তারা অনেক হারামকে হালাল মনে 
করে। আর যারা হারামকে হালাল মনে করে তারা কাফের। আর যারা হালালকে হারাম মনে করে তারাও 
কাফের। এটি একটি সর্বসম্মত মূলনীতি । আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন- 4 ১ ৪০2 01০০1 
১২3 যে ব্যক্তি পরনারীর দিকে তাকানোকে হালাম মনে করে সে কাফের হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন ৬ 
₹৮৬ ৩৫ ০৩৪ 987 ০৯০ যে ব্যক্তি ররটিকে হারাম মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে। অনেককেই 
দেখবে নিজেকে মুসলমান দাবী করে। তুমি তাকে যদি জিজ্ঞেস কর, ভাই, তুমি কেন এই মেয়ের দিকে 
তাকালে? সে বলবে, আরে এটা আবার কেমন কথা! তাকালে কী হয়? মেয়েদের দিকে তাকানো কি হারাম? 
এই ছোট্র একটি কথা বলে লোকটি কাফের হয়ে গেল। ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। | 
তেমনিভাবে, কেউ যদি অজু ছাড়া নামায পড়াকে বৈধ মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে । কেননা, 
তা দীনের প্রতি শৈথিল্য ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বৈ কিছুই নয়। কেউ যদি কোন শরয়ী কারণ ছাড়া কোন 
মুসলমানকে বা কোন কাফের জিম্মীকে কষ্ট দেয়া, উত্ত্যক্ত করা বৈধ মনে করে এবং বলে, এই লোকটাকে কষ্ট 
দেয়া হালাল। কারণ সে মুসলমান । তাহলে সে হারামকে হালাল মনে করল । এটাও কুফুরী । কেউ যদি বলে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো ছিলেন। তাহলেও তা কুফুরী । এ ধরনের কথা বললে ইসলাম 
থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, তাওয়াতুরের সুত্রে অর্থাৎ বহু সাহাবী দ্বারা স্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো ছিলেন না। কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়ি উঠার 
আগেই ইনতিকাল করেছেন বা দাড়ি মুণ্ডানো অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন, তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। 
কারণ, সে রাসূলকে এমন বিশেষণে চিহ্নিত করেছে যা তিনি ছিলেন না। এটা রাসূল সম্পর্কে মিথ্যা বলা। 
অর্থাৎ রাসূল যে সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন তা সর্বজন স্বীকৃত ছিল। তার কোন একটিকে অস্বীকার করলে 
কাফের হয়ে যায় । যেমন কেউ যদি একথা বিশ্বাস করে যে, রাসূলের পর অন্য নতুন রাসূল আসতে পারে, এতে 
কোন অসুবিধা নেই, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন কাদিয়ানীরা কাফের। এরা রাসূলের পর মির্যা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে রাসূল বলে বিশ্বাস করে। পাকিস্তানে এদের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়ন। লাহোরের 
রাবওয়া নামক স্থানে তার ঘাঁটি ছিলো। মৃত্যুর পর তাকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। এই কাদিয়ানীরা . 
অত্যন্ত সুসংগঠিত। পররাষ্ট্র অফিসগুলোতে কাদিয়ানীদের বড় বড় অফিসার রয়েছে । তেমনিভাবে সেনা 
বাহিনীতে, পুলিশ বাহিনীতেও এদের উঁচু উচু পদের লোক রয়েছে। কিন্তু যে দিন পাকিস্তান ঘোষণা করল যে, 
কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়, এরা একটি নতুন ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, ইসলামের সাথে এদের কোন সম্পর্ক 
নেই। সেই থেকেই তারা গা ঢাকা দিল। নিজেদের আর কাদিয়ানী বলে প্রকাশ করার সাহস পেল না। তবে 
বিয়ের সময়ই প্রকাশ পায় যে, লোকটি কাদিয়ানী কিনা। কারণ, কাদিয়ানীরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে 
কাদিয়ানী পরিবারেই বিয়ে দিয়ে থাকে । অন্য কোথাও দেয় না। সুতরাং কেউ যদি তার ছেলে বা মেয়েকে কোন 
কাদিয়ানী পরিবারে বিয়ে দেয় তাহলে মনে করবে সে কাদিয়ানী। অমুসলিম । কেউ যদি বলে, আমি বলতে 
পারব না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্কায় নবুওয়ত পেয়েছেন না অন্য কোথাও; তিনি মদীনায় 


৩৬৮ তাফসীরে সূরা তওবা 
গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন না অন্য কোথাও; তাহলে এই সর্বসম্মত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কারণে সে 
ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। | 

তেমনিভাবে আমেরিকার কতক কৃষ্ণা নিজেদের মুসলমান দাবী করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিল 
না। তারা কাফের ছিল। তারা আলীজা মুহাম্মদকে নবী বলে বিশ্বাস করত। এদের সংখ্যা শিকাগোতে সবচেয়ে 
বেশী । এখন তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন। 
আসন দখল করলেও আমেরিকা ও আরব ছাত্রদের একটি এক্য সংস্থার যুবকরা তাকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম 
হয় যে, তার পিতা নবী ছিলেন না। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোন নবী 
আসবেন না। তখন সে ঘোষণা করেছিল, আমার পিতা আলীজা মুহাম্মদ নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন 
সংস্কারক । আলহামদুলিল্লাহ, এখন তারা মুসলমানদের মত নামায আদায় করে, রোযা রাখে, হজ্জ করে। 

কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, নবুওয়াতের পদটি মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ তার আত্মিক 
পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে ও আত্মার উন্নতি লাভের মাধ্যমে নবী হতে পারে। তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে । অথবা 
কেউ যদি বলে, ওলী নবী থেকে শ্রেষ্ঠ। ওলীর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। তাহলে সে নিজেকে নবী দাবী না 
করলেও কাফের হয়ে যাবে। কেউ রাসূলের শানে কোন ব্যঙ্গ বা তিরস্কারমূলক কোন উক্তি করলে সে কাফের 
হয়ে যাবে। যেমন মিশরের আল আহরাম পত্রিকায় একদা রাসূলকে ব্যঙ্গ করে একটি চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, 
চিত্রটিতে দেখানো হয়েছিল যে, একটি মোরগকে নয়টি মুরগী ঘিরে রেখেছে । তেমনিভাবে কেউ যদি ব্যঙ্গ করে 
তাকে মুহাম্মদ নামে না ডেকে হুসাইন নাম ধরে ডাকে বা বলে, রাসূল যদি আমাকে এ কাজের আদেশ দিতেন 
তাহলে আমি তা করতাম না, অথবা একথা বলে, যদি আল্লাহ এসেও বলে তবুও আমি এ. কাজ করব না, 
তাহলে কাফের হয়ে যাবে। 

মিশরের ইমওয়ানল মুদরিীদের সদস্যদের পারের পর: জেলধা্িয় 'তাদের অমানুষিক শাতি পর্দান 
করা হত। জেল প্রধান হামযা আলবাসুনী বলত, যদি আল্লাহ তোমাদের মুক্ত করে নিতে আসে তাহলে তাকেও 
জেল খানায় বন্দী করব। এ ধরনের কথা বলার কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। জয়নাব গাযালীকে জেলখানায় 
. নির্মমভাবে কষ্ট দেয়ার পর বলত, বল দেখি, কোন শাস্তি অতি কঠিন, জাহান্নামের শাস্তি, না আব্দুন নাসেরের 
শাস্তি? শোনে রাখ, হে বন্দিনী! এ ধরনের শান্তি তুমি আমরণ ভোগ করবে যতক্ষণ না তুমি আব্দুন নাসেরের 
পক্ষ অবলম্বন করবে। এ ধরনের কথা বলা কুফুরী । এ দ্বারা মুসলমান কাফের হয়ে যায়। কেউ যদি তিরস্কার 
করে বলে, যদি কা“বাকে এখানেও নিয়ে আসা হয় তাহলেও আমি নামায পড়ব না। 

তবে একটি বিষয় খুব বেশী লক্ষণীয়, তা হল কি কি কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায়, তা জানার আগে 
আমাদের এ বিষয়টিও জানতে হবে যে, বর্তমানে বহু মানুষ কোন চিন্তা ফিকির ছাড়াই এ শব্দগুলো ব্যবহার 
করে। তুমি যদি জরিপ চালাও তাহলে দেখবে, উম্মাহর চার ভাগের তিন ভাগের চেয়েও বেশী মানুষ এ 
বানর রহ রা হার ররন্রা নহি নান নিলা হারার 
ইচ্ছে করি তাহলে দেখবে শতকরা আশিজন লোক আর মুসলমান থাকবে না। 

তাই আমাদের কর্মপন্থা হবে, আমরা ঘোষণা করব, এটা কুফুরী, এটা কুফরী । এটা করলে মানুষ কাফের 
- হয়ে যায়। এভাবে মুসলমানদের মাঝে এ বিষয়গুলো প্রচার করব। তাদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলব। 
তাদের ঈমান-আকীদা বিষয়ে শিক্ষা দিব। দলীল প্রমাণ তাদের নিকট পেশ করব। তারপর যদি তারা এ সব 
বিষয়ের কোন পরওয়া না করে তাহলে তাদের কাফের বলব। তাদের সাথে আমাদের আচরণ হবে কাফেরদের 
সাথে কৃত আচরণের মত। 
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যারা কবরস্থ ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে তারাও কাফেরদের মধ্যে গণ্য হবে । তবে আমরা তাদের কাফের 

বলতে পারব না। কারণ, তারা এ বিষয়ে মূর্খ । অজ্ঞ। এ কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে 
কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য আলেমগণ । 

সুতরাং আগে মানুষদের বুঝাতে হবে। বুঝাতে হবে যে, কবরস্থ কোন আল্লাহ ওয়ালার নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করা শিরক। অত্যন্ত জঘন্যতম শিরক । এর কারণে মুসলমান মুসলমান থাকে না। তবুও তাদের কাফের 
বলা যাবে না। তাদের বুঝাতে হবে। শরয়ী বিধান তাদের শিক্ষা দিতে হবে। তবে তাবিজ ব্যবহার করা শিরক 
নয়। এর কারণে কেউ অমুসলিম হয়ে যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে কিছু মানুষ খুব বাড়াবাড়ি করে। তারা একে 
শিরকে ছগীর বলে। 

তাওয়াসসুল বিল নবী অর্থাৎ নবী করীম সুনলাললাহু আলাইহি, ওয়া সাল্লামের মর্ধাদার উীলা ধরে আল্লাহর 
নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। এভাবে বলা- ৮, ১44০ 4) (9.০ + ০০ ৬৪৪। ৮৫11 অর্থ : হে আল্লাহ! 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উসীলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন 1 এ নিয়ে ইমামদের 
মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, এটা বৈধ, জায়েয। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত । কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত । আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একে 
মাকরুহ বলেছেন। তবে যারা রাসূলের ইনতিকালের আগে আর পরের কথা বলে বিধানে পার্থক্য করতে চায় 
এদের নিকট তাদের কথার সমর্থনে শক্তিশালী কোন দলীল নেই। 

এ ব্যাপারে আমরা ইমাম আৰু হানীফার কথা অনুসরণ করব। আমরা একে শিরক বলব না। কারণ, 
তাওয়াসসুল আর ইসতেগাসা কিন্তু এক বিষয় নয়। তাওয়াসসুল বৈধ আর ইসতেগাসা হারাম, শিরক। এ 
দু'য়ের মাঝের পার্থক্য ভালভাবে বুঝতে হবে। 

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের লোকেরা 4 ( এর মর্ম বুঝে না। বরকতের জন্য এরা এ শব্দটি লিখে 
রাখে । কখনো দেখবে, ট্যারক্সির এক পাশে ১ & লিখেছে, আরেক পাশে 4 লিখেছে । এটা তারা বরকতের 
জন্য লিখে রাখে। তুমি যদি জিজ্ঞেস কর ভাই 42 ( এর মর্ম কি? কেন তুমি তা লিখেছ? সে কিন্তু তার সন্ত 
ষজনক কোন উত্তর দিতে পারবে না। এদের অজ্ঞতার পরিধি এতো দীর্ঘ যে, দেখা যায়, সন্তান জন্ম গ্রহণের 
পর কেউ ওজু করে কুরআন খুলে চোখ বন্ধ করে কুরআনের পৃষ্ঠার উপর আঙ্গুল রাখে । যে শব্দের উপর আঙ্গুল 
পড়ে সে শব্দটি নবজাতকের নাম হিসেবে মনোনীত করে। এভাবে এক ব্যক্তি তার মেয়ের নাম রেখেছিল 
1৫1০; 1 কারণ তার আঙ্গুল এ শব্দটির উপর পড়েছিল 

এ হল সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার হালত। বড়ই বিস্ময়কর তাদের অবস্থা। বড়ই আশ্চর্যজনক । দীন 
সম্পর্কে এদের অজ্ঞতার কোন পরিসীমা নেই। আরবী সম্পর্কে এদের কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং এদেরকে 
কাফের বলতে একটু চিন্তা ফিকির করতে হবে। কাউকে কাফের বলে দেয়া কিন্তু সহজ বিষয় নয়। কারণ, 
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। তার বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সে কোন 
মুসলমানের মীরাস পায় না, সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা হবে না ইত্যাদি 
অনেক বিধান এসে যায়। সুতরাং কাফের ফতওয়া দেয়ার বিষয়টিতে ফিকির করতে হবে । বিলম্ব করতে হবে। 

এ সূক্ষ্ম বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুরআনে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়ের একটি 
ঘটনায় । মুসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে মিশর ত্যাগ করে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে 
আসছিলেন তখন লোহিত সাগর পার হওয়ার পর এক মুশরিক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বনী 
ইসরাঈল তাদের মূর্তি পূজা করতে দেখে মূসা (আ.) কে বলল- 


০৪:৮4 ৫৬1৫০41:075 
হে মুসা! তাদের যেমন অনেক ইলাহ আছে আমাদেরও একজন ইলাহ বানিয়ে দাও। (সূরা আ'রাফ ৪ ১৩৮) 
২৪-ক 
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তখন কিন্তু মুসা (আ.) তাদের বলেননি, তোমরা ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেছো । তাওহীদ ও 
একতৃবাদের বিশ্বাস বর্জন করেছো । বরং তিনি বলেছেন- %844%% ০৫100 নিশ্চয় তোমরা মূর্থ সম্প্রদায় । 

বর্তমানে অনেক যুবককে দেখতে পাবে, তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। বেফাঁস অনেক 
আপত্তিকর কথা বলে ফেলে । সুতরাং ক্ষিপ্ত হয়ে তৃরিত গতিতে তাদের ব্যাপারে কেনা ফতওয়া না দেয়াই উচিত 
হবে । আগে তাদের বুঝাতে হবে। দলীল প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। 

তাওয়াসসুল বিন নবী অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা করে দু'আ করা সম্পর্কে নানা 
জনে নানা কথা বলে। অনেকে তা হারাম বলে। অনেকে আবার তা শিরক বলে । আসলে তারা তাওয়াসসুল 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখে না। 

হ্যা, কেউ যদি দু'আয় বলে- ১২৮ ১ & হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে সাহায্য 
কর। অথবা বলল, , ১১১ ও ৮৮০) আমার জন্য আমার ছেলেকে আরোগ্য দান কর। সুস্থ কর। অথবা বলল, 
54] 5০ ! & ০৯) & হে আল্লাহর রাসূল, তোমার সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য চাই। তাহলে তা শিরক 
হবে। হারাম হবে। 

একবারের ঘটনা । আমি আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বর্ষিয়ান নেতৃত্স্থানীয় আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করতে 
যাচ্ছিলাম! একটি বিষয় নিয়ে তার সাথে মশওয়ারা করব । পর্যালোচনা করব আমার সাথেও কিন্তু লোক ছিল। 
পথে এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল। কণ্ঠ তার বিস্ময়ে ভরা। হযরত আপনি কি বলেন যে, তাওয়াসসুল 
বিন নবী শিরক নয়? আমি উত্তরে বললাম, পৃথিবীতে কোন মুসলমান আছে কি যে তাওয়াসসুল বিন নবীকে 
শিরক বলে। সে বলল, হ্যা আছে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমরা যে শাইখের নিকট যাচ্ছি তিনিও কি 
তাওয়াসসুলকে শিরক বলেন। আমি তখন রুক্ষ ভাষায় বললাম, অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব। এটা হতেই 
পারে না। আসলে তোমরা মস্তিষ্ককে শিরকের ভাণ্ডারে পরিণত করেছ। আর সেখান থেকে শিরক বিতরণ কর। 

আমরা শাইখের নিকট পৌছলে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি তখন বললেন, না- এটা শিরক নয়। 
আমি তখন বললাম, টা 225 ২15২8585 
পাঠ করলে দেখতে পাবে, যারা মরুভূমিতে বাস করে তাদের বিধান শহুরে মানুষের বিধানের মত নয়। যে 
হর 87৮ 5 
উলামা নেই। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির বিধান এ ব্যক্তির মত নয় যে পূর্ব থেকেই মুসলমান । সুতরাং 
আমাদেন চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে । যখন তখন যাকে তাকে কাফের ফতওয়া দেয়া যাবে না। 

একবার একদল আরব যুবককে কুনাড় পাঠালাম । তাদের একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী । জযবায় ভরা তার 
হৃদয়। একদিনেই সে পৃথিবীতে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চায়। কুনাড়ের মুজাহিদ ক্যাম্পে সে দুই 
ব্যক্তির গলায় তাবিজ দেখল। আর দেরি করল না, ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল। জোরালো গলায় চিৎকার জুড়ে 
বলল, এক্ষুনি তোমাদের গলার তাবিজ দুটি খুলে ফেল। আফগানী সেই দুই যুবকের কণ্ঠও বেশ জোরালো । 
বলল, না খুলব না। কয়েকবার কথা কাটাকাটির পর আরব যুবক তাদের জাপটে ধরল। পরবর্তীতে সেই 
যুবকের সাথে আমার দেখা হলে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। অকপটে সে তাদের কাফের বলে অভিহিত করল। 
আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম । তাহলে কি তারা কমিউনিস্টদের মত কাফের? এদের হত্যা করা কি বৈধ? এরা কি 
গর্ভাচেবের মত কাফের? এভাবে ভেবে দেখ, অজ্ঞতা ভ্রষ্টতার কোন স্তরে নিয়ে পৌছায়। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৃ 
০১৮5 ৬১৭ ৬ 0285 ৮০ ০35 ৮2684 ০2 ৮8254 ৩8005 42১0৫ দেও) 
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২৪-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৭১ 

অর্থ : মুনাফেক নর ও নারীরা সবাই একই ধরনের । তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ করতে 
বারণ করে এবং নিজেদের হাতকে (দোন করা থেকে) সংকুচিত করে রাখে । তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই 
আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরা পাপাচারী। (সুরা তওবা 8 ৬৭-৬৮) 

এমন ব্যক্তিকে মুনাফেক বলা হয়, যে তার কুফরীকে গোপন রাখে এবং ইসলামকে প্রকাশ করে । যিন্দিকও 
তেমনই । মুনাফিক ও যিন্দিকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে যিন্দিক মাঝে মাঝে কুফরিমূলক কথা বলে 
ফেলে, যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্র। তাই তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে আদালতের 
ফয়সালা মতে তওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই হত্যা করা বৈধ হবে। 

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের আলামতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- 


০৩;5464৩5৮855459405629 
অর্থ: মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা একই ধরনের। এখানে আল্লাহ তা*আলা- ০৪৫ 045 2৫2 অর্থ: 


তারা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু- এমন কথা বলেননি । কারণ, তাদের মাঝে বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নেই। 
এরা সংকট মুহূর্তে একে অপরকে রেখে পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন_ 


০০৪৫79725240505206652 

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। অর্থাৎ কল্যাণের কাজে তারা একে অপরকে সাহায্য 
সহযোগিতা করে। এ পথে তারা অটল অবিচল থাকে। 

মুনাফিকদের অপর তিনটি আলামত হলঃ ১. তারা অন্যায় অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, ২. সৎকাজ থেকে 
বারণ করে, ৩. নিজেদের হাতকে সংকুচিত করে রাখে । আমি এখন তোমাদের একটি প্রশ্ন করছি। আফগানিস্ত 
ানের এই জিহাদ কি পৃণ্যের কাজ নয়, সৎ কাজ নয়? নিশ্চয় তা পৃণ্যের কাজ, সৎ কাজ। তাহলে যে সব 
মুসলমান ভাইয়েরা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে লোকদের বারণ করে তারা কি অসৎ কাজের আদেশ ও 
সৎ এবং পৃণ্যের কাজে বারণ করছে না? অবশ্যই করছে। তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, তাদের 
মাঝে মুনাফিকদের আলামত পাওয়া গেছে। মনে রাখবে, যথার্থ জিহাদের পথে অংশ গ্রহণে নিষেধ করা আর 
রমযান মাসে কাউকে রোযা না রাখতে বলা একই পর্যায়ের পাপ। এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 165 এগুঠা ওঠ অর্থ: আপনি কি এ ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছেন যে বান্দাকে 
নামায আদায় করতে বীধা প্রদান করে? 

সুতরাং ইসলাম ধর্মে এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই যে, তুমি কারো কাছে গিয়ে বলবে, আমি 
তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি রোযা রেখো না। কারণ, ভবিষ্যতে তা তোমার স্বাস্ত্যের ক্ষতির কারণ হবে অথবা 
কাউকে উপদেশ ছলে বলবে, তুমি জিহাদে যেয়ো না। কারণ, গোয়েন্দা বাহিনী কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার পিছনে 
লাগবে। এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে ফরজ কাজে বীধা প্রদান করা হচ্ছে। এদের কাছে 
52445985967 


০447৫066456 
অর্থ : এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের আমলকে সুশোভিত করে দিয়েছি। 
(সূরা আন্নআম ৪ ১০৮) 


এ ক্ষেত্রেও যারা জিহাদের পথে বীধা প্রদান করে তাদের নিকট তাদের কাজটি ভাল মনে হয়। আল্লাহ্‌র 
নামের দোহাই দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা তা করে । অথচ সে কতো হতভাগা । পাপের বোঝা 


৩৭২ তাফসীরে সূরা তওবা 

স্বেচ্ছায় বহন করে চলছে। আর মনে করছে, আমি পৃণ্যের কাজ করছি। এ ধরনের অবস্থার চিত্রপট সম্পর্কে 
বিলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন- 


১৭৫০ & এ ৬ বা) এ পি এত ও এ ০৯ ১% ০০ ৬ ২৭৪০০ ৪ 3৯৮ ৪! 
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অর্থ : মানুষ কখনো আল্লাহর সন্তষ্টিমূলক কথা বলে যার প্রতি তার কোন গুরুত্বও থাকে না। অথচ আল্লাহ 
তা“আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার আমলনামায় তার সন্তুষ্টির সওয়াব লিখে দেন। আবার কখনো মানুষ 
আল্লাহর অসস্তষ্টিমলক কথা বলে যার প্রতি তার কোন গুরুত্ও থাকে না। অথচ আল্লাহ তাআলা কিয়ামত 
দিবস পর্যন্ত তার আমলনামায় অসন্তষ্টির পাপ লিখে দেন। 

সুতরাং আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। খুব চৌকান্না থাকতে হবে। আমরা যেন কখনো কোন মন্দ কথা 
আমাদের মুখ থেকে বের না করি। | 

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুনাফিকের আলামত তিনটি। ১. অন্যায় অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়া। 
২. পুণ্য কাজের নিষেধ করা । ৩. ভাল কাজে বীধা প্রদান করা । হয়তো দেখা যাবে কেউ এসে তোমাকে বলছে, 
আরে ভাই! কেন তুমি তোমার দাড়ি লম্বা করছো! কেন তোমার দাড়ি প্রতিপালিত করছো? এ. ধরনের 
তিরস্কারমূলক কথা বলবে । তোমাকে সওয়াবের কাজে বাধা দিতে আসবে । 

সাবধান, এই আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার । এ দু'টি বিষয় হল এ উম্মতের দুর্ভেদ্য দুর্গ । এ 
দুটি বিষয় ছাড়া এ উম্মত চলতে পারে না। কল্যাণ ও নেকীর কাজও চলতে পারে না। সবকালে সবযুগেই 
শাসকরা আলেমদের নসীহত ও উপদেশের মুহতাজ। যে দিন সুস্বাদু মজাদার খাবার দ্বারা আলেমদের মুখ ভরে 
দেয়া হবে, আর তারা উপদেশ প্রদান ছেড়ে দিবে তখন এ উম্মত অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। ক্রমেই হেদায়াতের 
আলোকোজ্জ্বল রাজতোরণ থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। 

এজন্য সুফিয়ান সওরী (রহঃ) প্রায়ই বলতেন- 


_-৩ ০11১১৩০১১১৩ ৩৬ ৮৬ ০৮ ৫ আঠ 2)191 

অর্থ : “যদি তোমরা কোন আলেমকে শাসকের দরজায় দেখ তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক থাক । আর মনে 

রাখবে, সে একজন ডাকাত ।' আর হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রোঃ) বলতেন- 
_-০৬০৮ ৮ ০০1১8 খু এও উর ০9১৮6 ১ 58 ১৮ 

অর্থ : আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় তারা দুনিয়ার কিছুই তোমাদের থেকে গ্রহণ করে না। তবে তারা 
তোমাদের ধর্মের ছিগুণ নিয়ে যায়। কারণ, তাদের থেকে দুনিয়াকে গ্রহণ করার পর তারা জুলুম করলে তাদের 
উপদেশ দেয়া সম্ভব হয় না। যে রাজা বাদশাহদের উপদেশ দিবে তাদের হাত সর্বদা উচু থাকতে হবে। নিচু 
হাতের অধিকারী ব্যক্তি কখনো উঁচু গলায় কথা বলতে পারে না। 

একদা খলিফা মনসুর সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এর নিকট এসে বলল, হে সুফিয়ান! তুমি আমাদের নিকট 
তোমার প্রয়োজনীয় সামগ্রী চেয়ে নাও। সুফিয়ান সাওরী (েহঃ) বললেন, তাহলে কি আমাকে তা দিবেন? 
খলীফা মনসুর বললেন, 59777 278 

অর্থ : বীর ভগ্ন 
নিকট প্রার্থনা করার পূর্বে আমাকে কিছু দিবেন না।' তখন মনসুর তার কাপড় গুটিয়ে একথা বলতে বলতে 
প্রস্থান করলেন- 1 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৭৩ 
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অর্থ : সব পাখিকে খাদ্য দিলাম আর সে তা গ্রহণ করল কিন্তু সুফিয়ানকে আটকাতে পারলাম না। 

একদা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ), ইবনে আবী যিব ও ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফা মনসুরের নিকট 
উপস্থিত হলেন। তখন খলীফা মনসুর তাদেরকে তার খিলাফতের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললেন। 
উত্তরে আবু হানীফা (রহঃ) কঠোরতা অবলম্বন করলেন। ইমাম ইবনে আবী যিবও কঠোরতা অবলম্বন করলেন। 
আর ইমাম মালেক (রহঃ) কোমলতা অবলম্বন করলেন। 

এর পরের ঘটনাই লোমহর্ষক । খলীফা মনসুর তার পুলিশ প্রধানকে তিনটি থলি দিয়ে পাঠালেন। বলে 
দিলেন, মি জার হারিকা জার ইবলোজানা বির তা এরা বলে তহিলে হালের বডি শির আস্ত নিকট নিযে 
আসবে । আর যদি মালেক তা গ্রহণ করে তাহলে তা তাকে দিয়ে দিবে। 

সত্যই ইমাম মালেক (রহঃ) তা গ্রহণ করেছিলেন। আর তাকে তা দেয়া হয়েছিল। আর ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ) এর নিকট থলেটি নিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রধান 
বলল, আমীরুল মুঁমিনীনের পক্ষ হতে । তখন আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি 
তো তা তার জন্যও পছন্দ করি না, সুতরাং কিভাবে আমি তা আমার জন্য পছন্দ করতে পারি? 

তার পরবর্তী ইতিহাস আরো করুণ । খলীফা মনসুর আবু হানীফা (রহঃ) কে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে 
বললে তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন- আপনি আমাকে বিচারকের পদ দিতে চাচ্ছেন এ কারণে যে, 
আমি আপমার হয়ে ফায়সালা করি। আপনার পক্ষে রায় দেই। আল্লাহর কসম করে বলছি, তা কিছুতেই হবে 
না। কিছুতেই হবে না। এরপর খলীফা মনসুর তাকে জেলে বন্দী করেন। এবং জেলেই ইমাম আযম আবু 
বািকিনিনিডিিডি দিবি 
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অর্থ : মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং 
ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে । তারা তাদের হাতকে সংকুচিত করে রাখে । তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই 
আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা নাফরমান। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং 
কাফেরদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট । 
আর আল্লাহ তাদের জন্য অভিসম্পাত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব । যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকেরা, তারা শক্তিতে ছিল তোমাদের চেয়ে প্রচণ্ড ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততিতে ছিল তোমাদের চেয়ে 
অধিক। তারা তাদের ভাগ্য ছ্বারা উপকৃত হয়েছে আর তোমরা তোমাদের ভাগ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছো, যেমন 
_ তোমাদের পৃববর্তীরা তাদের ভাগ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আর তোমরা তাদের মতই চলছো। ইহলোকে ও 
পরলোকে তাদের আমলসমূহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তারাই ক্ষতিণ্রস্থ। তাদের নিকট কি পূর্ববর্তীদের সংবাদ 
পৌছেনি, নূহ, “আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের, ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদায়েনবাসীদের আর সে সব 
সম্প্রদায়ের সংবাদ যাদের উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের রাসূলরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। 
আর আল্লাহর জন্য তো শোভনীয় নয় যে, তিনি জুলুম করবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম 
করত। মু'মিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। মন্দ কাজ থেকে 
বিরত রাখে । নামায কায়েম করে । যাকাত প্রদান করে । আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে । আল্লাহ এদের 
উপর দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন 
জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশ দিয়ে নির্বরমালা প্রবাহিত হয়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৭৫ 
আর প্রতিশ্র্তি দিয়েছেন এমন পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিবাসের যা চিরন্তন উদ্যানে থাকবে । আর আল্লাহর সামান্য 
সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় বিষয়। আর তা-ই মহান সফলতা । (সূরা তওবা ঃ ৬৭-৭২) 

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা“আলা দুই প্রকার মানুষের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এক প্রকার 
মানুষের হৃদয় অসুস্থ। এরা চাটুকার। এরা নিজেরা নির্জনে মিলিত হলে অন্যায় ও ফেতনায় লিপ্ত হয়। প্রকাশ্যে 
এরা সাধুতার ভান ধরে। এরা হল মুনাফেক। এদের বৈশিষ্ট্য এরা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। ভাল কাজে বীধা 
প্রদান করে । হাতকে সংকুচিত করে রাখে । কল্যাণের কাজে অগ্রসর হয় না। 

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, কল্যাণময় কাজে অগ্রসর না হওয়ার অর্থ হল, জিহাদের কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
অংশগহণ না করা কারণ, জিহাদ সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল । 

এরা হল মুনাফেক। সমাজে জিহাদই হল এমন বিষয় যা মুনাফেকদের চরিত্র স্পষ্ট করে দেয়। চিহিত করে 
দেয়। তাই জিহাদ হল কল্যাণময় কাজ। এ জিহাদই প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মুমিন ও ধোকাবাজ মুনাফেকের মাঝে 
পার্থক্যের রেখা সৃষ্টি করে। জিহাদই হল সঠিক নিরূপক যন্ত্র। জিহাদ দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যায় কে প্রকৃত মুমিন, 
কে তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বদা জিহাদের সাথে তাক্‌ওয়ার 
আলোচনা করেছেন৷ জিহাদের সাথে নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার আলোচনা করেছেন । 


আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
চা র্দ, , ণ্গ রে রে 2ঠর গা রঃ 25 পাপা 1 কত 
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অর্থ : মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে বিশ্বাস করে। তারপর এতে কোন সন্দেহ রাখে না, 

আর নিজের জান ও মাল ছ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই সত্যবাদী । (সূরা হুজুরাত 8 ১৫) | 
অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 

0075302165120529125155 এ র্ডি0৭) 

অর্থ : হে মু'মিন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। € (সূরা তওবা ৪১১৯) 

আমি সূরা তওবা অধ্যয়ন করে দেখেছি, তাতে অনেক ক্ষেত্রে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে আর 

অনেক বেশী তাক্‌ওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, জিহাদ তাক্ওয়ার ভিত্তি ছাড়া চলতে পারে না। আর 

মুনাফেকরা তোমার সাথে এক পা, দুপা বা তিন পা চলবে। কিন্তু যখন গুলি আসতে থাকবে, বোমা বিস্ফোরিত ' 

হবে, কামানের গোলায় চারদিক কেঁপে উঠবে তখন হাজার হাজার আপত্তি পেশ করবে । তারপর রণাঙ্গন থেকে 


পালিয়ে যাবে। কিন্তু স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী মুত্তাকী ব্যক্তির অবস্থা কী হবে? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা 
বলেন_ 


০:৫/৪9%2%54 (12495 তা 2 ৩৪৪%৪ 453 এ5 হ) 5 1%ু 0) 


55 5 


০৫ 0588:520 $55208৩-201055108)40) 

অর্থ : যাদের নিকট আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়ে পড়ে। আর তাদের নিকট আল্লাহর 

আয়াত পাঠ করা হলে তাদের ঈমান. বেড়ে যায়। আর তারা শুধুমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে । যারা 
নামায কায়েম করে আর আমি তাদের যে সম্পদ দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা আনফাল £ ২-৩) 

এরাই অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবে । রাস্তার প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমার সাথে চলবে। 

তাই যারা লোকদের জিহাদের পথে আহবান করে, যারা জিহাদ করতে উৎসাহী তারা যেন তাক্ওয়ার প্রতিপাদ্য 


৩৭৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
বিষয়গুলো দেখে নেয়। যাদের মাঝে তা পাবে; দেখবে, তারাই বিপদের সমর, কঠিন দিনগুলোতে তোমার 
পাশে থাকবে । 

আর মুনাফেকরা হলো, ধান্দাবাজ, লোভী । দুনিয়ার স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে তোমার নিকট আসে । ুতরাং 
যদি তোমার দুনিয়া তাদের জীবন অবসানের কারণ হয়ে দীড়ায় তাহলে তারা তোমাকে ফেলে পালা“ব। এ 
বিষয়টি বুঝতে হলে ইরান ইরাক যুদ্ধের দিকে ফিরে তাকাও । তবে আমরা কিন্তু চাই না যে, ইরান ইরাকের 
উপর বিজয়ী হোক। তবে বুঝার বিষয় হল ইরানীরা একটি আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে যদিও তা অসত্য 
হয়। তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরই তারা জান্নাতে পৌছে যাবে । তাই খোমেনী এক লাখ স্বেচ্ছাসেবী চাইলে 
দু'লাখ এসে উপস্থিত হয়। মুহূর্ৃহ্‌ ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরিত হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে । অথচ ইরানীরা . 
এগিয়ে যাচ্ছে। “ইয়া হাসান, ইয়া হুসাইন" বলে ধ্বনি দিচ্ছে আর এগিয়ে যাচ্ছে। এরা মৃত্যুর পিয়াসী। মৃত্যুকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে এরা প্রস্তুত। কেন? এটা হল তাদের বিশ্বাসের.শক্তি। যদিও তা অবাস্তব ও অসত্য । - 

অন্যদিকে যারা বার্থপার্টির পতাকাতলে এসেছে তাদের লক্ষ্য হল দুনিয়া। এরা এসেছে দুনিয়া অর্জনের 
জন্য। পদের লোভে। মন্ত্রিত্বের লোভে। সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ পাওয়ার লোভে। তাই যখনই এরা মৃত্যুর 
মুখোমুখি হয় পালিয়ে যায়। দৌড়ে পালায়। 

আমি এ বিষয়টি ভেবে অত্যন্ত বিস্মিত হই। কিভাবে এই দীর্ঘ সময় ধরে ইরাক এখনো ইরানের সাথে যুদ্ধে 
ঠিকে আছে। শিয়ারা একটি বিশেষ আকীদা পোষণ করে। তাদের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হল শাহাদাত, হুসাইন (রোঃ) 
এর মত শাহাদাত অর্জন করা । এ কারণে এদের উপর বিজয়ী হতে হলে এদের চেয়ে মজবুত আকীদা বিশ্বাসের 
অধিকারী হতে হবে । শিয়াদের জীবনের লক্ষ্য হল, শাহাদত । সুতরাং দুনিয়া কি কখনো আখেরাতের উপর 
বিজয় লাভ করতে পারে? লোভ-লালসা কি বিশ্বাসের উপর বিজয় লাভ করতে পারে? আকীদা বিশ্বাসের সামনে 
কি ঠুনকো দুনিয়ার লোভ দাড়িয়ে থাকতে পারে? তাই সাদ্দাম যতই শক্তি নিয়ে আসুক ইরানীদের আকীদা 
বিশ্বাসের সামনে ঠিকতে পারবে না। আমি চাই না, শিয়ারা বিজয়ী হোক তবে একথা সত্য যে, শাহাদাতের 
হারা রনার তে ভর হলে চিরে রারতে পুরে এতে ধারনা মতি 
শিয়ারা ভ্রষ্ট, বাতিলপন্থী। | 

আর বার্থপার্টি তো আরো বেশী গোমরাহ, বেশী ভ্রষ্ট। যুবতীদের কৌমার্ষের লোভ দেখিয়ে যুবকদের কাজে 
লাগানো। ইসলামের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। পাপ কাজের বিস্তার ঘটাচ্ছে। মুসলমানদের ধরে ধরে 
জবাই করছে। ইরাকে এখন আর প্রকৃত ইসলাম বাকি নেই। নেফাকে ভরা কিছু মানুষই এখন ইরাকের 
ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। যেমন সাদ্দাম হোসেনের প্রশংসা করে তার অনুসারী বার্থপার্টির সমর্থক কবি 
শফিক কামালী বলেছে- 
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অর্থ : তোমার পবিত্র চেহারা আমাদের মাঝে মহিমাময় হোক। আল্লাহর চেহারার ন্যায় যা থেকে সর্বদা 
তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 

এই লোভী কবি হল শফিক কামালী। আল্লাহ তা“আলা তার বিরুদ্ধে সাদ্দামকে নিয়োজিত করলেন। 
একদিন সে একটি ভুল করল, বলল, যদি এ যুদ্ধ থেমে যেত!......সাদ্দাম এ কথা শুনে আর দেরি করল না। 
ভারে দিে কিতা তুমি বলেছো, যদি এ যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট 
তার পদকে বিসর্জন দিত। তারপর সাদ্দাম হোসেন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, তুমি এদেশের জন্য 
তোমার জীবনের দীর্ঘ সময় বিসর্জন দিয়েছো । তাই আজ একটি ছোট বিষয় বিসর্জন দিতে আশা করি তোমার 
কোন আপত্তি থাকবে না। তারপর সে তার জিহ্বা প্রসারিত করার হুকুম দিল। এবং নিজ হাতে তার জিহ্বা 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৭৭ 
কেটে ফেলল। সেই জিহ্বাটি কেটে ফেলল যে জিহবা ছারা সে আল্লাহর সাথে তুলনা করে সাদ্দামের প্রশংসা 
করেছিল । বলেছিল- 

_১৩১৪ ৩০ 4 ০35 
অর্থ : আল্লাহর চেহারার ন্যায় যা থেকে সর্বদা তাজাল্লী ঝরছে। তথাকথিত বিপ্লবী কবি শফিক কামালীর 
শেষ পরিণাম এই হয়েছিল । 
আমি বলেছিলাম, আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আকীদা-বিশ্বাসই টিকে থাকতে পারে। এ কারণেই মিশর 
যখন কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আঘাত শুরু করল; ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
শুরু করল; এরপর আনোয়ার সাদাত ক্ষমতায় এসে দেখল যে, মিশর কমিউনিস্টদের কজায় চলে গেছে। সে 
প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের অনুসারীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে ইচ্ছে করল। সে মন্ত্রিসভাকে জিজ্ঞেস করল, 
কীভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়? তারা বলল, এ পরিস্থিতিতে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের 
কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই । এক আকীদা বিশ্বাসের সামনে আরেক আকীদা বিশ্বাসই 
টিকে থাকতে পারে। তাই শিয়ারা তাদের টার্গেট ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদেরই বানিয়েছিল। সমাজ 
থেকে তাদের সরিয়ে দিতে চেয়েছিল । 
_ আনোয়ার সাদাতের মন্ত্রীসভার সদস্যরা কিন্তু আল্লাহ, রাসূলকে তেমন চিনে না। তবে তারা বাস্তব বিষয়টি 
উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, স্বার্থ কখনো বিশ্বীসের সামনে টিকতে পারে না। দুনিয়ার লোভ 
কখনো এমন মানুষদের সামনে টিকে থাকতে পারে না, যারা দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে আখেরাতকে গ্রহণ করে 
নিয়েছে। কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। এটা একেবারে অসম্ভব। আকীদা-বিশ্বাসের সামনে আকীদা- 
বিশ্বাসই ঠিকে থাকতে পারে । তাই বিশেষ আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী লোকেরাই বিজয় লাভ করে যদিও ক্ষেত্র 
বিশেষে তাদের বিজয় বিলম্বিত হয়। যদিও আকীদা বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়। আর যদি সঠিক আকীদার অধিকারী হয় 
তাহলে তারা সবার উপয় বিজয় লাভ করে। সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে। আর সত্যবাদী বিশ্বাসী মুসলমানরা ছাড়া 
পৃথিবীতে আর কেউ সঠিক আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে না। 
আমাদের কথা চলছিল, মুখোমুখি দু'ধরনের মানুষদের নিয়ে। মুমিন ও মুনাফেকদের নিয়ে। মুনাফেকরা 
অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়। কল্যাণময় কাজে বাধা প্রদান করে। জিহাদ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে । তারা 
আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। তাদেরকে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে ছেড়ে 
দিয়েছেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ করতেন- 
৩৬ ৯০৮ তা এটাকে ও এ এ 9 &ু শপ ভজন এজ 53 চল ৪ 
অর্থ : হে চিরপ্তীব, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক মহান্‌ আল্লাহ! আমি আপনার রহমত চাচ্ছি। আমার সব অবস্থাকে 
আপনি সংশোধন করে দিন। আর চোখের পলকের জন্যও আমাকে আমার প্রবৃত্তির নিকট সমর্পণ করবেন না। 
তাহলে একবার ভেবে দেখ, তার অবস্থা কেমন হবে যাকে আল্লাহ তাআলা তার শয়তানের নিকট, তার 
প্রবৃত্তির নিকট ছেড়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এ অবস্থা থেকে পানাহ চাই। মুক্তি চাই। 
আল্লাহর রহমত, হেফাজত ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কোন গত্যন্তর নেই। 
আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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৩৭৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল হয়ে যায় আমি তার জন্য শয়তান নিয়োজিত করে 
দিই। সে তার সহচর হয়ে যায়। আর নিশ্চয় তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দেয় আর তারা 
ধারণা করে যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা যুখরুফ £ ৩৬-৩৭) 

এজন্য এ ধরনের লোকদের দেখতে পাবে, এদের অনেকেই নিজের ধন-সম্পদ নিজেকে ধ্বংস করার 
জন্যই ব্যয় করে। আত্বহননের জন্যই খরচ করে। সব সম্পদ ব্যয় করে মদ হেরোইন আফিম ইত্যাদিতে ৷ এরা 
মুখে বলে, এগুলো সেবন করা খুবই খারাপ। অথচ এরা এগুলো খেয়েই বেঁচে থাকে । এভাবেই নেশার ঘোরে 
এরা মরে যায়। 

মিশরের ঘটনা । আমি একবার এক গাড়িতে যাচ্ছি। ড্রাইভার সিগারেট টানছে। মনে হল লোকটি শালীন 
জন্র। বললাম, তুমি মাসে কত উপার্জন কর। বলল, সাতাইশ জুনাইহা। আমি বললাম, ধুমপানে মাসে কত 
খরচ কর? বলল, বার জুনাইহা। তার কথা শুনে মনটা আমার ব্যাথায় ককিয়ে উঠল। বললাম, আরে তুমি এটা 
কর কি? এটা কি তোমার জন্য হারাম নয়? একেবারে বার জুনাইহাই ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দাও? 

আমার কথা শুনে সে বিস্মিত। বলল, শুধু এতটুকুই, আরো তো রয়েছে। আমি তার কথা শুনে থমকে 
গেলাম। বললাম, সে আবার কী! বলল, আফিম, হেরোইন। আমি বললাম, সেখানে কত ব্যয় কর? বলল, 
সেখানে ব্যয় করার পর আমার পরিবারের জন্য মাত্র দুই জুনাইহা থাকে । আমার কণ্ঠে তখন এক আকাশ 
বিস্ময়। বললাম, এগুলো কি তোমার জন্য হারাম নয়? তার কণ্ঠ আরো বিস্মিত। বলল, হারাম আবার কী? 
আমি তো নিয়মিত নামায পড়ি। এরপর আবার হারামের কী আছে? তার বিশ্বাস, ইসলাম হল শুধুমাত্র নামায । 
ব্যস, এতটুকুতেই ইসলাম শেষ। এরপর আর কোন বাধা নিষেধ নেই। নেশাখোররাই তাকে এ তালিম 
দিয়েছে। তারপর সে বলল, যদি আমি এগুলো না পাই তাহলে মরে যাব। আমি বাঁচব না। 

একদা নেশাখোরদের একজনকে দেখলাম, জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ওঁষধ বিক্রেতার দোকানে গেল। 
সে ওঁষধ বিক্রেতাকে হত্যা করতে চাচ্ছে । কারণ, সে তাকে নেশাকর ওঁষধ দিচ্ছে না। সে বসতে পারছে না। 
একটি কাচ ভেঙে তা হাতে নিয়ে ওঁষধ বিক্রেতাকে মারতে চাচ্ছে। আর সে বলছে, কোন ডাক্তারের 
প্রেসক্রিপসন ছাড়া আমি তোমাকে তা দিতে পারব না। 

দেখ, আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে তাদের সম্পদ দ্বারাই শাস্তি দিচ্ছেন। এ ধরনের লোকদের তুমি কোথায় 
খুজে পাবে? তাদের দেখবে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হাজির। ব্যভিচারে পটু । নানা পাপ কাজে ডুবে আছে। এদের 
পরিপাকতন্ত্রী নষ্ট হয়ে গেছে। এরা গোশত খেতে পছন্দ করে না। দুধ খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু নেশার 
বস্তুতে আহামরি অবস্থা । কেউ তাদের ফেরাতে পারে না। কোন উপদেশ তাদের কাজে আসে না। মৃত্যুশয্যায় 
শায়িত। ডাক্তার নিষেধ করছে। তবুও তাদের একই সুর। এক গ্রাস মদ চাই। একটু হাশিশ চাই। একটু 
হেরোইন চাই। ($:-$ 4 1১৫ তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। প্রবৃত্তির 
টানে তার ছুটে নিছে আর ধংস হয়ে যাচ্ছে এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'জালা বলেন- 


০04) 2434528 33105458584 15455 
অর্থ : তাদের ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি দেখে আপনি বিস্মিত হবেন না। আল্লাহ তো তাদেরকে তা 
দ্বারা ইহজগতে শাস্তি দিতে চান। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের হেদায়াতের বিষয়টি ভুলে যান। অর্থাৎ 
তাদেরকে প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেন। হেদায়াতের আলো থেকে তাদের বঞ্চিত করেন তখন শয়তান তাদের ছৌ 
মেরে নিয়ে নেয়। এক দুর্বল হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
30০7 9 ১ ০০। আপ ৩৭ উন উ্  ৩৮ উত 0১০৮ ৪৮৮৮ ৬০ ২৫% 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৩৭৯ 
_ অর্থ : প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির হেফাজতের জন্য একশত সন্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়েছে। তারা 
শয়তানকে তার থেকে তাড়িয়ে নিয়ে থাকে যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার পেয়ালা থেকে মাছি তাড়িয়ে 
থাকে । যদি মু'মিন ব্যক্তিকে চোখের পলকের জন্য তার নফসের নিকট সমর্পণ করা হয় তাহলে অবশ্যই 
শয়তান তাকে ছো মেরে নিয়ে যায়। 
শয়তান তোমাকে লক্ষ্য করে ওৎপেতে আছে। সকল অস্ত্র নিয়ে সে প্রস্তত। অথচ তুমি তোমার ঈমান 
রক্ষার সকল অস্ত্র ফেলে মদমত্ত হয়ে আছো । তোমার মাঝে যিকিরের আমল নেই। কুরআন অধ্যয়নের আমল 
নেই। ইসতেগফার নেই। ওযু নেই । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তা নেই। রাতের আঁধারে তাহাজ্জুদ নেই বিনয় বিগলিত 
নেত্রে আল্লাহর দরবারে কোন দু'আ নেই। তাহলে যুদ্ধে তুমি কিভাবে তোমার শক্রর সাথে পেরে উঠবে? 
কিভাবে বিজয় লাভ করবে? অথচ তোমার শক্র মারণাস্ত্রে সজ্জিত । সাথে রয়েছে বিমান বিধ্বংসী কামান, বিমান 
বিধ্বংসী ট্যাংক ইত্যাদি । আর তুমি খালি হাতে রণাঙ্গনে উপস্থিত । প্রেমাস্পদ লায়লার বিচ্ছেদের গান গাচ্ছো । 
মাতাল হয়ে হেলে দুলে চলছো। তুমি মুহূর্তের জন্য ভেবেও দেখছো না। শত্রুর নিক্ষিপ্ত গোলা কোথায় এসে 
পড়ছে। হে আল্লাহ! আমাদের রক্ষা কর। আমাদের বাঁচাও । সুতরাং মনে রেখো এ জগতে ঈমানের চেয়ে বড় 
নেয়ামত আর কিছুই নেই। ইসলামের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিছুই নেই। আমার বন্ধুরা একবার এক 
বিচারকের ঘটনা শুনিয়েছিল। কিছু লোক একবার এক বিচারকের নিকট গিয়ে অভিযোগ তুলল, তাদের ছেলেরা 
আফগানিস্তান চলে গেছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দাওয়াহ বিভাগের লোকেরা তাদের বিভ্রান্ত করেছে। বিচারক তাদের 
কথা শুনল। একবারে নীরব রইল । কোন উত্তর দিল না। এরপরই কিছু লোক এলো । তাদের অভিযোগ তাদের 
ছেলেরা নেশায় অভ্যস্ত । আরো অনেক কথা বলল, তাদের কথা শেষ হলে বিচারক পেশকারকে বললেন, এই 
ফাইলটা নাও, দেখলেন তাতে এক নেশাখোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ । বললেন, এঁ ফাইলটা নাও । দেখলেন, 
আরেক যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ব্যাংকক চলে গেছে; নেশীখোর | এভাবে কয়েকটি ফাইল দেখিয়ে উত্তপ্ত 
কণ্ঠে বললেন, এবার আপনারাই বলুন, কোনটা ভাল, আফগানিস্তানে গিয়ে শহীদ হওয়া ভাল, না ব্যাংককে 
গিয়ে মরা ভাল? নেশায় বিভোর হয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে মরা ভাল? যান, আপনারা বেরিয়ে যান। 
বিচারক কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে, তি অভিজ্ঞতার পর কর্থাটি বলতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি সব সময় 
সমাজের নানা সমস্যার সমাধান করে চলেছেন। বহু লোমহর্ষক ঘটনা তার নিকট আসছে। সুতরাং তার এ 
ফায়সালা ছিল এক এঁতিহাসিক ফায়সালা 
দেখা গেছে, বারইউমাজের উহা লিিরিিরহিত ইউ জেরেতে। সমাজের গভীরে পৌছতে পেরেছেন, 
তারা হৃদয় দিয়ে, মানবজীবনের জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। তারা 
বুঝেছেন, ইসলাম ধর্মে ফিরে আসা ছাড়া একদিনের জন্যও মানবতা আর শান্তি পাবে না। এজন্যই সাইয়্যেদ 
কুতুব বলেছেন- | 
8185-74-22, 35255 দর 021৩ 2৭ 4 358 ০৯৬ তত (লি) 
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অর্থ : কুরআনের ছায়ায় জীবন-যাপন এক বিরাট নেয়ামত। এমন নেয়ামত যার স্বাদ শুধু সেই উপলব্ধি 
করতে পারবে যে তা আস্বাদন করেছে। এমন নেয়ামত যা আয়ুকে বৃদ্ধি করে, বরকতময় করে। পবিত্র করে। 
কুরআনের ছায়ায় জীবন যাপন করে আমি এমন এক মজবুত দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, 


মানবতা এ ধর্মে ফিরে আসা ছাড়া কিছুতেই ভাগ্যবান হতে পারবে না। অতঃপর তিনি বলেছেন- সবচেয়ে বড় 
বিপর্যয় যা মানবতার পিঠকে ভেস্তে দিয়েছে, তা হল, মানব জীবন থেকে এ ধর্ম দূরে সরে যাওয়া । 


৩৮০ তাফসীরে সূরা তওবা 

সুতরাং বলছি, ইসলামই দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান। ব্যক্তির সমস্যার সমাধান, পরিবার, ছেলে- 
মেয়ে সামাজিক ইত্যাদি সব সমস্যার সঠিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান ইসলাম ছাড়া আর কেউ দিতে পারে 
না। ইসলামের সমাধান নিয়ে দয়াময় আল্লাহর ছায়ায় নিশ্চিন্তে নিরাপদে জীবন-যাপন করতে পারবে । তুমি 
তোমাকে এ শরী“আতের ছায়ায় সমর্পণ কর, প্রশান্ত চিত্তে ঘুমাও । আর যদি তা থেকে বেরিয়ে যাও তাহলেই 
শুরু হবে হতভাগ্যতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে যদি কেউ ঈমান এনে নেক কাজ করে তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন 


দান করব । আর আমি তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও উত্তম পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল ঃ ৯৭) 

অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন_ . 
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অর্থ : যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না, দুর্ভাগা হবে না। আর যে আমার স্মরণ 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জন্য রয়েছে কঠিন জীবন। আর আমি তাকে কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন 
অবস্থায় উপস্থিত করাব। (সূরা তৃহা ৪ ১২৩-১২৪) 
৬৮ শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন- ধ্বংস, বিপর্বয়, চিন্তা-ফিকির, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি। যারা 
পাশ্চাত্যে বসবাস করেছে তারাই মানবতার জন্য ইসলাম কত বড় নেয়ামত তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। 
সুইডেন থেকে আমার এক আত্মীয় এল, বলল, আমি মানবতা ও মানুষের জন্য ইসলামের চেয়ে বড় নেয়ামত 
আর কিছু দেখিনি। আমি যখন তাদের যুবতীদের অবস্থা, সমাজের অবস্থা, তাদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ধ্বংসাত্বক 
কার্যাবলী দেখি তখন আমার হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসে, সুবহানাল্লাহ! এরা কীভাবে বসবাস করে। জীবন যাপন 
করে। এদের যুবতী মেয়েদের দেখি রোডের পাশে উদ্রান্তের মত শুয়ে আছে। মিলিয়নপতি অনেক যুবতীকে 
দেখবে, ন্টেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করছে। 

কাউকে দেখবে, ঘোষণা করছে, আমি অমুক দিন আত্মহত্যা করব। তারপর একটি উঁচু ব্রিজের শীর্ষে গিয়ে 
উঠে। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা" করে । কেউ আত্মহত্যা করতে বাধা দিলে বলে, আমি তো এ 
জীবন বয়ে চলতে পারছি না। কোথাও শাস্তি পাই না, স্বস্তি পাই না। এভাবে অনেক মিলিয়ন ও বিলিয়নপতিরা 
আত্মহত্যা করছে। 

বিশ্বখ্যাত এক লেখক। নাম আরনাসত হামনগুয়াই। একবার সে এক কাণ্ড করে বসল। নিজের মাথায় 
বন্দুকের নল রেখে গুলি করে আত্মহত্যা করল। তার মৃত্যুর পর তার এক নাতনী উত্তরাধিকার সূত্রে একশত 
মিলিয়ন ডলার পেল। এতো সম্পদ থাকা সত্তেও সে জীবনের স্বাদ পেল না। 4 ($-. 31 1১: তারা 
আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। 

পাশ্চাত্যে এখন মরণব্যধির ছড়াছড়ি । স্নাযুরোগ, হৃদরোগ, যৌনরোগ, এইডসসহ নানা রোগে আক্রান্ত 
পাশ্চাত্যের মানুষেরা । এ রোগগুলো এখন ভয়াবহ ভূতের আকার ধারণ করে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষকে 
তাড়া করে ফিরছে । এখন তো এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেউ কারো রক্ত পর্যন্ত গ্রহণ করে না এইডস মুক্ত কিনা 
তা পরীক্ষা করার পূর্বে। বর্তমানে এ রোগ প্রাচ্যেও এসে পৌছেছে। আর সুইডেনের অধিবাসীরা মানসিক 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৮১ 
রোগী। বাৎসরিক বাজেটের তিন'ভাগের এক ভাগই মানসিক ও ব্রেনের চিকিৎসায় নিয়োজিত হাসপাতালগুলোতে 
ব্যয় করা হয়। অথচ আরব দেশগুলোতে এ ধরনের রোগী খুঁজে পাওয়াও দুক্কর। আর চুয়ান্ন মিলিয়ন 
আমেরিকান স্নাযুবিক, মানসিক ও ব্রেনের রোগে আক্রান্ত । আমাদের সমাজে পাগল একেবারে নেই বললেই 
চলে। অথচ আমরা ইসলাম থেকে কত দূরে ।-তবুও খোদা আমাদের এতো প্রশান্তি, এতো সুখ দিচ্ছেন যা 
আমরা চিন্তাও করতে পারি না। কোন মুসলমানের জানের বা মালের কোন ক্ষতি হলে সাথে সাথে তার মন 
আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নী ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর নামের স্মরণে সে শাস্তি 
খুজে পায়। ব্যস নিমিয়ে সকল পেরেশানী সকল মনস্তাপ দূর হয়ে যায়। আর পাশ্চাত্যের লোকেরা কোন উপায় 
না পেয়ে আত্মহত্যা করে। এভাবে দিনের পর দিন আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মাঝে বেড়েই চলছে, কেউ উচু 
টাওয়ার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । কেউ ট্রেনের চাকার নিচে পড়ে খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে সুইডেনের 
আইন পরিষদের সদস্যরা আত্মহত্যার জন্য হাসপাতাল তৈরী করেছে। তারা দিশেহারা হয়ে বলছে, হে লোক 
সকলেরা, শুনে নাও। আমাদের সন্তানরা এভাবে মৃত্যুবরণ করবে তা আমরা চাই না। বরং তারা মরতে চাইলে 
আমরা তাদেরকে মেরে ফেলব । খুব সহজে মেরে ফেলব । একটি মাত্র ইনজেকশন দিব, ব্যস, সে মরে যাবে। 
তাই সে সভ্যতা আত্মহত্যার হাসপাতাল তৈরী করেছে। আহ! বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ইসলাম ছাড়া মুক্তির কোন পথ 


নেই। কোন উপায় নেই। আন্লাহ তা“আলা বলেন- এ ঘা 4805 (৫ 12: আর তারা বিশ্বাস করে 


নিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। (সূরা তওবা 8 ১১৮) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
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অর্থ : আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে হিদায়াত প্রদানকারী কেউ নেই। পার্থিব জগতে তাদের জন্য 
রয়েছে শাস্তি আর পরকালের শান্তি তো অত্যন্ত কঠিন। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার তাদের কেউ 
নেই। (সূরা রাদ £ ৩৩, ৩৪) 

পাশ্চাত্যে গিয়ে থাকলে দেখবে, তাদের চোখগুলো ক্লান্ত। রাস্তায় হাঁটছে তো হাঁটছে। জানেনা কোথায় 
যাবে। তাই আত্মহত্যা করছে। জীবনে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে না। অসহনীয় অস্থিরতা বিরাজ করছে মনে। 
তাদের এ অবস্থাকে তারা বিভিন্ন নামে ব্যক্ত করছে। কখনো দেখবে, পথের পাশে জড়ো হয়েছে একদল 
মানুষ । জিজ্ঞেস কর, ভাই তোমাদের কি হয়েছে? তারা নিঃসংকোচে নির্দিধায় বলবে, আমরা সমকামিতার 
বৈধতা চাই। তারা এর জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমেরিকায় এক ব্যক্তি টেলিভিশনের পর্দায় 
এসে বলছে, আমি আমার মেয়ের সাথে মিলিত হই। তাতে আমি অধিক স্বাদ পাই। নাউযুবিল্লাহ । 

একবার ভেবে দেখেছো, এ কেমন সমাজ । ধ্বংসের কোথায় গিয়ে তারা পৌছেছে? তাই তারা কুকুরের 

আশ্রয় নিয়েছে। তারা দেখেছে কুকুরই হল একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী । দেখছে, কেউ মারা গেলে পিতা-মাতার চেয়ে 
কুকুর বেশী দুঃখিত হয়। ব্যথিত হয়। পিতা দেখেছে, ছেলে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। মেয়ে চলে গেছে স্ত্রী 
চলে গেছে। বয়স সত্তর বা আশি হয়েছে। চলাফেরা করতে পারে না। হয়তো একদিন বিছানায় পড়ে মরে 
থাকবে । কেউ জানবে না, পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়ালে কেউ হয়তো মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে সংবাদ দিলে 
লোকেরা এসে লাশ নিয়ে যাবে। দাফন করবে। ব্যস, এই তো তাদের জীবন। এরা মৃত সমাজের লোক। 
একেবারে মৃত। কোন দীন নেই। কোন বিশ্বাস নেই। আল্লাহ. তাদেরকে নফসের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যস, 
সমাজব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 


৩৮২ তাফসীরে সূরা তওবা 

আজকের ১৯৮৭ সালের ইরাককে যদি ১৯৬৭ সালের ইরাকের সাথে তুলনা করি, যখন ইরাক শাসন করত 
আব্দুস সালেম আরেফ (রহঃ)। হায়! যদি আমরা সেই ইরাকে ফিরে যেতে পারতাম! যদি আমরা মিশরকে 
বাদশাহ ফারুকের যুগে নিয়ে যেতে পারতাম! 

আমরা তখন দামেস্কে ছিলাম। দামেস্ক ছিল দুনিয়ার জান্নাত। পৃথিবীর সবচে" সুন্দর শহর। সবচে' পবিত্র 
শহর | সবচে" ইলমী শহর। চারদিকে ছড়িয়ে ছিল আলেমদের দরস মজলিস । গোটা শহরেই ছিল আলেম আর 
আলেম। তালেবে ইলমরা ইসলামী সালতানাতের দৃর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসত। দামেস্ক ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পৃথিবীতে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু এখন দামেক্ষের একী অবস্থা? মনে হয়, 
জনশূন্য এক মরুভূমি । তার ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে। তার মিনারগুলো, তার মিম্বারগুলো কেবলই কাঁদছে আর 
কাঁদছে। দামেস্কের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কেন? কারণ, তারা এ সমাজকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে 
চাচ্ছে। সুতরাং এ সমাজ ভেঙ্গে যাবে । ইসলামী শরী“আতের ছায়া ছাড়া মানুষ কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে 
75555501515 
এ ছায়া ত্যাগ করে আমরা কিছুতেই শান্তি পাব না। সুখ পাব না। 

নামাজ রিকি ভি 
আত্মা শরীর চরিত্র ও সমাজের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক । পক্ষান্তরে মু'মিন থাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র । নীরবতা তার 
ধর্ম। নীরবে কাজ করতে থাকে আর সমাজের সামনে একটি শান্তি ও সুখের আদর্শ পেশ করে। আল্লাহ 
তাআলা বলেন- 


ঠর্ত 


০6385805053 ৫1525540154 

রি তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই হল ফাসেক। 

এই ফিসকই তাদের মুনাফিকীতে পৌছিয়েছে। ফিসক কী? ফিসক হল আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে 
যাওয়া । আর আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয় প্রবৃত্তির প্রেরণায় ছোট ছোট পাপ কাজ করার 
মাধ্যমে । আর প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা কখনো সম্ভব হয় না। প্রবৃত্তি হল সমুদ্রের লবণাক্ত পানির মত। পিপাসা 
নিবারণের জন্য সমুদ্র থেকে এক আজলা পানি পান করবে তো দেখবে পিপাসা মিটে না। বরং আরো তীব্র 
হয়েছে। 

এই মুনাফিকরা প্রবৃত্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যতই প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে ততই তার আগুন 
প্রজ্জলিত হয়েছে। যৌনতার আগুন জ্বালিয়েছে। খাহেশাতের আগুন জ্বালিয়েছে। পদমর্যাদা অর্জনের আগুন 
জ্বালিয়েছে। এবং আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করে এসব অর্জনের জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা তদবীর করছে। 
অথচ আল্লাহ তা“আলা অত্যন্ত শুদ্ধ পদ্ধতিতে, পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন। উদরের জন্য খাবারের প্রয়োজন । তাই আল্লাহ হালাল ভাবে উপার্জিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে তা 
পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যৌন মিলন প্রয়োজন । আল্লাহ তাআলা বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতার সাথে তা 
পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা যদি প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে 
চলতে থাকি তাহলে কিন্তু তার আর শেষ বলতে কিছু থাকবে না। প্রবৃত্তি হল পাগলা কুকুরের মত। যাকে 
০৪০০০957775 
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অর্থ : আল্লাহ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের জন্য আর কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৮৩ 
তারা দুনিয়াতে আগুনের মাঝে থাকবে । আর আখেরাতের আগুন তো আরো কঠিন। আরো মর্মন্তদ ৷ 
অতঃপর আল্লাহ তা“আলা বলেন- | 
০৯৫৮৩1৩০452 -4454-2 
অর্থ : শাস্তির জন্য জাহান্নামের অগ্নিই তাদের জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন। আর 
তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি । 
জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহান্নামীরা কয়েকবার আল্লাহর নিকট বিনয় নিবেদন 
করবে। কিন্ত প্রত্যেকবারই প্রত্যাখাত হবে। মুক্তির পরিবর্তে তাদের শাস্তি কঠিন থেকে কঠিনতর করা হবে। 
তারা মাত্র একদিনের জন্য জাহান্নামের শাস্তিকে হালকা করা আবেদন করে বলবে- 
০৪৭] 09070539443 2654981300৬ 
অর্থ : জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, তোমরা তোমাদের রবকে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য 
আমাদের আযাবকে লাঘব করে দেন। (সূরা গাফির ৫ ৪৯) 
শুধুমাত্র এক দিনের জন্য আযাবকে লাঘব করার প্রার্থনা করবে । এক হাজার বৎসর পর তার উত্তরে বলা হবে- 
০৩5 3910553641255012555170 41650545145 পদ 2ও 
অর্থ : রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? তারা বলবে, 
হ্যা, এসেছিল। রক্ষীরা বলবে, তোমরা দু'আ করতে থাক । আর কাফেরদের দুআ নিম্ষলই হয়। 
(সূরা গাফির ৪ ৫০) 
জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির পন্থা চেয়ে প্রার্থনা করে বলবে- 
০৪৫৮০৪৫5৮৫1 4229494৫075 
অর্থ : জাহান্নামীরা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দু”বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমরা 
আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং মুক্তির কি কোন পন্থা আছে? (সূরা গাফির ঃ ১১) 
এরপর এক হাজার বৎসর কেটে যাবে । তখন তার উত্তরে বলা হবে-_ 


নি 
52৮ 
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অর্থ : তোমাদের এ শান্তি এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা কাফের হয়ে 
গিয়েছিলে। আর যখন আল্লাহর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা তা বিশ্বাস করতে। 
জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করে বলবে- 
94$/584445086 
অর্থ : জাহান্নামীরা ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার রব আমাদের চিরতরে শেষ করে দিন। 
এর এক হাজার বৎসর পর উত্তরে বলা হবে_ 
০৫%/৩৮০ 
অর্থ : তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। 
জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে ছটফট করতে করতে বলবে- 


চর 
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০৫04৮462414 

রে রা রর 


৫৯, 


৩৮৪ তাফসীরে সূরা তওবা ্‌ 

অর্থ : কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর ফায়সালা করা হবে না যে তারা মরে 
যাবে। এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি 
প্রদান করি। সেখানে তারা আর্তচিৎঘকার করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জাহান্নাম থেকে বের করুন, 
আমরা নেককাজ করব । পূর্বে যা করতাম তা আর করব না। (সূরা ফাতির £ ৩৬-৩৭) 

প্রার্থনার এক হাজার বছর পর বলা হবে_ 

০৩5 05180154550 24255-44 20242846 বে 

বিরত ল নত 
বিষয় ছিল তা চিন্তা করতে । তদুপরি তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তির স্বাদ আস্বাদন 
কর। জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই । (সুরা ফাতির £ ৩৮) 

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে ষাট বছরের আয়ু দেইনি? এ দীর্ঘ ষাট বছর কি তওবার জন্য যথেষ্ট 
ছিল না? এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 

_ 480 9৮ 0589) ৪৮ 0৮ 5 0 তে ৩০ 

অর্থ : যে ব্যক্তি ষাট বছরে উপনীত হল, আর যে ব্যক্তি চল্লিশ বছরে উপনীত হল আল্লাহর নিকট তার আর 
কোন ওজর আপত্তি রইল না। 

81579777775 557/5777555 

০6458060505 পর্ব ০০:56 585066 4৫096 

অর্থ : জাহাননাসীরা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম। আমরা ছিলাম 
বিভ্রান্ত । হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার কর। আমরা যদি পুনরায় তা করি তাহলে আমরা 
জালিম হব। (সূরা মুঁমিনুন 8 ১০৬-১০৭) 

এ প্রার্থনার এক হাজার বৎসর পর আল্লাহ তা“আলা উত্তর দিবেন। এ উত্তর পাওয়ার পর জাহান্নামীরা আর 
75755 
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অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক। আমার সাথে কোন কথা বলো 
না। আমার বান্দাদের একদল বলত, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের ক্ষমা 
করে দাও । আমাদের প্রতি অনুগহ কর। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ অনুগধহকারী। তখন তোমরা তাদের সাথে তিরস্কার 
করতে । এমনকি তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে । আর তোমরা তাদের দেখে পরিহাস করতে । 
(সূরা মুমিনুন £ ১০৮-১১০) 
০. সুতরাং বলছি, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? তোমাদের সামনে হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম । আমল কর। 
জান্নাতের পথকে সুপ্রশস্ত কর। জীবন তো একেবারে সংক্ষিপ্ত । কখন শেষ হয়ে যাবে বলতে পার না। আল্লাহ 
তা“আলাই তোমাকে এ জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছেন। এখানে আকাশের দরজা সদা উন্মুক্ত। জান্নাতের 
দরজা খোলা । তোমার মাঝে জান্নাতের মাঝে এতটুকুই দূরত্ যে, তুমি ইখলাসের সাথে তওবা করবে। তারপর 
একটি গুলি উড়ে আসবে আর তোমাকে জান্নাতে পৌছে দিবে । তারপর চিরকাল সুখ আর সুখ । যার কোন অন্ত 
নেই। কোন শেষ নেই। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৮৫ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
১ ২০ ০৯ ৬ 5১৬৬ € ১] 3 জা ও শে তেল তরল চিল ১৫৪ এ৩ অথ 09০৪৪ এ? 
0০৭ 3 2৬ 9 0 ৪০০৮৭ 
অর্থ : কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি শ্বেত সুন্দর লাবণ্যময় দুম্বার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে। তারপর 
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে যবাহ করে দেয়া হবে। তারপর জান্নাতীদের আহবান করে বলা হবে, তোমরা 
চিরকাল জান্নাতে থাক। আর কোন মৃত্যু নেই। জাহান্নামীদের ডেকে বলা হবে, তোমরা চিরকাল জাহান্নামে 
থাক। আর কোন মৃত্যু নেই। 
সুতরাং দুনিয়াতে আর কত বছর বাঁচবে? ষাট বৎসর । খুব বেশী হলে একশত বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-_ 
১৩4৪৮ ০১৮৮5 এ 57 ০১ ০৪ ৩ 0৭৬ ১ ৩ ৪৮ ০৪৬ ৩:১০ 
অর্থ : যেভাবে খুশি তুমি জীবন যাপন কর অবশেষে কিন্তু তোমাকে মরতেই হবে। 
যা তোমার ইচ্ছে তা কর, অবশেষে কিন্তু তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। যাকে ইচ্ছে তাকেই 
তুমি ভালবাস অবশেষে কিন্ত তাকে তোমার ছাড়তেই হবে। 
সুতরাং এ মোহময় নশ্বর দুনিয়ায় তুমি কত কাল বাঁচবে? মৃত্যু তোমার পিছনে পিছনে ধেয়ে আসছে। তাই 
বলছি, আল্লাহর পথে এসো । জিহাদের ময়দানে এসো । এখানেই পাবে প্রকৃত শান্তি। চিরন্তন জীবন। | 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


১8595122 8695০ 9১4:5৩6126 ৮558 
অর্থ : নটি 2 ধন-সম্পদ আর সন্তান- 
সন্ততিতে অধিক । তারা তাদের দুনিয়ার অংশ ভোগ করল। 


বিস্ময়বোধ করলে তুমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠ কর। সবকিছুই বাস্তব পাবে। তারা হাজার 

বছর বাঁচ। আল্লাহ তা আলা হযরত নুহ (আ.) অন্থার্কে বলেন, 
০৫%৬১45$4128450 5৫৮5591215৩ 

অর্থ : তিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর বেঁচে রইলেন। তারপর মহাপ্রাবন তাদের পাকড়াও করল 
আর তারা ছিল জালিম। (সূরা আনকাবুত ৪ ১৪) 

তারা দুনিয়ায় তাদের অংশ ভোগ করেছিল। কিন্তু দুনিয়ার কী মূল্য আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন_ 

অর্থ: বড়া ভাজ ভে জারা 
কাফেরকে তা থেকে এক ঢোকও পানি পান করাতেন না। 

হ্যা, যদি দুনিয়া আল্লাহর নিকট সামান্য মূল্যও রাখত তাহলে কি সম্ভব যে আল্লাহ কাফেরদের তা দিয়ে 
দিবেন আর তার নেককার বান্দাদের তা থেকে বঞ্চিত করবেন? এটা সম্ভব নয়। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে 
পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা হাফেজ আসাদকে রাষ্ট্রের কর্ণধার বানাতেন না। এটা সম্ভবও হত না। 

বরং আমি তো দুনিয়াকে মৃত প্রাণীতুল্য মনে করি। যাকে পাহাড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তুমি কি মনে 
করো মৃত প্রাণী থেকে কোন কুকুর বেশী গোশত খেল তা তোমাকে চিন্তায় ফেলবে? তোমাকে পেরেশীনিতে ফেলবে? 
২৫-ক 


৩৮৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন_, 
0০1 0৫৮ (১৩ 22৮ মুল হও এ! লে ৩০ 
৬১৬ ২০০ ৬ 322 5) ১ কউ ৬ নে ক ৩] 
অর্থ : দুনিয়া হল মূল্যহীন এক মৃত প্রাণী। অনেক কুকুর যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ্য মৃত 
এ প্রাণীকে টেনে ছিড়ে খাওয়া । যদি তুমি তা থেকে দূরে থাক তাহলে তুমি দুনিয়াদারদের নিকট বিষতুল্য হয়ে 
যাবে । আর যদি তুমি তা অর্জন করতে চাও তাহলে দুনিয়ার কুকুররা তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- 
টা £৮৫ 055 5 এ ঘা ও ৩৫ এ ভিজ এর 3 আও ও। 35০ ৮ 
১০ ০ ০১৮15402001 ৩০০ ০৮৫ ৯১ ০১ ৮৬৮ ৩৬ 9 83126 € ৮৯১ 40৯ ০35 
৮২2 
অর্থ : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট কানওয়ালা মৃত বকরীর পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। সাহাবীরা তার চারপাশে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কে চায় যে, এই মৃত প্রাণীটি এক 
দেরহামের বিনিময়ে নিবে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তা জীবিত হত তাহলেও আমরা 
এক দেরহামের বিনিময়ে তা নিতাম না। সুতরাং মৃতটিকে নেয়ার তো কোন প্রশ্নই আসেনা । তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই মৃত প্রাণীটি তোমাদের নিকট যেমন মূল্যহীন আল্লাহর নিকট এই 
দুনিয়া তার চেয়ে আরো বেশী মূল্যহীন। 


আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার উপমা দিয়ে বলেছেন_ 
93449154400 65০8906982$% রী গর্ওিএ ৪৩ 


চা টার রর 
9৫৫০৬৬৪693৩ ০৮ এ 65 ৬৫০৪৮০০৯9৬৬ 
০০৮:০২৩৫৫০ 
অর্থ : পার্থিব জীবনের উপমা হল কিছু পানি, আমি আকাশ হতে তা বর্ষণ করছি। তারপর তার কারণে 
পৃথিবীর উদ্ভিদ ঘনসন্নিবেশিত হল। যা থেকে মানুষ ও চতুস্পদ জন্ত খায়। তারপর যখন পৃথিবী তার শোভা 
ধারণ করল ও সুসজ্জিত হল আর তার মালিকরা মনে করল যে, তারা তার ফসল কেটে আনতে সক্ষম তখন 
আমার ধ্বংসের নির্দেশ রাতে বা দিনে এসে পৌছল আর আমি তাকে কর্তিত শস্যের ন্যায় বানিয়ে ফেললাম 
যেন তা গতকাল ছিল না। (সূরা ইউনুস ঃ ২৪) 
মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট উত্ভিদ, ফলমূল খায়। তারপর তা কী হয়? সব গিয়ে জমা হয় ভাষ্টবিনে। মলমুত্র 
ফেলার স্থানে। একদা এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। এক বুযুর্গ ব্যক্তি বাজারে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল, 
হে ভাইয়েরা! এসো দেখে যাও, আমি তোমাদের দুনিয়াদারদের শেষ পরিণতি দেখাব । কিছু মানুষ উৎসাহী 
হল। তার পিছু পিছু গেল। তিনি তাদের মলমৃত্র ফেলার স্থানে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, এ দেখ, সেটাই 
হল দুনিয়াদারদের দুনিয়ার শেষ পরিণতি । দেখ, সেখানেই আছে তাদের স্বাদের খাবারের বর্জ্য । আছে গোশত, 
ংস, পোলাও, কোরমা ইত্যাদি। আহ! এই হল আমাদের দুনিয়া। এই হল তার শেষ পরিণতি । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন-_ 


৫ 
2. শুনি 261 গু ও 55৭1 22525) [প্পে 2 দিত 25৫52 5[6 5  তি 052৫21৫ 
9 ০৪৪১০ ১ 905 08৩ টুন 95 252222 ৫9১ 1 252 


৯ শি 


৩6৩৪৬ ৫ঞ:৬2 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৮৭ 
অর্থ : তারা তাদের দুনিয়ার অংশ ভোগ করছে। তোমরা তোমাদের দুনিয়ার অংশ ভোগ করছো। যেমন, 
তোমাদের পূর্ববর্তীব্রা তাদের অংশ ভোগ করেছে। 
আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমরা সব কিছুই ভোগ করছি। প্রত্যেক দিনই ভাত, গোশত, দুধ খাচ্ছি। 
পেপসি, কোকাকোলা, স্প্রাইট €তা থাকেই। খাবারের মেনুতে ফলমূল থাকে। শিষ্টান ্রব্যও থাকে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 15৫ ১৮৬ 05০৬ ১৫৪০ ১%৫, তোমরা কীদা মাটিতে ঝাপ দিয়েছো । যেমনি তারা ঝাঁপ দিয়েছে। 
তোমরা প্রবৃত্তি আর অন্যায় ডুবে গেছো । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০০১৮৩2৫ $029। £ 321 96449102476 
অর্থ : আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা খেয়ে নিক, ভোগ করুক আর আশা আকাঙ্খা তাদের গাফেল করে 
রেখেছে। সম্ভর তোমরা জানবে । (সূরা হিজর ৩) | 
০০০০ 1/7 


০০১৮৮। ১১৬৪ 83/4403 ৮8 


অর্থ : দুনিরা ও আখেরাতে তাদের কৃতকর্মনিক্ষল হযে গেছে আর তারাই ক্ষতির 
এদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা“আলা পূর্ববর্তী জাতিদের আলোচনা করে বলেন , 


০৪৪৯ 0355৩6985185675028 28$৩50516%এা 
অর্থ : তাদের নিকট কি পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌছেনি, মৃহ, “আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের, ইবরাহীমের 
সম্প্রদাক্রের এবং মাদায়েনবাসীদের আর সে সব সম্প্রদায়ের সংবাদ যাদের উল্টে দেয়া হয়েছিল? 


নূহ (জ্ম-) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর ইরাকে ছিল। জুদী উত্তর ইরাকে অবস্থিত । “আদ সম্প্রদায়ের 
লোকেরা হারামাওতে বসবাস করত । আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন_ 
০2 33555656)924556505%0065-2)5 106 252805 0982:20,৬48 

অর্থ : বন তারা তাদের উপত্যকার অভিমুখে একটি মেঘখণড আসতে দেখল, তারা বলল, এতো মেঘ 
এসে পেছে। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। বরং তা তো উহা যার তোমরা ত্রা কামনা করছো। তা 
ঝঞ্জাঝবু, জর মাঝে মর্মন্তদ শান্তি রয়েছে। 

ইন্েষেনের দক্ষিণে ছিল “আদ জীতির বসবাস। 

তুষি কি জান সামূদ জাতির লোকেরা কোথায় বসবাস করত । তারা তাবুকের পার্বর্তী অঞ্চলে বসবাস 
করত । তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামূদ জাতির বস্তির পাশ দিয়ে 
গিয়েছিলেন। ভিনি ভার সাথীদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা এখান থেকে কিছুই খেয়ো না এবং পান করো না। 
এখনো সেখানে সেই বিশাল পাত্র বিদ্যমান যে পাত্রে উদ্ীর দুগ্ধ দোহন করত । যে কূপ থেকে উ্্রীটি পানি পান 
করত আজো ভা বিদ্যমান । দুশ্ধ দোহনের পাত্রটি এতো বিরাট ছিল যে, টরিরািরজির হার 
পান করত ! 


যে নর্মধয আল্লাহর সেই কুদরতী উন্ত্রীকে হত্যা করেছিল তার নাম কুদার ইবনে সালেফ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন- 
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৮ পারি 


৩৮৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : আর সামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রলয়ংকারী বিপর্যয় দ্বারা। আর আদ জাতিকে ধ্বংস 
করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাযু ছ্বারা । যা অবিরাম সাত রাত আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন । 

ইবরাহীম (আ.) এর সময় বাদশাহ নমরুদকে ধ্বংস করে দিলেন একটি মশা দিয়ে। আমার মনে হয় তা 
মাথার কোন রোগ হবে । তাই জুতা দিয়ে মাথায় আঘাত না করলে সে শান্তি পেত না। 

আর লুত (আ.) এর সম্প্রদায় ছিল বস্তি উল্টে ফেলে ধ্বংস করা জাতি । তারা সাদুম ও আমুরা নামক স্থানে 
বসবাস করত । এখন সেখানে মৃত সাগর বিদ্যমান। হে আল্লাহ! মৃত সাগর থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। 
পৃথিবীতে এই একমাত্র সাগর যাতে কোন প্রকার প্রাণী নেই। তার পানিতে শতকরা ২০ ভাগ লবণ । কেউ 
গোসল করে উঠে এলে মনে হবে তার শরীর ঝলসে গেছে। অবশ্যই তাকে ভাল পানি দিয়ে পুনরায় গা ধুতে 
হবে। সে জায়গাটি বিশ্বের সবচেয়ে নিচু এলাকা । সমুষ্ধ পৃষ্ঠ থেকে তা ৩৯৪ মিটার নিচু। 

জিবরাঈল (আ.) যখন এ জনপদকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছে করলেন তখন সাদুম ও আমুরা অঞ্চলের 
নিচে তার এক পাখা রাখলেন। তারপর তাকে উঁচুতে তুললেন। আকাশের ফেরেশতারা কুকুরের আওয়াজ পর্যন্ত 
শুনল। তারপর তাকে উল্টে দিলেন। ফলে সেখানে সমুদ্র সৃষ্টি হলো। তার নাম মৃত সাগর । এ সব বিধ্বস্ত 
জনপদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- 


০%১424-47196095495926669548242 পা 

ভর তালের দিক রানু পাই দিদি দিনে এলেছিল ভেলে জারা নৌযান 
তিনি তাদের উপর জুলুম করবেন। তবে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল। 

হ্যা, মুমিন আর মুনাফিকের জীবন ধারায় ভিন্নতা রয়েছে। মুমিন সং কাজের আদেশ দিবে । অসৎ কাজ 
থেকে মানুষদের বারণ করবে । নামায কায়েম করবে । যাকাত প্রদান করবে । 

আর মুনাফিকের জীবনে রয়েছে সমঝোতা আর তোষামোদ । মু'মিন শাসকের সামনে স্পষ্টভাষায় তার 
অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে আর মুনাফিক ভাল কাজ করতে বারণ করবে । অশ্লীল অন্যায় কাজ করতে 
আদেশ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 

ইতি 2৬ ৩৬০০ ০০৩৮ হন্গ সক ছল ০ এ 

অর্থ: নিশ্চয় জালিম বাদশার সামনে সত্য ও ন্যায় কথা বলা এক বিরাট জিহাদ । 

কারণ, এ পথে ধনসম্পদ আর ছেলে সন্তানদের উপর বিপদ নেমে আসে । জেল জরিমানা হয় । চাকুরিচ্যুত 
হওয়া ইত্যাদি সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। 

তাই বলছিলাম, সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ সমাজে অনেক প্রয়োজন। এটা এতো 
প্রয়োজন যে, পাপ ও অন্যায় কাজে লিগ ব্যক্তিরও অসৎ অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা উচিত। 

আলেমগণ বলেছেন- যারা মদের বোতল পরিবেশন করে তাদেরও উচিৎ মদপান থেকে বারণ করা। 
অশ্লীল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া । এমনকি মদ পান রত ব্যক্তির জন্য উচিত অন্যকে মদ 
খাওয়া থেকে বারণ করা । তাহলে দু'টি অন্যায় কাজ মিলিত হবে না। অন্যায় কাজ করা । অন্যায় কাজ করতে 
দেখে নিরব থাকা । তবে মানুষের প্রকৃতিগত বিষয় হল, মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে 
না। কবি বলেন_ 


এ ৪. ্ এ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৩৮৯ 
অর্থ : অন্যকে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হে ব্যক্তি! কেন তোমার জন্য সেই শিক্ষা হয় না। সুতরাং তুমি তোমার 
নিজের ছারা শিক্ষা দান শুরু কর। এবং নিজেকে জুষ্ট্রতা হতে বারণ কর। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি হবে 
প্রজ্ঞাবান। এমন কাজ থেকে তুমি লোকদের বারণ করো যা তুমি নিজেই করে থাক। যদি তুমি তা কর তাহলে 
তা তোমার জন্য মহাকলঙ্ক হল। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন_, 


০৫254৭৫9005 2৫ তর 55455550635 
অর্থ : তোমরা কি লোকদের ভাল কাজের নির্দেশ দিবে আর নিজেদের কথা ভুলে যাবে অথচ তোমরা 
কিতাব পড়ছো? তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সুরা বাকারা ৪ 8৪) 
শুধু কি তাই! আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সমাজকে আল্লাহর অভিশাপ ও আযাব-গযব থেকে 
রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 


968521561৮2 91645592 44555355094 03059 518 0200 ৩৯ 
০৫৮৪ ১৫২০০০০455915 
অর্থ : হলের ভারা ই রে টড 
হয়ে। তা এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত আর সীমালংঘন করত । তারা একে অপরকে মন্দ কাজ থেকে 


বারণ করত না। (সূরা মায়েদা £ ৭৮-৭৯) 
হাদীসে বর্ণিত আছে_ 
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অর্থ: বনী ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত হলে তাদের আলেমরা তাদের নিষেধ করল। কিন্তু তারা বিরত হল 
না। তারপর তারা একসাথে পানাহার করল, খাওয়া-দাওয়া করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে 


একাকার করে দিলেন এবং দাউদ ও ইসা ইবনে মারইয়ামের কণ্ঠে তাদের অভিশপ্ত করলেন তারপর রাসূল এ 
আয়াত তিলাওয়াত করলেন- | 
০9589180514586 0209 ০৯ 

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান.....সাবধান.......আল্লাহর শপথ করে 
বলছি তোমরা অবশ্যই সকাজের আদেশ করতে থাকবে ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করতে থাকবে । জালিমকে 
হাত ধরে জুলুম থেকে বিরত রাখবে । তাকে সত্যের উপরই বহাল রাখবে ও সত্যের উপরই অবিচল রাখবে । 
অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হৃদয়কে একাকার করে দিবেন। এবং তোমাদের অভিশাপ দিবেন যেমন 
তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। 

উল্লেখিত আলোচনায় এ কথা প্রমাণিত হল যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা 
সমাজকে আল্লাহর লা“নত বা অভিশাপ থেকে রক্ষার চাবিকাঠি । আর লা'নত বা অভিশাপ অর্থ- আল্লাহর রহমত 
থেকে বঞ্চিত হওয়া । অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন- 


৩৯০ | তাফসীরে সূরা তওবা 


০৫১৪৫০% 455155514655034047 5455) 6959 
অর্থ : তোমরা কেন এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছো, আল্লাহ তো তাদের ধ্বংস করে দিবেন বা কঠিন 
শাস্তি দিবেন। তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওজর আপত্তি পেশ করার জন্য । হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় 
করবে । (সুরা আরাফ £ ১৬৪) 

এরা ছিল আইলার অধিবাসী। আইলা কোথায় অবস্থিত তা কি জান। হ্যা, লোহিত সাগরের উত্তরে 
একেবারে শেষ মাথায় যে সরু অংশটি চলে গেছে তাকে আইলা বলা হয়। সেখানে গিয়ে মিশেছে মিশর, জর্দান 
ও ইসরাঈল। সেখানে ইহুদীদের এক সম্প্রদায় বাস করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের শনিবারে মাছ ধরতে 
নিষেধ করলেন। তখন তারা আল্লাহর সাথে ফাজলামো শুরু করল । জুম'আর দিন তারা উপকূলে আসত | ছোট 
ছোট নালা তৈরী করে তা জলাশয়ের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করত। তারপর শনিবারে আল্লাহর হুকুমে মাছ সমুদ্রে 
ভেসে ভেসে আসতো । পানির সাথে জোয়ারের সময় নালা দিয়ে মাছ এসে জলাশয়ে নিপতিত হত । ভাটার 
সময় পানি চলে যেত কিন্তু মাছ জলাশয়ে আটকে থাকত । শনিবারে তারা আর সে মাছ ধরত না। রবিবারে সে 
মাছ ধরত। ধর্মের বিধানের সাথে, আল্লাহর হুকুমের সাথে পঞ্তিতি দেখাতে লাগল। 

তখন মুমিনদের একটি দল, যারা বুঝতো, যারা বুদ্ধি রাখত, তাদেরকে উপদেশ দেয়া থেকে বিরত রইল 
না, তারা উপদেশ দিতেই থাকল । তারা তাদের এ কাজের বিনিময়ও পেল। আল্লাহ তা“আলা তাদের সম্পর্কে 
বলেন- 
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অর্থ : তারপর তারা তাদের উপদেশের কথা ভুলে গেলে আমি তাদের আযাব থেকে মুক্তি দিলাম যারা মন্দ 
কাজ থেকে বারণ করত । (সুরা আরাফ ৪ ১৬৪) 

সুতরাং আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার তোমার দৃষ্টিতে যতই তুচ্ছ ও ছোট আমল হোক তার 
একটি উপকার অবশ্যই আছে, তা হল আল্লাহর নিকট ওজর আপত্তির পথ থেকে যায়। ফলে মুক্তির আশা করা 
যায়। 

এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) কে আহত হওয়ার পর যখন গৃহে নেয়া হল তখন এক আনসারী যুবক তার 
নিকট গিয়ে খুব চমৎকার কথা বলল। তারপর ফিরে আসার সময় উমর (রাঃ) দেখলেন, তার পরনের কাপড়টি 
বেশ ঝুলে আছে। তাই ডেকে বললেন, অথচ তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায়_ 

৩৫১ এ ৪০313 45১৪ ৮৫৮ বটি ০৯ ০০ 1৬ ৬ 

অর্থ : হে যুবক! তুমি তোমার কাপড়কে খাটো করে পরিধান কর। কারণ তা তোমার কাপড়ের জন্য অধিক 
পবিত্র, আর তোমার রবের নিকট অধিক পছন্দনীয় । 

একটু ভেবে দেখ, উমর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় থেকে, মুমূর্ষু অবস্থায় থেকেও কিন্তু আমর বিল মারুফ ওয়া 
নাহি আনিল মুনকারের বিষয়টির গুরুত্ব ভুলে যাননি। 

মদীনায় একজন ইহুদী যুবক বণিক ছিল। রাসূলের খেদমত করত । রাসূল শুনতে পেলেন, সে গুরুতর 
858555518758755575555755959548478 
মায়া ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। বললেন_ 
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অর্থ : হে যুবক! তুমি বল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর 
রাসূল । 


তাফসীরে সুরা তওবা ৩৯১ 
বালকটি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পিতার দিকে প্রশ্নুভরা দৃষ্টিতে তাকাল । তার পিতা বলল, হে ছেলে, 
তুমি আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর। তারপর ছেলেটি কালিমা পাঠ 
করার পর মৃত্যুবরণ করল। রাসূল তখন আনন্দে আগ্ুত হয়ে বললেন- 
_010 9 সু 5৭ & ২৮7 
সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই কখনো আমর 
বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না। খাটো চোখে দেখা যাবে না। এ কারণেই 
আইলার মুমিনদের মধ্য হতে যারা বিজ্ঞ, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সমধিক অবহিত তারা বলেছিল- : 
_9১ ৮ নি) ৩) ৪০০০ 
আমরা আল্লাহর নিকট ওজর আপত্তি পেশ করতে পারব এ আশায়ই তাদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। নসীহত 
করে যাচ্ছি। হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে। | 
আর যারা তাদের উপদেশ দেয়া থেকে বিরত ছিল তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
-055-81785 55855571515 583 
অর্থ : আর আমি জালেমদেরকে তাদের কৃত পাপাচারের কারণে পাকড়াও করলাম । (সূরা আরাফ £ ১৬৫) 
ইকরামা (রহঃ) বলেন, আমি বনী ইসরাঈলের এই তৃতীয় দলটি সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম । যাদেরকে বলা 
হয়েছিল- 
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তাই আমি ইবনে আব্বাস রোঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা এ তৃতীয় দলটির সাথে কী 

মু'আমালা করেছেন? তিনি বললেন, তোমরা কী আল্লাহ তা“আলার এ কথা শোননি | তিনি বলেছেন-_ 
_ পট] ০৪ 055 ০০ উল্টা ও 

অর্থ : আর যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত আমি তাদের মুক্তি দিলাম। 

সুতরাং মূলনীতি হল, যে অন্যায়-অশ্লীল কাজ দেখে নিরব থাকে সেও পাপী বলেই গণ্য হয়। আর আযাব 
আসলে সেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পায় না। 

এ উম্মতের মহান আকাবিরদের অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা আছে। তারা সবকিছুকে উপেক্ষা করে, মৃত্যুর 
পরওয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় উপদেশ দিয়েছেন। অন্যায় কাজ থেকে বারণ করেছেন। 

বর্ণিত আছে, একদা খলীফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক তার প্রহরীকে বললেন, যাও দরজায় দাড়িয়ে 
থাক। কোন মুহাদ্দিস এদিক দিয়ে গেলে তাকে হাদীস বর্ণনা করার জন্য আমার নিকট নিয়ে আসবে। 

প্রহরী দরজায় দাড়িয়ে রইল। বেশ সময় কেটে গেল। ইতোমধ্যে আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) সে পথ 
দিয়ে এলেন। প্রহরী তাকে চিনতে পারল না। তিনি কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। নাক ছিল চ্যাপ্টা । তবে তিনি তার 
যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। 

কিছু সময় পর প্রহরী মনে করতে পারল, হায়! এতো বড় মুহাদ্দিস! তাই ছুটে গিয়ে বলল, হযরত আপনি 
আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করুন। তিনি দেখা করতে বলেছেন। 

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) ওলীদের নিকট গেলেন। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) তার নিকট 
বসা ছিলেন। আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) ওলীদের নিকটবর্তী হয়ে বললেন- 445 ৬ ৬০ (১. হে 
ওলীদ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ওলীদ তখন প্রহরীর উপর ক্রুব্ধ হয়ে বলল, নিবোঁধি গাধা কোথাকার! 
আমি বলেছি, এমন একজন লোককে নিয়ে এসো যে আমার সাথে গল্প করবে, আমাকে আনন্দ দিবে আর তুমি 


৩৯২ | ... তাফসীরে সূরা তওবা 
এমন এক লোককে নিয়ে এসেছো যে এ উপাধি নিয়েই ডাকে না যে উপাধি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। বরং 
আমাকে ওলীদ বলে ডাকে। 

প্রহরী ভয়ে কম্পমান। বলল, মাফ চাই হে আমীরুল মুমিনীন। ইনি ছাড়া আর কেউ তো এদিক দিয়ে 
যায়নি। তারপর আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) কে বললেন, বসুন, আমাকে হাদীস শুনান। আতা ইবনে আবী 
রাবাহ (রহঃ) হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। প্রতিটি হাদীস বর্ণনা করে তিনি বলছিলেন- 

_ ০4৫৮ 9 ০4040 &। পল ৮৫ এ ০০৬ সৈ১ ক 9 0০ 

অর্থ : আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে যাকে হাবহাব বলা হয়। 
আল্লাহ তা“আলা তা প্রত্যেক এ শাসকের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যে শাসন কার্যে জুলুম করে। অন্যায় অবিচার 
করে। ওলীদ তার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার কাঁধের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। 

এ অবস্থা দেখে উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বললেন, তুমি তো আমীরুল মুমিনীনকে মারাত্বক 
আঘাত করলে । এ কেমন কথা বলতে শুরু করলে? তখন আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) উমর ইবনে আব্দুল 
আজীজ (রহঃ)- এর বাহু ধরে প্রচগুভাবে বাঁকুনি দিলেন। বললেন- 

(০ ৫ ৮50 এ 1৮৮ 


অর্থ: হে উমর নিশ্চয় বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। মারাত্মক কঠিন। 

এরপর আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) দীড়ালেন এবং মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন। 

বর্ণিত আছে, হাতীত নামক এক তৈল বিক্রেতাকে একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট আনা হল। 
হাজ্জাজ তার কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কি হাতীত? হাতীত বলল, হ্যা.....আমি হাতীত। আপনার মনে 
কোন প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। আমি এখানে পৌছে আন্নাহর নিকট তিনটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। 
আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি সত্য বলব। আমি পরীক্ষার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করব । আমাকে শাস্তি 
প্রদান করা হলে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। 

হাজ্জাজ বলল, আমার সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী? হাতীত বলল, আমি বলছি, পৃথিবীতে আল্লাহর শত্রুদের 
তুমি একজন। হারাম কাজ নির্ধিধায় কর। সন্দেহ হলেই লোকদের হত্যা কর। 

বলতে পার এই হাতীতের বয়স কত হবে? মাত্র আঠারো বছর। কিন্তু ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান তার 
হৃদয়। ঈমানে টগবগ করছিল তার অন্তর । | 

হাজ্জাজ বলল, আমীরুল মুমিনীন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কীঃ 

হাতীত বলল, তার ব্যাপারে আমার অভিমত হল, সে তোমার চেয়ে আরো বেশী পাপী। আর তুমি তার 
পাপের চিহ্ন । | 

হাতীতের এ শক্ত ও কঠিন কথাগুলো হাজ্জাজ সহ্য করতে পারল না। গর্জন করে উঠল। বলল, তাকে 
শাস্তি দিতে থাক। শাস্তি দিতে দিতে যখন শাস্তির চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌছল তখন তার জন্য বাঁশ কাটা হল। 
তার মাংসের পেশীতে পেশীতে বাঁশের ফলা ঢুকানো হল। তারপর তাকে রশি দিয়ে বাঁধা হল। তারপর 
একেকটি শলা টানা হলো। ফলে তার শরীর থেকে গোশত ছিড়ে আসতে লাগল। এতো শান্তি দেয়া হল। 
কিন্তু কেউ তার মুখ থেকে কোন প্রকার আওয়াজ শুনতে পেল না। তারপর হাজ্জাজকে বলা হল, সে এখন 
মরণোনুখ হয়ে পড়েছে। 

হাজ্জাজ নির্দেশ দিল, তাকে নিয়ে বাজারে নিক্ষেপ কর। তাকে বাজারে নিক্ষেপ করা হলে তার দু'জন সাথী 
এসে জিজ্ঞেস করল, হে হাতীত! তোমার কী কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? সে বলল, হ্যা, একটু পানি চাই। 
পানি দেয়া হলে তা পান করে শহীদ হয়ে গেলেন। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৯৩ 

আরেকটি ঘটনা বলছি। ইমাম শাফেরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমার চাচা মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেন, 
একদা আমি আমীরুল মু'মিনীন আবু জাফর মনসুরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে তখন ইবনে আবী 
যুয়াইৰ ও মদীনার শাসক হাসান ইবনে যিয়াদ উপস্থিত ছিলেন। 

তিনি বলেন, তখন গিফারী বংশের কিছু লোক উপস্থিত হয়ে আবু জা“ফরের নিকট হাসান ইবনে যিয়াদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হাসান বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এদের ব্যাপারে আপনি ইবনে আবী 
যুয়াইবকে জিজ্ঞেস করুন। 

তখন আবু জাফর তাদের ব্যাপারে ইবনে আবী যুয়াইবকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, হে ইবনে আবী 
যুয়াইব! এদের ব্যাপারে তোমার মতামত কী? 

ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এরা মানুষের ইজ্জত সম্মানে আঘাত করে। মানুষের 
গীবত করে বেড়ায় । সমালোচনা করে । বিনা কারণে মানুষদের কষ্ট দেয়। 

আবু জাফর বললেন, তোমরা কি তার কথা শুনলে? গিফারী বংশের লোকেরা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! 
আপনি তাকে হাসান ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। 

আবু জাঁফর মনসুর বললেন, হে আবী যুয়াইব! হাসান ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে তোমার কী মত? 

ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি অন্যায় শাসন করেন। প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন। 
আবু জাঁফর বললেন, হে হাসান! তুমি তো শুনলে, ইবনে আবী যুয়াইব তোমার ব্যাপারে কী বললেন, আর 
তিনি তো সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 

এবার হাসান ইবনে যিয়াদ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করুন। দেখুন তিনি কি বলেন। 

আবু জাফর মনসুর বললেন, আচ্ছা আমার ব্যাপারে কি বলেন? 

ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। আবু জাফর মনসুর 
বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে । ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আপনি 
আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন। মনে হচ্ছে আপনি নিজেকে চিনেন না। নিজের সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না। 

আবু জাফর আরো শক্ত হয়ে গেলেন। বললেন, আমি আবারো আল্লাহর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তা 
বলতে হবে। 

তখন ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অন্যায়ভাবে সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছেন এবং 
অযোগ্য ব্যক্তিকে তা দিচ্ছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার দরজায় প্রকাশ্যে জুলুম হচ্ছে। তখন আবু জাফর 
তার স্থান থেকে উঠে এলেন এবং ইবনে আবী যুয়াইবের ঘাড় চেপে ধরলেন। .. 

ইবনে আবী যুয়াইব সাহস হারালেন না। বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আবু বকর ও উমর শাসনভার 
গ্রহণ করেছিলেন। তারা সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন করেছিলেন। তখন আবু জা“ফর 
মনসুর তাকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন, আমি জানি, আপনি সত্যবাদী । তাই ছেড়ে দিলাম। অন্যথায় হত্যা 
করতাম। 

আরেকটি ঘটনা বলছি, মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু জা'ফর মনসুর আমার 
নিকট ও ইবনে তাউসের নিকট লোক পাঠাল। আমরা তার নিকট গেলাম । গিয়ে দেখি তরবারি হাতে জল্লাদ 
দাড়িয়ে আছে। আর জমিনে লম্বা চামড়া বিছানো আছে। তাতে শিরচ্ছেদ করা হয়। আমরা তাকে সালাম 
দিলাম। তারপর বসলাম। মনসুর বললেন, হে ইবনে তাউস! আমাকে উপদেশ দাও। তখন ইবনে তাউস 
কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তাতে জালিমদের জন্য হুশিয়ারি রয়েছে, শিক্ষা রয়েছে। মালেক রেহঃ) 
বলেন, আমি তখন আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম । আমার ভয় হচ্ছিল যে, তাকে হত্যা করা হবে আর তার রক্ত 
আমার কাপড়ে লাগবে। 


৩৯৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
তখন মনসুর কিছুক্ষণ শির নত করে রাখল । তারপর মাথা তুলে বলল, আমাকে আরো উপদেশ দিন। 
শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে অথচ তাদের কল্যাণ কামনা করে না । ্‌ 

মালেক ইবনে আনাস বলেন, আমি তখন তার রক্ত আমার শরীরে লেগে যাওয়ার ভয়ে আমার কাপড় 
গুটিয়ে নিলাম। ৃ 

এদিকে আবু জাফর কিছুক্ষণ মাথা নত করে রাখল, তারপর বলল, হে তাউস! আমাকে এ দোয়াতটি 
দাও। কিন্তু ইবনে তাউস একটুও নড়াচড়া করলেন না। আবু জাফর আবার তাকে দোয়াতটি দেয়ার কথা বলল, 
কিন্ত ইবনে তাউস একটুও নড়াচড়া করলেন না। আবু জাঁফর আবার তাকে দোয়াতটি দেয়ার কথা বলল, 
কিন্তু ইবনে তাউস সাড়া দিলেন না। 

আবু জাফর মনসুর বললেন, হে ইবনে তাউস। কেন কোন উত্তর দিচ্ছ না? ইবনে তাউস বললেন, আমার 
ভয় হচ্ছে তা দ্বারা কোন পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হবে। তাই আমি তাতে শরীক হতে চাচ্ছিনা। 

এরপর মনসুর কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইল। তারপর বলল, তোমরা চলে যাও। 

ইবনে তাউস বললেন, দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তাই চাচ্ছিলাম । মালেক (রহঃ) বলেন, সেদিন থেকে আমি 
ইবনে তাউসের শ্রেষ্ঠত্রে বিষয়টি অনুধাবন করলাম। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৩৯৫ 
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অর্থ : মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ 
থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে। যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ 
তাদের উপর দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন 
কানুন-কুঞ্জের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশ দিয়ে নহর মালা প্রবাহমান তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । 
কানন-কুঞ্জের মাঝে থাকবে উত্তম নিবাস। আর আল্লাহর সন্তষ্টি হল সবচেয়ে বড় নেয়ামত এটিই হল মহান 
সফলতা । (সূরা তওবা ৪ ৭১-৭২) 

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা“আলা মুমিন পুরুষ ও নারী সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মুমিন কারা? যারা 
আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল, ভাল-মন্দ তাকদীরে বিশ্বাস করে তারা হল: 
মুমিন। এ ছয়টি বিষয়ে বিশ্বাসী মুমিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের ওলী। ওলী (/) শব্দের অর্থ কি? যে 
সাহায্য করে, ভালবাসে; দায়িতৃভার গ্রহণ করে তাকে ওলী বলা হয়। তাই ওলী হলে সাহায্য করতে হবে। 
ভালবাসতে হবে। বিপদে আপদে পাশে দীড়াতে হবে। এজন্য আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম (রহঃ) বলেছেন- 
ইসলামী ভ্রাতৃতৃ বন্ধনের কারণে প্রত্যেক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানকে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাকে 
অপমান না করা, তার দোষকে ঢেকে রাখা অবশ্য কর্তব্য । এ ক্ষেত্রে যাকে সাহায্য করবে মে তোমার দলবদ্ধ 
কিনা তা দেখলে চলবে না। তোমার সাথে তার বন্ধুত্ আছে কিনা তা দেখলে চলবে না । সুতরাং ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের দাবী, এক মুমিন আরেক মু'মিনকে সাহায্য করবে। মহব্বত করবে । দোষ ঢেকে রাখবে। দায়িত্বভার 
গ্রহণ করবে। এর জন্য সাহায্যের পূর্বচুক্তি থীকীর কোন প্রয়োজন নেই। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন_ 

_ 7988 3404 ও শি ও পিএ ৩ চে 

অর্থ : মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণ করবে না, তাকে লাঞ্ছিত করবেনা । তার 
উপর জুলুম করবে না। 

অন্যত্র বলেন- | 
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অর্থ : মুসলমানের সবকিছু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম । তার রক্ত, তার ইজ্জত, তার সম্পদ আর তার 
সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে । সুতরাং মুসলমান যখন মুসলমানের ভ্রাতৃতৃ বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে তখন অবশ্যই 
একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে সে দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক । 


৩৯৬ তাফসীরে সূরা তওবা 

আজ যদি তোমার ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী সমুদ্রে থাকতো আর যদি জানতে জাহাজটি ডুবতে বসেছে, 
ভাহ্রা নিট উনি তিতির নি রর বুরহাহন্নরিরসরিহ বা জ্জ ডি 
করতে। 

যদি তুমি জানতে, আমেরিকার জনৈক চিকিৎসক তোমার সমুদয় অর্থের বিনিময়ে তোমার অসুস্থ স্ত্রীকে 
রোগমুক্ত করতে পারবে, তাহলে নিশ্চয় তুমি তোমার সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে তোমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে রক্ষা 
করতে । অথচ তুমি কিন্ত তোমার দীনের জন্য তা করতে পারছো না। এর কারণ, আল্লাহর দীনের চেয়ে তোমার 
রর 
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০৫350125801 ১৫ 192) 
অর্থ : বলুন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্তবী, 
তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, আর 
তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তার রাসূল ও তার রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় 
তাহলে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ তাআলা ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। 
(সুরা তওবা ৪ ২৪) 
আজ বিভিন্ন মুসলিম দেশে নিরপরাধ অসহায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া - 
যায় না। মুসলমানদের কোন ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে বলে না, আমি দু'জন আহত ব্যক্তিকে নিজ খরচে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আমি তিনজনের জিম্মা নিলাম । আমি এদের চোখের চিকিৎসার জিম্মা নিলাম । আমি 
এদের কৃত্রিম পা সংযোজনের দায়িত্ব নিলাম। 
পক্ষান্তরে, যদি তার পাপাচারী ফাসেক ভাইয়ের, যে আল্লাহর দীনের উপর ঈমানও রাখেনা-কোন আঙ্গুল 
আক্রান্ত হত, তখন দেখতে তৎক্ষণাত তাকে বিমানে করে ইউরোপে নিয়ে যেত। এ ধরনের হাজারো ব্যক্তির 
চিকিৎসায় মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে যারা মুজাহিদদের হাতের আঙ্গুলেরও মর্ধাদা রাখে না। উল্লিখিত 
আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- “আল্লাহ তা“আলা ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।“ - 
সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, কুরআনের ভাষ্যের আলোকে আমরা ফাসেক হয়ে 
গেলাম কি না? আমাদের প্রায় সবারই এ অবস্থা যে, আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, ভাই বোন ও 
সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহর দীনের উপর, আল্লাহর রাহে জিহাদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। সুতরাং আমরা 
ফাসেক। আমরা পাপাচারী। আমরা অপরাধী । যদি তোমার ভাই পা কাটা থাকত । আর সে নড়াচড়া করতে না 
পারত। চলাফেরা করতে না পারত। অথবা পিঠে হাড়ে সমস্যার কারণে বা প্যারালাইসিস হয়ে ঘরে পড়ে 
থাকত । তাহলে কি তুমি এই বলে তার চিকিৎসা বদ্ধ করে দিতে যে সে ফাসেক? ফাসেকের চিকিৎসায় তুমি 
অর্থ ব্যয় করতে রাজি নও? নিশ্চয় তুমি তা করতে না। সে যত বড় ফাসেক ও পাপী হোক না কেন। সে 
কমিউনিষ্ট বাহিনীর সেনাপতি হলেও তুমি তা করতে না। অথচ আল্লাহর পথে লড়াই করে যে অঙ্গ হারাল । তার 
চিকিৎসার ব্যাপারটি উত্থাপিত হলেই ঠুনকো কারণ তুলে ধরে তা থেকে বিরত থাক। 
নিদ্ধিধায় বলে ফেল, এ ধরনের আহত ব্যক্তি অনেক। আমি কয়জনের চিকিৎসা করব? অথবা আরেকটু 
বাড়িয়ে হয়তো বলবে, এরা তো চিকিৎসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এরা ফজরের নামাযে বাড়াবাড়ি করে। অথবা 
বলবে, দেখ এখনো তারা শিরক থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এখনো গলায় তাবিজ ঝুলছে। সুতরাং কিভাবে 


তাফসীরে সূরা তওবা ৃ ৩৯৭ 
এদের সাহায্য করতে পারি? এ ধরনের আচরণ কেন সম্ভব হচ্ছে? কারণ, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী আমাদের 
নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ। একেবারে নগণ্য । ঈমানী মহব্বত আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে। . 
ঘুরে ফিরে আনন্দ উল্লাসে কাটায়, তাদের অনেকেই তুরস্কে চলে যায়। কারণ, সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা 
তখন শীতল থাকে । উন্নত খাবারও প্রচুর পাওয়া যায়। তিন মাস সেখানে কাটিয়ে দেয়। আমরা পাশ্চাত্য থেকে 
নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার তা'লিমই পেয়েছি। ধ্বংসাত্মক একাকী জীবন পন্থাকেই আমরা বেছে নিয়েছি। 
সারাদিন ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করছি। আর বলছি তোমার পকেট তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এটা হল কৃপণ আর 
৪৮০০০৮০০০৪০ 
বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। 

আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : পামিনবকধর মিনির একে জরি সহ ভারা কাজো ভাবেন করে না 
কাজ থেকে বারণ করে। 

হ্যা, সকাজের আদেশ অবশ্যই.করতে হবে । আর অসৎ কাজ থেকে অবশ্যই বারণ করতে হবে। এটা 
সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সত্যি করে বলছি, যদি মুসলমানরা সৎকাজে আদেশ ও 
অসতকাজে নিষেধের বিষয়টি আফগান সমস্যার ক্ষেত্রে করত যা আরব দেশগুলোর মাঝে কোন অশান্তি সৃষ্টি 
করছে না; যা তাদের সিংহাসনের জন্য কোন আশঙ্কা সৃষ্টি করে না; বরং তা তাদের রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। 
কারণ, আফগান যুদ্ধই হলো কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রার শেষ বীধা । শেষ প্রাচীর। যদি এ প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে 
তাহলে তা আরব উপসাগরে গিয়ে পৌছবে। কেউ তাদের রোধ করতে পারবে না। একদিনেই তারা আরব 
উপসাগর পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। 

আল্লাহর শপথ করে বলছি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানদের উচিৎ আফগান রণাঙ্গনে ট্যাংক, কামান, 
যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি পাঠানো । এরা এসব কিছু খুব সহজেই আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু মুসলিম জনতার পক্ষ 
থেকে তাদের উপর কোন চাপ নেই । দায়িতৃশীলরাও এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ফিকির করছে না। 

ইরাকের কথা চিন্তা কর। পাঁচজন ইরাকী যুবক গোপনে আফগান জিহাদের জন্য যুবকদের তৈরী করছিল । 
শেষে তাদের ফাঁসি দিয়ে দিল। একেবারে ফাসি দিয়ে দিল। তাদের অপরাধ তারা আফগান জিহাদের জন্য 
জনমত গড়ে তুলছে। তাই আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ অন্যায় 
কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে । তবে এ কাজের জন্য কিছু বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজন প্রথমত ইখলাস । 

এ বিষয়টি বুঝতে হলে শয়তান আর আবেদের ঘটনাটিই যথেষ্ট । এক থামে এক গাছ ছিল। লোকেরা 
বরকতের জন্য সেই গাছের নিকট নজরানা পেশ করত। এক আবেদ ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে ক্ষেপে গেল। সে 
একটি কুঠার নিয়ে সেই গাছটি কাটতে গেল। পথে শয়তান এসে তার সামনে দীড়াল। বলল, কোথায় যাচ্ছো? 
আবেদ বলল, আমি এ বৃক্ষটি কাটতে যাচ্ছি। শয়তান বলল, না, তুমি তা কাটতে পারবে না। আবেদ বলল. 
অবশ্যই আমি তা কাটব। /এরপর দু'জন দ্বন্দে লিপ্ত হল। একেবারে মন্্রযুদ্ধে লেগে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের 
মধ্যেই শয়তান পরাভূত হয়ে গেল। 

শয়তান তখন বলল, আচ্ছা আমরা একটা সমঝোতায় আসি। আমি তোমাকে প্রত্যেক দিন একটি করে 
দিনার দিব। তুমি তা গরীব মিসকিনদের মাঝে ব্টন করে দিবে। তুমি তা তোমার বালিশের তলায় পাবে। এর 
বিনিময়ে তুমি গাছ কাটবে না । আবেদ বলল, ঠিক আছে। তাই হবে। 


৩৯৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

প্রথম দিন সত্যই তার বালিশের তলে একটি দিনার পেল। দ্বিতীয় দিনও বালিশের তলে একটি দিনার 
পেল। কিন্তু তৃতীয় দিন ফাঁকা । কিছুই খুঁজে পেল না। 

এবার আবেদ রাগে গজগজ করতে করতে কুঠার নিয়ে সেই বৃক্ষের দিকে ছুটতে লাগল। তখন শয়তান 
এসে সামনে দীড়াল। বলল, কোথায় যাচ্ছো? আবেদ বলল, আমি সেই গাছটি কাটতে যাচ্ছি। শয়তানের কণ্ঠে 
এবার দারুণ দৃঢ়তা । বলল, না, তুমি কিছুতেই তা কাটতে পারবে না। তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে তারা ছন্দে 
লিপ্ত হল। কিন্তু এবার শয়তানের শরীরে প্রচুর শক্তি। সে আবেদকে চোখের পলকে মাটিতে ফেলে দিল। 
তারপর বলল, প্রথমে তুমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গাছটি কাটতে যাচ্ছিলে। তাই তোমার সাথে আল্লাহর 
রহমত ছিল। সন্তুষ্টি ছিল। তুমি ছিলে শক্তিশালী । আর এবার তুমি তোমার নফসের তাড়নায় যাচ্ছো । দিনার 
পাওঁনি বলে যাচ্ছো । তাই এবার আমি তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী । তুমি কিছুতেই আর আমার সাথে পারবে না। 
সুতরাং সবকিছু আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য হতে হবে। ইখলাসের সাথে হতে হবে । ইখলাস ছাড়া কোন কাজ 
আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় না। মকবুল হয় না। 

দ্বিতীয় শর্ত হল, আমর বিল মা'রুফকে অর্থাৎ সকাজে আহবানকারীকে অবশ্যই তার কৃতকর্মের বিধান 
সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ফকীহদের ইখতেলাফ সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। ূ্‌ 

যদি কোন ব্যক্তি তুমি যে ফকীহের অনুসরণ করছো তার অনুসরণ না করে অন্য কোন ফকীহের অনুসরণ 
করে, তাহলে তুমি তাকে বীধা দিতে পার না। এ ব্যাপারে উম্মত একমত । যেমন তুমি হয়তো কোন ব্যক্তিকে 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে দেখলে তখন তুমি তাকে কড়া ভাষায় একথা বলতে পারবে না, বস বস... অথবা 
দীড়িয়ে পান করতে দেখে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে পারবে না, এই মিয়া! বসে পান কর । তাহলে হয়তো 
হিতে বিপরীত হতে পারে। হয়তো সে বলবে, কেন? কী হয়েছে? তুমি হয়তো বলবে, ভাই তুমি মুসলমান হলে 
দাঁড়িয়ে যা পান করছো তা বমি করে দাও । কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 

_ চে ৩ ০০৯ ৩৮ 

অর্থ : যে ব্যক্তি দীড়িয়ে পান করবে সে যেন তা বমি করে ফেলে দেয়। 

বেশ ভাই! তুমি ভাল করেছো । তবে এসো, তোমার একটু লেখাপড়া করতে হবে। তোমার আগে হাদীসের 
মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে । জানতে হবে, দাঁড়িয়ে পান করা কী হারাম, না মাকরুহে তাহরীমী? খুব 
বেশী হলে তা মাকরুহে তানজীহী হবে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এ কথাই বলেছেন- হযরত আলী 
ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর কাজ দেখলে তো বিস্মিত হবে। একদা আলী (রোঃ) কুফায় দরজার চৌকাঠে 
দীড়িয়ে পান করছিলেন আর বলছিলেন, কিছু মানুষ আছে তারা দীড়িয়ে পান করতে কড়াভাবে নিষেধ করে। 
তাই আমি তাদের বিরোধিতা করার জন্য তা করছি। আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
দীড়িয়ে পান করতে দেখেছি। তাই আমি রাসূলের কাজ অনুযায়ী আমল করছি। 

তাই আমর বিল মারুফ করার আগে আমাকে জানতে হবে, আমি কী আমল করতে যাচ্ছি। ইসলামী 
শরী'আতে তার কি বিধান আছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি সেই কুদীরি মত আচরণ করো না- একদা রাস্তায় এক 
কুদদীর সাথে এক খ্স্টানের দেখা হল। কুদ্ী খৃস্টানকে বলল, এসো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। খৃস্টান বলল, বেশ 
ভাল কথা । তাহলে এসো আগে আমরা তর্কালোচনায় লিপ্ত হই। কিন্তু কুর্দী কোন কথা শুনতে নারাজ। বলল, 
মুসলমান হও । আর তা না হলে কিন্তু আমি তোমাকে যবাহ করে ফেলব। খৃস্টান বলল, বেশ ভাল কথা৷ পথে 
দীড়িয়ে কেন? এসো আগে বাড়িতে যাই তারপর যা হবার তা হবে। কিন্তু একগুঁয়ে কুদী এতো কিছু শুনতে 
রাজি নয়। সে বলল, মুসলমান হও, অন্যথায় তোমাকে মেরে ফেলব। তখন খৃস্টান ব্যক্তিটি বলল, আচ্ছা 
তাহলে আমি মুসলমান হবো। এখন আমার কী করতে হবে? এবার সেই কুর্দীর অবস্থা লাচার। কাচুমাচু করে 
বলল, আরে ভাই! আমি তো তা জানি না। 


তাফসীরে সুরা তওবা ৩৯৯ 

তাই হেকমতের সাথে আমর বিল মারুফের কাজ করতে হবে । কঠোরতার সাথে করলে হবে না। কারণ 

যে ব্যক্তি অন্যায় বা খারাপ কাজ করছে সে অসুস্থ । আর তুমি চাচ্ছো, তার চিকিৎসা করতে । তাই সদাচরণের 

মাধ্যমে, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে, দয়া ও মহব্বতের সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে কি কেউ 

কখনো মেরে চিকিৎসা করে? দুর্বযবহার করে চিকিৎসা করে? নিশ্চয়ই তা করে না। তাহলে তোমারও তা 
পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০2০12855528 94 
অর্থ : তুমি তোমার রবের দিকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দাও। (সূরা নাহল ৪ ১২৫) 
অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন- 


ইত, 


০১৫৯৫৩1১০৬০ 4৪ 2৩515699458 
অর্থ : আর যদি আপনি রুঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যেত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে 
তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (সুরা আলে ইমরান £ ১৫৯) 
একবার ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ তা"আলা কাকে এ হুকুম দিচ্ছেন? তার নির্বাচিত রাসূল মুহাম্মদ 
সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন। একদা এক ব্যক্তি খলীফা হারুন অর রশীদের নিকট 
গিয়ে বলল, আমি আপনাকে উপদেশ দিতে এসেছি। আমি কিন্তু আপনার সাথে কঠিন আচরণ করব। খলীফা 
হারুন অর রশীদ বললেন, না, তুমি তা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমার চেয়ে অনেক উত্তম 
মানুষকে আমার চেয়ে অনেক খারাপ মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ মূসা (আ.) কে পাঠিয়েছেন যিনি 
তোমার চেয়ে অনেক: শ্রেষ্ঠ, নিযিরাউিলের পিট জামার চেয়ে জুল নিই তারার জয়ার জাজিরা 
নির্দেশ দিয়ে বলেছেন- রি 
985475654 22 ৫00০2 40 
অর্থ : তার সাথে কোমল কথা বলবে, রজার 
(সূরা ত্হা 88৪) 
তবে সব মানুষের দৃষ্টিতে কিন্তু তুমি সমান মর্যাদা পাবে না। অনেকে তোমাকে পছন্দ করবে না। তোমার 
কথা তাদের নিকট ভাল লাগবে না। তবে তোমার সফলতার জন্য মুমিনের ছিফাত আনতে হবে। প্রকৃত মুমিন 
হতে হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০৫১৪৩৪৫5250 4 যু 
অর্থ : তারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়-ন্ঘ্র আর কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর । 
অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০4৫৫2556042 
অর্থ: টারযারারক নিজেদের মাঝে পরম সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ ৪ ২৯) 
এক মুজাহিদ ভাই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক যুবক এক বর্ষিয়ান সম্মানী ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে 
গিয়ে রুঢ় আচরণ করছিল । তখন সেই বর্ষিয়ান ব্যক্তিটি বিস্মিত হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! এটা কেমন আচরণ! 
আমরা তো বাথ পার্টির কাউকে উপদেশ দিতে চাইলে তার সাথে সুন্দর কোমল ভাষায় কথা বলতাম। তাদের 
অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কথা বলতাম না। তা পরিহার করে চলতাম। আর এরা কেমন দাঈ হল। 
মর্যাদাবান সম্মানী বর্ষিয়ান ব্যক্তিদের সাথে এরা কেমন আচরণ করে? এরা কি কুরআনে কারীমে পড়েনি- 
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০১ ০1৪১ ০2] 005 ৬০ 05৫5) যদি অহংকারী প্রতাপশালী জালিম ব্যক্তি হয় তবে অবশ্য তার 
সাথে কঠোর আচরণ করতে হবে। তার অহংকারকে অহংকার দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। কারণ নরম কোমল 
আচরণ তাদের কোন উপকার করবে না। কিছু কিছু জালিম তো এমন যে, তাদের সাথে ভাল আচরণ করলে 
তাদের জুলুমের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাদের ওদ্বত্য উষ্তজ হয়ে উঠে। তাই তুমি যদি এমন ব্যক্তির মুখোমুখি 
হও যে মানুষের ইজ্জত নিয়ে খেলে, মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে আনে, ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে 
তাহলে তার অহংকারের মুকাবিলা তোমাকে অহংকার দিয়েই করতে হবে। তাহলেই তুমি তাদের বশে আনতে 
পারবে । 

এক্ষেত্রে এ যুগের আদর্শ হয়ে থাকবেন যয়নাব গাজালী। আমি এ মহিলার আত্মমর্ধাদাবোধকে সম্মান 
করি। বিস্মিত হই তার সাহসিকতা ও আল্লাহর উপর নির্ভরতা দেখে । তাকে একদা আদালতে পেশ করা হল। 
তার স্বামী ছিল মিশরের এক মিলিয়নিয়ার। নাম সালেম। ফুয়াদ রোডে তার এক বিশাল গ্যাপার্টমেন্ট ছিল। 
যয়নাৰ গাজালী মুসলিম নারীদের নিয়ে একটি সংগঠন করেছিলেন। তাই মুসলিম নারীরা তার বাড়িতে সমবেত 
হত | দীনী মাহফিল হত । ধর্মের আলোচনা হত। 

মিশর সরকার তা সহ্য করল না। তাকে গ্রেফতার করল। তার স্বামীর বিষয় সম্পত্তি সব তছনছ করে 
দিল। তার সকল সম্পদ, সকল ফ্যাক্টরী ও প্রতিষ্ঠান সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। মিলিয়নিয়ার একেবারে 
কপর্দকশূন্য হয়ে গেল। 

কোর্টে যয়নব গাজালীর স্বজনরা আইনজীবী নিয়োগ করল । বিচারকের নিকট আইনজীবী বলল, ওরা বলে 
তিনি নাকি তার ব্যাগে বিস্ফোরক বহন করে নিয়ে যেতেন। আইনজীবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল, এই. 
জদ্রমহিলা তার ভ্যানিটি ব্যাগে লিপস্টিক আর আইক্র বহন করতেন। কিভাবে সম্ভব একটি ভ্যানিটি ব্যাগে করে 
বোমা নিয়ে যাওয়া! 

আইনজীবীর কথা শুনে যয়নব গাজালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, হে ভদ্রলোক! তুমি মুক হয়ে যাও। 
গাধা! তুমি একি বললে, যয়নব গাজালী বুঝি তার ব্যাগে করে লিপস্টিক আর আইভ্র বহন করবে? কে এ 
গর্দভকে আমার আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে? তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার কোন প্রয়োজন নেই । আমি নিজেই 
আমার মামলা পরিচালনা করব। আমি সবকিছুর উত্তর দিব। 

প্রতিপক্ষ বলল, আপনি কি প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসেরকে আবু জাহেল বলেছেন? যয়নব গাজালী বললেন, 
হ্যা, আমিই বলেছি। তবে আমি তাকে আবু জাহেল বলে স্বস্তি পাচ্ছি না। বরং সে তো আবুল আজহাল। অর্থাৎ 
চরম মূর্থ ব্যক্তি 

প্রতিপক্ষ বলল, আপনি কি তাকে আরো অনেক নামে বিশেষায়িত করেছেন? তখন আব্দুন নাসের ছিল 
মিশরের অত্যন্ত প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট । তার ভয়ে সবাই কাঁপত। সেই আব্দুন নাসের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলে তিনি বললেন, হ্যা, আমি তাকে আরো কিছু নামে অভিহিত করেছি । আমি তাকে যুবাযা অর্থাৎ মাছি নামেও 
অভিহিত করেছি। তবে আমি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। কারণ, সহীহ হাদীসে আমি পেয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- মাছির এক ডানায় রোগ থাকে আরেক ডানায় তার আরোগ্য থাকে । তাই আমি 
ভেবে দেখেছি, সে সেই নামেরও যোগ্য নয়। বাঁদী বলল, তাহলে কি তার অন্য কোন নাম রেখেছেন? যয়নব 
গাজালী বললেন, হ্যা, তার নাম দিয়েছি 21 ৬. অর্থ বাগানের প্রহরী । যার হাতে থাকে লাঠি। গায়ে থাকে 
স্বতন্ত্র পোষাক । পশুপক্ষীকে তাড়ানো তার কাজ। ফলমূল আর ফসল হেফাজত করা তার দায়িত্ব । 
ঘুরানো হয়। আল্লাহু আকবার । ভেবে দেখেছো, সেই নারীর ঈমানী শক্তির কথা । অহংকারীর সামনে দাঁড়িয়ে 
দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার দুঃসাহসিকতা। এরপর বাদী তার ফাঁসি দাবি করল। রায় হল যে, যয়নব গাজালীকে 
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২৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সেদিন তিনি আল্লাহু আকবার বলে আনন্দে চিৎকার করে 
উঠলেন। বললেন, ইসলামের ঝাপ্তাকে সমুন্নত রাখার জন্য, তাওহীদের পতাকাকে উডনীন করার জন্য এই 
সামান্য শাস্তি! আল্লাহু আকবার তারপর আদালতে এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিলেন। 
আর সাইয়েদ কুতুব তার ফাঁসির আদেশ শুনে বললেন_ ৷ 
_ তে ও এ এ এ ০১৮১০ ০৮ 2৯5 হাশী ০০৪৬ এ » ১০ 


অর্থ : নজির 
আর তা হল আল্লাহর পথে শাহাদাত। 

যেদিন যয়নব গাজালী মুক্ত হলেন, সেদিন জেল গেটে ক্যামেরাম্যানদের ভিড় জমে গেল। তারা তার ছবি 
নিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যয়নব গাজালী তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাদের ক্যামেরা 
ভাঙ্গতে লাগলেন । তিনি বলতে লাগলেন-_ 
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রনি 
অর্থ : হে দত্তরখানের নির্লজ্জ মেহমানেরা! হে তাগুতের পৃজারীরা! হে অন্ধকারে বসবাসকারী জীবেরা! 
তোমরা লজ্জিত হও । 

কিন্তু পুলিশ তাকে প্রতিহত করল ও প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে গেল। 

যয়নব গাজালীর জীবনে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। সত্যই তা শুনলে অভিভূত হতে হয়। একদা 
গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান তাকে বলল, আমাদের কিছু উপদেশ দিন। যয়নব গাজালী বললেন, তাহলে আমি 
তোমাকে বলছি, এ যে তোমার চেয়ারটা যাতে তুমি বস, তা ত্যাগ কর। সোজা তোমার বাড়িতে চলে যাও । 

সুবহানাল্লাহ! তারা তাঁকে কতো ভয় করত। অথচ তিনি একজন নারী । গোয়েন্দা প্রধান তার সামনে বসতে 
লজ্জা পেত। অথচ তারাই তাকে শাস্তির নির্দেশ দিত। তার বিরুদ্ধে হুকুম জারি করত । কিন্তু যয়নব গাজালীর 
সামনে তারা বসতেও ভয় পেত । লজ্জায় মাথা নত করে রাখত । 

এ ধরনের আরেকজন নিঁকি ব্যক্তির কথা না বলে পারছি না। তিনি হলেন শাইখ মারওয়ান হাদীদ । ভিনি 
মিশরের গোয়েন্দাদের হয়রান পেরেশান করে ছেড়েছেন। একজন গোয়েন্দা তো রাতদিন তার পিছু লেগে 
থাকত। তিনি কোথাও গেলে তার পিছু পিছু যেত। সবারই জানা আছে যে, মিশরে বাসে চড়া কতো কঠিন 
ব্যাপার। ভিড়ের কারণে প্রায়ই বাদুরের মত ঝুলে ঝুলে যেতে হয়। দৌড়ে ধাক্কাধান্কি করে উঠতে হয়। তাই 
মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়ে যেত যে, শাইখ মারওয়ান হাদীদ ধাক্কাধাক্ধিতে বাসে উঠতে না পারলে গোয়েন্দা 
ব্যক্তিটি তাকে টেনে তুলে নিত। অথবা বলত, এ বাসে করে যেতে পারবেন না। পরের বাসে যেতে হবে 
তারপর পরের বাসে যেতেন। শাইখ মারওয়ান হাদীদ ভাড়া দেয়ার সময় বলতেন, আমার ভাড়া নাও আর এঁ 
গোয়েন্দা ব্যক্তিটির ভাড়া নাও। বাসের যাত্রীদের সামনেই তিনি তার দিকে ইঙ্গিত করে তা বলতেন। একটুও 
ভয় পেতেন না। 

শাইখ মারওয়ান হাদীদ সিরিয়ায় চলে এলেন। আব্দুন নাসের এক রাষ্ট্রীয় প্রোথামে সিরিয়ায় এল। সিরিয় 
তাকে বিজরী বাহাদুরের মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানাল। সে ছিল এক জমকালো অনুষ্ঠান। শাইখ মারওয়ান বজ্র 
পাশে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আব্দুন নাসেরের গাড়িটি জনতার ভিড়ের মাঝে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসঙ্ছিজ ! 
গাড়ি আসতে আসতে শাইখ মারওয়ান হাদীদের নিকট পৌছলে তিনি নাসেরকে বললেন, অভিশপ্ত, তোর বাশও 
তোকে অভিশাপ দেয়। আবুন নাসের ক্রোধে ভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল। তারপর তার গাড়িটি জনতার হাঝে 
হারিয়ে গেল। পরের দিন কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ হল। তারা ধারণা করেছিল, শাইখ মারওয়ান একজন 
কমিউনিস্ট । কারণ, কমিউনিস্টদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার কারণে তারা তখন যা তা বলছিল। 

২৬-ক 
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১৯৬৪ সালের কথা । আল বাথ পার্টি ও শিক়াদের ক্টরপনথী নুসাইরীরা একাত্মতা ঘোষণা করল এবং 
ইসলামের উপর আক্রমণ শুরু করল দামেস্ক রেডিও থেকে প্রায়ই সম্প্রচার করা হত- 
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আমি বাথপার্টির উপর ঈমান আনলাম । এ পার্টি আমার রব। তার কোন শরীক নেই । আর আরব হওয়াকে 
আমি আমার ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম যার দ্বিতীয় বলতে কিছু নেই। শাইখ মারওয়ান হাদীদ এ সব কিছু 
দেখছিলেন আর ছটফট করছিলেন। তিনি তখন সিরিয়ার হামা শহরে ছিলেন। তখন হামা শহরের এক স্কুলে 
এক ঘটনা ঘটল । স্কুলের এক প্লাসে এক শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে ইসলামের শক্রতামূলক বাক্য লিখল। সে শিক্ষক 
বাথপার্টি করত বা নুসাইরী ছিল। এর প্রতিবাদে তখন একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে গেল। বাকবিতপ্ডা হল। পরে ক্ষিপ্ত 
হয়ে ছাত্রটি শিক্ষককে মারতে শুরু করল। অন্যান্য ছাত্ররাও এসে যোগ দিল। ফলে সেখানেই তার মৃত্যু হল। 
পুলিশ এল। তারা সেই ছাত্রটিকে ধরে হত্যা করল। 

শাইখ মারওয়ান তা সহ্য করতে পারলেন না। সোজা চলে গেলেন মসজিদ-ই সুলতানে । ঘোষণা করলেন, 
আমরা সেই পুলিশ অফিসারকে চাই। তাকে হত্যা করব। লোকেরা বলল, হত্যার বদলে হত্যা হয়েছে। সুতরাং 
বিচার তো হয়েই গেছে। এরপর আর কী করার আছে? তিনি বললেন, না, সেই শিক্ষক তো মুরতাদ । তাকে 
হত্যা করা বৈধ । আর এই ছাত্রটি তো মুসলমান । সুতরাং তাকে হত্যা করার কারণে পুলিশ অফিসারকে হত্যা 
করতে হবে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগল । এদিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি এগিয়ে এল। চারদিক থেকে ট্যাংক এল । ঘিরে 
ফেলল মসজিদ । অবশেষে কর্মকর্তারা বলল, আচ্ছা, আমরা পুলিশ অফিসারকে অর্পণ করব। এবার শাইখ 
মারওয়ান বললেন, এতটুকুতেই হবে না। তোমাদের ইসলামী বিধান মোতাবেক রাজ্য পরিচালনা করতে হবে। 
. তারা তার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করল। মসজিদ লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুড়তে লাগল । আর শাইখ মারওয়ান 
ও তার সঙ্গীরাও বোমা ছুড়তে লাগল। গুলী করতে লাগল। এরা সবাই ছিল ছাত্র। তবে ঈমানী বলে তারা 
বলিয়ান ছিল। কামানের আঘাতে আঘাতে মিনারসহ মসজিদ ধ্বংসম্তূপে পরিণত হল। 

হামার প্রত্যক্ষদর্শী অধিবাসীরা আমাকে বলেছে, এ মর্মবিদারক ঘটনার কিছুদিন পর আমরা আমাদের 
শহীদ সন্তানদের লাশের তালাশে বিধ্বস্ত মসজিদের ভগ্ন দেয়াল ও ইট পাথর সরাচ্ছিলাম। তখন আমরা তার 
ভিতর থেকে তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তোমরা বিশ্বাস কর, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তা 
হামার অধিবাসীদের থেকেই শুনেছি। যা হোক আল্লাহর ফায়সালা মোতাবিক শাইখ মারওয়ান হাদীদ বেঁচে 
রইলেন। তাকে দামেক্ষের কোর্টে উপস্থিত করা হল। প্রধান বিচারপতি ছিল এক নুসাইরী শিয়া। নাম সালাহ 
জাদীদ । কষ্ট্ররপন্থী নুসাইরী। সেই হাফেজ আসাদের ক্ষমতায় আসার পথ তৈরী করেছে। সেই সেনাবাহিনীর 
নুসাইরী সদস্যদের পরিচালনা করত। আরেকজন ছিল মুস্তফা তল্লাস। সে ছিল এক সেনা অফিসার । বলা হয় 
সে সুন্নী মুসলমান ছিল। আদালতে শাইখ মারওয়ান সালাহ জাদীদ নুসাইরীকে বললেন, তুমি তো সমস্ত 
বাহিনীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছো। সালাহ জাদীদ বলল, কীভাবে? শাইখ বললেন, এক নুসাইরী কুকুর 
আছে, নাম সালাহ জাদীদ। আরেকজন কুকুর আছে তাকে লোকেরা সুন্নী বলে। নাম মুস্তফা তল্লাস। এরা 
ইসলামকে দেশ থেকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে । আমরা তা মেনে নিতে পারি না। 

তখন আদালত প্রাজনেই বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যরা শাইখ মারওয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু আদালত 
প্রাঙ্গণে বিদেশী সাংবাদিকরা ছিল। তারা এগিয়ে এসে বাধা দিল। বলল, এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার খেলাফ। 
আদালতে তাকে সব কিছু বলার সুযোগ দিতেই হবে। বিচারপতি সালাহ জাদীদ নুসাইরী বলল, আপনি তো 
এজেন্ট.। শাইখ মারওয়ান হাদীদ বললেন, হ্যা, আমি নিখিল বিশ্বের ত্রষ্টা আল্লাহ রাব্লুল আলামীনের এজেন্ট। 
কিন্তু তোমার দলের প্রধান কার এজেন্ট তা কি জান? সে হল মিখাইল আফলাকের এজেন্ট । সে আব্দুন নাসের 
থেকে নিরানব্বই হাজার জুনাইহা নিয়েছে। সালাহ জাদীদ বলল, তোমরা বলে থাক, মুহাম্মদ হামেদ তোমাদের 
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সাথে আছে। কিন্তু তা কি জান, তিনি তোমাদের ঘ্ৃুণা করেন, তোমাদের মহব্বত করেন না। তখন শাইখ 
মারওয়ান হাদীদ বললেন, তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তাহলে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । তিনি ছাড়া কোন 
ইলাহ নেই। আমি তার উপরই ভরসা করলাম। আর তিনি আরশে আজীমের অধিপতি । (সুরা তওবা £ ১২৯) 

আদালত তাঁকে ও তার সঙ্গী কয়েকজন যুবককে ফাঁসির হুকুম দিল। যাদের ফাঁসির হুকুম দিল তারা 
আনন্দে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগল । আর কয়েকজনকে মুক্তির হুকুম দিল। যারা মুক্তির হুকুম পেল 
তারা কাঁদতে লাগল। অন্যান্য দেশের সাংবাদিকরা তো এ কাণ্ডে হতবাক। এ হাসি আর কান্নার কোন রহস্য 
তারা খুজে পেল না। জিজ্ঞেস করল, এরা কাঁদছে আর এরা হাসছে কেন? 

লোকেরা বলল, হাসার কারণ হল এদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আর ফাঁসি কার্যকরী হওয়ার পরপরই তারা 
জান্নাতে চলে যাবে । আর এরা মুক্তি পাওয়ার কারণে জান্নাতে যেতে পারছে না। তাই তারা কাঁদছে । শাইখ 
মারওয়ান হাদীদ আমাকে নিজে বলেছেন- আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ছিল এঁ দিনগুলো, যখন আমি 
ফাঁসি কার্যকরী হওয়ার প্রত্যাশায় ছিলাম । আমরা অনুভব করতাম, আমরা যেন পরকালে জান্নাতে আছি। তিনি 
তখন ছোট্ট একটি ছন্দ আবৃত্তি করতেন আর তার সাথে অন্যরাও তা আবৃত্তি করত। ছন্দটি হল- 
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অর্থ : আগামীকাল তো রুহ আলোকময় হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময়েই তা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। 
অবস্থা যখন এই ঠিক তখন এগিয়ে এলেন শাইখ মুহাম্মদ আল হামেদ। তিনি প্রেসিডেন্ট আমীন আল 
হাফেজের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাকে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, একী করছেন? আপনি মারওয়ান হাদীদকে 
হত্যা করতে চাচ্ছেন? আপনি কি মনে করেন হামার অধিবাসীরা নিরবে থাকবে? দেখবেন, তারা দীড়ালে আর 
বসবে না। 


৪০৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
একব্রিংশ মজলিস 


আল্লাহ তা“আলা বলেন- 
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অর্থ : দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও তীর রাসূলের 
কল্যাণকামী হয়। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের উপর কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময় । আর 
তাদের উপরও কোন অভিযোগ নেই যারা আপনার নিকট এসেছে যেন আপনি তাদের বাহন প্রদান করেন, আর 
আপনি বলে দিয়েছেন, আমার নিকট কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা 
ফিরে গেছে আর এ দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল যে তারা খরচ করার মত কিছুই পাচ্ছে না। 
আর নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যারা আপনার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা 
সম্পদশালী । পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে যারা পছন্দ করে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে 
দিয়েছেন। তাই তারা জানে না। (সূরা তওবা £ ৯১-৯৩) 

আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার উক্ত আয়াতগুলোতে জিহাদের হুকুম ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিধান আলোচনা 
করেছেন। কারা জিহাদে না গেলে পাপী হবে না আর কাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। জিহাদে না যাওয়ার কারণে 
কাকে আল্লাহর নিকট জওয়াব দিতে হবে আর কার দিতে হবে না। এ বিষয়গুলোর বিধানের কথা আলোচনা 
করেছেন। 

আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- দুর্বল, রুণ্নু ও ব্যয়ভারে অক্ষম লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে তারা 
অপরাধী হবে না। তবে শর্ত হল তারা আল্লাহ ও তীর রাসূলের কল্যাণকামী হতে হবে। অর্থাৎ তারা 
মুজাহিদদের মহব্বত করবে। সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করবে । তাদের ব্যাপারে উত্তম কথা বলবে। 
মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবার পরিজনের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের সাহায্য সহযোগিতা 
করবে । অন্য কিছু করতে না পারলেও তাদের ব্যাপারে ভাল ও কল্যাণময় কথা বলবে । কবি বলেন- 
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অর্থ : তোমার নিকট কোন ঘোড়া নেই, কোন সম্পদ নেই যে যা তুমি উপটৌকন স্বরুপ প্রদান করবে। তা 
হলে অর্থ সম্পদে তাকে ভাগ্যবান করতে না পারলে অন্তত পক্ষে কথাবার্তায় তাকে ভাগ্যবান কর। 

আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে তাদের কণ্ঠ চিরে কখনো ভাল কথা বের হয় না। জিহাদ ও মুজাহিদের 
প্রসঙ্গে কোন ভাল কথা তারা শুনতেই চায় না। জিহাদের প্রসঙ্গ এলেই সে সব খারাপ খারাপ সংবাদ পরিবেশন 
করে। কোথায় তাদের পরাজয় হয়েছে । কোথায় তারা ব্যর্থ হয়ে পিছিয়েছে । কোন মুজাহিদের মাঝে ইখলাস 
. নেই-ইত্যাকার সংবাদ খুব তৃপ্তির সাথে পরিবেশন করাই তাদের অভ্যাস। এ ধরনের লোকেরা জিহাদে 
অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অনুমতিপ্রাপ্ত না হলেও এদের ক্ষমা করা হবে না। কারণ, এরা আল্লাহ ও রাসূলের 
কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। 


তাফসীরে সুরা তওবা ৪০৫ 
হ্যা, যে ব্যক্তি মুজাহিদদের সম্পর্কে অন্তরে ভালবাসা রাখে, ভাল ভাল সংবাদ পরিবেশন করে। যেমন, 
কোন অন্ধ ব্যক্তি। সে মুজাহিদদের সম্পর্কে ভাল কথা বলে। তাদের বিজয় বার্তায় মুঞ্ধ হয়। তাদের কীর্তিতে 
উল্লসিত হয়। তাদের বীরত্বে মন নেচে উঠে, এ ব্যক্তি মুহসিন। সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তার জিহাদে অংশগ্রহণ 
না করার ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 9252 (৮ ৫০৮৫] ৫ 
সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। আরেক ধরনের লোক আছে তাদের 
কারাজাও হোন অভিযাধ থাকবে লাকাদের সক সায়াহাতা জারা বলের 
রি 89 বিটা পপ | পট্টি পর 255৫ পাপ পে 
০৪৫০৫ 59৪৮৪৮৪এ: 06055 4% ৃ 
অর্থ : আর তাদের ব্যাপারেও কোন অভিযোগ নেই যারা আপনার নিকট এসেছে যেন আপনি তাদের বাহন 
প্রদান করেন আর আপনি বলে দিয়েছেন, আমার নিকট কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদের সওয়ার 
করাব। 
এটাও নি রমারেলিভ 
মদীনা থেকে তাবুক ছয়শত পৎ্ভাশ কিলোমিটার । এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার সাহাবীদের নিয়ে তাবুকে পৌছেছেন। আর তখন ছিল খ্রীম্মের মৌসুম। খেজুর পাকার মৌসুম । 
মরুর সেই উত্তাপকে উপেক্ষা করে যেতে হলে পরিধানের জন্য জুতা চাই। চলার জন্য বাহন চাই। উট বা 
ঘোড়া ছাড়া এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার চিন্তা করাই মহাপাপ। তাই বিত্তহীন সাহাবীরা যখন তাবুক যুদ্ধে 
যাওয়ার জন্য বাহনের কথা বললেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নিকট কোন 
বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদের সওয়ার করাব। ফলে তারা তাদের বিস্তহীনতার দুঃখে অশ্রু ফেলতে 
ফেলতে ফিরে গেছেন। 
হ্যা, জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে এ সব ব্যক্তিদের উপর অভিযোগ আনা হবে যারা বিত্তশালী হওয়া 
সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ০০৯৯ ১৫১১৮ (| এ৮ এ পা, 
তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হবে, যারা বিত্তশালী হয়েও না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। 
আমাদের এ সময়ে কিছু লোককে জিহাদের কথা বললে, নানা ওজর পেশ করে। অথচ সে বিস্তবান 
সুস্বাস্থ্যের অধিকারী । বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অজুহাতে অথবা ব্যবসার কারণে বা অন্য কোন কারণে সে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করতে পারছে না। আসলে এসব ওজর কিছুই না। দুনিয়ার মায়াকে পশ্চাতে ফেলে আসতে পারছে 
না। এটাই আসল কথা । দুনিয়া” হ্যা, দুনিয়াই তাদের সর্বনাশের মূল। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 


পা উপরপার ৩ 
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অর্থ : পল্লীর কিছু লোক যারা তাবুকে অংশগহণ না করে পশ্চাতে রয়ে গেছে তারা সম্ত্র এসে বলবে, 
আমাদের ধন সম্পদ ও পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল তাই আমরা জিহাদে যেতে পারিনি । সুতরাং আপনি 
আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা ফাতহ £ ১১) 
টোন 
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অর্থ : হ্যা, 444 

অনুমতি প্রার্থনা করে আর তারা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে 
মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা জানে না। 


৪০৬ তাফসীরে সুরা তওবা 

তারা পশ্চাতে অবস্থানকারী নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধের সাথে থাকতে সন্তষ্ট। যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের 
তিরস্কার করে বলেছেন- কি হল তোমাদের কি কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তোমাদের কি কোন পুরুষতৃ নেই? 
তোমরা দেখছি নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ কর। অথচ শক্ররা তোমাদের হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। 
তোমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। তোমাদের মান-সম্মান লুটাচ্ছে। তোমাদের নারীদের ইজ্জত নিয়ে উল্লাস 
করছে। তোমাদের নিষ্পাপ শিশুদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে উঠেছে আর তোমরা এখানে পশ্চাতে বসে 
আছো। 

_ তুমি তো তোমার কচি শিশুদের নিয়ে বাসায় বসে আছো। আর সকালে তোমার স্ত্রী বিদ্যালয়ে সেজেগুজে 
যাচ্ছে। তারপর তুমিও যাচ্ছো তোমার বিদ্যালয়ে । দুপুরে আহারের টেবিলে বসে আহার করছো। তারপর. 
আয়েশী ঘুমে বিকাল পার করছো । সন্ধ্যায় টেলিভিশন দেখছো । এই তো তোমার জীবন। এতেই তুমি সন্তষ্ট। 
একবার কি ভেবে দেখেছো, তোমার এই জীবন্রে সাথে নারীর জীবনের কী পার্থক্য? তোমাকে লক্ষ্য করেই 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন_ 5৭1 6514 98155 -এরা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে সনষট। 
নারীদের জীবনই এদের বেশী প্রিয়। সেজেগুজে থাঁকবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে তার পোষাকটি ইস্ত্রি 
করা হয়েছে কি না। পায়ের জুতা জোড়া উজ্জ্বল কি না। আসলে এ সবের রহস্য কী? প্রকৃত কারণ কী? প্রকৃত 
কারণ হল আত্মার মৃত্যু । কবি বলেন-_ 
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অর্থ : যে ব্যক্ত মৃত্যুবরণ করে প্রশান্ত হয়েছে সে প্রকৃত মৃত নয়। আসল মৃত হল জীবিত ব্যক্তির মৃত 
হওয়া । আমাদের আত্মা, আমাদের হৃদয় মরে গেছে। আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে চলাফেরা করলেও আমরা মৃত। | 
আর আমাদের ঘরবাড়ি হল কবর। যদিও তা রংবেরঙ্র শোভায় সুষমামগ্ডিত | 

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি একদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলল, হে আমার রব! 
আমি প্রত্যহ কত পাপ করি। আপনার কত নাফরমানি করি। আর আপনি আমাকে শাস্তি প্রদান করেন না। 
০৮৮০৮৪776 চাি7717988 


অর্থ : টান 575517757- রজার 
এহীনি। 

সুতরাং হৃদয়ের মৃত্যু সবচেয়ে কঠিন শান্তি। আমরা তা অনুভব করি না। কলব মরে গেলে মানুষের 
অনুভূতি, আত্মমর্াদা কিছুই থাকে না। আল্লাহর জন্য ক্রোধে অধীর হয়ে উঠে না। চেহারা রক্তাক্ত হয় না। 
কিন্তু কলব মৃত না হলে আত্মমর্যাদার কারণে চেহারায় এসে রক্ত জড়ো হত। ফলে চেহারা লাল হয়ে উঠত। 
বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখলে মনে হত তার চেহারায় 
ডালিমের রস মেখে দেয়া হয়েছে। তাই আত্মমর্ষাদা বোধই হল প্রতিরোধ শক্তি। আত্মমর্ধাদা বোধ না থাকলে 
শরীর প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। বাতিলের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। সুতরাং 
যারা আত্মমর্ধাদাকেই হারিয়ে ফেলেছে তারা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মত। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন 
প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে; ফলে শরীরে নানা রোগব্যাধি দেখা দেয়। আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিও প্রতিরোধ 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বাতিলের সামনে বুক টান করে দীড়াতে 
পারে না। সুতরাং সে হৃদয়ের মৃত্যু হয়ে যায়। বিজ্ঞজনেরা বলেছেন- শুকরের গোশত খেলে হৃদয় মরে যায়। 
তাই তুমি পশ্চিমাদের দেখবে, তাদের চোখের সামনে মেয়েরা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বাসায় আসছে। একসাথে রাব্রি 
যাপন করছে। অথচ এতে তাদের আত্মমর্ধাদা আহত বোধ করে না। তাদের অনুভূতি, আত্মমর্যাদাবোধ 


' তাফসীরে সূরা তওবা 8০৭ 
সম্মানবোষ সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। তুমি তাদের দেখবে অত্যন্ত ভীরু। মৃত হৃদয়ের অধিকারী। 
আত্মমর্যাদাবোধের লেশমাত্রও তাদের হৃদয়ে নেই। লজ্জা নেই। অনুভূতি নেই। 

অপরদিকে মুসলিম দেশের যুবকদের দেখবে শীর্ণ দেহ। বিছানায় আরামে ঘুমাতেও পারে না। তার মাথায় 
মুসলিম উম্মাহর রাজ্যের চিন্তা। সে ছিনিয়ে নেয়া মুসলিম রাজ্যের পুনরুদ্ধারের চিন্তায় অধীর। ছিনিয়ে নেয়া 
ইজ্জত ও সম্মান ফিরিয়ে আনতে অস্থির । রক্তের প্রতিশোধ নিতে মারমুখী । অসহায় নির্যাতিত, নিপীড়িত শিশু- 
কিশোর আর নারীদের আর্তচিৎকারে স্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং ঈমান হল হৃদয়ের জীবন আর কুফরী হল 
হৃদয়ের মব্ুণ । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : রা তমা এতপতী 
আলোতে চলে, সে কি এ ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে রয়েছে, তা থেকে বের হয় না? (সূরা আনআম £ ১২২) 

জাহেলী যুগে আরবরা জুলুমকে মেনে নিত না। লাঞ্ছনাকে সহ্য করত না। আবু সুফিয়ান যখন বদরের যুদ্ধে 
পরাজিত হল তখন সে প্রতিজ্ঞা করল, বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ না নিয়ে সে গোসল করবে না। তের মাস সে 
গোসল করল না। উহুদে বিজয় লাভ করার পর সে গোসল করল । উহুদের যুদ্ধে সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে 
বলল, জয় হোবল। বদরের যুদ্ধের আজ প্রতিশোধ নেয়া হল। যুদ্ধ এমনই চলে। 

তেমনিভাবে প্রাচীন আরবের লোকেরা যুদ্ধ ছেড়ে বসে থাকাকেও পছন্দ করত না। তাই একাধারে জিলকৃদ, 
জিলহজ্জ ও মুহাররাম এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকাকে তারা দীর্ঘ দিন মনে করত। তাই সম্ভবত কুলুসুম নামের 
এক ব্যক্তি হজ্জের সময় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিল, আমি মুহাররাম মাসের যুদ্ধ বিরতির বিধানকে সফর মাসে 
নিয়ে গেলাম । সুতরাং মুহাররাম মাসে যুদ্ধ চলবে আর সফর মাসে যুদ্ধ করা যাবে না। 

কারণ, একাধারে তিন মাস যুদ্ধহীন অবস্থা। সে তো দীর্ঘ সময়। এত দিন যুদ্ধ ছাড়া থাকা যায় না। তারা 
যুদ্ধ না করতে পারলে অস্বস্তি বোধ করত। আর আল্লাহ তা“আলা যুদ্ধ ত্যাগ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য 
করেছেন। তাই ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম রাজ্যের অবস্থা এমন ছিল যে, কাউকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে 
দেয়া ছিল সবচেয়ে বড় শাস্তি । 

সুতরাং বর্তমান সময়ে সৈনিকের জীবন থেকে যুবকদের অব্যাহতি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং জিহাদী 
জে সাজার নিচ রনাছি ভগি ভাসি কার রনির জেরদীহি ওরে 
তাদের দূরে ব্রাখবে। 

ইহদী-বস্টানরা যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে তাদের ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার 
কোন সুযোগ নেই। কারণ, তা এক ইজ্জতের বিষয়। যার যোগ্যতা সে রাখে না। তাই তাকে তার বিনিময়ে 
জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে । তেমনিভাবে যদি কোন মুসলমান সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একবার বা দু'বার 
জিহাদে না যায় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে শাস্তি স্বরুপ জিহাদে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিতে 
পারেন। 

সুতরাং সার কথা হল, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। তবে তিন 
শ্রেণীর মানুষকে অক্ষম বলে ঘোষণা করেছেন। এক, দুর্বলদের। কারা দুর্বল? এদের পরিচয়ে আল্লাহ পাক 
চর 
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৪০৮ তাফসীরে সুরা তওবা . 

-অর্থ : তবে পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল, যারা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারে না 
এবং পথও চিনে না। অতএব, আশা করা যায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা ঃ ৯৮-৯৯) 

বয়স্ক পুরুষ যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম । যুদ্ধ করতে অক্ষম নারী আর ছোট শিশু বালকরা। এরা দুর্বল শ্রেণীর 
মানুষ এরা যুদ্ধের দায়মুক্ত। এরা যুদ্ধের উপায় অবলম্বন করতে পারে না। ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসতে 
পারে না। অস্ত্র চালনা করতে পারে না। 

দুই, অসুস্থ ব্যক্তিরা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৮:%) (% ৮? আর অসুস্থদের উপরও 
বাধ্যবাধকতা নেই । যেমন, অন্ধ, পঙ্গু। তবে ইসলামের সোনালী যুগে আল্লাহ তা'আলা এদের অক্ষম বলে 
বাধ্যবাধকতা রহিত করলেও এরা কিন্তু স্থির বসে থাকতে পারতো না। জিহাদ শুরু হলে ঘরে বসে থাকতে 
পারতো না। ছুটে যেত জিহাদের ময়দানে । আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রোঃ)। এক অন্ধ সাহাবী । রাসূলের 
অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী । উহুদের দিবসে তিনি পতাকা ধারণ করার দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। 
কিন্তু রাসূল তাকে তা দেননি। বরং মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) তা বহন করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে 
মা'যুর ঘোষণা করলেও তার হৃদয় জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য ছিল অস্থির বেকারার। তাই তিনি মদীনায় 
বসে থাকতে পারেননি। তার শানেই নাধিল হয়েছে 
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অর্থ : সে মুখ মলিন করল। মুখ ফিরিয়ে নিল, এ কারণে যে তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে। 

এক জিহাদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনার শাসক বানিয়েছিলেন। আর 
কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি অগ্রসর হয়ে পতাকা ধারণ করার দায়িত্ব নিতে চাইলেন। তখন সা'আদ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাস (রাঃ) সে দায়িত্ তাকেই অর্পণ করলেন। একবার ভেবে দেখেছো, একজন অন্ধ ব্যক্তি কিন্তু জিহাদে 
যাওয়ার জন্য, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার জন্য কতো আবেগাপুত। কতো ব্যাকুল। 

আরেক পঙ্গু সাহাবী হলেন আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) । ওহুদের দিবসে তিনি ও তার ছেলেরা জিহাদে বের 
হয়ে গেলেন। ছেলেরা তার পিতাকে বলল, হে পিতা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অক্ষম ঘোষণা করেছেন। 
সুতরাং জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর 
' শপথ করে বলছি, আমি চাই, আমার এই অচল পা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেটে জান্নাতে প্রবেশ করব। 

আমের ইবনে জামুহ (রাঃ) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ). এর মামা ছিলেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ এর 
পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম (রাঃ) ও জিহাদে গিয়েছেন। তাই জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর মা আমর ইবনে জামুহ 
(রাঃ) এর বোন ছিলেন। | 
বরণ করলে আমার ফুফু আমার পিতা ও আমার মামাকে একটি উটে তুলে নিলেন। মদীনায় পৌঁছলে, রাসূলের 
পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করল, শহীদদের তাদের শাহাদাতের স্থানে দাফন কর। তাই আমরা তাদেরকে 
উহুদে ফিরিয়ে আনলাম । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 4০1) /৪ ০ ০:০৪ 193 তোমরা 
দুই মহব্ৰতকারীকে এক কবরে দাফন কর। আমর ইবনে জামুহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম একে অপরকে খুব 
মহব্বত করতেন। তাই তাদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হল। 

এরপর ছেচল্লিশ বছর চলে গেল। হঠাৎ উহুদের প্রান্তরে প্রবল প্লাবন দেখা দিল। শহীদ সাহাবীদের কবর 
ভেঙে গেল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে জাবের (রাঃ) কে বললেন, তোমার আব্বার কবর তো ভেঙে গেছে। 
তখন আমি ছুটে গিয়ে তাদের লাশ কবর থেকে বের করলাম । আমি তাদের অবিকল আগের মতই পেলাম। 
তাদের লাশ বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তবে আমার পিতার নাকটি একটু পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। এর 
কারণ আমার জানা ছিল না । সুবহানাল্লাহ। এই হল শহীদদের মর্যাদা । আমাদের ভাই আব্দুল্লাহ মিশরীর হুবহু 
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একই ঘটনা ঘটেছিল। শাওয়ালের শুরুতে সে শহীদ হল। আমরা তার লাশ তালাশ করলাম । খুঁজতে খুঁজতে 
অবশেষে একমাস একদিন পর জিলকৃদ মাসের দ্বিতীয় দিনে পেলাম। তার দেহ একেবারে নরম । ঘুমন্ত ব্যক্তির 
মত যেন ঘুমিয়ে আছে। যারা স্পটে ছিল তারা আমার সাথে যোগাযোগ করল । বলল, আমরা আব্দুল্লাহ মিশরীর 
লাশ পেয়েছি । আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে কি? তারা বলল, না, তার নাকের ও 
মুখের এক পাশ ছাড়া শরীরের কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি বললাম, তাহলে তো তার ঘটনাটি জাবের 
ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর পিতার মতই হল । এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা হল, তার রক্ত তখনও জমাট 
বাঁধেনি। এক মাস একদিন পরও একেবারে টাটকা রক্ত তার শরীর থেকে ঝরছিল। এই হল আফগান 
রণাঙ্গনের মুজাহিদদের নিত্যদিনের কাহিনী। এ ধরনের বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে আফগানিস্তানের এখানে 
সেখানে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে । 

এই তো উমর হানীফ। সে আমাকে বলেছে । আমি একদা বারজন মুজাহিদের কবর উন্যুক্ত করলাম। যদিও 
কবর উন্মুক্ত করা হারাম বা মাকরুহ তবুও বিশেষ প্রয়োজনে তা করতে হয়েছিল। তাও আবার দু'তিন বছর 
পর। আফগানিস্তানের লোকেরা মৃতব্যক্তিদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাই পথচারী লোকেরা জড়ো হয়ে বলতে 
লাগল, ভাই মৌলভী সাহেব! আমরা আমাদের শহীদ ভাইদের একটু দেখতে চাই। আমি বললাম, ভাই! 
এটাতো জায়েয নাই । তারা বলল, আরে ভাই! এক নজর দেখব মাত্র। যাক দুতিন বছর পর কবরগুলো উনুক্ত 
করলাম। তাদের লাশে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। বরং এমন ঘটনা ঘটেছে যে, কেউ একজন 
দাড়ি মুণ্তানো ছিল। দেখলাম, কবরে তার দাড়ি বেশ লম্বা হয়ে গেছে। কতক এমন ছিল যাকে আমি নিজ হাতে 
আফগানদের টিলেঢালা পোষাকে দাফন করেছিলাম তারা জামা ছিল রক্তে লাল। কিন্তু এখন দেখতে পেলাম, 
তারা গায়ে কালো রেশমী আলখেল্লা। পৃথিবীর বুকে এতো সুন্দর চমত্কার ও বিস্ময়কর আলখেল্লা আর 
দেখিনি । যেমন তুলতুলে তেমনি সুগন্ধময়। উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল। তাদের একজন ছিল সাইয়্যেদ 
শাহ। সে ছিল হাফেজে কুরআন । কবরে তার চুল, তার নখ বড় হয়ে গিয়েছিল মিশকের সুগদ্ধিতে ভরে ছিল 
তার কবর। আর দেহ আবৃত ছিল রেশমী আলখে্লায়। নিশ্চয় তা জান্নাত থেকে এসেছে। পৃথিবীতে কেউ 
কোথাও এতো সুন্দর চমহুকার ও বিস্ময়কর কাফন দেখেনি । কিছু কিছু মানুষ এমন আছে, তারা এ সব 
কারামতকে বিশ্বাস করে না। আমি অবশ্য তাদের তিরস্কার করি না। ভাবি, মানুষ এখন অতি বিজ্ঞানী হয়ে 
গেছে। তারা শিখেছে, লাশ দ্ুর'তিন দিন পরই পচন ধরে। সুতরাং কিভাবে তারা তা বিশ্বাস করবে? চোখে না 
দেখলে তারা তা বিশ্বামূ করে না। 

ডাক্তার বাবর শাহাদাত বরণ করল । পেশোয়ারে তার লাশ আনা হল। উদ্দেশ্য তার পরিবারের লোকেরা 
শেষ বারের মত তাকে দেখবে । তারপর পেশোয়ারেই তাকে দাফন করবে । তিনি একজন অত্যন্ত মুখলিস ব্যক্তি 
ছিলেন। একাধিক ব্যক্তি শপথ করে আমাকে বলেছে, তার ছেলেরা যখন মাদরাসা থেকে এসে তার লাশের 
সামনে দীড়াল তখন তিনি কেঁদে ফেললেন আর তার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল । যারা ঘটনাস্থলে ছিল আমি 
আমার পুস্তক ৮৮০ ১ %৮ ও ০২০ ০৬ এ তাদের নাম লিখেছি। তার মা এসে তার সামনে দীড়াল। বলল, 
হে বস! তুমি তো দীর্ঘ সফরে রওয়ানা হয়ে গেছ। সুতরাং তুমি তোমার হাত বাড়াও আমি মুসাফাহা করব। 
তোমাকে শেষ বিদায় জানাব । তখন সে তার হাত প্রসারিত করে মায়ের সাথে মুসাফাহা করল । একই ধরনের 
ঘটনা ঘটেছে শহীদ জুল মুহাম্মদের ব্যাপারেও । জুল মুহাম্মদ পাকতিয়া প্রদেশে শাহাদাত বরণ করেন। উমর 
হানীফ ছিলেন কমান্ডার। তিনি আমাকে বলেছেন- আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি জুল মুহাম্মদের লাশের 
পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পিতা এসে তার লাশের সামনে দীড়াল। আবেগাপুত হয়ে রোরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, হে 
ছেলে! তুমি যদি সত্যই শহীদ হয়ে থাক তাহলে আমাকে তার নিদর্শন দেখাও । সাথে সাথে সে হাত প্রসারিত 
করে তার পিতার সাথে মুসাফাহা করল। সে প্রায় পনের মিনিট তার পিতার হাত ধরে রাখল । এতো কিছুর 
পরও একদল লোক এসব কিছু মানতে নারাজ। এসব ঘটনাকে নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বিকৃত রুপে পেশ করে। 
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একদা কিছুলোক শাইখ বিন বাষের নিকট লিখল, ০১৬1 ১০ ০৯০ ৩০ পুস্তকটির প্রকাশনা বন্ধ 
করে দিন। এটা বিদ“আত ও কল্পকাহিনীতে ভরা । এ পুস্তকটি সুফী মতবাদ ছড়াচ্ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

শাইখ বিন বায একজন জ্ঞানী মানুষ । একজন বুদ্ধিমান ও পরিপন্ক মানুষ । তিনি আকীদা বুঝেন। তিনি 
জানেন, অতীতে এ ধরনের অনেক ঘটনা আকাবিরদের জীবনে ঘটেছে। আর কারামত প্রকৃতির সকল নিয়মকে 
ভঙ্গ করে আত্মপ্রকাশ করে যা দেখে মানুষ হতবাক, হতবুদ্ধি হয়ে যায়। মুজিযা আর কারামতের মাঝে পার্থক্য 
হল মু'জিযা নবী রাসূলদের দ্বারা প্রকাশিত হয় আর কারামত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। 
সুতরাং এ যুগেও আল্লাহ তাআলার কামেল বান্দা থেকে কারামত প্রকাশিত হতে পারে। 

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বাষের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে বলেছেন- তারা চিঠি লিখল, অমুক পাতায় 
এমন কথা আছে, অমুক পাতায় এমন কথা আছে, অমুক পাতায় এই কল্পকাহিনী আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আর 
আরিরারো তারের বিকিরউারিনটি রিং অাদাকে বিজুর হা 
দেশে সুফীদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

একদা এক ফরাসী সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎ হল। সে আফগানিস্তানে তার পেশায় নিয়োজিত ছিল। আমি 
তাকে বললাম, তুমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস কর? সে বলল, আমি মনে করতাম এ নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আছেন। 
সেই স্রষ্টা যে একজন এ কথা সে ইশারায় বুঝালো। তারপর বলল, আমি আফগানিস্তানে এসে এখন আল্লাহকে 
মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। 

আমি তার কথায় বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন? কেন তুমি বাধ্য হচ্ছো? সে বলল, কারণ স্বচোখে দেখছি, 
একেবারে সাধারণ বন্দুক নিয়ে অত্যাধুনিক ট্যাংকের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে। 
ট্যাংকগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটাই তো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সাহায্য 
করছেন। সহায়তা করছেন। 

তারের দানের সিভি রিরদাদিজভিিটিউ ভিত 
ব্যক্ত করা যাবে না। অবশেষে সে একটি বই লিখল। বইটির নাম দিল, “আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে 
দেখেছি'। আরেকজন সাংবাদিক বলেছিল, এটা তো চির সত্য কথা । তবে আমি তা ব্যক্ত করতে পারছি না। 
এই তো দেখছি রাশিয়ার বাহিনী একের পর এক পরাজিত হচ্ছে। কিন্তু এ পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা । 

এইতো গত কয়েকদিন আগের ঘটনা । শাইখ তামীম শহরে গেলেন । কিন্তু রাশিয়ার সৈন্যরা পথ বন্ধ করে 
দিয়েছে। কাউকে শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না। কোন গাড়িও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। ড্রাইভার টহলরত সৈন্যকে 
বলল, ইনি কারী সাহেব । আরে কারী সাহেব চিনেন না, যিনি নামাজ পড়ান । টহলরত সৈন্য বলল, না এখন 
কাউকে যেতে দেওয়া যাবে না। উপরের নির্দেশ। এখন শাইখ তামীম আসবে বলে সংবাদ পৌছেছে। আমরা 
তাকে খুঁজছি । অথচ কী অবাক ব্যাপার । শাইখ তামীম তখন চোখে চশমা দিয়ে গাড়িতে দিব্যি বসে আছেন। 
সৈন্য বলল, এখন যেতে পারবেন না। বিকাল পাঁচটার পর যেতে হবে। 

ড্রাইভার বলল, নিশ্চয়ই সেনাপতি সাহেব ক্যাম্পেই আছেন। আচ্ছা, কারী সাহেব তার সাথেই কথা 
বলবেন। শাইখ তামীম সেনাপতির সাথেই কথা বললেন। শাইখ তামীম তো আর পশতু ভাষা জানেন না, তাই 
ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। তখন ড্রাইভার বলল, আমাদের কারী সাহেব ফারসী ভাষায় কথা 
বলেন। পশতু ভাষা জানেন না। সেনাপতি আর কিছু চিন্তা করল না, বলল, এদের ছেড়ে দাও । পথ ছেড়ে দিলে 
তাদের গাড়ি ছুটে চলল । কিছুদূর যাওয়ার পর সেনাবাহিনীর আরেকটি ক্যাম্পের নিকট পৌছলেন। এবার তো 
আরো মহা সমস্যা। একেবারে পাথর ফেলে রাস্তা বন্ধ করে সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। সৈন্যরা বলল, এখন তোমরা 
যেতে পারবে না। কিন্তু টহলরত সৈন্যদের প্রধান এগিয়ে এসে বলল, কেউ যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি তাকে 
কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দিতাম । কিন্ত আমি আপনাদের চিনি। আমি আপনাদের যাওয়ার রাস্তা 
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খুলে দিচ্ছি। তারপর রাস্তা থেকে পাথর সরিয়ে ফেলা হল । তাদের নির্বিঘ্নে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এটা কি 
শাইখ তামীমের কারামত নয়? যদি এটা কারামত না হয় তাহলে কোনটা কারামত হবে? 

তাই আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলি, এখন সব মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। এটা ফরজে 
আইন। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে ছিল তা আবার মুসলমানদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত 
জিহাদ চলতেই থাকবে । আমরা আফগানিস্তানকে মুক্ত করার পর ইনশাআল্লাহ ফিলিস্তিনে যাব। সেখানে 
ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আমাদের বোখারা স্বাধীন করতে হবে। তাশখন্দ স্বাধীন করতে হবে। 
লেনিনগ্রাদে আমাদের বিজয় পতাকা নিয়ে পৌছতে হবে। মক্কোকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ, মস্কো 
দুশত বৎসর যাবত মুসলমানদের জিযিয়া কর প্রদান করেছে। স্পেন বিজয় করতে হবে। ফ্রান্সের রাইন নদীতে 
আমাদের পৌছতে হবে । বুলন্দোরিয়া, সার্চ, ইউনানকে দখল করতে হবে। এসব অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে 
ছিল। মুসলমানরা সেখানে শাসন করত । | 

' মনে রাখতে হবে, আফগানিস্তানের জিহাদ শুরুর পর কিন্তু জিহাদ ফরজে আইন হয়নি। বরং স্পেন 
পতনের পর থেকেই মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের সেখানে যেতে 
হবে। স্পেনে যেতে হবে। ফ্রান্সে যেতে হবে। এটাই শরয়ী বিধান। এটাই আল্লাহর নির্দেশ । মুসলমানদের 
অধীনস্ত ভূমির কিয়দংশ যদি কাফেররা দখল করে নিয়ে নেয় তাহলে সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে 
আইন হয়ে যায়। মহিলাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কিন্তু এ অবস্থায় মহিলারাও স্বামীর অনুমতি ছাড়াই 
জিহাদে বেরিয়ে যাবে। হ্যা, মাহরাম কোন পুরুষের সাথে তাদের যেতে হবে । দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া 
_ বেরিয়ে যাবে। খণণ্স্ত ব্যক্তি খণ পরিশোধ না করেই বেরিয়ে যাবে। ছেলে পিতার অনুমতি ছাড়া বেরিয়ে 
যাবে। যদি উক্ত অঞ্জল উদ্ধারের ব্যাপারে সে দেশের বা সে অঞ্চলের মুসলমানরা অলসতা করে জিহাদ থেকে 
বিরত থাকে, বা অন্য কোন কারণে জিহাদে না যায় তাহলে তাদের পরবর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের উপর ফরজ 
হবে। তারা ব্যর্থ হলে তাদের পরবর্তী অঞ্চলের বা দেশের লোকদের উপর জিহাদ ফরজ হবে। এভাবে 
ক্রমান্বয়ে গোটা পৃথিবীর লোকদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হবে । নামায আর রোযার মতই হয়ে যাবে 
_জিহাদের বিধান । কিছুতেই তা ত্যাগ করা যাবে না। 

এখানে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। এখানে জিহাদ দ্বারা কোন জিহাদ উদ্দেশ্য। এখানে জিহাদ 

দ্বারা সেই জিহাদই বুঝানো হচ্ছে যা আমাদের ফিকাহ শাস্ত্রের চার ইমাম বুঝেছেন। তাহল কিতাল ফী 
সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা । তাই জিহাদ সবার উপর ফরজে আইন । যদি তোমার খণ মিলিয়ন 
রিয়াল থাকে তবুও অবশ্যই তোমাকে জিহাদে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ তুমি শহীদ হলে আল্লাহ তা“আলা 
কিয়ামত দিবসে তোমার সেই খণ পরিশোধ করে দিবেন। তোমার পক্ষ থেকে খণদাতাকে তা দিয়ে দিবেন। 
হ্যা, সেই খণ ক্ষমা করা হবে না যা পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্বেও আদায় করেনি । 

আর যদি জিহাদ শুরু হয়ে যায় আর তুমি খণ আদায় করতে পারছো না, খণ আদায় করার মত অর্থ 
তোমার নেই তাহলে তুমি জিহাদে চলে যাবে। আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাওয়া তখন তোমার উপর ফরজ হয়ে 
গেছে। তাই কিয়ামত দিবসে খণদাতারা যখন তোমার থেকে খণ চাইতে আসবে তখন আল্লাহ তাআলা 
পাবে। তারপর বলবে, হে আমাদের রব! এগুলো কাদের? আল্লাহ তা“আলা বলবেন, এগুলো তোমাদের যদি 
তোমরা তোমাদের ভাইদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং পরকালে সে এক লক্ষ রিয়াল দ্বারা কি করবে? সেখানে 
কি আর তা দারা মার্সেডিস গাড়ি ক্রয় করতে পারবে? তাই সে তোমাকে ক্ষমা করে দিবে। আর আল্লাহ তোমার 
খণ পরিশোধ করে দিবেন। 
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হ্যা, যে খণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্তেও পরিশোধ করে না তা মাফ করা হবে না। তবেখণ 
আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে খাণের দোহাই দিয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা যাবে না। একটু চিন্তা করলেই দেখা 
যাবে অধিকাংশ সাহাবী খণগ্রস্থ অবস্থায়ই জিহাদে গিয়েছিলেন । | 

যে দিন খুবাইব ইবনে আওযা (রোঃ) শাহাদাত বরণ করলেন সে দিন সকালে তিনি তার ছেলেকে ডেকে 
বললেন, হে বস! আমি শহীদ হয়ে গেলে আমার সম্পত্তি বিক্রি করে দিবে । বাগান এবং আরো যা যা আছে তা 
বিক্রি করে দিয়ে আমার খণ পরিশোধ করবে । যদি তাতেও খণ শেষ না হয় তাহলে দু'আ করে আল্লাহকে 
বলবে, হে খুবাইরের অভিভাবক! তুমি খুবাইরের খণ পরিশোধ করে দাও । 

একদা এক যুবক এসে আমাকে বলল, আমি মেডিকেল কলেজে পড়ছি । আমি বললাম, কোন বর্ষ শেষ 
করেছো? সে বলল, প্রথম বর্ষ শেষ করেছি। তারপর বলল, আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি 
মেডিকেলের কোর্স শেষ করব, বাহিউির হরির রর রিবন হাজরা আল্লাহ তাআলা 
বলেন- 
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অর্থ : জিহাদে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বল, অসুস্থ এবং যারা খরচ করতে কিছু পায়না তাদের উপর কোন 
বাধ্যবাধকতা নেই। যখন তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের কল্যাণকামী হয় । (সূরা তওবা ৪ ৯১) 

তাহলে তুমি কি সেই তিনজনের একজন? নিশ্চয় নয়। 

আর আল্লাহ তাআলা তো এমন করে বলেননি- 
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অর্থ : চিকিৎসকদের উপর ও ইঞ্জিনিয়ারদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই যখন তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের কল্যাণকামী হয় । 

সুতরাং এখনই তোমার জিহাদের ময়দানে চলে আসা দরকার। এটাই তোমার জন্য ভাল। মেডিক্যাল 
কলেজ কি তোমাকে তোমার জিহাদে না যাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে? কিয়ামত দিবসে কি আল্লাহর 
দরবারে হিসাব নিকাশ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে? নিশ্চয় পারবে না । মনে রাখবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর 
উপরই জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে জিহাদ করা ফরজ । কারণ নামায রোযার মত জিহাদও ফরজে আইন। 
কখনো তা রহিত হয় না। তবে রোযার মত মাঝে মাঝে রহিত হয়। রোযা যেমন অসুস্থ হলে, মৃত্যুর হালতে, 
সফরের সময় রহিত হয়ে যায়। নামায যেমন মৃত্যুর সময় রহিত হয়ে যায়। তেমনিভাবে জিহাদও নির্দিষ্ট কিছু 
সময়ে ব্যক্তি বিশেষের জন্য রহিত হয়ে যায়। অন্যথায় জিহাদ ফরজে আইন। কারো উপর জিহাদ ফরজ হয়ে 
যাওয়ার পর জিহাদে যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্তেও যদি জিহাদে না যায় তাহলে সে পাপী হবে। 
গোনাহগার হবে। জিহাদ ফরজ হওয়ার পর যদি কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে দুনিয়াতে সে 
বিপদের ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, ০০০০০০৪০০০৪ 
সাল্লাম বলেন- 


_ এ ৮০৩ ২৮১৩ ৭ খল ৪০৬ ৯৭ ৫ ১০5৫ 5০ 


অর্থ : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর জিহাদ করল না এবং কোন মুজাহিদকে জিহাদের অস্ত্রদান করে 
সজ্জিত করল না তাহলে আল্লাহ তা“আলা তাকে কিয়ামত দিবসের পূর্বেই বিপদে আক্রান্ত করবেন। 


তাফসীরে সূরা তণ্তবা | ৪১৩ 
ছাত্রিংশ মজলিস 
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০৫৪১৬ 
অর্থ : নিশ্চয় অভিযোগের পথ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে যারা সম্পদশালী হওয়া সত্তেও আপনার নিকট 
অব্যাহতি কামনা করে। যারা পশ্চাতে বসে থাকা লোকদের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে 
সবোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা জানে না। তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের 
নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করবে । আপনি বলে দিন, তোমরা ওজর-আপত্তি পেশ করো। আমরা কখনো 
তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের খবরাখবর জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও 
তার রাসূল তোমাদের আমল দেখবেন। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এমন সত্তার নিকট যিনি গোপন 
প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করতে । তোমরা তাদের নিকট ফিরে গেলে 
তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে- যেন তোমরা তাদের ব্যাপারে রাজি হয়ে যাও | সুতরাং তোমরা তাদের থেকে 
বিশ্ব হয়ে থাক। কারণ তারা অপবিভ্র। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদেরকে তা 
দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে- যেন তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। যদি 
তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন না। 
(সূরা তওবা ৪ ৯৩-৯৬) 
আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা প্রকৃত মা“যুর, অক্ষম, জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অপারগ 
তাদেব্র আলোচনা করেছেন। আর যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে পাপিষ্ঠ হবে, পাপাচারী হবে তাদের 
কথাও বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেছেন- দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভারে অক্ষম ব্যক্তিদের কোন অপরাধ নেই- যখন তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের ব্যাপারে মুখলিস হয়- একনিষ্ঠ হয়। আল্লাহর ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হল- কুরআনের অনুসরণ 
করা, আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী হওয়া । ইসম, ইলাহ ও রব হওয়ার ক্ষেত্রে তার একতৃবাদে বিশ্বাসী হওয়া । 
আর ব্রাসূলের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হল- রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করা। যারা শরয়ী বাই'আতের 
সদা ভতখপর তাদের অনুসরণ করা । তাদের কল্যাণ কামনা করা । তারা ভুল করলে তা জানিয়ে দেয়া। তাদের 
সঠিক উপদেশ দেয়া । তাদের দোষের কথা জনগণের মাঝে প্রকাশ না করা । হ্যা, যদি তারা তাদের অন্যায়- 
অপরাধের কথা না মানে, অস্বীকার করে- তাহলে অন্য কাউকে বলতে কোন বাধা নেই। আল্লাহ তা“আলা 
বলেন_ 


৪১৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
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অর্থ: মজলুম ছাড়া কারো জন্য মন্দ কিছু প্রকাশ করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা ৪ ১৪৮) 

সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারেও কল্যাণকামী হতে হবে। তার অর্থ হল, তাদের মহব্বত করবে, নিজের 
জন্য যা পছন্দ করবে তা তাদের জন্য পছন্দ করবে আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে অন্যের জন্যও তা 
অপছন্দ করবে । তাদের গোপন বিষয় লুকিয়ে রাখবে । ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রাখবে । তাদের বিপদে 
সাহায্য করবে । তাদের অপমান করবে না। লাঞ্চিত করবে না। 

অন্ধ, পঙ্গু আর দুর্বলদের কল্যাণকামী হওয়ার বিবরণ হল- তাদের কেউ শিক্ষিত থাকলে তাকে 
মুজাহিদদের ক্যাম্পে নিয়ে আসবে। সে এসে মুজাহিদদের শিক্ষা দিবে। তাদের হিম্মত বৃদ্ধি করবে । তাদের 
ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করবে । এভাবে একে অপরের কল্যাণকামী হতে হবে। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০১:৫0 ০72৮০401৫5 

অর্থ : সৎকর্মপরায়নদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন জওয়াবদিহিতা নেই। অর্থাৎ যদি কোন 
সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি তার কর্মে কোন ক্রটি করে তাহলে তাতে তাকে ধরপাকড় করা হবে না। যদি ক্রুটি হওয়ার 
ক্ষেত্রে সে অপারগ হয়। যেমন, কেউ চুরি করলে হাতের কজি কেটে দেয়, তারপর তা সংক্রামিত হয়, ফলে 
চোর মারা যায় । তাহলে তাতে বিচারকের বা জল্লাদের কোন অপরাধ নেই । তাকে দিয়াত দিতে হবে না । এটা 
ইমাম শাফেয়ী রেহঃ) এর মাযহাবের বিধান। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 

_-4৭১ ৩ ০৪) এপ জ্ঠ ০ ৬২৪ 3 ৩2০ ১০৪ ৪৯ না 


ভি যে-আক্রমণকারী দীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করে- ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করাই সবচেয়ে 
গুরুতর দায়িত্ব। এখানে তো এই পুলিশ- যে তোমাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে- সে তোমার ইজ্জত-সম্মান, 
তোমার পরিবার-পরিজন এবং তোমার প্রাণের শক্র। সে তোমাকে যালিম শাসকের নিকট সমর্পণ করে দিতে 
চায়। সে তোমাকে সমর্পণ করে মাস-শেষের বেতন নিরাপদে হাতে পেতে চায়, তার বেতনটা তোমার ইজ্জত- 
হুরমত, তোমার ধর্ম, তোমার পরিবার-পরিজনের চেয়েও তার নিকট অধিক মূল্যবান- অধিক প্রিয়। এতে কে 
মরল আর কে বাঁচল তা নিয়ে তার ভাবার সময় নেই। তাই তোমাকে তার যুলুম থেকে বাঁচতে হবে। হ্যা, যদি 
তাকে হত্যা না করে কোন উপায়ে পালিয়ে যেতে পার তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। এ. ধরনের 
পরিস্থিতি সম্পর্কেই আল্লাহ তা“আলা বলেছেন- 92০৩৮05৮145 | 

অর্থ : সৎকর্মপরায়ণদের ব্যাপারে কোন অর্ভিযোগ নেই। 

ইডি বেছে াগারি হারা রিমার ডিরনা রজার 
করে। এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার । কিভাবে বিস্তশালীরা জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। অথচ 
তাদের অর্থ, তাদের বিত্ত তো তাদের জিহাদে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা। কারণ তাদের জীবনে তো কোন 
পিছুটান নেই। রণাঙ্গনে থাকাকালে তো তার পরিবার-পরিজন নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে পারবে । অথচ 
বিস্ময়ের বিষয়, এদের বিস্তই এদেরকে ময়দান থেকে দূরে রাখছে। এটা কি ইনাগাফির কথা? অথচ বিত্তহীন 
দরিদ্রকে দেখবে সে কোন কিছুর পরওয়া না করেই জিহাদের ময়দানে ছুটে যাচ্ছে । আর তুমি মিলিয়নিয়ার- 
বিলিয়নিয়ার হয়ে পশ্চাতে পড়ে আছ। সুবহানাল্লাহ! এটা কোন ইনগাফির কথা নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন-_ রঁ ণ 
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তাফসীরে সূরা তওবা ৪১৫ 

অর্থ : নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে- যারা বিস্তবান হওয়া সত্তেও জিহাদে না যাওয়ার জন্য 
আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। এদের জন্যই রয়েছে পাপ। এদের জন্যই রয়েছে শাস্তি । 

এদের আছে অর্থ-বিত্ত। স্বাস্থ্য হষ্টপুষ্ট | প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । শরী“'আতের বিধান জানে । জিহাদের 
বিধানও নখদর্পণে । তা সত্তেও তারা কীভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে! 
আজকের মানুষ হয়তো তোমাকে বলবে, আরে ভাই, আমি তো স্কুলে পড়ি, তাই আমি স্কুলে যাচ্ছি। তুমি 
কী করছো? অথবা বলবে, আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। আমার তো ছুটি শেষ তাই 
আমি আমার কাজে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কী করছো, তোমার কী কাজ? অথবা বলবে, আমি তো অমুক 
কোম্পানির হিসাবরক্ষক । প্রত্যহ আমার হিসাব করতে হয়। আমি তো অমুক টাওয়ারের প্রহরী । আমাকে কড়া 
ডিউটি পালন করতে হয়। আমি মাদরাসায় ছাত্রদের পড়াই । দরস দিই। কিন্তু তুমি কী কর? কী তোমার কাজ? 
তখন আমি বলব, সুবহানাল্লাহ, তুমি মাদরাসায় পড়াও। তাহলে সুরা তওবায় তুমি ছাত্রদেরকে কী পাঠ দাও? 
কী বল, যখন তুমি এ-আয়াতের তরজমা তাদের শোনাও- 0৫5৫5517558 

অর্থ : 2 তর 

কীবল, 77578 
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বারের ব্রার রাতের 
তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, তোমাদের 
বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তার রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়- 
. তাহলে তোমরা আল্লাহর চিরায়ত বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। (সূরা তওবা £ ২৪) 

এখানে আল্লাহ তা“আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। তোমরা তাহলে একটু অপেক্ষা কর। তাহলে 
আল্লাহর কী আযাব নেমে আসে তা অবলোকন করতে পারবে । এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি 
মোহরকৃত পত্র দিচ্ছেন। তোমাকে একটি সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। তুমি তো সার্টিফিকেটের পাগল। সব ছেড়ে 
তুমি সার্টিফিকেটের জন্য স্কুলে, বিদ্যালয়ে, ইউনিভার্সিটিতে ছুটে যাচ্ছ। তাই আল্লাহ তোমাকে একটি 
সার্টিফিকেটে ভূষিত করতে চাচ্ছেন। এটা এমন সার্টিফিকেট যা অস্বীকার করলে তুমি জাহান্নামে যাবে। সেই 
সার্টিফিকেটে লেখা আছে- (5.4 ১55) ৬৭৬ 4 'আর আল্লাহ তো ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত : 
করেন না।' আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তুমি ফাসেক। তিনি তোমাকে হিদায়াতের পথ, 
কল্যাণের পথ দেখাবেন না, যদি না তুমি জিহাদের পথে ফিরে আসো । তুমি যখন সারাক্ষণ তোমার দুনিয়া, 
তোমার চিত্ত, তোমার সম্পদ, তোমার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী-পরিজন নিয়ে ডুবে আছো- তাহলে তুমি আল্লাহর 
দেয়া সার্টিফিকেট নিয়ে নাও। তুমি একজন ফাসেক। আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের পথ দেখাবেন না। 

এটা হল জিহাদ পরিত্যাগকারীর বিধান। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। আমি যেকোন সভা, সেমিনার বা 
সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করি- তখন আমি আমার বক্তৃতা এ আয়াত ছারা শুরু করি। 1৫৮৫6517580 

“তোমরা অস্ত্রহীন অবস্থায় বা সশস্ত্র অবস্থায় যেভাবেই থাক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে যাও ।” কারণ 
এতে শ্রোতাদের মাঝে চেতনা ফিরে আসে । হৃদয়ে আফসোসের যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে আরেকটি আয়াত 
তেলাওয়াত করি- 


৪১৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
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অর্থ : যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে- তারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় 
জিহাদ করা থেকে বিরত থাকতে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে না। (সূরা তওবা £ ৪৪) কারণ এতেও 
শ্রোতাদের মনে চেতনা ফিরে জালে । হদয়ে আফসোনের ক্ষত সৃষঠি হয় জিহাদের জন্য হদয়উ্েলিত হে 
উঠে। 

আরেকটি আয়াত তিলাওয়াত করি। আয়াতটি হল- 
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অর্থ: হে মু'মিনরা! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয় তোমরা আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড় তখন 
72777777777 
৫554550190855580595905 05455094395) 
০145/9536544498454 54৫4০ 981251%) ১৬৬৮৬৪১া 
অর্থ : তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই নারী, পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে- 
যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার কর। এর অধিবাসীরা জালিম, অত্যাচারী । 
(সুরা নিসা ৭৫) 
এ ধরনের আয়াতসমূহে শ্রোতাদের চেতনা সহজেই ফিরে আসে । বিশ্বাস কর, সূরা তওবা ও সুরা নিসার 
প্রত্যেকটি আয়াতের মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া রয়েছে যে, জিহাদের ব্যাপারে কাফের ব্যক্তিদের জন্য তা আগুনের 
শিখার মত কাজ করে। 
তোই আমি কোন মজলিসে, কোন সভা-সেমিনারে কথা বললে জিহাদের বিষয়কেই প্রাধান্য দিই। কারণ, 
আফগানিস্তানের জিহাদের ময়দানে আজ “দায়ী'র প্রচণ্ড দরকার। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের খুব প্রয়োজন। 
মুজাহিদদের খুব প্রয়োজন। সব ধরনের শক্তির খুব প্রয়োজন। আমি যখন কথা বলতে শুরু করি তখন দেখি 
কিছু লোক চলে যায়। কারণ, আমার কথায় সে মনে করে- আমি তাকে লক্ষ্য করে বলছি। আসলে ব্যাপারটি 
এমন নয়। কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষণই এমন যে, তা তার দিকে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার থাকে 
না। 
এর মূল রহস্য হল, সূরা তওবায় আল্লাহ তাআলা সব ধরনের মুজাহিদের কথাই আলোচনা করেছেন। 
৮৪০ ১ ৮৫১ ১৮৫ 3 বলে বলে তাদের গতি-প্রকৃতির, অভ্যাস-চরিত্রের নিপুণ চিত্রায়ন করেছেন। 
কখনো বলেছেন- 4 4৯৬ ০ (৫১ কখনো বলেছেন- | 3১% ৩৪4 ৬৮ ঠ কখনো বলেছেন- ৬ ॥ 
1))০ 1১৩৮৮ 15511 এ কারণে আব্দুল্রাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- সুরা তওবা অবতরণকালে যখন 
. বলছিল-_ ১০০১7 এ সুরাতো কাউকে ছাড়বে না। তাই কুরআন বলছে- 


০25215554625440 ১3৫ 00৫ 


এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হল, তাহলে কি জিহাদে অর্থের প্রয়োজন হয় না? যদি প্রয়োজন 
হয়েই থাকে, তাহলে কেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে না এবং তারা তাদের অর্থ জিহাদের ময়দানে পাঠাবে না? 
চাকরিজীবীরা চাকরি করবে এবং অর্থ পাঠাবে। শিল্পপতিরা অর্থ উপার্জন করবে এবং অর্থ পাঠাবে। কৃষকরা 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪১৭ 
কৃষি কাজ করবে এবং অর্থ পাঠাবে। আর আপনি চাচ্ছেন সব কিছু বন্ধ করে দিতে । শিল্পপতি জিহাদের 
ময়দানে চলে আসবে । ব্যবসায়ীরা চলে আসবে । কোটিপতি, লাখপতি, মিলিয়নিয়ার আর বিলিয়নিয়াররা সব 
জিহাদের ময়দানে চলে আসবে । মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে । ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে? সব কিছু অচল 
হয়ে যাবে । এর উত্তরে আপনি কী বলতে চান? আপনি কি দুনিয়া অচল করে দিতে চান? 

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, আরে ভাই, এখন তো আমি চাচ্ছি না। এখন আল্লাহ চাচ্ছেন। আর 
কেউ যদি আল্লাহর হুকুম পালনার্থে জিহাদে চলে আসে তবে তাকে তো অবশ্যই কষ্ট করতে হবে। সহনশীল 
হতে হবে। ময়দানে এসে ট্রেনিং নেবে। সকালে শুধু রুটি খাবে। দুপুরে রুটি আর ডাল খাবে। আর রাতের 
কথা তো আল্লাহ জানেন। অর্থাৎ প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য ফ্যাক্টরি সব কিছু বন্ধ করে জিহাদে চলে আসবে। 
কুরআন এটাই চায়। তবে জিহাদের প্রয়োজনে আমীর তার থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা নেবেন! কাউকে 
বাবুর্টি বানাবেন । কাউকে ড্রাইভার বানাবেন। কাউকে পেশোয়ারে পাঠাবেন, পেশোয়ারের দফতরের দায়িত্বশীল 
বানিয়ে। কাউকে জিহাদের স্বার্থে ব্যবসায় নিয়োজিত করবেন। যদি আমীর তাকে নিয়োজিত করেন তবে তাতে 
বলার কিছু নেই। 

তবে এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য একেবারে ভিন্ন। আমি বলি, যদি মুজাহিদের এই পুণ্যময় কাফেলায় সেই 
প্রতিষ্ঠান,তাদের শিল্পকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে? নিশ্চয় যাবে না। বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। 
যদি পাঁচ শত মিলিয়ন বা এক হাজার মিলিয়ন মানুষও জিহাদের ময়দানে যোগদান করে তাহলে কোন মিল- 
ফ্যাক্টরি একদিনের জন্যও বন্ধ হবে না। বরং তা চলতেই থাকবে । তার উৎপাদন বাড়তেই থাকবে। 

এরপর আমি পাল্টা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা একবার ভেবে দেখ তো, তাদের এক হাজার মিলিয়নের 
মধ্য হতে কি এক মিলিয়ন জিহাদের ময়দানে এসেছে? আসে নি। এক মিলিয়নের এক দশমাংশও আসে নি। 
তাহলে তার অর্থ হলো তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করেও জিহাদ করছে না। সশরীরেও জিহাদ করছে না। তাহলে 
কি তার অর্থ এ হয় না যে, আমরা তাকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি । শুনে নাও যদি তারা জিহাদের 
ময়দানে আসতো তাহলে অবশ্যই জিহাদের মাহাত্ম ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো । 

তারা মিলিয়ন বিলিয়ন টাকার মালিক এ কারণে কি আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন যে, 
তাদের আর রোজা রাখতে হবে না? কারণ, রোজা রাখলে ব্যবসায়িক কাজে ক্ষতি হবে। লাভ কম হবে । আর 
ইসলাম তো তাদের লাভ ও ব্যবসার প্রতি মুহতাজ! বিষয়টি এমন নয়। বরং যদি তার গোটা ব্যবসা ধ্বংস হয়ে 
এ হার রনোরা ভরত ভিউ মিনি রর রই বন ছিযানিনর 
রোজার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হযরত উসমান (রাঃ) কে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি 
প্রদান করেছিলেন? রাসূল ঘোষণা করেছিলেন_ 
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“যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধে প্রস্তুতির সামগ্রী দান করবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।' একথা শোনার পর 
উসমান (রাঃ) তাবুক যুদ্ধের বাহিনীকে বিভিন্ন সরঞ্জাম সজ্জিত করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এতে মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন, ০০১ ৪ ও ৩৬০ ০প ০৮) ৮৫ অর্থ : “হে আল্লাহ আপনি 
. উসমানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যান। কারণ আমি তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ।” তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সান্লাম তাকে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রদান করেন নি। রাসূল তো মদীনার অধিবাসীদের 
দু'ভাগে ভাগ করেন নি। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। কৃষক, মজুর, শ্রমিক শ্রেণী । আর কৃষক, মজুর শ্রেণীর 


২৭-ক 


৪১৮ তাফসীরে সূরা তওবা ৃ 
লোকদের বলেন নি যে, তোমরা জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে যাও। তোমরা দরিদ্ব। তোমাদের মৃত্যুতে কোন 
ক্ষতি নেই। আর উসমান ও আবু বকরের রক্ত তো অনেক মূল্যবান। কারণ তারা প্রত সম্পদের অধিকারী । 
আবু বকর (রাঃ) বা উমর (রাঃ) কি কোন জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন? হিজরতের সময় আবু বকর 
(রাঃ) অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (োঃ) কি জিহাদে যোগদান করা থেকে কখনো 
বিরত ছিলেন? তারা তো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আজারবাইজানের জিহাদে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। 
প্রবল বরফপাতের কারণে সামনে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। ছয় মাস পর্যন্ত রামাহুরমুজে অবস্থান 
করেছিলেন। কাবুলে দুই বছর অবস্থান করেছিলেন। তারা কখনো এ চিন্তা করেন নি, হায় হায় আমার ব্যবসা 
তো এবার লাটে উঠবে? এখন উপায় কী? 

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেকটি ময়দানে সহযোগিতা করে 
বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনার পর যখন বলতে লাগলেন, এবার ইসলাম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গেছে। আমরা 
আমাদের ব্যবসায় ফিরে যাই। বাগানের পরিচর্যায় ফিরে যাই। কৃষি কাজে ফিরে যাই। এ বিষয়গুলো তো 
আমাদের দেখতে হবে । তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন_ . 

2৫$814.5461449 তোমরা ছয় নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। 

সুবহানাল্লাহ! রাসূলকে রণক্ষেত্রে সহযোগিতা করার পর ব্যবসায় ফিরে যাওয়া, কৃষি কাজে ফিরে যাওয়া, 
ক্ষেত-খামারে ফিরে যাওয়া মানে ধ্বংসের দিকে ফিরে যাওয়া!!! হ্যা, ধ্বংসের দিকেই ফিরে যাওয়া । সাহাবায়ে 
কিরাম যদি জীবনকে জিহাদের পথে নিয়োজিত না করে মদীনায় কৃষি কাজে, ব্যবসায় নিয়োজিত করতেন 
তাহলে আমরা কাবুল, বোখারা, তুর্কিস্তান ও ইউনানে বিজয়দীপ্ত পদবিক্ষেপে পদচারণা করতে পারতাম না। 
কাবুল, বোখারা আর তুর্কিস্তানের উদ্যানগুলো আমাদের হতো না। তারা একশ বাগান পরিত্যাগ করেছেন আর 
আল্লাহ তাদেরকে মিলিয়ন মিলিয়ন বাগান দান করেছেন। ব্যবসায়ী কিসের জন্য ব্যবসা করে? ব্যবসায়ী কতো 
লাভ করে? ইহুদিরা তো একদিনের যুদ্ধে নাবলুস, কুদস, খলীলের ধন-সম্পদ লুটে নিয়েছে নাবলুসের মিলিয়ন 
মিলিয়ন সম্পদ তারা দখল করে নিয়েছে। অবশ্য কিছু স্বদেশপ্রেমী লোক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। 
তবে সংখ্যায় তারা একেবারে নগণ্য। 

আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, রাসূল কি কখনো বলেছেন যে, আমার রিজিক অমুক আমদানি কোম্পানির 
সাথে রয়েছে? শিল্প-কারখানা তৈরিতে রয়েছে। ফসল উৎপাদনের মাঝে রয়েছে। তিনি বলেছেন- 
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আমার রিজিক আমার বর্শার ছায়ায় রয়েছে। অর্থাৎ বর্শাই তোমার রিজিক উপস্থিত করবে। রিজিকের জন্য 
অন্য কোন চিন্তা করার দরকার নেই। 

তখন হযরত উমর (োঃ)-এর শাসনকাল। তিনি আমীরুল মুমিনীন। তার যুগেই সাহাবায়ে কিরাম ও 
তাবেঈগণ ফিলিস্তিন জয় করলেন। শাম থেকে রোমান সাত্রাজ্যকে চিরতরে হটিয়ে দিলেন। তখন হিরাক্রিয়াস 
ফিরে যাওয়ার সময় বেদনাপ্ুত কণ্ঠে বললেন- 
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বিদায় হে সিরিয়া, চিরদিনের তরে বিদায় । আর দেখা হবে না। 

তখন কিছু সাহাবী ও তাবেঈ ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন । তারা হাওলা, হাওলার পার্শ্ববর্তী 
. সমভূমি ও তারবিয়ার গম দেখে মুদ্ধী হলেন। তারা সেখানে গম রোপণ করলেন। সেখানে গম গাছ খুব উঁচু 
হতো । অশ্বারোহীকে দেখা যেতো না। গমের বড় বড় দানা হতো । 
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তাফসীরে সূরা তওবা | ৪১৯ 
হযরত উমর (রাঃ) শুনতে পেলেন যে, মুজাহিদরা হাওলায় গমক্ষেত করেছেন। তিনি এতে অত্যন্ত দুঃখিত 
হলেন। বেদনাহত হলেন। একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যাও, আগে তাদের ফসল পুড়ে 
ফেল। তারপর তাদের নিকট আমার চিঠি দিও। লোকটি ফিলিস্তিনে পৌছে চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে 
তাদের গমক্ষেত পুড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তার এই কাণ্ড দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এলেন। লোকটি বললো, 
আমার সাথে হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশনামা আছে। তার নির্দেশে আমি তা. পুড়েছি। |] 
-উমর (রোঃ) এর নাম শুনে সবাই চমকে উঠল। বলল, আচ্ছা উমরের নির্দেশেই যদি তুমি পুড়িয়ে থাক 
তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ক্ষেত শেষ করে দেওয়ার পর তিনি উমর (রাঃ) এর 
পত্র পড়ে তাদের শোনালেন। তিনি তাতে লিখেছেন 
59781 ৮৩1০ ০২৮০ 6১০ শা 3 5৮1 তি ৮ 99 ঘা এম ০০ ০৪ ৩ তি হা ূ 
তা 
অর্থ : শক্রর মুখ থেকে তোমরা যা ছিনিয়ে আনবে তাতেই তোমাদের শক্তি নিহিত রয়েছে। তাই তোমরা 
যদি জিহাদ ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করবো । 
এবং তোমাদের সাথে আহলে কিতাবদের মতো আচরণ করবো । 
একটু দীড়াও। চিন্তাকে শাণিত করো। এবার ভেবে দেখ, মুজাহিদের একটি কাফেলা জীবনকে বাজি রেখে 
আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করল। তারপর জিহাদ করতে করতে হাওলাতে পৌছল। মদীনা 
থেকে এক হাজার আট শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাওলা। পথে পথে তারা রোমানদের বিশাল বিশাল 
বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করলো। এতো অবদান থাকার পর তারা যখন কিছু গমক্ষেত করল তখন উমর (রোঃ) 
তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ ও আহলে কিতাবদের মতো আচরণ করার হুমকি দিলেন। কতো মর্যাদাপূর্ণ 
আমল ত্যাগ করার কারণে উমর (রাঃ) এতো ক্ষিপ্ত হলেন। আসল কথা হলো, এ ধর্মে জিহাদ থেকে নিশ্চিন্তে 
বসে থাকার কোন পথ নেই। 42) 5 (| ০০ ১%। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ চলতেই থাকবে। এক 
জায়গায় স্থির হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ তাদের পাঠান নি। 
হিমস শহরের শাসক ছিলেন আনবাসা ইবনে আসওয়াদ আনাসী (রাঃ) | তিনি হিমস শহরে একটি সুন্দর 
বাগান তৈরি করলেন। উমর (রাঃ) একথা শুনে তার নিকট পত্র পাঠালেন। উমর (রাঃ) এর পত্র লম্বা হতো না। 
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অর্থ : আমি ইচ্ছে করেছি লাঞ্কনা কাফেরদের ঘাড়ে স্থাপন করবো। তারপর দেখলাম তুমি তা তোমার 
ঘাড়েই রেখে দিলে । মনে রেখ, শক্রদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সামথীতেই তোমাদের খাবার রয়েছে। 
এখন স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি এই দিগন্তবিস্তৃত ফসলের জমিন এভাবেই পড়ে 
থাকবে? তাতে কি কিছুই ফলাব না? এ আবার কেমন কথা? তাহলে ইসলাম কি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা সবকিছু বন্ধ 
. করে দিতে চায়? তাহলে পৃথিবী চলবে কিভাবে? এর উত্তরে বলব, না, ইসলাম কখনো এটা চায় না। ইসলাম 
বলে এই কৃষিকাজ মুসলমান করবে কেন? এ কাজ করবে কাফেররা । ইহুদি খৃস্টানরা করবে। খেরাজ দেয়ার 
শর্তে তারা কৃষিকাজ করবে । এটাই তাদের কাজ। মুজাহিদদের এই কাজ নয় যে, সে সারা বছর ধরে জমিন 
. থেকে আগাছা দূর করবে। সেটা দিবে। সার দিবে। এটা তো রণাঙ্গন থেকে পশ্চাতে পড়ে থাকা ব্যক্তিদের 
কাজ। মুজাহিদদের কাজ হলো- 
৬ এ ১,১॥ 567,৪05 580 ০১47 1৬৯ ০০৮৫ ০৪ 
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অর্থ : যদি আমি আয়ু পাই তাহলে যুদ্ধকে আমার মাতা বানাবো আর সামহারি বর্শীকে আমার ভাই বানাবো 
আর মাশরাফি তরবারিকে আমার পিতা বানাবো । 

এটা হলো মুজাহিদদের জীবনের সরল ও সাধারণ চিত্র। এটা হলো মুসলমানদের ইজ্জতের সাথে জীবন 
যাপনের মূল রহস্য। আল্লাহ আমাদেরকে তা অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন। 

বর্তমানে আমরা জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লাঞ্কনার জীবন দান 
করেছেন। ইজ্জতের চিন্তা করাও আজ সুদূর পরাহত। যখন জাজিরাতুল আরব ছিল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র । শাম 
ছিল মুসলমানদের করতলগত । মুসলমানরা ছিল স্বাধীন। শাসক জাতি । অথচ এখন আমরা পরাধীন অধীন। 
কাফেরদের হাতের মুঠোয়। স্বাধীন কোন চিন্তা করারও আমাদের অধিকার নেই। এরপরও কি কোন 
মুসলমানের জন্য জিহাদ থেকে দূরে থাকার কোন ওজর থাকতে পারে? আমাদের পূর্ব পুরুষরা একের পর এক 
দেশ স্বাধীন করে ইনগাফির রাজ্য কায়েম করেছিলেন। আর আমরা পৃথিবীতে নিকৃষ্ট জীব হিসাবে কাফির 
মুশরিকদের অধীনে নতজানু হয়ে থাকছি। আমেরিকানরা আমাদের শাসন করছে। নীল চোখ আর সোনালি 
চুলের কোন ইংরেজ বা আমেরিকানকে দেখলে আমরা ভয় পাই। মন দুরু দুরু করতে থাকে । অথচ এক সময় 
তারাই আমাদেরকে ভয় করতো । পথ ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো । আজকের এই ইংরেজরা, এই ফ্রান্সের 
লোকেরা আগে তুকীদের দেখলে ভয়ে কাঁপতো। ফিসফিসিয়ে বলতো, সাবধান, এতো তৃুকীরা আসছে। আর 
এখন আমেরিকান, রাশিয়ান বা ইংরেজদের দেখলে আমরা নত হয়ে থাকি! তাদের সাথে কথা বলাকে সৌভাগ্য 
০১575757775 
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অর্থ : তাদের পর কিছু অযোগ্য লোক তাদের উত্তরাধিকারী হলো । তারা নামাজকে নষ্ট করে দিল। প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করলো । সত্র তারা- মুসলমানের সন্তানরা আজ দেখতে মুসলমান মনে হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে আর 
মুসলমান নেই। ওরা নকল মুসলমান। মনে করো, তুমি এক শ টাকার একটি নোটকে ফটোকপি করে বনু 
আরেকটি এক শ টাকা বানালে, তা কি বাজারে চলবে? কেউ কি তার বিনিময়ে তোমাকে পণ্য দিবে? নিশ্চয় 
দিবে না। কারণ ফটোকপির কোন মূল্য নেই। আজ দুনিয়াতে মুসলমানরা সংখ্যায় বহু। বিশ্বে মুসলমানের 
সংখ্যা এখন সকল ধর্মের চেয়ে বেশি। কিন্তু আসল মুসলমান নেই। সব ফটোকপি বাজারে তা চলে না। এর 
কোন মূল্যই নেই। কদর নেই। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮১৯৫) 6 ৫৮৫ 301৮ অর্থ : তারা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে 
সন্তুষ্ট । আল্লাহ তাদের অধিক তিরস্কার করার জন্য এ কথা বললেন। তার মর্ম হল, তাহলে কি তারা ছোট ছোট 
শিশু আর অবলা নারীদের সাথে থাকতে চায়? অর্থাৎ ইসলামী দেশ কাফের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে আর 
তোমরা শিশু আর নারীদের সাথে নিরাপদে থাকতে চাও এটা কি দোষণীয় নয়? তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে 
তোমরা নারীদের মত নিশ্চিন্তে আছো, কোর্তার ঝুল টেনে টেনে পথঘাটে চলছো, অথচ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে 
মুসলিম নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। 
58152507255 
প্রত্যেক সীমান্তেই মুসলিম নারীদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে আর মুসলিম পুরুষদের জীবন যাপন 
কি তাহলে আরামদায়ক হবে? 
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেছেন- 
৩২০ 5০৮০ ০৮০ ১ 0০ জি এগ 59০ রগ 
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অর্থ : কীভাবে মুসলমান স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারে যখন মুসলিম নারীরা আক্রমণকারী শত্রুদের হাতে 
বন্দী রয়েছে? 

আল্লাহ তা'আলা _১//%- শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দটির উৎস কি আমাদের জানা আছে? ইমাম 
নাহহাস বলেছেন- আরবরা $4)। ২০ বলে, যখন দুধ টক হয়ে যায় এবং বেশী সময় থাকার কারণে তার স্বাদ 
নষ্ট হয়ে যায়। 

আরবরা বলে, ₹/.০/ ০১ -১/০ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ । 

অর্থাৎ োহাদার দীর্ঘক্ষণ খাবার থেকে ও যুখ ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছে তাই তার যু দুর্গ সৃষ্টি 
হয়েছে। 

এই দুটি অর্থের বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যারা জিহাদ থেকে দীর্ঘ দিন দূরে থেকে নারী-শিশুদের সাথে 
অবস্থান করছে তাদেরও এক প্রকার দুর্গস্ধ আছে। সুতরাং টক দুধ বা পানি দীর্ঘ দিন আবদ্ধ থাকলে তার উপর 
এক প্রকার শ্যাওলা পড়ে যায়। আর যে সমাজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত জিহাদ থেকে বিরত থাকে তাও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে 
যায়। আর তাতে শ্যাওলা পড়ার পর মশা-মাছি ডিম পাড়ে। আমাদের এ সমাজও জিহাদ থেকে দীর্ঘদিন দূরে 
থাকার কারণে তাতে মশা-মাছি ডিম দিয়েছে। এখানে মশা-মাছির অভাব নেই। আমাদের দেশের মশা- 
মাছিগুলো আজ বাজপাখি হয়ে গেছে। কারণ এ সমাজে জিহাদ নিষেধ । জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়া নিষেধ। 
রেডিও, টিভি, পত্রিকায় এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করা হয়। করলে শাস্তি দেয়া হয়। ফাঁসি দেয়া হয়। বলা 
হয়, এরা মুজাহিদ। ক্ষণিকের তরেও কি একবার ভেবে দেখেছো, আমাদের এ সমাজ কতো পাল্টে গেছে। 
জিহাদ আজ ভীষণ পাপের কাজ। জিহাদে অংশগ্রহণ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, ফাঁসি দেয়া হয়। 

আমাদের এই ঘ্ৃণে ধরা স্থবির সমাজে অসংখ্য শ্যাওলা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজপতিদের দিকে তাকাও দেখবে 
তারা ভীতু । সাহস বলতে তাদের মাঝে কিছুই নেই। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে খুব পটু । পাপ কাজে খুব 
পারদর্শী । বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম শ্রেণীর । এদের দেখবে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। এদের মেয়েরা টেলিভিশনে 
নাচগান করে। এ ধরনের সব পাপেই তারা অগ্রগামী, আবার তারাই সমাজপতি | সমাজের কর্ণধার এরাই 
শাসক। এরাই মন্ত্রী মিনিস্টার। গোটা সমাজকে এরা পরিচালনা করছে। জিহাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
কারণে এসব সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমাজ আজ আগাছা আর শ্যাওলায় ভরে গেছে। যদি আমাদের সমাজে ৷ 
ছিরে হাভ্টাত হলে রানের এ ধরনের মশা-মাছির, শ্যাওলার হাতে কিছুতেই সমাজ 
নির্ভর করত না। 

এখন আমরা যুদ্ধে আছি। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ জালিম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের এ যুদ্ধ চলছে। 
কিন্তু কারা এ যুদ্ধে এগিয়ে আসবে? কারা জালিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করবে? নিশ্চয় বীর, সাহসী 
ব্যক্তিরাই করবে । আর ভীরু, সাহসহীন ব্যক্তিদের এখানে কোন স্থান নেই। রাসূলের ইন্তেকালের পর কীভাবে 
সবাই একমত হল যে, আবু বকরই হবে রাসূলের খলীফা? কারণ জিহাদের প্রত্যেক আহবানে তিনিই ছিলেন 
অগ্রগামী । তাই জিহাদের ময়দানে রাসূলের পাশে তুমি আবু বকর (রাঃ) কে দেখতে পাবে । বিপদে-আপদে, 
কঠিনে-কোমলে সর্বদা আবু বকর রাসূলের পাশে ছায়ার ন্যায় ছিলেন। তাই তার বীরত্ব, তার সহনশীলতা, তার 
দানশীলতা, তার উদারতা তাকে খলীফা হওয়ার যোগ্য করে তুলেছে। আর স্থির জমাটবীধা সমাজে, যেখানে 
জিহাদ নেই, সেখানে শ্যাওলা ছাড়া আর কিছুই ভেসে উঠে না। 

তাই আমি প্রায়ই বলি, আমরা আল্লাহর কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে গেছি। এর কারণ আমরা আল্লাহর বিধান 
পালনে অবর্ণনীয় দুর্বল। তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর লাঞ্কনা, অপদস্ততা চাপিয়ে দিয়েছেন। আর তা 
না হলে কি হাফেজ আসাদের মত মুরতাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে পারে? 


৪২২ তাফসীরে সূরা তওবা 

একদা আমি এক ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের বলেছিলাম, যদি আমাদের সমাজ ইসলামী হত তাহলে সে 
কয়টি ভোট পেত । ছাত্ররা বলল, মনে হয় সে কেবল তার ভোটটিই পেত । আমি বলেছিলাম, সে তার ভোটটি 
পেলেও তা গ্রহণীয় হত না। কারণ ফাসেকের সাক্ষী গ্রহণ করা হয় না। তাই আমাদের সমাজ যখন স্থির নিজীব 
হয়ে গেছে। তখন উম্মতও পাল্টে গেছে। আপাদমস্তক পাল্টে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের লাঙ্কিত 
ব্যক্তিদের আমাদের নেতা বানিয়ে দিয়েছেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
০৬০ ১৩ ০5০৬০ ১৯৭৯ 059০5 ০০ ঞ তবু 2590 ০৪ ১৮৮3 3:2০ ০০ 
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অর্থ : তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসতকাজ থেকে বারণ করবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের 
উপর নিকৃষ্ট লোকদের চাপিয়ে দিবেন। তখন তোমাদের ভাল লোকেরা দু'আ করবে আর তাদের দু'আ কবুল 
হবে না। | 

ঘটনা এমনই হয়েছে। তা না হলে কীভাবে গাদ্দাফী লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়? এটা কি আল্লাহর নিকট এ 
জাতির অগ্রহণযোগ্যতা ও অপদস্থতার প্রমাণ নয়? সে তো কোন আলেম, কোন লেখক, কোন দাঈ বা কোন 
সম্মানী লোককে ছাড়েনি । সবাইকে অপদস্ত করেছে । জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন- 

(45 «29 ৩ ও 3৯ ১9 ০০ ৫৪০। ০১০৭] ০৪২ 

শুধু কষ্টের মাধ্যমেই উঁচু মর্যাদা অর্জিত হয় না। বরং তার চারপাশে রক্ত প্রবাহিত করতে হয়। 
- সুতরাং জিহাদে অংশগ্রহণ না করা, পশ্চাতে পড়ে থাকার মানসিকতা এক বিরাট মুসিবত। এদের অন্তরে 
এমন এক বুঝ সৃষ্টি হয় যা তারা নিজেরাও বুঝে না। হৃদয় মরে যায়। তুমি যখন এদেরকে জিজ্ঞেস করবে, এরা 
নানা আপত্তি পেশ করবে । কারণ এরা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং এরা এখন মানুষের 
সন্তষ্টি কামনা করে। ধিক এসব মুনাফিককে! ধিক, এসব ভীরু ব্যক্তিকে । 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 

_ এ তে ৯ ৩৬ ০৩ 3১৪ বি ০৪ ৫ ১০৮ ৫ 5০৩০৭ 

অর্থ: যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ সে জিহাদ করল না, জিহাদের চিন্তাও করল না. সে একস্তরের 
মুনাফিকিতে মৃত্যুবরণ করল । - 

মুনাফিকদের চরিত্র হল, এরা সর্বদা মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে। এরা মানুষের নিকট গিয়ে নিজের আপত্তি 
তুলে ধরে নিজেকে অসহায় প্রমাণ করতে চায়। কিন্ত তাদের এসব চেষ্টা আল্লাহ ও মানুষের নিকট গ্রহণীয় হয় 
না। আর মানুষ তার ওজর গ্রহণ না করলেই সে কসম খেয়ে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে। 

এদের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০৫0৮৫017552 0$ 2501 ৫ 
অর্থ : তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তোমাদের নিকট নানা ওজরের কথা বলবে । আপনি বলে 
77775577777 


৮ 


ঠ ৫৮৫ পি পা ?৫1 রত পাঠ ৮০৪৫ 5 ১5 পারা 54 পরা পাপা 2 চি ) ৫22 
9৫548894515528025 59925454454 হ) ৫ /24580528 ৫৫3৫ 
রা 55 
০372452% 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪২৩ 

অর্থ : আর আল্লাহ তো তোমাদের সব খবর বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখছেন আর তার 

রাসূল দেখছেন। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত মহান রবের নিকট । তখন তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


5 তা 


০4214245018 05524 
অর্থ : তোমরা তাদের নিকট জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে এলে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে । 
মুনাফিকদের এটাও একটা আলামত । তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে মানুষদেরকে বিশ্বাস করানোর 
88555 7778575575575975715587 
বলছি, এভাবে তারা ধোকা দিতে চেষ্টা করবে। এর উদ্দেশ্য হল-4:০1১:০৮০৪ %০ ০1১: তাদের থেকে 
তোমাদের বিমুখ করা । সুতরাং তোমরা তাদের ব্যাপারে বিমুখ হয়ে থাক। অর্থাৎ তাদের সাথে কোন কথা বলো 


না। সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। আল্লাহর রাসূল তাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর কারণ সম্পর্কে 
আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


০০৮21860525 £ 46095645)4 

অর্থ : নিশ্চয় তারা অপবিত্র আর তাদের অবস্থান হল জাহান্নামে তাদের কৃতকর্মের কারণেই তাদেরকে তা 
বিনিময় স্বরুপ প্রদান করা হয়েছে। 

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে বললেন, 

(৯১৭৩৩ ১৯১৭৬ এ 

তোমরা তাদের সাথে উঠাবসা করো না। তাদের সাথে কথাবার্তা বলো না। এর কারণ তারা তো নাপাক। 
তাদের সাথে বসলে তুমিও নাপাক হয়ে যাবে । এরা একেকজন একেকটি পঁচা ফল। মনে কর তোমার সামনে 
যদি একটি পঁচা আপেল থাকে তাহলে কি তার দুর্গন্ধের কারণে সেখানে স্থির হয়ে বসতে পারবে? নিশ্চয় তুমি 


তোমার নাক চেপে ধরে সেখান থেকে উঠে পড়বে। সুতরাং তুমি মুনাফিক থেকেও দূরে থাক। তার সংশ্রবে 
যেয়ো না। তার দুর্গন্ধ তোমাকে দুষিত করবে। 


কবি বলেন-_ 
_ ৮৮5 ০ ৬০০১৪ ১ 5১১৩ ১০। ০১১৮ ০৯০৫ 
অর্থ : সে তোমাকে জিহ্বার পাশ দিয়ে মিষ্টতা দেয় আর শূগালের ন্যায় তোমার থেকে ফসকে বেরিয়ে 
যায়। 
মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূল বলেছেন_ 
০৪৫ ০3518195১15 ৮ এলো (৭ 
অর্থ: তাদের কথাবার্তা মধুর চেয়ে আরো বেশি মিষ্ট আর তাদের হৃদয় শৃগালের হৃদয়। 


তাই এই মুনাফিকরা মুসলিম সমাজে লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে থাকবে । সবাই তাদের দিকে তুচ্ছতার দৃষ্টিতে 
তাকাবে । এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন_ 


5৯) 


৪০71৫172122: ্ 24৫2251%:5224154 241 5 ঠা 22154 
০৫3৮025819০ ৮558 95451 ৮9৮১৮৪1১৪১৭ ০2১০ 


৪২৪ | তাফসীরে সূরা তওবা 
অর্থ : তানি সনে বা তেরা বত 
তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও তাহলে হতে পার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফাসিক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্ত 
হবেননা। 
সুতরাং তুমি ক্ষণিকের তরে একবার চিন্তা করে দেখ, কার ব্যাপারে তুমি সন্তুষ্ট হবে। ভুমি কি একজন 
অমানুষের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে? পৃথিবীতে তার কী মূল্য আছে? সে এই সৌরজগতে এমন কী মহামূল্যবান 
বন্ত হয়ে গেল যে, তার জন্য তুমি তোমার রবকে ত্যাগ করবে? হে আন্াহ! হে রহমান! আপনি আমাদের 
ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমরা আপনার সন্তষ্টি কামনা করছি। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
৫১৬ ৫ | 0 ০০০ ও 00 ৩৯৪ 54০ 09৩ ০ জু 00৯ ১৪ 0 &॥ তৈল % 
০৮১৪ ও ০১ এ ৩০৮ ৫ ০০ 
অর্থ : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক 
বান্দাকে মহব্বত করি সুতরাং তুমিও তাকে মহব্বত কর । তারপর জিবরাঈল (আ.) আকাশে ঘোষণা করে দেন, 
আল্লাহ অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে মহব্বত কর। তারপর পৃথিবীতে সে একজন 
মকবুল ব্যক্তি হয়ে যায়। সম্মানী ব্যক্তি হয়ে যায়। 
সুতরাং সৃষ্টির মাঝে কারো মহব্বত তৈরি হওয়া এক বিশাল ব্যাপার । 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা“আলা বলেন_ 


৫ রি 
ৃ 2৫০৫৮ এ৬৫$ 
অর্থ : আমার মহব্বত তোমার উপর ঢেলে দিলাম । আরেক জায়গায় বলেছেন- 
০019০৮৮6020 
অর্থ: নুন 
উল্লেখিত হাদীসের অপর অংশ হল- 
4০৫9 ৩১৩ খা ভা ৩৮ ০৫০ ঞ স্পা 2) 
অর্থ : আর আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, অমুক বান্দাকে 
আমি অপছন্দ করি, সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ কর। 
১৩ 0০ & 0 :০০৭। 0৭ 3 ১4৫ ০১৫টি (১৬ সেখ ক 2 2 ৪৮0 9 ০১০০ ১০০ 
_9৩1 ০৮5 এ 4৪৭ (232 ০১০৪ 
অর্থ : তখন জিবরাঈল আকাশে ঘোষণা করে দেয়, নিশ্যয় আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন তাই 
তোমরা তাকে অপছন্দ কর। তারপর পৃথিবীবাসীদের মাঝে ঘোষণা করা হয়, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে 
অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমার তাকে অপছন্দ কর। তারপর সৃষ্টির হৃদয়ে হৃদয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব 
রোপন করে দেয়া হয়। 
ফলে পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, সে যতই ভাল কাজ করুক, যা কিছুই করুক মানুষ আর তাকে পছন্দ 


55505525459 
হিংসা-বিদ্বেষভাবও সৃষ্টি করেন। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪২৫ 
দেখা যায়, কোন ব্যক্তি রাজার মন্ত্রী হয়ে বিশ বৎসর রাজার সেবা করেছে। নিষ্ঠার সাথে রাজ্য পরিচালনায় 
রাজাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। তারপর এক সময়ে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করেছে । কে এভাবে 
রাজার মনকে ঘুরিয়ে দিল? নিশ্চয় তা হৃদয়ের মালিকের কাজ। সুতরাং হৃদয়ের মালিক আল্লাহর হুকুম মত 
চল। সকল সমস্যার সমাধান তিনিই করে দিবেন। আর তা না করলে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। 
সে কালে মদীনার আশেপাশে কিছু মুনাফিক বসবাস করত। তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী মরুভূমিতে থাকত। 
এদের 1. বলা হত। এরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এরা তিন ধরনের ছিল, একদল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেন_ 
০৫ 14469-তা 
পাতিলে রিনা নরেকাতে ভাতের 
দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলেন- 


০৮০18279906 র9404০5456558516458০2528105 

অর্থ : িু রম্য লোক আছে তারা যা খরচ করে তা জরি মস রেজার তোমাদের নপব 
অপেক্ষা করে। আর নিকৃষ্ট বিপর্যয় তাদের উপরই রয়েছে। 

আর তৃতীয় দল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- | 

০৯/১০%198-5548 335 90 ৬806 3৯৫6 ৯৬। 20549052911 05 

অর্থ : আর কিছু গ্রাম্য লোক আছে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। সুতরাং গ্রাম্য বেদুইনদের 
অধিকাংশই অত্যন্ত কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী । কথাবার্তা, চাল-চলনে এরা সীমাহীন উথ্ব। এরা এমন 
প্রকৃতির যে মসজিদে প্রবেশ করে পেশাব করে দেয়। এজন্যই বলা হয়- ৮ ৪১১ 7৫.. *» যে ব্যক্তি গ্রামে 
মরুবাসীদের পরিবেশে বসবাস করে সে উথ্ব কঠিন প্রকৃতির হয়ে যায়। তাই যারা উট পালে, মরুও রুদ্র 
পরিবেশে উটের মাঝেই থাকে, উটের গোশত খেয়েই বেঁচে থাকে তারা রুক্ষ স্বভাবের হয়। মেজাজ অত্যন্ত 
কড়া থাকে । আর যারা ছাগল প্রতিপালন করে, শহরের স্সিপ্ধী পরিবেশে থাকে, তারা শান্ত মেজাজের হয়। 
কোমল স্বভাবের হয়। এটাই আদিকাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম। 

এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তাহলে কি আমরা উটের খোয়াড়ে নামায আদায় করব? রাসূল বললেন, না। তারা বললেন, তাহলে 
কি আমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায আদায় করব? রাসূল বললেন, হ্যা। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 
কেন? রাসূল বললেন, উট শয়তানের অন্তর্ুক্ত। আরেক জায়গায় রাসূল এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন_ 
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যে ব্যক্তি উটের গোশত খাবে সে যেন ওজু করে। কেন ওজু করবে? কারণ তার শরীরে আগুনের কিছু 
অংশ প্রবেশ করেছে। তা হল উটের দ্রুত ক্রুদ্ধ হওয়া। আর কিছু নিষ্ঠুরতা প্রবেশ করেছে। তাও এক ধরনের 
আগুন। তাই এ আগুনকে নেভাতে হলে ওজুর প্রয়োজন। এ কারণে রাসূল উটের গোশত খাওয়ার পর ওক 
করার নির্দেশ দিয়েছেন। ওজু করার এ নির্দেশটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মাযহাব মতে 
ওয়াজিব আর অন্যান্য ইমামদের নিকট তা মুস্তাহাব । এজন্য রাসূল ক্রুদ্ধ হলে ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন 


৪২৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
সেই নিষ্ঠুর গ্রাম্য লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা বলেন-_ 
০281057555541244491562988558 64129 
অর্থ : গ্রামীণ মরুবাসীরা কুফরী আর মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তার রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ 
করেছেন তার সীমারেখা তারা জানবে না। 

এ কারণেই সকল ফকীহ একমত যে, ফাইয়ের মধ্যেও বেদুইনদের কোন অংশ নেই। গণীমতের মালের 
মাঝেও তাদের কোন অংশ নেই । কারণ, এক ৪ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। 
দুইঃ গ্রামীণ বেদুইন ব্যক্তিরা শহুরে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষী দিলে তা গ্রহণ করা হবে না। 

তিনঃ কোন গ্রামীণ বেদুইন শহুরে মানুষের ইমাম হতে পারবে না। এটা নিষেধ। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪২৭ 


্রয়স্ত্রিংশ মজলিস 
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০2৮20155804 ব্রন 

, অর্থ : কিছু বেদুইন আছে, যারা ইমান আনে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর 
নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনে রাখ, তাই হল তাদের জন্য নৈকট্য। আল্লাহ 
তাদেরকে নিজ রহমতের অন্ত্তুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। আর যারা সর্বপ্রথম হিজরত 
করেছে আর আনসারদের মাঝে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট । তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এমন কাননকুঞ্জ যার পাদদেশ দিয়ে 
নির্বরমালা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । এটাই হল মহান সফলতা । (সূরা তওবা ৪ ৯৯-১০০) 

আল্লাহ তা'আলা বেদুইনদের আলোচনা করার পর তাদের দু'টি দলের আলোচনা করেছেন, যারা কুফরী 
আর মুনাফেকীতে অত্যন্ত প্রবল ও প্রচণ্ড। এরা যাকাতকে জরিমানা ও ট্যাক্স মনে করে। তাই তারা 
550545555555055555505590955857588955 
মুক্তি পায়। 

এরপর আল্লাহ তা*আলা বেদুইনদের তৃতীয় আরেক প্রকারের আলোচনা করেছেন, যারা আল্লাহ ও পরকালে 
বিশ্বাস করে। যাকাত, সদকা ও আল্লাহর রাস্তায় যে অর্থ ব্যয় করে তা দ্বারা শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভেরই 
প্রত্যাশা করে। এবং আল্লাহর রাসূলের দু'আর প্রত্যাশায় অধীর হয়ে থাকে । এখানে ০।০ শব্দের একবচন 
হল ৪১০ আর অর্থ হল দু'আ যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 

০%৬৫০৪৮০৬! 

অর্থ: নিশ্চয় তাদের জন্য আপনার দু'আ তাদের গ্শান্তি ও হ্থিরতার কারণ । তাই তারা জিহাদে খরচ করে, 
যাকাত প্রদান করে, সদকা করে আল্লাহর সন্তষ্টি ও নৈকট্যের প্রত্যাশা করে। আল্লাহর রাসূলের দু'আ প্রত্যাশা 
করে। যা তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্থিরতার কারণ। এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেছেন_ 


০০ 
তোমরা শুনে নাও, নিশ্চয় তাদের এ আমলগুলো তাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে । 
এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে এক মহা সুসংবাদ দিয়ে বলেন- 
04525ঠ4922৩44 
সত্তর আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে তার রহমতে প্রবেশ করাবেন । রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। 
এ সুসংবাদ যে কত বড় সুসংবাদ তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা আমাদের সম্ভব নয়। মনে করো, কোন 
মানুষ দুনিয়াতে চলাফেরা করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। সবকিছুই করছে আর সে জানে সে জান্নাতী । তাহলে 


৪২৮ তাফসীরে সুরা তওবা 
তার হৃদয় কত প্রশান্ত হতে পারে। কোন ধরনের নিশ্চিত জীবন যাপন সে করতে পারে? এ ব্যক্তির জীবনে 
এরচে' বড়, মহা আর কোন সৌভাগ্য, আর কোন নেয়ামত হতে পারে? 

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে বাই“আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা করলেন- 

০৪৮৫1৩৩65208)05592 5 ্‌ 

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের ব্যাপারে সন্তষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে বাই*আত গ্রহণ করেছে। 
(সূরা ফাতাহ £ ১৮) বাই“আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা পৃথিবীতে কাজ-কর্ম, চলাফেরা, সবকিছুই 
করতেন। তারা জানতেন যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট । এরচে' উঁচু মর্যাদা আর কী হতে পারে? এই নির্মল 
আনন্দ, প্রশান্তি আর সুখের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে? 

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন- 
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অর্থ : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিচরণশীল কোন শহীদকে দেখতে চায় সে যেন তৃলহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে 
দেখে । | 

এরচে' সুখের, আনন্দের আর প্রশান্তির কী হতে পারে যে, পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে, অথচ 
সে শহীদদের মাঝে পরিগণিত। মৃত্যুর পরই সে শাহাদাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করবে । উহুদের যুদ্ধে যখন ত্লহা 
(রাঃ) রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন, তখন কাফেরদের তীরের আঘাতে তার 
একটি আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিমুগ্ধ হয়ে বললেন- 

_ ৮৯৮ শঠ 

অর্থ : “ত্লহা তার জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে নিয়েছে।' ব্যস সে তো কামিয়াব হয়ে গেল। নিশ্চিত 
জান্নাতের অধিবাসী বিঘোষিত হয়ে দুনিয়াতে চলাফেরা করছে। 

কাইস ইবনে সাবেত রোঃ) এর ঘটনা আরো বিস্ময়কর । তাঁর কণ্ঠস্বর উচু ছিল। সর্বদা উঁচু কণ্ঠেই কথা 
বলতেন। যখন নািল হল- 

র্‌ 52 পে ১৫৫ 21 57155৮5265৫ 5৫ 524 9৫১2৬প ৪৮০৮২ ৭ রর 
(55045 এ গ্রেড থা 9280955৮55৮ ৯৮৮ ০১৪ জোঢু 

০635৫654০৫4 

অর্থ : হে মুমিনরা! চারার না দারা 
রনি হারের বারে গার বাগ বরো রহমানির ুভাতবার 
তোমাদের কর্ম নিন্ফল হয়ে যাবে। (সূরা হুজুরাত ৪ ২) 

তিনি তখন পরিবারের নিকট চলে এলেন। বললেন, হায়, হায়, আমার সকল আমল তো নিস্ফল হয়ে 
গেছে। আমি তো রাসূলের কণ্ঠম্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উচু করতাম । তারপর তিনি রাসূলের মজলিসে 
যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুপস্থিত দেখে তালাশ করতে 
লাগলেন । জিজ্ঞেস করলেন, কাইস কোথায়, তাকে তো দেখছি না? 

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (উল্লেখিত) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি একটি ঘরে 
বসে বসে শুধুই কাঁদছেন। রাসূল বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আন। তিনি এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন_ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪২৯ 
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“হে কাইস, তুমি কি পছন্দ করো না যে তুমি সৌভাগ্যবান হয়ে জীবন যাপন করবে । শহীদ হয়ে নিহত হবে 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 

কাইস রোঃ) ইয়ামামার যুদ্ধের সময় শাহাদাত বরণ করেন। তিনি তো পূর্ব থেকেই জানতেন, তিনি 
আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতবাসী হবেন। তখন তার হৃদয়ে কত আনন্দ, কত উল্লাস তরঙ্গায়িত 
হত, এটা আমাদের ভাবাও অসম্ভব। একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মহিলা সাহাবী ছিলেন উম্মে আইমান (রাঃ)। 
তিনি ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এর মাতা । তিনি ছিলেন হাবশী। কালো কুচকুচে ছিল তার দেহের 
বর্ণ। আর যায়েদ (রাঃ) এর দেহবর্ণ ছিল শ্বেত। তিনি উম্মে আইমান (রাঃ) কে বিয়ে করলেন। তাদের একটি 
সন্তান হল উসামা। তার দেহের বর্ণও ছিল কালো । তিনিই ইসলামের ইতিহাসে উদামা ইবনে যায়েদ নামে 
খ্যাত। 

যদিও উম্মে আইমান (রাঃ) কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। পরিস্কার ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু সাহাবায়ে 
কেরাম তাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাকে জান্নাতী নারীদের মধ্যে গণ্য করতেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) 
কে বললেন, চল আমরা উম্মে আইমানকে দেখে আসি । তার খবরাখবর নিয়ে আসি । উম্মে আইমান (রাঃ) 
তাঁদের দেখেই কেঁদে ফেললেন। উম্মে আইমান শৈশবে রাসূলকে কোলে কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি রাসূলের 
বাঁদী ছিলেন। রাসূল তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে যায়েদ (রাঃ) এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। 

আবু বকর. (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এ অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। বললেন, হে উম্মে আইমান, আপনি 
কাঁদছেন কেন? রাসূল তো তার রবের নিকট চলে গেছেন। 

উম্মে আইমান বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বিচ্ছেদের কারণে কাঁদছি না। আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই আমি কাঁদছি। এই 
ছিল উম্মে আইমানের বেদনা । এই ছিল তার দুঃখ । মক্কা থেকে মদীনা সাড়ে চারশত কিলোমিটার পথ । উম্মে 
আইমান একা মন্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলেন। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। 
রৌদ্বের প্রখরতায় মরু পথের ধুলাবালি পুড়ে লাল হয়ে গেছে। বাতাসের ঝাপটায় নরকের আগুনের উত্তাপ । 
পিপাসায় গলা শুকিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। হঠাৎ আল্লাহর রহমত দৃষ্টিগোচর হল। দেখলেন, আকাশ থেকে এক 
বালতি পানি নেমে এসেছে। তিনি সাথে সাথে সেই শীতল পানি পান করে পিপাসা দূর করলেন। সেই পানি 
পান করার পর তিনি জীবনে আর কখনো পিপাসার্ত হননি। তাই উম্মে আইমান (রাঃ) প্রখর গ্রীন্মের 
দিনগুলোতে অত্যন্ত আনন্দের সাথে রোযা রাখতেন। তাই বলছি, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত 
সজাগ ও সচেতন অবস্থায় জীবন যাপন করতেন। কারণ, তারা ভয় করতেন কখন হয়তো তীর ব্যাপারে কোন 
আয়াত নাযিল হয়ে যেতে পারে। নবম হিজরীতে যখন আবু বকর (রাঃ) হজ্জ আদায় করতে মক্কা মুয়াযযমায় 
এলেন, তখন আলী (রাঃ) সূরা তওবার শুরুর সদ্য অবতীর্ণ চল্িশটি আয়াত নিয়ে মক্কায় এলেন। আবু বকর 
(রাঃ) এ সংবাদ শুনে আতংকিত হয়ে বললেন-_ 

”শ (১৯এ “তোমাকে কি কোন হুকুম দেয়া হয়েছে, না তুমি কোন হুকুম দেবে? আলী (রোঃ) বললেন, 
বরং আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয় প্রশান্ত হল। তাই বলছি, 
সাহাবীরা সর্বদা ভীত শংকিত অবস্থায় থাকতেন। 

এখন আমরা রাসূলের যুগের মুমিনদের আলোচনায় ফিরে যাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে বলছেন- 


৪৩০ তাফসারে সুরা তওবা 
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রা আরা রবির রর 
তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। 

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সন্তুষ্টি। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট যে, তারা 
আল্লাহর প্রতি সন্তষ্ট আর আন্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট । তারা আল্লাহর প্রতি সন্তষ্ট মানে সকল বিষয়ে আল্লাহর 
ফায়সালায় সন্তুষ্ট । সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট । বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, আর সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
১২০৮০ পা ৩ 1৩৭ রে ০০৪ ০৩ ২৬৮৭ ১০৯, ০৬ ২৮ ও . 

অর্থ : কাত 
জান্নাতীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কী হল? তোমাদের ডানা আছে আর আমাদের ডানা নেই উত্তরে 
তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তষ্ট ছিলাম। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতাম আর সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতাম। 

তাই বলছি, আল্লাহর সব ধরনের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এক বিশাল নেয়ামত। এ নেয়ামতের কোন তুলনা 
হয় না। বিজয় এলে সন্তুষ্ট, পরাজয় হলে সন্তুষ্ট, দরিদ্রাবস্থায় সন্তুষ্ট, স্বচ্ছলতা আর নেয়ামত পেয়ে অস্তষ্ট। 
এভাবেই মানুষ মর্যাদার উঁচু পর্যায়ে পৌছে যায়। আল্লাহর অতি নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে যায়। উমর ইবনে 
আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেছেন- 

_ এ] ১০০০] ৬ ও ১1১০৮ এুত ১ ৬ 

অর্থ : আমি মুজাহাদা করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছেছি যে এখন আল্লাহর ফায়সালা আর তাকদীরের 
উপরই আনন্দিত হই। 

আর উমর ইবনে খাত্তাব রোঃ) বলেছেন- 

_ ৮৫ গা তা এও ৮ সদ 9 ১ ৮ 2৬ 9 | 

অর্থ : যদি সবর আর শোকর দু'টি ঘোড়া হত, তাহলে আমি তার একটিতে আরোহণ. করতে একটুও চিন্তা- 
ফিকির করতাম না। 
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অর্থ : দা আমা নিকট তার জয় বি আন দহ আম নিকট হার চে 
প্রিয়। 

তিনি একাই ছিলেন এক ব্যক্তিত্ব একাকী জীবন যাপন করেছেন। একাকী মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার 
একাকী উথ্থিত হবেন- ০০০৪4555958 
তার সম্পর্কে বলেছেন_ 
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অর্থ : আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী কোন মানুষকে গাছ ছায়া দেয়নি এবং পৃথিবী ধারণ করেনি। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৩১ 
. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সহ্য করতে 
পারতেন না। অনুভূতির এই প্রচণ্ডততার কারণে তিনি হযরত উসমান (রাঃ) এর শাসনামলে মদীনার পথে পথে 
লাঠি নিয়ে ঘুরতেন। যাকে একটু শিথিল পেতেন তাকেই লাঠিপেটা করতেন। উসমান (রাঃ) তাকে ডেকে 
পাঠালেন এবং বললেন, হয় আপনি মানুষের ব্যাপারে মননশীল হন, না হয় একাকী থাকার ব্যবস্থা করুন। তিনি 
স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এদের মাঝে পরিবর্তন এসে গেছে। আমি এদের সাথে থাকতে পারব না। তারপর তিনি 
রাবজায় চলে গেলেন। রাবজা হল মদীনার বাইরে যাকাতের উট রাখার একটি জায়গা । নির্জন প্রান্তর । মানুষের 
আনাগোনা সেখানে নেই। তার সাথে রইলেন তার স্ত্রী। 
সময় ঘনিয়ে এলে তার স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনাকে দাফন করবে? কে আপনার জন্য 
কাফনের কাপড় কিনে আনবে? আর কারা আপনার জানাযার নামায পড়বে? তিনি তখন অত্যন্ত স্থির কণ্ঠে 
বললেন, কিছু লোক আসবে । আল্লাহর রাসূল আমাকে এভাবেই বলেছেন। 

তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তার পাশে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তখন ছিল হজ্জের মৌসুম | আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোঃ) সেদিক দিয়েই একটি কাফেলা নিয়ে হজ্জে যাচ্ছিলেন। দূরে একটি তাঁবু দেখে তিনি সেখানে 
গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর বান্দী, তুমি কে? উত্তর এল, জনিজার রর হাইতিতে 
লাশ। 

এ কথা শুনে আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো?) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর কাফেলার সাথীদের নিকট 
ফিরে এলেন। বললেন, রাসূলের সাহাবী আবু যর এর লাশ। চল। তারা সেখানে গেলেন, গোসল দিলেন, 
কাফন পড়ালেন, জানাযার নামাজ আদায় করলেন। 

বলছিলাম, ইসলামের প্রথম যুগের মানুষেরা মানুষের পোশাকে ফেরেস্তা ছিলেন। বরং ফেরেস্তাদের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকে শুধু একটি বিষয়ের জন্যই জীবনযাপন করতেন, তা হল তার দীন-ধর্ম, আক্নীদা- 
বিশ্বীস। স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাকার কোন কিছুই তার সমতুল্য ছিল না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা হিজরত কর। ব্যস, দুনিয়ার সব সম্পর্ক, সব 
সম্পদ, সবকিছু পশ্চাতে ফেলে শূণ্য হাতে মক্কা ত্যাগ করতে একটুও দ্বিধা করলেন না। এক বিস্ময়কর 
পদ্ধতিতে, এক অবিশ্বাস্য পন্থায় আল্লাহর রাসূল তাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে 
কোথাও খুঁজে পাবে না। 

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালের কথা। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে মদীনার বিচারপতি 
নিযুক্ত করলেন । এক বৎসর কেটে গেল কিন্তু কোন অভিযোগ, কোন বিচার তার নিকট এল না। ক্ষণিকের তরে 
ভেবে দেখ, সে কেমন সমাজ ছিল? এক বৎসরে একটি বিচার পর্যন্ত এল না। এক বৎসর পর উমর (রাঃ) 
হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এসে বললেন, হে আবু বকর! আমার এ দায়িত্ব আপনি প্রত্যাহার করে 
নিন। আবু বকর (রাঃ) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, কেন? কী হয়েছে? উমর (রাঃ) বললেন, আমি তো হারাম 
খাচ্ছি। কোন কাজ ছাড়াই আমি বাইতুল মাল থেকে ভাতা নিচ্ছি । এটা হতে পারে না। 

সে সমাজ কত আদর্শবান ছিল। কতো সুখময় ছিল। সে সমাজেরই এক কাহিনী । এক ব্যক্তি এক মহিলার 
দিকে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক দেয়ালের সাথে গিয়ে আঘাত পেল। নাকে ব্যাথা 
পেল। নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হল। লোকেরা তার অবস্থা দেখে বলল, রাসূলের নিকট গিয়ে ঘটনাটি বলে 
তওবা না করলে, ক্ষমা প্রার্থনা না করলে এ রক্ত আর বন্ধ হবে না। লোকটি রাসূলের নিকট এসে সব কিছু খুলে 
বলে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন নাযিল হল- 
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৪৩২ ্‌ তাফসীরে সূরা তওবা 

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মুমিনদের বলে দিন তারা যেন তাদের চোখকে অবনমিত করে রাখে 
এবং তাদের লজ্জা স্থানকে হেফাজত করে । (সুরা নূরঃ ৩০) 

আরেকটি ঘটনা বলছি। এক ব্যক্তি যিনা করল। তিনি আল্লাহর রাসূলের একজন সম্মানিত সাহাবী । তার 
নাম মায়েয। কেউ তাকে দেখেনি । কেউ তা জানে না। আর তিনি জানেন, যে পাপ তিনি করেছেন তার শাস্তি 
হল প্রস্তর আঘাতে হত্যা করা। কী নির্মম এ শাস্তি! হায় যদি গুলি করে হত্যা করা হত, এ কেমন কঠিন শাস্তি! 
চারদিক থেকে পাথর মারতে মারতে তাকে পাথরে ঢেকে ফেলবে । এ অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। কিন্তু মায়েয 
আসলামী (রাঃ) সব কিছু জানা সত্বেও এ শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এ কলুষিত নাপাক 
দেহ নিয়ে কীভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। তাই তাকে পবিত্র হতেই হবে। রাসূলের নিকট 
এসে বললেন, &। 0১ ৬ 3$৮ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যিনা করে অপবিত্র হয়ে গেছি আপনি 
আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মায়ে আসলামী ফিরে গেলেন না। চার বার এসে 
নিজের পাপের কথা স্বীকার করে পবিত্র করার আবেদন করলেন। 1 

রাসূল তখন সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তার মাঝে কি উন্মাদনা আছে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে 
তো সুস্থ। রাসূল বললেন, হে মায়েয! হয় তো তুমি তাকে স্পর্শ করেছো । হয়তো তুমি তাকে চুমু খেয়েছো। 
ইনিয়ে বিনিয়ে আরো অনেক সম্ভাবনার কথা বললেন। কিন্তু মায়েয আসলামী (রাঃ) তার কথায় একেবারে অনড় 
অবিচল। তিনি বললেন- 4) (0৯..) (এ ১০%০) (০0 হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। সুতরাং আপনি 
আমাকে পবিত্র করুন। তারপর রাসূলের নির্দেশে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল। তারপর তার জানাযার 
নামায হল ও তাকে দাফন করা হল। 

এ ঘটনার পর রাসূল সাহাবীদের নিরে এক রুদ্ধে যা্িলেন। এ কাফেলার দবশেষে ছিলেন দু'জন সাহাহী। 
তারা পরস্পরে কথা বলছিলেন। তখন তাদের একজন বললেন, এই মায়েষের পাপের কথা তো আল্লাহ 
তা'আলা গোপন করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তো নিজেই তার পাপের কথা স্বীকার করে নিজেকে অপমান 
করলেন। 

ওহীর মাধ্যমে রাসূল তাদের আলোচনার কথা জেনে ফেললেন । কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না। পথ চলতে 
চলতে দেখলেন, পথের পাশে একটি মরা গাধার দেহ পড়ে আছে। পঁচে গলে দুর্ণন্ধ ছড়াচ্ছে। রাসূল বললেন, 
অমুক অমুক কোথায়? তাদের উপস্থিত করা হল। বললেন, যাও তোমরা এ মরা গাধার গোশত খাও । তারা 
দারুণ বিস্মিত হল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেমন কথা বলছেন? মরা গাধার গোশত কি খাওয়া যায়? 
তখন রাসূলের কণ্ঠ গন্তীর হয়ে এল বললেন_ 
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অর্থ : তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের সাথীদের পরচর্চা করে যে পাপ করেছো তা এই মরা গাধার গোশত 
খাওয়ার চেয়েও গুরুতর । যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, সে এখন জান্নাতের নহরে গোসল 
করছে। 

গামেদী গোত্রের সেই নারীটিও জানে, সে যে পাপ করেছে তার শান্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্যুই 
তাকে পৃত-পবিত্র করতে পারে। একবার, দুবার, তিন বার সে রাসূলের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 
আমি যিনা করে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি। আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল বললেন, যাও, প্রসব করার পর এসো। 
প্রসবের পর সন্তান নিয়ে ছুটে এলেন। রাসূল বললেন, যাও, দুধ ছাড়িয়ে তারপর এস। দুধ ছাড়িয়ে রাসুলের 
নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। এই তো তার হাতে রুটি । 


তাফসীরে সুরা তওবা ৪৩৩ 
তখন রাসূল তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বুক পর্যন্ত গর্ত করে তাতে তাকে রেখে বুক পর্যন্ত 
মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হল। তারপর তাকে প্রস্তর মেরে হত্যা করা হল। হযরত খালিদ (রাঃ) তাকে 
পাথর ছুড়ে মারলেন । তখন রক্ত ছিটকে তার শরীরে এসে লাগল । তখন খালিদ রোঃ) তাকে অভিশাপ দিলেন। 
রাসূল তা শুনে বললেন- 
০ 5৪ 0 এপ উড 9 মঠ ৩95 5৪ এ৪০ ৪ সক 
অর্থ : থাম হে খালিদ, থাম। অভিশাপ দিয়ো না। সে আজ এমন তওবা করেছে যদি তা মদীনাবাসীদের 
মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয় তাহলে তা তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। 
একবার কি ভেবে দেখেছো? এর চেয়ে বড় কুরবানী আর কী হতে পারে যে নিজের জীবনকে পর্যস্ত জেনে 
শুনে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করে বিলিয়ে দিয়েছে। তবুও তারা পাপের বোঝা নিয়ে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে নারাজ । 
এই ছিল ইসলামের প্রথম যুগের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের অবস্থা। কুরবানীর ইতিহাস। তারা 
যেন আল্লাহকে নিজ চোখে দেখতেন। ইসলামের প্রথম সময়ের কথা'। আবু বকর (রাঃ) দেখলেন মক্কার 
কাফেররা কা'বা চত্বরে রাসূলকে মারছে। রাসূলের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তিনি তখন আকাশের 
দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে বললেন- 
25041050815 


“হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! তুমি কতোই না ধৈর্যশীল, কতোই না সহনশীল। এমনই আরেক 
ঘটনা ঘটেছে উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে। তিনি তখন রাতের অন্ধকারে মদীনার সাধারণ মানুষদের অবস্থা 
স্বচোখে দেখছেন। পর্যবেক্ষণ করছেন। অলিতে গলিতে ঘুরছেন । হঠাৎ দেখলেন, একটি জীর্ণ ঘরের মধ্য থেকে 
এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে আসছে। বলছে, দুধে পানি দিয়ে দাও । তাড়াতাড়ি কর। সকাল হয়ে গেছে। তারপর 
এক কিশোরীর নিষ্পাপ কণ্ঠ ভেসে এল কিশোরী বলছে, আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনে খাত্তাব তো দুধে পানি 
মেশাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমি তা পারব না। 

মহিলার কণ্ঠে ক্রোধের আভা । বলল, এই সাত সকালে তো উমর আমাদের দেখবেন না। কিশোরী বলছে, 
যদি উমর আমাদের নাও দেখে তাহলে কোন দুঃখ নেই। কারণ উমরের রব তো আমাদের দেখছেন। 
সুবহানাল্লাহ! এ কেমন দীক্ষা! কেমন প্রতিপালন! ইতিহাস কি কখনো এ ধরনের ঘটনা দেখেছে? 

উমর (রাঃ) সেই বাড়িতে একটি চিহ্ু দিয়ে এলেন। পরদিন সেই মেয়ে ও তার মায়ের নিকট লোক পাঠিয়ে 
তাদের উপস্থিত করালেন। তার ছেলে আসেমকেও ডেকে আনলেন। বললেন, 'হে আসেম! আমি একজন 
সতকর্মপরায়ণ কিশোরীকে তোমার সাথে বিয়ে দিচ্ছি। এই কিশোরী এক মেয়ে জন্ম দিয়েছিল। সেই মেয়েকে 
বিয়ে করেছিল আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান। আর তার গর্ভে জন্ম লাভ করেছেন উমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহঃ)। যাকে এতিহাসিকেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করেন। 

তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ । 
্‌ ইসলামের প্রথম যুগের লোকেরা, সাহাবীরা এমনই বিস্ময়কর ছিলেন। তাই তারা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 

পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তারা বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনাও দেখিয়ে ছিলেন। 

রাসূলের যুগে বাহরাইন ছিল এক বিরাট ভূখণ্ড । কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ইইসা অর্থাৎ আরব উপদ্ধীপের 
গোটা পূর্বাঞ্চলকেই বাহরাইন বলা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে হাজরামী (রাঃ) কে 
সেনাপতি বানিয়ে বাহরাইন প্রেরণ করলেন। পথে মরুঅঞ্চল অতিক্রমকালে তারা ভীষণ পানি সংকটে পড়লেন। 
তৃষ্তায় মরে যায় যায় অবস্থা । এ অবস্থা দেখে আলা ইবনে হাজরামী (রাঃ) বললেন, এসো আমরা দু'রাকাত 
নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট দু'আ করি। তারা তাই করলেন। বিগলিত নয়নে দু'আ করলেন আর অমনি 
২৮-ক 


৪৩৪ তাফসীরে সূরা তওবা 
বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। মুষল ধারায় বৃষ্টি ঝরতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম পিপাসা দূর করলেন। পাত্রগুলো 
পানি দ্বারা পূর্ণ করলেন। ঘোড়া ও উটগুলোকেও পান করালেন। তারপর তারা সমুদ্রের তীরে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। এবার উপায়? বিশাল জলরাশি কীভাবে পাড়ি দিবেন? সমুদ্রের বিশাল বিশাল তরঙ্গমালা একের পর 
এক বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। না, আলা ইবনে হাজরামী রোঃ) কোন চিন্তা করলেন না। তিনি দু'রাকাত 
নামায আদায় করলেন । তারপর দু'আ করলেন। বললেন- 
_৮টিতি র্গ ৬ ০০ শিপ ৪ ০ দি ৪ 

অর্থ : হে মহানুভব, হে মহান, হে দয়াময় আল্লাহ! আপনি আমাদের সমুদ্র অতিক্রমের ব্যবস্থা করে দিন। 
এভাবে চারবার বললেন। তারপর সমুদ্রের পানির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। 

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- 
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অর্থ : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের পা পানিতে ভিজেনি। উট, ঘোড়া এবং গাধার খুর পর্যন্ত 
পানিতে ভিজেনি। আর আমরা ছিলাম চার হাজার যোদ্ধা । 

ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন বিজয়ের সময়। সাদ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাস রোঃ) এর নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী দজলা নদীর তীরে গিয়ে পৌছল। সাথে ছিলেন সালমান ফারসী 
(রাঃ) । দজলা নদীতে তখন জোয়ারের পানি। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অবস্থা। এ অবস্থায় মাৰি মাললরা পর্যন্ত পাড়ি দিতে 
সাহস করে না, কিন্তু আল্লাহর সৈনিকদের কে প্রতিহত করে? সালমান রোঃ) বললেন, (৫ 4 )৮৪ ৩” ৮ 
$) 3০ অর্থ : “আল্লাহর বাহিনীকে আল্লাহর এক সৃষ্টি নদী প্রতিহত করবে? তা কিছুতেই হতে পারে না। 
সা'দ ইবনে ওয়াব্কাস (রাঃ) এর হাত ধরলেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। দজলার বুক চিরে 
তারা ছুটতে লাগলেন। তাদের অনুসরণ করে তাদের পশ্চাতে ত্রিশ হাজার মুজাহিদও ঘোড়া ছুটালেন। বর্ণিত 
আছে, এ সময় তারা কিছুই হারাননি। এক সাহাবী একটি গ্লাস হারিয়ে ফেললে বাহিনীর যাত্রা বিরতি দিয়ে গ্লাস 
খুজে বের করে তারপর তারা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসেন। এদিকে নদীর অপর পারে পারস্য সাম্রাজ্যের 
অপর পাড়ে জমায়েত হয়েছিল। তারা যখন দেখল, মুসলমানরা নদীর ওপর দিয়ে হেটে ও ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে 
তখন ভয়ে চিৎকার দিতে দিতে পালাতে লাগল তারা বলতে লাগল- -/ ১ ..+/ -.. দানব আসছে। 
দানব আসছে। পালাও, পালাও । 

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এতো কিছু করার পরও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের একটি শিক্ষা ও আদর্শকেও হারাননি। 

কিসরা সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেল । আর সালমান ফারসী (€োঃ) সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সিংহাসন 
হারিয়ে কিসরা খুব কাঁদতে লাগল। জিজ্ঞেস করা হল, হে মহান সম্রাট! আপনি এতো কাঁদছেন কেন? জবাবে 
কিসরা বলল, আমি কিভাবে বাঁচব, অথচ আমার সাথে তো আমার মাত্র এক হাজার বাবুর্চি ও এক হাজার 
বাজপাখি পরিচর্যাকারী রয়েছে। আহ কতো অসহায়! কতো বিপন্ন! সাথে মাত্র এক হাজার বাবুর্চি ও এক হাজার 
বাজ পাখি পরিচর্যাকারী আছে! এ দুঃখে কাঁদছে। 

অপর দিকে কিসরার সিংহাসনে বসে সালমান ফারসী (রাঃ) দিনে মাত্র এক দেরহাম খরচ করতেন। দিনে 
বাঁশ কিনে আনতেন। রাতে তা দ্বারা ঝুড়ি তৈরী করতেন আর সকালে তা তিন দেরহামে বিক্রয় করতেন। এক 
দেরহাম দান করে দিতেন, আরেক দেরহাম খরচ করতেন। আরেক দেরহাম দিয়ে আরেকটি বাঁশ কিনে 
আনতেন। এই ছিল তার জীবনযাত্রার মান। এই ছিল কিসরার স্থলাভিষিক্ত শাসকের জীবনের চালচিত্র । 


২৮-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৩৫ 

৪ একজন মিস্ত্রি নিয়ে এলেন। বললেন, 
আমি এখানে একটি ঘর বানাতে চাই । তুমি বলতে পারবে ঘরটি কেমন হবে? মিস্ত্রি বলল, হ্যা, পারব । আপনি 
দীড়ালে যতটুকু উচু হন ঠিক ততটুকু উচু হবে। আর শয়নকালে আপনি যতটুকু লম্বা হন ততটুকু লম্বা হবে। 
এবার ভেবে দেখ, রাসূল যাদের তৈরী করে ছিলেন, তারা কেমন ছিলেন। সত্যিই তারা দুনিয়াতে মানুষের বেশে 
ফেরেশতা ছিলেন। নিল্পাপ ছিলেন। নির্মোহ ছিলেন। দুর্বলতা থেকে উধ্ ছিলেন। তাই আল্লাহ দুনিয়াতেই 
তাদের ব্যাপারে অন্তষ্টি ও জান্নাতি হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন । 

নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মাদ জালাল কাশকের নাম শুনেছো। একজন প্রসিদ্ধ শিয়াবাদী লেখক ছিলেন। তারপর 
তিনি সুনী হয়েছেন। তার লেখা বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ পুস্তক রয়েছে। তার রক্তের তরঙ্গে তরঙ্গে ছিল জিহাদের 
স্পৃহা । শাহাদাতের অমীয় তৃষ্তা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সাল পযন্ত সে জর্দানের ফ্রন্টে জিহাদে রত ছিলো । 
একবার সে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এল । আমাদের সেখানেও একটা নিয়ম ছিল। কোন মেহমান এলে 
তার দায়িত্ব হত পাহারা দেয়া । আর খাবারের ব্যাপারে সবাই সমান। মুজাহিদদের জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা 
হত, মেহমানকেও তাই দেয়া হত। এখন তো আফগানিস্তানে আমরা বিগত দিনগুলোর চেয়ে অনেক ভাল 
খাচ্ছি। আর সেখানে প্রায়ই ডাল আর যাইতুনের ব্যবস্থা হত। এগুলো দিয়েই আমাদের জীবন কেটে যেত। 
অত্যন্ত তৃপ্তির সাথেই আমরা তা খেতাম। 

নিয়মানুযায়ী সেদিন জালাল কাশকের প্রহরার দায়িত্ব পড়ল। ঘটনাক্রমে সেদিন ওমান থেকে আমাদের 
এক বন্ধু এল। যারা মুজাহিদ ক্যাম্পে ছিল তাদের জন্য উপটৌকন স্বরুপ এক বাক্স আপেল নিয়ে এল। 
সবাইকে তা ভাগ করে দেয়া হল। জালাল কাশকের ভাগেও একটি আপেল এল । যখন তাকে ডাল আর একটি 
আপেল খাবারের জন্য দেয়া হল। দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক। বলল, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি 
কোন একটি আরব দেশ আমাদের মত বসবাস করত তাহলে আমরা গোটা পৃথিবী পরাজিত করতে পারতাম । 

আসলেও, বাস্তব কথাই সেদিন জালাল কাশক বলেছিল। একটু ভেবে দেখ, কেন আমরা আজ নির্যাতিত 
নিপীড়িত হচ্ছি? কেন আমরা অপদস্ত-লাঞ্িত হচ্ছি? কীসের কারণে আজ আমরা নতশিরে আছি? কেন আমরা 
শির উচু করে দীড়াতে পারছি না? এর একটাই কারণ, আমরা দুনিয়ার পিছনে পড়ে গেছি। দুনিয়া হয়েছে 
আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য । 

বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, টাওয়ার বানানো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গেছে। 
ব্যাংকে চলে যাচ্ছি। সুদের ওপর অর্থ আনছি। কেন? কীসের প্রয়োজনে? হ্যা, ছেলের জন্য একটি বাড়ি তৈরী 
করতে হবে তাই। আয় বৃদ্ধি পাবে তাই। কী দরকার ছিল এসব কিছুর? আমরা যে এখানে আছি আমাদের 
দৈনিক খরচ কত? একদিনে তিন রিয়াল বা পনের রুপিয়া। আমার দৈনিক শীর্চ রুপিয়া খরচ হয়। তাহলে মাসে 
খরচ মাত্র নব্বই রিয়াল । স্ত্রীর জন্য নব্বই রিয়াল। হল একশত আশি রিয়াল। ছেলে মেয়েদেরও তো এমনই 
খরচ হবে । তাহলে মাসে তিনশত থেকে চারশত রিয়াল খরচ হবে। ব্যস এতেই তো মহাসুখে আমাদের সময় 
কেটে যাচ্ছে। আমাদের কেউ যদি তিনশত, চারশত রিয়ালে জীবন যাপন করতে পারে তাহলে সে কেন 
নিজেকে অপমানিত ও লাষ্কিত করবে? কেন সে অন্যের চাহিদা পূরণে নিজেকে বিক্রয় করে দিবে? কেউ যদি 
সৎ কাজে আদেশ দেয়া আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করার পূর্বে নিজেদের বিপূল বেতনের কথা চিন্তা করে, 
তাহলে তো সে কিছুই করতে পারবে না। কোন কিছু করতে গেলেই হাজার হাজার রিয়াল বেতনের লোভ তাকে 
হাতছানি দিয়ে বারণ করবে। ব্যস, তার জীবনের গতি এখানে এসেই থেমে যাবে। 

সুতরাং অভিজ্ঞতার কথা বলছি, যারা বিলাসবহুল মার্সেডিস গাড়িতে চলাফেরা করে, বিলাসবহুল ভিলায় 
বসবাস করে তারা আমাদের মত তুচ্ছতার সাথে জীবন যাপন করতে পারবে না। তাই তারা সর্বদা নিজেদের 
অপদস্থ আর অপমানিত করবে । তারা কখনো তাদের স্যারদের কথার ব্যতিক্রম কিছুই করতে পারবে না। এমন 
কি পুলিশ দেখলেই তারা কম্পমান হয়ে পড়বে। এসব ব্যাপারে তারা আল্লাহর ক্রোধ আর গযবের কোন 
পরওয়া করবে না। তারা সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে থাকবে । 


৪৩৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
তাই বলছিলাম, সাহাবায়ে কেরাম মানুষের পোশাকে আচ্ছাদিত ফেরেশতা ছিলেন। আদব-আখলাকে, 
পৃত-পবিত্রতায়, পরিচ্ছন্নতা-পবিভ্রতায়, বীরত্ব-সাহসিকতা ইত্যাদি গুণাবলীতে তারা ধুলির ধরায় ফেরেশতা । 
আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন 
০54515052588520 95690255222 01595916080 05 02058 
অর্থ : আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রগামী আর যারা আন্মাহর অন্তষ্টি কামনায় তাদের অনুসরণ 
করেছে আন্মাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারাও তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। 
আহ কী সৌভাগ্যের কথা! কী কামিয়াবীর কথা! আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের কোরবানীতে আর তারাও আল্লাহর 
নেয়ামত পেয়ে সন্তুষ্ট । এরা হল অগ্রগামী সাহাবায়ে কেরাম। যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন। উমর (রাঃ) এভাবে পড়তেন, 4৮১14] ০* 059 ০৯৮ অর্থ : 'পূর্ববর্তী অগ্রগামী মুহাজিরদের 
মধ্য হতে ।' তিনি মনে করতেন, মুহাজিররাই পূর্ববর্তী অগ্রগামীদের মধ্যে গণ্য । তখন সাহাবায়ে কেরাম বলে 
দিলেন, না বিষয়টি এমন নয়। আপনি ভুলে আছেন। বরং পূর্ববর্তী অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণী 
থেকেই বিদ্যমান। আর- :১৮--& (৯১স্ (৪ 5 এরা তাবেঈ । এরা অন্য শ্রেণীর । এরা পূর্ববর্তীদের মত নয়। 
তাই সাহাবীরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হলেন। এক শ্রেণীর সাহাবীরা হলেন, পূর্ববর্তী অগ্রগামী শ্রেণী । এদের 
অন্তর্ভুক্ত যারা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এদের সংখ্যা দু'হাজারের চেয়ে কম। যারা 
হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এক বর্ণনা মতে তাদের সংখ্যা ১৪শত, আরেক বর্ণনা মতে ১৫শত। 
খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ও আমর ইবনে আস (রাঃ) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর হুদায়বিয়ার 
সন্ধি হয়েছে ষষ্ট হিজরীতে । তাই তারা পূর্ববর্তী অধ্রগামী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন। 
একবারের ঘটনা । খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর মাঝে মলোমালিন্য 
হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ শুনে রাগ করলেন। বললেন, হে খালেদ! সাবধান! 
আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। তাহলে বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হল 
পূর্ববর্তী অগ্রগামী । এদের কুরবানী, মেহনত ও আত্মোৎসর্গের কারণেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলছিলাম, 
রাসূল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) কে ধমক দিয়ে বললেন- 
৮৯১০ ৫৫৩০৯ লা ও 9 লগ তারি ভি 5 লজ 193 5 এজ ৬ ৯৬: 
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অর্থ: থাম হে খালিদ! শান্ত হও। আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না । আমার জান যাঁর হাতে তার কসম 
খেয়ে বলছি; তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তবে তাদের এক মুদ 
বা তার অর্ধেক পরিমাণেও পৌছতে পারবে না। 
কেন এই পার্থক্য? কেন এই বিভেদ? হ্যা, অগ্রগামিতার এক বিশেষ মূল্য রয়েছে। কারণ এরাই অবিশ্বাস্য 
কুরবানী দিয়েছেন। হিজরতের পথের সকল কষ্ট সয়েছেন। পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে, ধন-সম্পদ পশ্চাতে 
ফেলে শুধুমাত্র দীনের জন্য, ইসলামের জন্য হিজরত করেছেন । সুতরাং দু'শ্রেণীর মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। 
মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে। 
এখন আফগান রণাঙ্গনে দুই থেকে আড়াই লাখ মুজাহিদ জিহাদরত। তারা আধুনিক অস্ত্রে সঙ্জিত। 
আফগানিস্তানের শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে। এক ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনছে। 
আরেক ফ্রন্টে ছুটে যাচ্ছে। 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৩৭ 

শাইখ সাইয়াফের নিকট এতো হাজার মুজাহিদ, হেকমতিয়ারের অনুগত এতো হাজার মুজাহিদ, রব্বানীর 
অনুগতও বহু মুজাহিদ । এরা তিনজনই সর্বপ্রথম আফগানিস্তানে সশস্ত্র জিহাদী কার্যক্রম শুরু করেছেন। অথচ 
তখনো আফগানিস্তানে একটি গুলিও ছোড়া হয়নি । 

সত্য কথা বলতেই হয়। সত্যকে মেনে নিতেই হয়। বলা হয়ে থাকে, যদি আল্লাহ ও যুবক হেকমতিয়ার না 
হত তাহলে আফগানিস্তান ধ্বংসম্তপে পরিণত হত। বোখারা আর সমরকন্দের মত আফগানিস্তানও রাশিয়ার 
অংশ বলে গণ্য হত। 

হেকমতিয়ারই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দাউদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অবিচল ছিলেন। তার 
বয়স তখন ছিল মাত্র চল্পিশ বছর। তার শুভাকাজ্ী বন্ধু-বান্ধব ও আত্রীয়-স্বজনরা বলল, একটু সবুর কর। 
পরিস্থিতি দেখ । আমরা তো প্রতিরোধ যুদ্ধে ঠিকতে পারবো না। তিনি বললেন, না, সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ ছাড়া 
কোন উপায় নেই। তারা বলল, বরং আমরা গোপন হত্যার মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাই। তিনি 
বললেন, না তা হবে না, বরং সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র পথ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, শোন 
হেকমতিয়ার! তোমার সাথে কতজন যোদ্ধা আছে? বললেন, আমার সাথে ত্রিশজন যোদ্ধা আছে। ব্যস, এ 
ব্রিশজন যোদ্ধা নিয়ে তার জিহাদী কার্যক্রম শুরু করলেন। তাদের অনেকেই এখন আর নেই। শহীদ হয়েছেন। 
কিন্তু বাছাই করা এই ত্রিশজন ব্যক্তি তাদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে জিহাদের এ আলোকময় পথ আলোকিত 
করেছেন, যে পথে আজ মুজাহিদরা এগিয়ে যাচ্ছে। 

ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমানের নাম কে না জানে । এ মসজিদটি আজ তার নাম বুকে ধারণ করে সগৌরবে 
শির উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বলতে পারো, কে ছিলেন এই ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান? তিনি ইসলামী 
আন্দোলনের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। এই ইঞ্জিনিয়ার থাকাকালীন সময়েই তার হৃদয় এতো পরিচ্ছন্ন, 
নির্মল ছিল যে গাছ আর পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতেন। এটা আজ আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। 
সাইয়াফ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি তার হৃদয় পাষাণ হয়ে যাওয়ার কথা বলে আফসোস 
করতেন। অথচ ছাত্ররা বলত, তিনি যখন কথা বলতেন মনে হত সাইয়্যেদ কুতুব কথা বলছেন বা হাসানুল বান্না. 
কথা বলছেন। ইসলামী ফিকির, দাওয়াহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করতেন। এই ছিল ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর 
রহমানের ছাত্রকালীন সময়ের কথা। তিনি পরিপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করতে পারেননি। মাত্র দুবছর 
পড়েছিলেন। আর হেকমতিয়ার দেড় বৎসর পড়েছিলেন। কিন্তু সাহসিকতা ও উচ্ছল প্রাণবন্ততায় তাদের হৃদয় 
ছিল টইটুম্বুর। একদা সঙ্গী সাথীরা বলল; তুমি কেন তোমার হৃদয় পাষাণ হওয়ার কথা বল? উত্তরে তিনি 
বললেন, আমি আগে গাছের আর পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতাম । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর যখন 
বাধ্য হয়ে মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল তখন থেকে আমার হৃদয়ের সেই অবস্থা দূরীভূত হয়ে 
গেছে। এখন আর তা শুনতে পাই না। দেখতে পাই না। আর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় তো এ ব্যাপারে ছিল বেশী 
অগ্রগামী | বরং মেয়েরা কোন ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। 

আসল কথা হল, এরা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী । নির্মল নিস্পাপ ব্যক্তিত্। তা না হলে 
সাধারণ মানুষের পক্ষে এ জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা 
পাপাচারীদের কাজে বরকত দান করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পাপাচারীদের কাজকে সংশোধন করেন না। তাতে বরকত দেন না” 
হেকমতিয়ারের অবস্থা তো এমন ছিল যে, তিনি সর্বদা মাত্র দেড় হাজার রুপিয়া দিয়ে সংসার চালাতেন । 
যদি কোন মাসে তা দু'হাজারে পৌছত, তখন তিনি পরিজনদের ভ€সনা করতেন। দুই হাজার রুপিয়া মানে 
চারশ রিয়াল। আমি একদিন তাকে বললাম, এটা কি সম্ভব? তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, তাহলে খরচের খাতা 
দেখুন। সত্যই দেখলাম, তার প্রত্যেক দিনের খরচ ৩০-৬০ রুপিয়া মাত্র । 


৪৩৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

তিনি বলেছেন- আরব মেহমান এলে তাদের সম্মানার্থে কিছু কোমল পানীয়ের ব্যবস্থা করি। পেপসি, 
মিরাপ্তী ক্রয় করি তখন তা দু'হাজারে পৌছে। 

এই যে সাইয়াফকে দেখছো, যাও তার বাসায়। খোজ খবর নাও। দেখবে, ছেলেমেয়েদের মাঝে কী 
ভালবাসা আর সম্প্রীতি। তখন তারা সাধারণ গৃহে বাস করছেন। প্রচণ্ড গরম। এয়ারকন্ডিশন বহার করেন 
না। এক আরব তাঁকে একবার বলল, হে শাইখ সাঈয়াফ! আমার নিকট দুটি এয়ারকন্ডিশন আছে। আমি দেশে 
ফিরে যাচ্ছি। এ দুটি আপনি নিয়ে নিন। ব্যবহার করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি। আমার 
লজ্জা হয় যে, আমি এয়ারকণ্ডিশন রুমে থাকব আর উদ্াস্ত আফগানরা তাবুর গরমের মধ্যে থাকবে । ওদের 
কাছে পাখাও থাকবে না। তাই কিভাবে আমি এয়ারকম্ডিশন ব্যবহার করব? 

আর বর্তমানে আমাদের অবস্থা দেখলে তো বিস্মিত হতে হয়। একজন দু'তিন দিনের জন্য জিহাদের নামে 
আসে । পেশোয়ারেই থাকে । আর তার নিকট আফগান জিহাদের সব রহস্য বিকশিত হয়ে যায়। তারপর দেশে 
ফিরে গিয়ে বলতে থাকে । এরা সবাই বিদ“'আতী। হেকমতিয়ার, সাইয়াফ, রব্বানী এরা সবাই বিদ'আতী। 
গোটা আফগানিস্তানের কোথাও জিহাদ নেই। এক কবি ভারি চমৎকার এক চরণ রচনা করেছেন। বলেছেন- 
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“হে জারজ সন্তানেরা! তাদের ব্যাপারে তিরস্কার একটু কম কর। আর যদি তা না কর তাহলে তারা যে শূণ্য 
স্থান পূরণ করেছে তা পূরণ করে দেখাও । | 

যুদ্ধের ময়দানে ছুটতে ছুটতে এদের দীর্ঘ তেরটি বংসর কেটে গেছে। তুমি পেশোয়ারে কয়দিন কাটিয়েছো? 
তুমি সম্মানিত বন্ধু, মর্যাদাবান মেহমান। তিন দিন কাটিয়েই ছুটলে সত্য কথা প্রচার করতে । একবারও কি 
ভেবে দেখেছো, যখন আফগান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন তুমি ছোট্ট শিশু। মাত্র ছয় বংসর তোমার বয়স। নিডু 
দুধ পান করতে । আর কিছু দিন যেতে না যেতেই এতো বড় কথা বলছো । যাও ফিরে যাও মুজাহিদদের পাশে । 
জিজ্ঞেস কর, তার পরিবার পরিজন থেকে যারা শহীদ হয়েছে তাদের সংখ্যা, তাদের অবস্থা। দেখবে 
একেকজনের পরিবারের বিশ পচিশজন করে শহীদ হয়েছেন। তারাই জানে আফগান জিহাদের হাকীকত কী । 
এর স্বরূপ কী। 

ভাইয়েরা, আমি একবার হজ্জে গেলাম । একদল যুবক এল। কণ্ঠে তাদের গভীর বেদনা । হৃদয় তাদের 
বিষণ্ন । বলল, আমরা জিহাদে যেতে চাই কিন্তু কিছু যুবক আমাদের বলছে, যেয়ো না। সেখানে জিহাদ নেই। 
সব বিদ'আত আর শিরকে ভরা । আপনি তাদের অন্যতম এ হল অবস্থা । আমি তাদের বললাম, ঠিক আছে, 
তাহলে স্বচোখে দেখে এসো। এসো আমাদের সাথে । দেখে, শুনে, বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নাও। দেখ আমরা 
কিভাবে এই সুপার পাওয়ারের সামনে আট বৎসর যাবৎ লড়াই করছি। কিভাবে আমরা এখনো দীড়িয়ে আছি। 
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর কথা । এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার । 

একবার আমি শাইখ বিন বাযকে বললাম, হে শাইখ! আলহামদুলিল্লাহ, এ বংসর আমরা এতোটি বিমান, 
এতোটি ট্যাংক ধ্বংস করেছি। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা ধারণা 
করেছিলাম, তোমরা সাত দিনও রাশিয়ান বাহিনীর সামনে টিকে থাকতে পারবে না। এখন কীভাবে সাত বৎসর 
কেটে গেল তা ভেবেই পাচ্ছি না। 

দেখুন বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিহীন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য । কতো ব্যবধান। নির্বোধ আর বুদ্ধিহীন ব্যক্তির উপমা 
হল এঁ ভন্থুকের ন্যায় যে তার মালিককে খুব মহব্বত করে। একবার তার মালিক ঘুমিয়ে আছে। একটি মাছি 
এসে তার মালিকের চেহারায় বসল । মাছিকে তাড়িয়ে দিল, আবার এসে বসল। আবার তাড়াল। তৃতীয়বার 
যখন এসে বসল তখন আর দেরি করল না। একটি বিরাট পাথর এনে মাছিকে লক্ষ্য করে মালিকের মাথায় 
মারল । ব্যস, মাছির সাথে সাথে মালিকেরও অক্কা সংগঠিত হল। 
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অর্থ : তোমার আশেপাশে কিছু গ্রাম্য-ব্যক্তি মুনাফিক আর মদীনাবাসীদের মধ্য হতে কিছু লোক মুনাফেকীতে 
কঠোর। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদের দু”বার শান্তি দিব। তারপর তাদের মহা 
আযাবে নিয়ে যাওয়া হবে । আর কিছু লোক রয়েছে তারা তাদের পাপের কথা স্বীকার করেছে। তারা নেক কাজ 
ও বদ কাজকে মিশ্রিত করে ফেলেছে। শীত্রই হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, করুণাময়। তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর যেন তুমি তার মাধ্যমে তাদের পবিত্র ও 
পরিশুদ্ধ করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ কর। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য সাত্বনা। নিশ্চয় 
আল্লাহ তা“আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ নিজেই বান্দার তওবা কবুল করেন এবং 
যাকাত গ্রহণ করেন। আর আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময় । (সুরা তওবাঃ ১০১-১০৪) 
এখানে আল্লাহ তা“আলা তিন শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করেছেন। বরং একথা বলা যায় যে, পুরো তওবা 
জুড়ে আল্লাহ তাআলা এই তিন শ্রেণীর লোকের আলোচনা করেছেন। মদীনার সমাজে প্রথম শ্রেণীর এই 
লোকেরাই হলেন ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের দুর্ভেদ্য দুর্গ । ইসলাম এদের মাঝেই আশ্রয় নেয় যেমন সাপ তার 
গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। 
এই প্রথম শ্রেণীর লোকেরা কারা? আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন- 
552089৮5496 ভন ৪৩88 9344050১) 
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অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা সর্ব অগ্রগামী আর যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের 
ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরমালা 
প্রবাহিত । সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । আর এটাই হল মহান সফলতা 
এখন প্রশ্ন আসে, তারা কারা? হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রেহঃ) বলেন, তারা এ সব সাহাবী যারা দুই 
কিবলার দিকে ফিরে নামা আদায় করেছেন। অর্থাৎ যারা হিজরতের পর ষোল বা সতের মাস অতিক্রান্ত 
হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। 
আবার কেউ বলেছেন- যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন তারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । আর 
হুদায়বিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে হয়েছিল। সুতরাং যারা এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা 
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প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। আসল কথা হল, তুমি যদি মর্যাদার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিন্যাস 
সৃষ্টি করতে চাও তাহলে বলতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন 
হযরত আবু বকর রোঃ)। তারপর হযরত উমর (রাঃ)। তারপর হযরত উসমান (রাঃ)। তারপর হযরত আলী 
(রাঃ) । এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস। 

এরপর হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অপর ছয়জন। তারা হলেন, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রোঃ), 
সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), ত্লহা (রাঃ), যুবাইর রোঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), আবু উবায়দা 
আমর ইবনে জাররাহ (রাঃ)। এই দশজনের সবাই ছিলেন মুহাজির। এরা সবাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন। 

এর পরের অবস্থান হল যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আশারায়ে মুবাশশারা দশজন সাহাবীর 
পরেই হল এদের স্থান। এদের মর্যাদা। হযরত উসমান (রাঃ) ছাড়া আশারায়ে মুবাশশারার সকলেই বদর যুদ্ধে 
অংশথহণ করেছিলেন। রাসূলের নির্দেশে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেননি । কারণ তার স্ত্রী রাসূলের কন্যা 
রুকাইয়া (রাঃ) তখন মৃত্যুশষ্যায় শায়িত। তার পরিচর্যায় রাসূল তাকে পশ্চাতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। 
বদরের যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ) কে গনীমতের 
মালের অংশ দিয়েছিলেন। 

এদের পরের অবস্থান হল যারা ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন, মতান্তরে 
৩১৯ জন বা ৩১৭ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন! আর ওনহুদের যুদ্ধে প্রায় সাতশত সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

এদের পরের অবস্থান হল যারা খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর পরের অবস্থান হল যারা 
হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন। তার পরের অবস্থানে আছেন এ সব মুসলমানেরা যারা তাবুকের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ যাদের ক্ষমার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা“আলা বলেন_ 
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অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন নবীকে, মুহাজির ও আনসারদেরকে, যারা কঠিন সময়ে (তাবুকের 
যুদ্ধে) তার অনুসরণ করেছেন। | 

এটা হল মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবায়ে কেরামের বিন্যাস। সুতরাং যেসব হতভাগ্য লোকেরা আবু 
বকর, উমর আর উসমান (রাঃ) কে হিংসা করে, তাদের মন্দ বলে, তাঁদের সমালোচনা করে তারা আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত। তারা অভিশপ্ত । তারা তাদের সমালোচনা করে যেন একথা বলতে চায় যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অতি নিকটতর ব্যক্তিদেরকে দীক্ষা দিতে, তরবিয়ত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
এবার তুমি ভেবে দেখ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বীস আর শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাসের 
মাঝে কতো পার্থক্য । কতো ব্যবধান। 

মনে করো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সাহাবী নিয়ে পরিবৃত্ত হয়ে আছেন। তখন 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলছে, রাসূলের পাশে যারা আছে তারা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিবর্গ । এদের হাতেই আল্লাহ তা'আলা ইসলাম নামক বৃক্ষকে সুজলা সুফলা করেছেন। ফলবান করেছেন। 
এরা সবাই পৃত-পবিভ্র, নিষ্পাপ, পুণ্যবান। 

পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায়ের কেউ থাকলে বলবে, এই যে রাসূলের পাশে বসে আছে আবু বকর, সে তো 
জিন্দীক। পাপাচারী। আর এঁ যে উসমান (রাঃ) কে দেখা যাচ্ছে সে তো একজন ব্যর্থ মানুষ। এভাবে একজন 
বা দু'জনকে বাদ দিয়ে সবাইকে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে কাজেব, ফাসেক, জিন্দীক, কাফের বলতে থাকবে। এ 
কথাগুলো আমি বানিয়ে বলিনি। শিয়াদের কিতাবেই লেখা আছে, “নিশ্চয় আবু বকর, উমর ও উসমান 
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জিন্দীক।” জিন্দীক বলা হয় যারা গোপনে কাফের অথচ প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলমান বলে জাহির করে। শিয়ারা 
বলে, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে গেছে। এই হল শিয়াদের 
ইসলাম শ্রীতি! এই হল তাদের আকীদা-বিশ্বাস!! 

যদি বিষয়টি এমনই হত তাহলে কেন জিবরাঈল (আ.) এসে রাসূলকে একবারও বললেন না যে, এই 
উসমান তো আপনার পর কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং, তার সাথে আপনার কন্যার বিয়ে দিবেন না। কেন 
জিবরাঈল (আ.) এসে রাসূলকে জানালেন না যে, আবু বকর আর উমর (রাঃ) জিন্দীক হয়ে যাবে । কুরআনের 
বিধান মানবে না। মুরতাদ হয়ে যাবে। আপনি তাদের বিশ্বাস করবেন না। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর তারা রাসূল 
থেকে কী দীক্ষা পেলেন? কী শিখলেন? আসল কথা হল শিয়াদের উদ্দেশ্য নবুওয়াতের অবস্থানকে দুর্বল করে 
দেয়া । রাসূলের মর্তবাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়া। 


যদি শিয়াদের কথাই ঠিক হত তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তীর নবীকে সতর্ক করে বলে দিতেন, হে 
রাসূল! আপনার ইন্তেকালের পর যেন আপনার উম্মত কিছুতেই আবু বকর, উমর আর উসমানকে খলীফা না 
বানায়। আপনি তাদের দূরে সরিয়ে দিন। আপনার মেয়েকে উসমানের সাথে বিয়ে দিবেন না। আর আপনি 
আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করবেন না। এভাবে নানা ভাবে আল্লাহ তার রাসূলকে সতর্ক করে দিতেন। 
অথচ ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা কী বলব স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) এর ব্যাপারে, তাঁকে পৃত-পবিত্র 
ঘোষণা করে আল্লাহ তা“আলা দশটি আয়াত অবতীর্ণ করে বলেছেন- 52 426 র 9১১ 1১০৮ 08১৭1 51” 
অথচ এই শিয়ারা এত গোমরাহ, এত বিভ্রান্ত যে তারা তা অস্বীকার করে বলে, এ আয়াতিুলো হযরত আর়্েশা 
(রাঃ) এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। আর ইফকের ঘটনাটি আয়েশা (রাঃ) কে কেন্দ্র করে ঘটেনি। আর আবু 
বকর সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
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এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আবু বকর এর সাহাবী হওয়ার কথা দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। 
আর ঘোষণা করেছেন যে আন্নাহ তা'আলা আবু বকরের সাথে রয়েছেন। সুতরাং ভেবে দেখা দরকার শিয়ারা 
কী ভাবছে। তারা কোথায় যাচ্ছে, কী বলছে আর কুরআনে আল্লাহ তা“আলা কী বলছেন। হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সম্পর্কে কী বলেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস 
হল, হযরত আলী (রোঃ) একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী । হযরত আলী (রাঃ) জান্নাতীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী হযরত 
ফাতেমা (রাঃ) কে বিয়ে করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “জান্নাতী নারীদের 
মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী চারজন । মুফহিম তনয়া আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়াইলিদ তনয়া খাদীজা ও মুহাম্মদ 
তনয়া ফাতেমা ।” তবে সবার মাঝে কে শ্রেষ্ঠ ফাতেমা না মরিয়ম, না অন্য কেউ, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। 

আসল কথা হল, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ । যদি কুরআন রাসূলের বানানো হত তাহলে 
অবশ্যই প্রাণপ্রিয় সহধর্মিনী আয়েশা (রাঃ) এর নাম এখানে বলতেন। অথচ আমরা দেখতে পাই, কুরআনের 
কোথাও আয়েশা বা খাদীজা (রাঃ) এর নাম নেই। অথচ মরিয়ম বিনতে ইমরানের নাম কুরআনে বিদ্যমান। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

০৫5155498555954594 814 2520 
অর্থ, হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা তোমাকে নির্বাচন করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং 


তোমাকে বিশ্বের নারীদের মাঝে নির্বচন করেছেন। যদি এ কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নিজে রচনা করতেন তা হলে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এর নাম কুরআনে উল্লেখ 


৪৪২ তাফসীরে সূরা তওবা 

করতেন। অথচ তা না করে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর নাম কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় 
নতশিরে বলি, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা“আতের অনুসারী বানিয়েছেন। 
এটা আল্লাহ তা“আলার এক বিরাট রহমত । এটা আল্লাহ তাঁআলার এক বিরাট নেয়ামত। একবার এক হৃদয় 
বিদারক ঘটনা ঘটল । আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম । তখন সহসা এক শিয়া মতাবলম্বীকে দেখলাম, উচ্চস্বরে 
আবূ বকর আর উমর (রাঃ) কে গালমন্দ করছে। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের কারণে দেখা যায় কেউ অল্প 
আমল করে অথচ বহু নেকীর অধিকারী হয়। এই শিয়ারা রাসূলের পাশে অবস্থিত বিশিষ্ট সাহাবীদের চার 
পাঁচজনকে বাদ দিয়ে সবার সম্পর্কে বলে, এরা দুষ্টু প্রকৃতির, পাপাচারী, এরা জিন্দীক। এরাইতো একাজ 
করেছে, একাজ করেছে। এগুলো তারা ইহুদীদের সবক অনুযায়ী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার মতামতকে দিগুণ 
বাড়িয়ে বলে। ফলে এ যুগের শিয়ারা রাসূলের পার্শ্ববর্তী সকল সাহাবীকে অপছন্দ করে। ঘৃণা করে। ইরশাদ 
হচ্ছে_ 
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অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা অগ্রগামী আর যারা তাদের অনুসরণ করেছে। এই তিন শ্রেণীর 
মানুষ মুহাজির, আনসার, আর তাদের অনুসারী তাবেঈরা হল উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ । হযরত উমর (রাঃ) এ 
আয়াতটিকে প্রথমে এভাবে পড়তেন_ 

৬) ৮১3% ১১০ এখানেই বাক্য শেষ করে দিতেন। তারপর বলতেন-_ (409 ০০0০ 
১১)্ল তখন তাকে বলা হল, , আপনি তো ভুল পড়ছেন, কুরআনে আয়াতটি হল এতাবে.... | এ কথা শুনে 
উমর (রাঃ) তার মত ত্যাগ করলেন এবং জের সহকারে পড়তে শুরু করলেন। 

এটা আল্লাহ তা“আলার মহা নেয়ামত যে, তিনি আনসার সাহাবীদেরকে মুহাজির সাহাবীদের সমমর্ধাদা দান 
করেছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার অশেষ নেয়ামত। কারণ তারা সেই কঠিন পরীক্ষা আর অমানুষিক নির্যাতন- 
নিপীড়নের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন আর মুহাজির সাহাবীরা তা অস্লান বদনে সহ্য করেছেন। অবশেষে 
জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেছেন। তারা এসব দীনের জন্য সয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অগ্রগামী 
আনসারদের মুহাজিরদের সেই মর্যাদা দান করেছেন। অগ্রগামী আনসার এসব সাহাবীদের বলা হবে যারা 
কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বা বাই'আতে রিদওয়ানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা বাই“আতে রিদওয়ানে 
উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। 

এভাবেই সাহাবীদের মর্যাদা বিন্যাস করা হবে । পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন। আর মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাঃ), বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ), গোলামদের 
মধ্যে হযরত বিলাল (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ গোলামদের মধ্যে যায়েদ (রাঃ) এর নাম 
বলেছেন। সুতরাং বলা যায় সর্বপ্রথম এ চারজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আবু বকর (রোঃ), খাদীজা (রোঃ), 
আলী (রাঃ) ও যায়েদ রোঃ)। 

আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কারণ হল তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
প্রতিপালনে ছিলেন। মক্কার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
চাচা আবু তালেব থেকে আলী (রাঃ) এর প্রতিপালনের দায়িতৃ গ্রহণ করেন। তখন থেকেই আলী (রাঃ) রাসূলের 
গৃহে প্রতিপালিত হয়ে আসছিলেন। ওহী নাধিল হলে রাসূল তার নিকটাত্ীয় সবাইকে ডেকে তাদের ইসলামের 
আহবান জানালেন । তখন নিকটাত্মীয় সবাই তার প্রতিবাদ করলে রাসূল বললেন, কে আমাকে সাহায্য করবে? 
তখন আলী (রাঃ) এর বয়স মাত্র সাত বংসর ৷ তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাহায্য করব। 


| তাফসীরে সূরা তওবা ৪৪৩ 
যুবাইর রোঃ) ইসলাম-গ্রহণের ক্ষেত্রে অষ্টম ব্যক্তি ছিলেন। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সন্তম ব্যক্তি 
ছিলেন। এভাবে একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। 

আসল কথা হল সাহাবায়ে কেরামের মূল্য হল আল্লাহর কাছে। মানুষ কী মূল্য দিল বা না দিল তা দেখার 
কোন প্রয়োজন নেই। ূ 

একদা কুফার লোকেরা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল। এরা ইরাকের লোক 
ইরাকের অনেক লোকই শ্রেষ্ঠ। কিন্ত তাদের অধিকাংশের মাঝেই ভেজাল । যতো বিদ্রোহ বিশৃং্খলা ইরাকেই 
হয়েছে। সবশেষে এসেছে সাদ্দামের হিজবুল বা“আস। এরা দুর্গন্ধ ছড়ায় । 

বাথপার্টির এরা গোবরে পোকার ন্যায়। নাক দিয়ে নাপাকী ধাকিয়ে নিয়ে যায়। সাদ্দামের এই দল আরব 
জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন- 

০6 ্‌ 

“অবশেষে এমন একদল লোক আসবে যারা তাদের এমন পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করবে যারা জাহান্নামের 

কয়লা ।' অন্যত্র বলেছেন_ 
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তারা আল্লাহর নিকট গোবরে পোকার চেয়েও অধিক তুচ্ছ হবে, যে গোবরে পোকা গোবরকে নাক দিয়ে 
ঠেলে নিয়ে যায়। 
সুতরাং এই বাথপার্টির লোকদের পরিণতি ভাল নয়। মিখাইল ও তার পার্শ্ববর্তী লোকেরা, সাদ্দাম ও তার 
অনুসারীরা জাহান্নামের পথে ছুটছে। উলামাদের সর্বসম্মত রায় হল বাথপার্টির লোকেরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে 
যাবে। তাদের যবাহ করা পশু খাওয়া যাবে না। বাথপার্টির সমর্থক লোকদের বিয়ে করা যাবে না। এদের 
সালামের উত্তর দেয়া যাবে না। এর কারণ, এক. এরা মুসলমানদের চেয়ে কাফেরদের মর্যাদা বেশী দেয়। এরা 
মিখাইল আফলাককে সমস্ত তুকী ও সমস্ত আফগানদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়। 
_ দুই. কুফরের মতবাদকে তুলে ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কুফরী মতবাদের অর্থাৎ আরব 
জাতীয়তাবাদের শিরকী মতবাদের পাশে সমবেত হওয়ার আহবান জানায়। যা জাহেলী যুগের আবু জাহেলের 
মতবাদেরই আধুনিকায়ন । তাই তারা বলে- 
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অর্থ : আমি বাথপার্টিকে রব হিসাবে মেনে নিলাম যার কোন অংশীদার নেই আর আরব জাতীয়তাবাদকে 
ধর্ম হিসাবে মেনে নিলাম যার কোন দ্বিতীয় নেই। হ্যা, ইরাকের কুফার কথা বলছিলাম । কুফার লোকেরা 
আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করল। বলল তিনি সমতা বজায় রেখে বণ্টন করেন না। প্রজাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন না। 
জিহাদে বের হন না। এমনকি নামায পড়তেও জানেন না। এরা ছিল বনু আসাদের কিছু লোক । অভিযোগ শুনে 
হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, হে আবু ইসহাক! কী ব্যাপার তোমার সম্বন্ধে এ আবার কী 
শুনলাম? সাদ ইবনে আবী ওয়ান্কাস (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মনীন! বলুন কী শুনেছেন। হযরত উমর 
(রাঃ) বললেন, তুমি নাকি নামায পড়তে জান না? একথা শুনে সাদ (রাঃ) হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, 
আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি সর্ব প্রথম ব্যক্তি যে ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিল। 
রাসূলের পাশে অবস্থিত সাত ব্যক্তির মাঝে আমিই ছিলাম সপ্তম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর 
কিছুই ছিল না। ফলে আমরা বকরীর ন্যায় মল ত্যাগ করতাম। আর অবস্থা এমনই পাল্টে গেল যে বনু 
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আসাদের লোকেরা ইসলামের ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করছে। এইতো কিছু দিন আগে বনু সাআদের 
লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর আজ তারা আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
আমি তাদের রাসুলের মত নামায পড়াই। প্রথম রাকাত দীর্ঘ করি, অমুক অমুক সূরা তাতে পড়ি। দ্বিতীয় 
রাকাত খাটো করি এবং তাতে ছোট ছোট সুরা তেলাওয়াত করি। এ ভাবে তিনি তার নিকট নামাযের বিবরণ 
দিলেন, যা সবিস্তারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সব শুনে উমর (রাঃ) বললেন, হে আবু ইসহাক! 
তোমার ব্যাপারে আমরা এরকমই জানি। এর পর হযরত উমর (রাঃ) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তা 
কুফায় প্রেরণ করেন। এ কমিটি কুফার প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসুল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন। সাদ 
(রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরলেন, কিন্তু কেউ তা সমর্থন করল না। অবশেষে তারা বনু আবসের 
মসজিদে গেলেন। এ মসজিদেও সবাই সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের গুণকীর্তন করলেন। তবে এক ব্যক্তি 
দাঁড়িয়ে গেলো, নাম আবু সা“আদা । বলল, শুনুন, শুনুন। আপনারা যখন সাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেসই করলেন, আর 
না বলে পারছি না। হ্যা, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেন না। জিহাদে গমন করেন না। 
সমভাবে গনীমতের মাল বন্টন করেন না। এ কথা শুনে হযরত সা'দ (রাঃ) খুব দুর্খিত হলেন। অত্যন্ত ব্যথিত 
হলেন। তারপর বিষয়টি আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করে বললেন-_ 
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হে আল্লাহ! যদি আপনার এই বান্দা আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ কথা বলে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা 
করে দিন। আর যদি মানুষদেরকে দেখানো আর শোনানোর জন্য বলে থাকে তাহলে, হে আল্লাহ! আপনি তার 
আয়ুকে দীর্ঘ করে দিন। তার দারিদ্র্যকে দীর্ঘ করে দিন আর তাকে ফেতনায় ফেলে দিন। হাদিসটি বর্ণনাকারী 
মুহাদ্দিস বলেন, আমি এই আবু সা'আদাকে দেখেছি, সে দীর্ঘায়ু পেয়েছিল। তার চোখের ভ্রু ঝুলে পড়ে তা 
চোখ ঢেকে ফেলেছে। আর সে পথে ঘাটে মেয়েদের সাথে তামাশা করে। একটু ভেবে দেখ, এ বয়সে এটা কত 
লজ্জাকর ব্যাপার। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার এটা কি? উত্তরে সে বলে, আমি একজন ফেৎনায় 
নিপতিত ব্যক্তি । আমাকে সা'দের বদ দু'আ পেয়ে বসেছে। 
সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রোঃ) এর জীবনে এ ধরনের আরো কটি ঘটনা ঘটেছিল। সাঁদ ইবন আবী 
ওয়াক্কাস রোঃ) এর জমিনের সাথে একেবারে লাগোয়া জমিন ছিল আরওয়া বিনতে হাকামের | এক খন্ড জমিন 
নিয়ে দুজনের মাঝে বিবাদ হল। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রোঃ) বললেন, এ জমিন আমার । কিন্তু তবুও এ 
বিবাদ শেষ হল না। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতকালে সাঁদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রোঃ) 
বললেন, জেমিনের দাবী ছেড়ে দিয়ে) তোমরা কি মনে কর আমি তার জমিন জোরপূর্বক নিয়ে নিব? অথচ আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি- 
_৩৮7া তে তি অজ (৯ ঞ। ৪৮ এপ ০৮০ ৩৮9 তেজ ৯ 
যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের এক বিঘত জমিন জোরপূর্বক নিয়ে নিবে কিয়ামত দিবসে সাত তবক জমিন তার 
গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। এরপর বললেন, হে আল্লাহ তার চোখকে অন্ধ করে দিন, এবং তাকে তার জমিতেই 
মৃত্যু দান করুন। ঘটনাও তাই। এক দিন আরওয়া তার জমিনে হাঁটছিল, তখন সে ছিল অন্ধ । হাঁটতে হাঁটতে 
জমিনের কূপে গিয়ে পড়ল এবং মারা গেল। 
আমরা আজ সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যের ফসল ভোগ করছি। তারা যদি দীনের পথে অবিচল না থাকতেন, 
যদি অমানবিক, অসহনীয় নির্যাতন নিপীড়নকে অস্ান বদনে মেনে না নিতেন তাহলে আমরা মুসলমান হতে 
পারতাম না। তুমি এ কথাটি খুব ভাল করে বিশ্বাস করে নাও, হৃদয়ের গহীনে গেঁথে নাও, যদি আবু বকর, উমর, 
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উসমান আর আলী ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের রোঃ) কুরবানী ও মুজাহাদা না হত তাহলে ইসলাম মক্কা 
থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত না। দুনিয়াতে ইসলাম আর ঈমান বলতে কিছু থাকত না। অবস্থার 
2 উনিও শরির 
সাল্লাম দু'আ করেছিলেন-_ 
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“হে আল্লাহ! যদি আপনি এই দলটিকে ধ্বংস.করে দেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে আর কখনো আপনার ইবাদত- 
বন্দেগী করা হবে না।” সুতরাং তাদের পর যত মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছে ও করবে, 
তাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। অপর এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন- “নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাতে ধৈর্যের দিবস রয়েছে। সে দিন দীনকে আঁকড়ে ধরে রাখা জৃলত্ত অঙ্গার 
আঁকড়ে ধরে রাখার মত হবে। সে সময় প্রতিটি আমলের বিনিময়ে পঞ্চাশ গুণ সওয়াব দেয়া হবে । সাহাবায়ে 
কেরাম প্রশ্ন করলেন, তারা কি আমাদের মধ্য হতে, না তাদের মধ্য হতে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন বরং তারা তোমাদের মধ্য হতে ।” তবে তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও কিয়ামত দিবসের পূর্বে 
ফিতনার দিনগুলোতে এমন কিছু মানুষ ছিল ও হবে যারা সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও বেশী সওয়াব পাবে 
কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সওয়াব যেমন ছিল তেমনই থাকবে । একই ধারায় তাদের সঞ্তাব বাড়তে থাকবে । 
মুসলমানদের প্রত্যেক প্রজন্মই সাহাবায়ে কেরামের সওয়াব বৃদ্ধি করতে থাকবে। তাই সাহাবায়ে কেরামের 
মর্যাদার সমতুল্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই যখন খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) ও আব্দুর রহমান 
ইবনে আউফ (রাঃ) এর মাঝে ঝগড়া হল অথচ তারা দু'জন সাহাবী, খালিদ (রাঃ) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম 
করেছেন। তাকে সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি বলা হত। আল্লাহ তার দ্বারা রোম আর পারস্য বিজয় দান 
করেছেন। এ তো মর্যাদাবান হওয়া সত্তেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
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“হে খালেদ! থাম, বিরত থাক । আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। আমার প্রাণ যার হাতে তার নাষে 
শপথ করে বলছি তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তবুও সে তাদের এক 
মুদ পরিমাণ বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের কাছেও পৌছতে পারবে না।” 

সুতরাং হে আফগান রণাঙ্গনের মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমার এ জাতির অগ্রগামী মুজাহিদ । সংখ্যায় তোষর 
একশত হবে । তোমাদের পর যে একশত নতুন মুজাহিদ আসবে তাদের পৃণ্যের সওয়াব সমপরিমাণে তোমরাও 
পাবে। আর তাদেরকে তাদের আমলের সওয়াব কম দেয়া হবে না। এমনিভাবে তাদের পরবর্তীদের সওয়াব, 
তাদেরও পরবর্তীদের সওয়াব, এ ধারায় তোমরা এ জিহাদী ধারার সওয়াব পেতেই থাকবে । তারপর ষঞ্ন 
তোমাদের কারণে ফিলিস্তিনে, বোখারায় ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের রক্ষার 
জন্য জিহাদী কার্যক্রম শুরু হবে এ সকল কাজের সওয়াব তোমরা পেতে থাকবে৷ তেমনিভাবে যে ব্যক্তিই 
তোমাদের কারণে, তোমাদের চরিত্রে ও আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে জিহাদে উজ্জীবিত হবে তার সওয়াৰ 
কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা কবরে থেকে পেতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-_ 
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“যে ব্যক্তি ইসলামে কোন পুণ্যময় কাজের ধারা চালু করবে তা হলে সে তার সওয্বাব পাবে এবং কিয়ামত 

_ দিবস পর্যন্ত যারা আমল করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে।” আমরা আজ আব্দুল ওয়াহহাব গামেদীর কথা 


৪৪৬ তাফসীরে সূরা তওবা ও 
লিখি, তার সম্পর্কে আলোচনা করি। তার আলোচনা শুনে উজ্জীবিত হই। সুতরাং যে যুবকই তার কারণে 
উজ্জীবিত হয়ে জিহাদে আসবে তার আমলের সওয়াব আব্দুল ওয়াহহাব গামেদী (রহঃ) পাবেন। 

এমনিভাবে যারা আহমদ যাররানীর কাহিনী শুনবে, প্রভাবিত হবে অথবা আবু আসেম ইরাকী, আবু দুজাগ 
উদ্বুদ্ধ হবে, উজ্জীবিত হবে তাদের আমলের সওয়াব তারা পরিপূর্ণভাবে পাবে। আমরা আজ মুর্সআব ইবনে 
উমাইর, হামযা ইবনে আবু তালেব, হারেস, কাকা, আসেম, মুসান্রা, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ প্রমুখ সাহাবীদের 
দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত । আমি শৈশবে নিজেকে প্রশ্ন করতাম, আমি কি মুস'আব ইবন উমায়েরের মত হতে 
পারব না? আমার মাঝে ও তার মাঝে পার্থক্য কী? তিনি একজন মানুষ আমিও একজন মানুষ! কেন আমি তার 
অনুস্মরণের চেষ্টা করব না? সুতরাং মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে আমার 
সকল কাজের সওয়াব পরিপূর্ণভাবে তিনিও পাবেন। এমনি ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাই ইসলাম 
ধর্মে অগ্রগামী ও অনুসৃতদের মর্যাদা প্রসারিত। এ কারণে হযরত মুসা (আ.) এর যুগে যাদুকররা ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করলে যখন ফেরাউন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইল তখন তারা ফেরাউনকে বললেন- 
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“তুমি এ কারণেই আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও যে, আমাদের নিকট আমাদের রবের নিদর্শন 
আসার সাথে সাথেই আমরা ঈমান এনেছি । হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য ধরার তাওফীক দান করুন এবং 
আমাদের মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।” অন্য এক আয়াতে যাদুকররা বলেছেন-_ 
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“আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের ক্ষমা করে দিবেন এ কারণে যে আমরা প্রথম মুসলমান 
হয়েছি।” তাই বলছিলাম অগ্রগামীদের মর্যাদার সমতুল্য হওয়া কখনো সম্ভব নয়। মক্কা বিজয়ের পর সফওয়ান 
ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর হিজরতের ফজিলত শুনে তার মনেও হিজরতের ইচ্ছে উদয় হল। 
ছুটে এলেন মদীনায়। একেবারে রাসূলের কাছে। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কিছুই চাই না, আমি 
হিজরত করতে চাই। হিজরতের মর্যাদা অর্জন করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
কথা শুনে বললেন, “হে সফওয়ান! হিজরতের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন হিজরতের পথে নির্যাতন নেই, 
নিপীড়ন নেই, মেহনত-মুজাহাদা নেই। মন্ধা এখন ইসলামের আওতাধীন শহর। দারুল ইসলাম। যাকাতের 
পথ এখন নিরাপদ । সুতরাং হিজরতের সময় চলে গেছে। 2 2৬ 5 9 ০40 2 ৪০০৯৯ 3 মন্কা বিজয়ের 
পর আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত বাকি আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মুহাজির নামে 
অভিহিত করা হবে। এখন আর কেউ মুহাজির হতে পারবে না।” 

সাহাবী কে? 

এঁ ব্যক্তিকেই সাহাবী বলা হবে, যিনি মুসলমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি রাসূলের যুগে ইসলাম গ্রহণ করে 
আর রাসূলকে না দেখে থাকে তাহলে তাকে সাহাবী বলা যাবে না। এদেরকে “মুখাযরাম' বলা হবে । যেমন আবু 
আমর শাইবানী, সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ, আমর ইবনে মাইমুনা, আবু উসমান নাহদী, আবু মুসলিম খাওলানী, 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাউর, আহনাফ ইবনে কাইস প্রমুখ ব্যক্তিরা। এরা রাসূলের যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 
কিন্তু রাসূলকে দেখতে পারেননি । আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সাহাবী হওয়ার মর্যাদার সমতুল্য অন্য 
কোন মর্যাদা নেই। একদা এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রেহঃ) কে জিজ্ঞাসা করল, মুআবিয়া (রাঃ) ও 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৪৭ 
উমর ইবনে আব্দুল আযীয, এ দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তখন উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) 
বলেছিলেন_ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদধুলি যা উড়ে এসে মুআবিয়া (রাঃ) এর গায়ে প্রবেশ 
করেছিল তাও উমর ইবনে আব্দুল আযীযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না। আর 
মুআবিয়া রোঃ) ছিলেন রাসূলের গোপন কথা হেফাজতকারী, ওহীর লেখক, রাসূলের শ্যালক ৷ আর তুমি চাচ্ছো, 
আমি এতো মর্যাদার অধিকারী এক সাহাবীর উপর এক তাবেঈকে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ বলি। এটা কিছুতেই হতে 
পারে না। হওয়ার নয়। আর তাবেঈ হলো তারা যারা ইসলাম অবস্থায় সাহাবীদের দেখেছেন আবার ইসলাম 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ইতিহাসে এমন হতভাগ্য ব্যক্তিও আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, দু'চোখে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছে। কিন্তু মুসলমান অবস্থায় ইনতেকাল হয়নি। কাফের 
অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। যেমন উকবা ইবনে আবী মুয়িত। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর বন্ধু উবাই ইবনে 
খলফের নিকট এল । বলল, আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর 
ঈমান এনেছি। তখন উবাই ইবনে খলফ বলল, তোমার চেহারা দেখা আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে যদি না 
তুমি মুহাম্মদের নিকট গিয়ে তোমার কুফরীর কথা ঘোষণা কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সে রাসূলের নিকট 

ফিরে এসে মুখে থুথু দিল। (নাউযুবিল্লাহ) তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন 
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অর্থ : এ দিনের কথা স্মরণ করুন, যে দিন যালিম ব্যক্তিটি তার হাত কামড়ে বলবে, হায় আফসোস! যদি 
অমুক ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করতাম। সে তো আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, আমার নিকট হিদায়াত 
আসার পর। নিশ্চয় শয়তান মানুষকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করে। (সূরা ফুরকানঃ ২৭-২৯) এই উকবা ইবনে 
মুর়ীত তো ইহকাল ও পরকালে চির ক্ষতিথ্স্ত হয়ে গেল। কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করল । বদর থেকে মদীনায় 
ফেরার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করেছিলেন। সে ছিল বন্দী, রাসূল তাকে 
হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন সে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! বিপদের দিনের জন্য আর কে রইল? তখন রাসূল 
বলেছিলেন, তাদের জন্য জাহান্নাম । এখন আমি প্রায়ই এ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই, এই যে জিহাদের নেয়ামত 
যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রদান করেছেন। যখন দেখি কিছু লোক এখানে আসে অথচ জিহাদের স্বাদ 
উপলব্ধি করতে পারে না। তখন মনে হয় এসব লোকেরা তাদেরই মতো যারা রাসূলের সময় তার আশেপাশেই 
ছিল, থাকত। তা সত্তেও তাদের কাজ ছিল রাসূলকে কষ্ট দেয়া, রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। একবার কি 
ভেবে দেখেছো এরা কী বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হল? এরা হতভাগ্য । আমাদের সময়েও কিছু লোক 
আফগান রণাঙ্গনে আসে । জিহাদ দেখে । কিন্তু তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহর পথে একটি গুলি ছুঁড়েও 
দেখে না। এটা কত বড় মুসীবত! কতো বড় বিপদ! এর পর যদি তারা জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; নানা 
ধরনের অপপ্রচার করে তাহলে কেমন হবে? একদা এক যুবক আমাকে বলল, সে ছিল সাইয়্যেদ কুতুবের ছাত্র । 
বলল, যদি আমি তাবেঈদের যুগে থাকতাম তাহলে আক্ষেপে মরে যেতাম। আমি বললাম, কেন? সে বলল, 
যেহেতু আমি রাসূলকে দেখতে পারি নাই তাই এ আক্ষেপেই আমার মৃত্যু হত। আজকে আমাদের এ সময়ে, 


৪৪৮ তাফসীরে সূরা তওবা 
জিহাদের কার্যক্রম চলছে, মানুষ দেখছে, চপ নিলি 
উদ্ভাসিত এই মুবারক নূরের ছটা তারা অবলোকন করছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দীনের মর্ধাদাকে বুলন্দ 
করেছেন। ইসলামের পতাকাকে উড্টীন করছেন। ভারি জেবা ও নি পর্জভারালানা রানুর! 
আজে বাজে মন্তব্য করে! জনৈক কবি এক চমতকার কথা বলেছেন_ 


[উপ লতা তি এ ১2০ ৩৭ ৮ লঠা৮ ৮ শর্ত এ 
“কখনো চোখের ময়লার কারণে চোখ সূর্যের আলোকে অস্বীকার করে। কখনো মুখের রোগের কারণে মুখ 


পানির স্বাদকে অস্বীকার করে।” সুতরাং আমি আবারো জোর দিয়ে বলছি, ইবাদতের স্বাদ উপলদ্ধি করতে না 
পারা এক বিরাট মুসীবত, বিরাট আযাব । আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ আযাব থেকে রক্ষা করুন। 


তাফসীরে সূরা তওবা চি 
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অর্থ : আর কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশে বিলম্ব করা হচ্ছে। হয়তো তিনি 
তাদের তওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । আর যারা ক্ষতি করার জন্য ও মুমিনদের মাঝে 
বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য আর ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ভাদের হ্বাটি স্বরূপ 
মসজিদ বানিয়েছে তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি । আর আল্লাহ সাক্ষী তারা 
সবাই মিথ্যক। আপনি কখনো সেখানে দীড়াবেন না, যে মসজিদের প্রথম দিন থেকে ভিত্তি রাখা হয়েছে 
তাক্ওয়ার উপর সেটিই আপনার দাঁড়াবার প্রকৃত স্থান। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পকিব্রতাকে 
ভালবাসে । আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের 
কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী । অতঃপর তা তাকে নিয়ে দোজখের আগুনে নিপতিত হয়। আর আল্লাহ 
জালেমদের পথ দেখান না। তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করবে যে পর্যন্ত না 
তাদের অন্তর চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা ৪ ১০৬-১১০) 

এ সুরায় আল্লাহ তা“আলা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত সমাজের লোকদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। মদীনার 
সমাজে মুমিনরা আছে, মুনাফিকরা আছে। মুমিনদের মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের। আর মুনাফিকদের অবস্থাও 
বিভিন্ন ধরনের । সূরা 'তাওবায় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সব অজানা বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়েছেন। তাই এ সূরাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এর নাম অনেকগুলো । এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে 
গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোঃ) বলেছেন- সূরা তাওবা অবতীর্ণ হচ্ছিল আর “ওয়া মিনহুম' “ওয়া মিনহুম' 
বলে মুনাফিকদের শ্রেণীর কথা বর্ণনা করছিল আর আমরা বলছিলাম, এ সূরাতো কাউকে বাদ দিবেনা । তাই 
সকলেই ভীত ছিল হয়তো এই বুঝি “ওয়া মিনহুম' 75799 
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অর্থ: “আর কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করেছে। তারা নেক কাজ ও বদ 
কাজকে মিশ্রিত করে ফেলেছে। হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন। """ 

বর্ণিত আছে, এ আয়াত হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির (রাঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বনু কুরাইযার নিকট প্রেরণ করলেন। তখন তারা তাঁকে 


২৯-ক 
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জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন? তখন 
তিনি গলার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝালেন যে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। সাথে সাথে মসজিদে নববীতে ফিরে 
এসে নিজেকে বেঁধে ফেললেন । ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর রাসূল এসে না খুললে তিনি আর মুক্ত হচ্ছেন না। 
তার বিশ্বাস যে তিনি রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করে এ আয়াত 
অবতীর্ণ করলেন “আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়”। এরা ছিল এক শ্রেণীর মুসলমান, আরেক শ্রেণী সম্পর্কে 
আল্লাহ তা“আলা অবতীর্ণ করেন- 
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“অর্থ : আর কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশে বিলম্ব করা হচ্ছে হয়তো তিনি 
তাদের শাস্তি দিবেন না হয় তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” । সেখানে ইঙ্গিত করে 
যে (আল্লাহু গাফুরুর রাহিম দ্বারা) আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এখানে আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন- আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । এ কথা ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ তা'আলা এখনো কোন ফায়সালা করেননি। 
শীঘই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়টি ফায়সালা করবেন। তারা হলেন, মুরারা ইবনে রবী, হিলাল ইবনে 
উমাইয়া ও কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। এরা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলে মুনাফিকরা রাসূলের নিকট এসে নানা ধরনের ওজর আপত্তির কথা 
বলতে লাগল । কিন্তু এ তিনজন কোন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিলেন না। তারা সত্যের আশ্রয় নিয়ে বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাদের কোন ওজর আপত্তি ছিলনা । কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 
এ যুদ্ধের ন্যায় অন্য কোন যুদ্ধে এতো সচ্ছল ছিলাম না। আমার কোন ওজর আপত্তি ছিলনা । তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 
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“তোমরা চলে যাও আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করতে থাক।” 
এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সমাজের সবাইকে আমার সাথে কথা বলতে নিষেধ 
করে দিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন বিগত হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের 
যায়। এভাবে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত গোটা মুসলিম সমাজ তাদের সাথে বয়কট করল, সম্পূর্ণ বয়কট করল। তাদের 
সাথে কোন লেনদেন নেই, ক্রয়-বিক্রয় নেই, কথাবার্তা নেই, সালাম-কালাম নেই। কাব ইবনে মালেক (রাঃ) 
বলেন, আমি মসজিদে যেতাম, রাসূলকে সালাম দিতাম। তারপর আগ্রহ ভরে তাকিয়ে দেখতাম আমার 
সালামের উত্তরে রাসূলের ওষ্ঠধর কেঁপে উঠেছে কিনা । আমি যখন নামাযে দীড়াতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকাতেন। আর নামায শেষ করে আমি রাসূলের দিকে ফিরে তাকালে 
তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ব্যস এভাবেই চলতে লাগল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বয়কট । এমন কি স্ত্রীও পিত্রালয়ে 
চলে গেছে। এ সব কিছুর কারণ কি? তা হল একটি। তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা। 

কা'ব ইবনে মালেক রোঃ) বলেন, রাসূলের সাথে প্রত্যেকটি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি। তবে বদরে 
আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আর এটা অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছিল, রাসূল তখন যুদ্ধের জন্য যাননি। বরং 
: কাফেরদের বাণিজ্য কাফেলাকে ধাওয়া করতে গিয়েছিলেন। আমি বাই“আতুল আকাবায় উপস্থিত ছিলাম । আর 
এটাকে আমি বদরের চেয়েও বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি যদিও বদরের খ্যাতি ও সুনাম বাই'আতে আকাবার 
চেয়ে অনেক বেশী । বাই“আতুল আকাবায় তিহাত্তর জন মদীনার অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন, এদের দুজন নারী 
আর বাকিরা সবাই পুরুষ। তারা রাসূলের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করেছিল যে, রাসূল মদীনায় হিজরত করে 


২৯-খ 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৫১ 
গেলে তারা রাসূলকে হেফাজত করবে যেমন তারা তাদের ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী-পরিজনকে হেফাজত করে। 
সুতরাং কাব ইবনে মালেক (রাঃ) শুধু মাত্র তাবুকের যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি । এ ভুলের কারণে, এ 
অপরাধের কারণে তার শাস্তি হল যে, দীারা টানি ভারা ছে টির 
ভেবে দেখ, যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধেই যায়নি তার কী শাস্তি হওয়ার ছিল, যে দশ বছরে একবারও জিহাদের অঙ্গনে 
পা ফেলেনি তার কী শাস্তি হওয়ার কথা ছিল? যে জিহাদে যাওয়া আর ঘরে বসে থাকাকে এক মনে করে তার 
বিধান কী হবে? হায়! তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে রাসূল তিনজন সাহাবীর উপর যে বিধান দিয়েছিলেন 
তা যদি আমরা বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করি তাহলে মুসলিম সমাজ কিয়ামত পর্যন্ত বয়কটের মাঝে 
থাকবে । মুক্তির আর কোন সুযোগ থাকবে না। তাহলে যারা কখনো যুদ্ধেই যায়নি আর কখনো যুদ্ধের ফিকিরও 
করেনা তাদের কী শাস্তি হওয়া দরকার? আফগানিস্তানে জিহাদ চলছে দশ বৎসর হয়ে গেল। বহু মুসলিম আছে 
যারা আন্তর্জাতিক, স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় আফগান সম্পর্কে অনেক সংবাদ পড়েছে, শুনেছে। বহু সচিত্র ফিচার 
পাঠ করেছে। সচিত্র সংবাদ দেখেছে অথচ তারা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসেনা, তার কোন 
চিন্তাও করে না। আর যদি কোন যুবকদলকে দেখে তারা আফগান জিহাদে যাচ্ছে যারা বিভিন্ন দেশের মুসলিম 
যুবক; কেউ সিরিয়া, কেউ ফিলিস্তিন, কেউবা জর্দান, মিশর থেকে এসেছে; তখন তারা আর সহ্য' করতে 
পারেনা । বলে, আরে ভাই তোমরা কেন আফগানিস্তানে যাচ্ছ? ফিলিস্তিন কি তোমাদের নিকটে নয়? কেন 
তোমরা ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করছো না? আসল কথা হল, এ ধরনের লোকেরা কখনো জিহাদ 
সম্পর্কে ভেবে দেখে না। এ নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা নেই । কোন ফিকির নেই, চাই তা আফগানিস্তানে হোক 
বা অন্য কোথাও হোক। এরা কখনো এ নিয়ে ভাবেনা আর কেউ এ নিয়ে ভাবলেই তাদের গা জ্বালা শুরু হয়ে 
যায়। যারা এ ধরনের মুখরোচক কথা বলে তারা কোথায় ছিল যখন ফিলিস্তিনে জিহাদ শুরু হয়েছিল? ১৯৬৭ 
থেকে ১৯৭০ পর্যস্ত ফিলিস্তিনের সীমান্ত একেবারে উনুক্ত ছিল। জদনি, সিরিয়া হয়ে ফিলিস্তিনে মুজাহিদদের 
প্রবেশে কোন বাধা ছিল না। আমি তখন জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিস্তল নিয়ে যেতাম । প্রকাশ্যে পিস্তল বহন 
করতাম। ক্লাসিনকভ হাতে নিয়ে বক্তৃতা করতাম । ক্লাসিনকভে ভর করে দীড়িয়ে জুম'আর নামাজের খুতবা 
দিতাম। কিন্তু তখন এই দার্শনিক ভাইয়েরা কোথায় ছিল? কেন তারা তখন ফিলিস্তিনের জিহাদে যোগ দেয়নি? 
আল্লাহর শপথ করে বলছি ১৯৬৯ সালের কথা, কুয়েত থেকে ফিলিস্তিনী যুবকরা আসলে আমরা কতো আবেগ 
নিয়ে তাদের বলতাম, ভাইয়েরা! আমাদের মাঝে থাক, ফিলিস্তিনে থেকে যুদ্ধ কর, তখন তারা উত্তরে বলত, 
মজবুত নেতৃতু চাই। এখনো মজবুত নেতৃত্ব হয়নি। এ উত্তর দিয়ে তারা দাযিত্মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমার 
প্রশ্ন, তাদের সেই অজানা কাঙ্খিত মজবুত নেতৃতৃ কোথায় সৃষ্টি হবে? মানাখ মার্কেটে, না সালিমিয়া মাকে্টে? 
কোথায় সৃষ্টি হবে মজবুত নেতৃত্ব । হায়রে বোকা, জিহাদের ময়দানে যদি মজবুত নেতৃত্ সৃষ্টি না হয় তাহলে 
কোথায় তা হবে? যদি তুমি তাকে আরো চেপে ধর তাহলে হয়তো বলবে, এখনো ইসলামী জিহাদের পতাকা 
তুলে ধরা হয়নি। আমরা কি কিছু অজ্ঞ অর্বাচীন লোকদের নেতৃত্বে জিহাদ করব? আমরা কি ফাতাহ গ্রুপের 
নেতৃত্বে জিহাদ করব? সুস্পষ্ট ইসলামী পতাকার নেতৃত্ব জিহাদ করতে চাই। হায়! কবে-সেই নেতৃত্ব ইসলামী 
বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে? ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কেটে গেছে। তুমি কি একবারের জন্য 
জিহাদের ময়দানে এসে একটি গুলি করেছিলে? তুমি কি এক সকাল বা এক বিকাল জিহাদের ময়দানে যাওয়ার 
চিন্তা করেছিলে? তা তো কখনো করনি, বরং যখনই তুমি দেখলে কিছু মানুষ জিহাদের নিভে যাওয়া প্রদীপকে 
জ্বালিয়ে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আফগানিস্তানে যেতে চাচ্ছে তখনই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি এবার 
তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে শুরু করেছো । তোমার দাবী, তোমার ধারণা, আফগান জিহাদের কারণে 
ফিলিস্তিনের জিহাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে। হে ফিলিস্তিনের সন্তান! তুমি তো চিন্তার জগতে মিসকিন, অসহায় । তুমি 
কি ভেবে দেখনি, আফগানিস্তানের রণাঙ্গন থেকেই ফিলিস্তিন জিহাদের ডাক পুনরুজ্জীবিত হবে? ফিলিস্তিনের 


৪৫২ তাফসীরে সূরা তওবা 
জিহাদ আবার তার প্রাণ খুঁজে পাবে। তুমি একবার ভেবে দেখেছো কি, যে ফিলিস্তিনী যুবক আফগান রণাঙ্গনে 
পাহাড়ের চূড়ায় দীড়িয়ে বিশ্বের অপরাজেয় শক্তিকে, সুপার পাওয়ার কে অল্প কয়েকজন পুণ্যবান লোকের 
সামনে ধরাশায়ী হতে দেখছে; যাদের পায়ে জুতা নেই; শরীরে কাপড় নেই; খাবার আর পানীয়ের সংকটই 
যাদের নিত্য দিনের সঙ্গী; তারা কি একথা ভাববে না কী ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তা 
দিয়ে ফিলিত্তিনকে বর্বর ইহুদীদের হাত থেকে মুক্ত করবে? অবশ্যই অবশ্যই সে তা চিন্তা করবে। বুখারা, 
আফগানিস্তানে তাই হচ্ছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের মুক্তির 
সনদ তৈরি হচ্ছে। জালিম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিংহশাবকরা আবার জেগে উঠছে। তুমিও এসে শরিক হও 
এই মুক্তির রণাঙ্গনে । 

কুয়েতের “50” নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। গাজী নামের এক ফিলিস্তিনী তা লিখেছিল। 
বড়ই বিস্ময়ের ছিল প্রবন্ধটি । সে লিখেছিল, ওই ব্যক্তিরা যারা মসজিদের দরজায় দীড়িয়ে আফগানিস্তানের জন্য 
অর্থ সংগ্রহ করে, তাদের চেয়ে একজন ইহুদী বেশ্যা অনেক ভাল । এ ধরনের গা জ্বালা কথায় তার প্রবন্ধটি ভরা 
ছিল। শেষে সে ওয়াকফ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আহবান জানিয়েছিল, তারা যেন এ ধরনের কাজ বন্ধ 
করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যা কুরুচীপূর্ণ ও ন্যাক্কারজনক। | 

. এ ধরনের কথা বড়ই খারাপ। এগুলোকে কথাই বলা ঠিক নয়। আমার প্রশ্ন, ভাই তোমার গায়ে এতো 
জ্বালা কেন? ফিলিস্তিনের অর্থ কি কম হবে? তুমি কি আফগান মুজাহিদদের হিংসে করছো? সে হয়তো এ অর্থ 
সংগ্রহ করে মুজাহিদদের পরার জন্য বুট জুতা তৈরি করে দেবে। 

অথচ তোমার প্রতিবাদী কণ্ঠ কোথায় থাকে, যখন রাশিয়ায় সাহায্য দেয়ার জন্য মসজিদে মসজিদে অর্থ 
সংগ্রহ করা হয়? কুয়েত সরকার যখন রাশিয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এর সুদভিত্তিক ব্যাংককে সহায়তা করার 
জন্য দুইশত মিলিয়ন ডলার সাহায্য করে তখন তো তুমি দুঃখিত হও না। তার প্রতিবাদে কিছুই বল না। আরো 
কত শত অন্যায় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তো তোমাকে সোচ্চার দেখি না। আফ্রিকার দরিদ্র 
মানবতার জন্য কেউ অর্থ সংগ্রহ করলে তো তুমি নিরব। তাহলে এশিয়ার দরিদ্র উদ্বাস্ত মানবতার ক্ষেত্রে 
তোমাকে এতো তৎপর কেন দেখা যায়? ফিলিস্তিনের মূল সমস্যা কি অর্থের সমস্যা? অর্থের কোন সমস্যা নেই। 
প্রচুর অর্থ এখানে বিদ্যমান। পৃথিবীতে যত বিপ্রব-বিদ্রোহ চলছে তার মধ্যে ফিলিস্তিন মুক্তি সংথ্ামের মতো আর 
কারো এতো অর্থ সম্পদ নেই। এখনো পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলোতে চৌদ্দ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী অর্থ স্তপীকৃত 
হয়ে আছে। ৃ 

তোমরা কি জান, কিসের অর্থে আল হারাম রাজপথটি তৈরি হয়েছে? মুসলমানদের যাকাতের অর্থে তা 
তৈরি হয়েছে। যাকাতের অর্থ দিয়েই তারা বিভিন্ন অট্টালিকা আর প্রাসাদ তৈরি করেছে। শুধু কি তাই, সিনেমা 
আর নাচঘরগুলোও এসব অর্থে তৈরি হয়। ফিলিস্তিনের জিহাদের পথে যাকাতের যে অর্থ যাচ্ছে এর চেয়ে বড় 
ক্ষতিকর বিষয় আর নেই। এখন বলছি, হে গাজী নামের লেখক, কুয়েতের মসজিদগুলো থেকে তুখা-নাঙ্গা 
অসহায় মানুষগুলোর জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাতে তোমার এতো জ্বালা কেন? 

তুমি এখন কুয়েতে আফগানিস্তান সম্পর্কে কিছু বল। দেখবে তোমার আলোচনা মজলিস থেকে 
প্রতিবাদমুখর কিছু মানুষ দীড়িয়ে গেছে। বলতে পার তারা কারা? তারা হল ফিলিস্তিনের অধিবাসী | আরে ভাই, 
তোমাদের কী হল? আমরা একটি চলমান জীবন্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি। আর তোমরা তাতে বীধা 
দিচ্ছো? তোমরা তো তোমাদের সমস্যাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছো। আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। 
আমরাও চাই পুনরায় ফিলিস্তিনে জিহাদী কার্যক্রম শুরু হোক। তোমরা এখানে কুয়েতে বসে কী করছো? এখানে 
তোমাদের এতো ব্যস্ততা কিসের? তোমরা তোমাদের কেনা ফ্ল্যাটের মূল্য পরিশোধের ধান্ধায় ব্যস্ত আছো। 
তোমরা যদি সত্যিই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাও তাহলে কেন জর্দানে ফিরে যাচ্ছো না? যেখানে বিশ দিনারে 
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ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যেত সেখানে ১শত পথ্গাশ দিনার হয়েছে তার ভাড়া, তারপরও তোমরা এখানে কিসের 
সন্ধানে আছো? তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের এখন লেখাপড়া করতে দিচ্ছো না। তুমি এখন কী করবে? 
আঠারো বছর বয়স হলে তারা কুয়েত ছেড়ে চলে যাবে । আর তখন তোমার ছেলেরা থাকবে এক দেশে আর 
তুমি তোমার স্ত্রী নিয়ে থাকবে আরেক দেশে । যদি অবস্থা এমনই ভয়াবহ হয়, তাহলে তোমরা কী করতে চাও? 
আমার কিছুই বুঝে আসে না। কতো উপার্জন করেন? বলল, দেড়শ বা দু'শ দিনার। আমি বললাম, গাড়ি নিয়ে 
জর্দানে চলে এসো । সেখানে তিনশ দিনারের চেয়ে বেশী উপার্জন করতে পারবে । | 


হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! 

জিহাদ ছাড়া ইসলামী সমাজ টিকে থাকে না। জিহাদ ছাড়া দীন টিকে থাকে না। কালিমা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ এর পর জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত । জিহাদ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের চেয়ে অগ্রগণ্য ৷ 

শুনে রাখো, মদ পান করার পাপ জিহাদ ত্যাগ করার চেয়ে কম। যে ব্যক্তি সুদ খায় তার গুনাহ জিহাদ 
বর্জনকারীর চেয়ে কম। 

শুনে রাখ, যে ব্যক্তি রমযানের দিবসে কোন কারণ ছাড়াই রোজা রাখে না, তার পাপ জিহাদ ত্যাগকারীর 
চেয়ে কম। কারণ যে রোজা রাখল না সে নিজের ক্ষতি করল আর যে জিহাদে গেল না, সে গোটা মুসলিম 
জাতির ক্ষতি করল। এটা হারাম, এটা হারাম। ্‌ 

জিহাদ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে রোজাও বিলম্বিত করা যায়। জিহাদ চলাকালীন সময়ে নামাযও 
বিলম্বিত করা যায়। হজ্জ ফরজ হয়ে গেলেও তা বিলম্বে আদায় করা সবার নিকট বৈধ । আর উম্মত একমত যে, 
জিহাদকে রোযার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মকায় প্রবেশের সময় 
আসরের পর রোজা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। 

তিনি বলেছেন- 1৮৯৬ ৮59২০ 1৯4০৪ (৪৩! তোমরা এখন তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে আর 
রোযা ভাঙ্গলে তোমাদের শক্তি বাড়বে । তাই তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আসরের পর এক গ্রাস পানি নিয়ে পান করলেন। সাহাবীরাও পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিছু লোক রোযা ভাঙ্গেনি। অতঃপর বললেন, £.০০॥ (১5 তারাই 
অবাধ্য । 

হয়তো তুমি চিন্তা কর জিহাদ ত্যাগ করা এক ধরনের খেলাধুলা ত্যাগ করা । অথবা মনে কর জিহাদ হল 
একটি দর্শন। আর বল, হে ফিলিস্তিনী ভাই, তুমি আফগানিস্তানে না গিয়ে কুয়েতে অবস্থান করা জিহাদের জন্য 
বেশি উপকারী । আমার প্রশ্ন, যারা এ ধরনের কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়ায় তারা কোন ধর্ম অনুসরণ করছে? কোন 
কিতাব অনুসরণ করছে? কোন আয়াত বা হাদীসের আলোকে এসব কথা বলছে? কিসের ভিত্তিতে কি ধরনের 
ফতওয়া দিচ্ছে? আর মানুষের কথা কিবা বলব! তারা কী এতোই নির্বোধ হয়ে গেছে। তারা ফতওয়ার জন্য 
কোন শাইখের নিকট যায়। তারপর বলে, আমি আফগানিস্তানে জিহাদে যেতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার 
মতামত কী? তখন সেই শাইখ বলে দেয় তুমি যে এখানে এই মসজিদে থেকে যুবকদের টাকা দিচ্ছো বা 
প্রত্যেক সপ্তাহে এক ৰা দুবার তাদের উপদেশ দিচ্ছো এটা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে এ 
আয়াতের ভাষ্যই প্রযোজ্য । আল্লাহ বলেন- 
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অর্থ: যেন তারা তাদের পাপের বোঝা পরিপূর্ণভাবে বহন করে এবং তাদেরও পাপের বোঝা, যাদের তারা 

পথভ্রষ্ট করেছে। তারা যে পাপের বোঝা বহন করছে তা কতোই না নিকৃষ্ট। 
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আরে ভাই, তুমি তোমার রবের ইবাদত করতে কার নিকট অনুমতি চাও? যদি ফজরের নামায পড়তে যাও 
তাহলে কি তুমি অনুমতির জন্য তোমার পিতামাতার নিকট যাও? এজন্য তুমি কি তোমার দলের প্রধানের নিকট 
যাও? না তুমি মসজিদের ইমাম বা কোন মুফতির নিকট যাও? কে তোমাকে এ কথা বলেছে যে, আল্লাহর হুকুম 
পালনে মানুষের থেকে অনুমতি নিতে হবে? ্‌ 


ভাইয়েরা আমার! 

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের চিহিত করতে হবে, আমরা কি চাই । কী আমাদের উদ্দেশ্য । কী 
আমাদের লক্ষ্য । আর তাগুতী শক্তি ও বিশ্বের শাসক গোষ্ঠি কি চায়। কী তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । আমাদের 
আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর হককে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে আনা । বিধান প্রদান ও আবদিয়্যাতের হক 
একমাত্র আল্লাহর । যা তাগুতী শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে । আমাদের লক্ষ্য হল, তাগুতী শক্তি থেকে তা ছিনিয়ে 
এনে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা । কোন বস্তু হালাল আর কোন বস্তু হারাম তার বিধান দাতা 
আল্লাহ। অন্য কেউ তার অধিকার রাখে না । তবে কোনটি ফরজ, কোনটি ওয়াজিব আর কোনটি নফল তা নির্ণয় 
করা বা চিহিত করা রাসূলের দায়িতৃ । তাই রাসূলের সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই। 

আসল কথা হল, লোকেরা দীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। বান্দার উপর আল্লাহর কি কি হক রয়েছে তা 
অনুধাবন করে না। জিহাদের ফজিলত জানে না। তার মর্যাদাও দিতে পারে না। তারা ভাবে তোমার বেতন এক 
দিনার বেড়ে যাওয়া দেশ স্বাধীন হওয়া থেকে উত্তম। এক হাজার রিয়ালের কোন চাকুরী হয়ে যাওয়া তা থেকে 
উত্তম। বরং এ কথা বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে উত্তম | তুমি তাকে কি দিবে? প্রত্যেক 
মাসেই প্রচুর বেতন উপস্থিত । গাড়ী-বাড়ী-আয়েশ উপকরণ উপস্থিত। সুতরাং সাধারণ মানুষ এগুলো ছাড়া অন্য 
কিছু ভাবতেই পারে না। এ হল জীবন। তাগুতী শক্তি যা তৈরি করেছে। যা সৃষ্টি করেছে তা কতোই না নিকৃষ্ট । 
এক আরব কবি চমৎকার বলেছেন- 
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অর্থ : আমরা একদিন মরে যাব যদিও আমরা যাতায়াত করছি। আর সুসজ্জিত প্রাসাদগ্লো একদিন 
সমাধিতে পরিণত হবে । আমরা তো মরে যাব আর একে অপরকে সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করে, পুনরুখথান কখন হবে? 

একটি কথা খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। নামায আদায় না করা আর জিহাদ ত্যাগ করা উভয়টিই সমান। 
এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে হাম্বলী মাযহাবের কারো কারো নিকট এতে মতানৈক্য রয়েছে, যারা মনে 
করেন নামায ছেড়ে দেয়া কুফরী । আর অন্যান্য ফরজ ত্যাগ করা কুফরী নয়। এদের ছাড়া বাকী তিন ইমামের 
সবাই এ কথায় একমত যে, জিহাদে অংশগ্রহণ না করা আর নামায রোযা না করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। 
এগুলো সব ফরযে আইন। কোন অবস্থায়ই এগুলো ত্যাগ করা যাবে না। সন্তান পিতার অনুমতি ছাড়া, স্ত্রী 
স্বামীর অনুমতি ছাড়া, দাস মনিবের অনুমতি ছাড়া, ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি খণদাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশ নিতে 
পারবে । এগুলো ফকীহদের ভাষ্য । তাদের কথা । 

মনে করো, তুমি রোযা রাখবে । তাহলে কি তুমি তোমার পিতা-মাতার অনুমতির অপেক্ষা করবে ? নিশ্চয়ই 
না। যদি তাই হয় তাহলে জিহাদের বেলায় ব্যতিক্রম হবে কেন ? কেন অনুমতির প্রয়োজন হবে ? 

আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ) বলেন, 
8578 28675152:5585718515758651 74575081757 


__ ০ গা 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪৫৫ 

অর্থ : সরকার প্রধান অর্থাৎ আমিরুল মুমিনীনের আনুগত্য করা অত্যাবশ্যকীয় । যদিও তিনি ন্যায়পরায়ণ 
না হন, যদিও তিনি ফাসেক হন। তবে যদি তিনি কোন পাপ কাজের নির্দেশ দেন তবে তার আনুগত্য করা 
যাবে না । আর জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে নির্দেশ দেয়া এক প্রকার পাপ। 

সুতরাং জিহাদ না করার ব্যাপারে কখনো কারো আনুগত্য করা যাবে না। যদি তোমাকে তোমার পিতা বা 
অন্য কোন ব্যক্তি সূদের কারবার করতে বলেন, তাহলে কি তা তোমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে? কেউ ফতওয়া 
দিলেও কি তা জায়েয হয়ে যাবে? কোন কোন মুফতি ফতওয়া দেন যে, ব্যাংকের সুদ হালাল, হারাম নয়। এ 
ধরনের কথা শুনে তোমার মন কি তাতে সায় দেয়? 

কারণ তুমি জান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন_ 
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অর্থ : সুদের এক দিরহাম আল্লাহর কাছে ছত্রিশবার যিনা করার চেয়ে কঠিন। অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
ডিভি 25172855455) 

অর্থ : সুদের সত্তরের অধিক শ্রেণী রয়েছে, স্তর রয়েছে। সবচে' নিমস্তরের সুদ হল কেউ তার মায়ের সাথে 
যিনা করা। 

যদি তোমার পিতা তোমাকে বলে, হে ছেলে! এসো রোযাটি ভেঙ্গে ফেল এবং আমার পক্ষ হয়ে আমার 
কাজগুলো আদায় কর। কারণ আমার আজ কোন সাহায্যকারী নেই। তাহলে কি তোমার জন্য রোযা ভেঙ্গে 
ফেলা জায়েয হবে ? 

মনে কর তুমি একটি আমেরিকান বা ফ্রালের ফার্মে চাকুরি কর। তোমার বেতনও ভাল। এখন যদি যোহর 
ও আসর নামায মসজিদে এসে আদায় কর তাহলে তোমার চাকুরিচ্যুত হওয়ীর আশঙ্কা আছে। এমন অবস্থায় 
যদি তোমাকে বলা হয়, শিয়া ইমামিয়াদের মাযহাব অনুযায়ী তুমি যোহর ও আসর নামায বাসায় এসে একত্রে 
পড়ে নাও। তাহলে কি তুমি তা করবে ? আর এটা কি তোমার জন্য জায়েয হবে ? নিশ্চয়ই না। তাহলে এ 
ব্যক্তির কথা তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে যে বলে জিহাদে না গিয়ে তোমার বরং এখানে থাকাই উত্তম? 

তাই আমি বলছি, নিশ্চয়ই বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতী কার্যক্রম চলছে আল্লাহর 
হককে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আল্লাহর হককে ছিনিয়ে এনে কোন :আমীর বা শাসকের নিকট 
পৌছে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাইনা আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তির উ্থান ঘটুক যে আল্লাহর 
ূ বিধান বাদ দিয়ে মানুষের বিধান বাস্তবায়ন করবে। নিজস্ব মনগড়া বিধান মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দিবে। 
তাহলে তো আমরা তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়ার শামিল হব। 
_. এমনি পরিস্থিতিতে হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছিলেন- | 
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তারা তো হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছে । আর হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছে । আর তারা 
তা অবলীলায় মেনে নিয়েছে। এটাই হল তাদের ইবাদত। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা 
কি বৈধ? 

উত্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলতেন-_ 
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৪৫৬ তাফসীরে সূরা তওবা 
আল্লাহ তা'আলার নিকট দুর্বলতা কোন প্রকার ওজর-আপত্তি নয়। বরং দুর্বলতা তো এমন এক অপরাধ 
যার কারণে কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী দুর্বল ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। ভাই! আল্লাহর দুনিয়া বিশাল, 
বিস্তৃত। কে তোমাকে লাঞ্কিত অবস্থায়, দুর্বল হয়ে থাকতে বলে? আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০৯১১০৪৫০4৬৮ 1৮ ০800০) 

অর্থ : হে আমার মু'মিন বান্দারা! নিশ্চয় আমার জমিন বিশাল বিত। 

সুতরাং পৃথিবীর কোন প্রান্ত যদি তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে .কোন দুঃখ নেই। আল্লাহ 
তোমার জন্য আরো বহু স্থান খুলে রেখেছেন। উন্মোচিত করে রেখেছেন। সেখানে তুমি হিজরত করে চলে 
যাও। কেন তুমি এক সংকীর্ণ স্থানে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছো? কেন তুমি নিজেকে একটি সংস্থায়, একটি 
অফিসে আবদ্ধ করে রেখেছো? তাহলে কি তুমি এ স্থানেই মরতে চাও? মনে হয় তুমি তোমার অফিস ছেড়ে 
দিলে তোমার রিযিক বন্ধ হয়ে যাবে আর তুমি না খেয়ে মরবে। মনে রাখ, খুব ভাল করে মনে রাখ, আল্লাহ 
তোমার রব। যিনি কুকুরকে রিযিক প্রদান করেন তিনি তোমাকেও রিযিক প্রদান করবেন। তোমাকে আহার 
দিবেন। তোমাকে তো তিনি দুনিয়াতে চলার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি, আকল দান করেছেন। আমি আমার চোখে 
কাউকে না খেয়ে মরতে দেখিনি । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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অর্থ : আর যারা ক্ষতি করার জন্য, বিদ্রোহভাবে, মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে এবং 
ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ঘাঁটিস্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করেছে তারা শপথ 
করে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্যে তা করেছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । মাঝে মাঝে 
আমাকে এসে কেউ কেউ বলেন, অমুক ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে চলে যেতে চায়। অথবা বলে, অমুক 
৪5958555545 
তারা একে জিহাদ মনে করেন না। 

আমি বলতে চাই, কে সে শাইখ যার কাছে তোমরা ফতওয়া চেয়েছো, তিনি কি কখনো আফগানিস্তানে 
এসেছেন? তিনি কি কখনো আফগান জিহাদের বাস্তব চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন? তিনি কি আফগানিস্তানের সীমানা 
জানেন? নাকি তোমরা এমন শাইখকে জিজ্ঞেস করো যিনি জানেন না আফগানিস্তান কোথায় অবস্থিত? এশিয়ায়, 
ইউরোপে না আফ্রিকায়? 

আমি নিশ্চিত, তিনি তা জানেন না। শোন তাহলে, আমি টেপ রেকর্ডারে এক বিশ্ববিখ্যাত শাইখকে 
ফতওয়া দিতে শুনেছি। লোকেরা জিহাদ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যা, জিহাদ ফরজে 
আইন। কিন্ত তোমরা আফগানিস্তানে কিভাবে জিহাদ করবে? শাসকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে তোমরা 
সেখানে জিহাদের ট্রেনিং নিবে? তোমরা কি আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পারবে? নাকি সীমান্তেই তোমাদের 
গুলি করে শেষ করে দেয়া হবে? যেমন ফিলিস্তিনে সচরাচর হচ্ছে । আচ্ছা না হয় তোমরা তাতে প্রবেশ করলে, 
১7777758054 
আফগান বাহিনীর বোঝা হয়ে থাকবে। 

দেখ, একটু ভেবে দেখ, শাইখ মনে করছেন, আফগান বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এভাবেই 
শাইখ অবাস্তব কথা বলে যাচ্ছেন। তখন উপস্থিত যুবকদের একজন দাঁড়িয়ে বলল, আমি একজন ডাক্তার । 


তাফসীরে সূরা তওবা ৪8৫৭ 
আপনার কথা থেকে বুঝলাম, আমরা যেন আফগান জিহাদে না যাই । এ ব্যাপ্যব্রেই আপনি আমাদের পরামর্শ 
দিচ্ছেন। সুতরাং আমি স্পষ্টভাবে আপনার মতামত জানতে চাই । তখন শাইখ বললেন, যে কেউ আমার কথা 
শুনবে সেই এর উত্তর দিতে পারবে। 

কিন্তু যুবক বলল, না, আমি আপনার থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই। আমি কি আকগ্নিজানে যাব, না 
যাব না। শাইখ বললেন, যেয়ো না। 

এরপর ১৪০৬ হিজরীতে আমি শাইখকে জিন্দায় দেখেছি। আর তার সে বক্তব্যের ক্যাসেট তৈরি হচ্ছে আর 
বিক্রয় হচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আসল কথা হল, শাইখ আফগান জিহাদ সম্পর্কে কিনুই 
জানে না। এ ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই। 

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রেহঃ) বলেছেন- 
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আলেমদেরকে দুনিয়ার কোন বিষয় সম্পর্কে বা জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যাবে না, যদি তারা তা 
সম্পর্কে কিছু না জানে । তাই বিজ্ঞ আলেমরা বলেন- | 
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যে সব আলেম জিহাদের ময়দানে নেই তাদেরকে জিহাদ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করো না। 

সুতরাং যারা কখনো আফগানিস্তানে আসেনি, আফগানীদের সাথে কিছু সময় কাটায়নি, তাদের প্রয়োজন 
সম্পর্কে কিছুই জানে না, আফগান জিহাদ সম্পর্কে তাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। তাদেরকে আফগান জিহাদ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যাবে না। তারা কোন ফতওয়া দিলে তা মানাও যাবে না। 

সার কথা হল, যে বলে আফগান জিহাদে আরবদের কোন প্রয়োজন নেই; সে হয় মুনাফিক, না হয় জাহেল 
মূর্খ। এর বাইরে তৃতীয় কিছু হতে পারে না। হে শাইখ সাঈদ! ব্যাপারটি কি এমন নয়? আপনি তো আহমদ 
শাহ মাসউদের নিকট থেকে এসেছেন। ত্রিশ দিন বরফের মাঝে থেকে আফগানীদের সাথে ট্রেনিং দিয়ে 
এসেছেন। দেখ, ইনি আহত অবস্থায় মদীনা মুনাওয়ারা থেকে জিহাদে এসেছেন। মদীনায় থাকলে আর তেমন 
কী বা করতেন। অথচ দেখ, সুস্পষ্ট কারামত, বরফাবৃত পাহাড়ে ব্রিশ দিন থেকে ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন। 
শীতের মৌসুমে সাধারণ শীতে মাথা ঢেকে চাদরাবৃত হয়ে থাকতেন আর এখানে বরফের মাঝেও কষ্ট অনুভব 
করছেন না। আশ্তর্য, মদীনার শীত তাকে কষ্ট দেয় আর আফগানিস্তানের বরফ তাকে কষ্ট দেয় না। এটাই 
পার্থক্য জিহাদ ও অজিহাদের মাঝে। 

এই যে আবু বুরহান! সব সময় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকত। ডাক্তাররা তার কোন কারণ খুঁজে পার়নি। 
মাঝে মধ্যেই সে এমন অসুস্থ থাকত যে নড়াচড়াও করতে পারত না। তারপর যখন আফগানিস্তানে এল; 
জিহাদে যোগদান করল; তার রোগ চিরতরে ভাল হয়ে গেল। সবার জীবনেই এ ধরনের হাজারো বিষয় ছড়িয়ে 
আছে। এক যুবক রণাঙ্গনে আক্রান্ত হল। তারপর চিকিৎসার জন্য কুয়েতের এক সংস্থায় এলে তারা তার 
দু'পায়ের এক্সরে করল। তারপর বলল, শীঘ্রই তাকে চেয়ারে বসাও। কিছুতেই তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন 
নয়। তখন মুজাহিদ বলল, আরে কী আশ্চর্যের কথা । আমি এই ভাঙা পায়ে হেঁটেই তো বিশ দিন পর এলাম। 
কিন্তু ডাক্তার তা বিশ্বাস করতে রাজি না। বিস্মিত হয়ে বলল, আমার তো বুঝে আসছে না কীভাবে তুমি এ ভাঙা 
পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছো? 

এই তো আৰু ইয়াহইয়া আব্দুস সালাম উপস্থিত। একবার তারা শত্রদের এক ক্যাম্পে আক্রমণ করল। 
তখন সে গুলী বিদ্ধ হল। গুলীটি শরীরের এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে কোন ব্যাথা বা কষ্ট অনুভব করেনি । তাই সে মনে করল হয়তো বোমার স্প্রিন্টার 


৪৫৮ তাফসীরে সূরা তওবা 

তাতে প্রবেশ করেছে। তাই হাত দিয়ে তা থেকে শরীরের হাড়ের গুড়া বের করতে লাগল। এতো কিছু হচ্ছে 
আফগান জিহাদে । এতো কারামত দিব্যচোখে দেখা যাচ্ছে অথচ কিছু মানুষ এখনো অন্ধকারে আছে। তারা 
বলে, আফগানিস্তানে যেও না। সেখানে কোন জিহাদ নেই। এ ধরনের লোকদেরকেই লক্ষ্য করে আল্লাহ 
তা“আলা বলেছেন- 
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অর্থ : তারা অন্যদেরকে বারণ করে আর নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে । তারা জিহাদ থেকে নিজেরা দূরে 
থাকে আবার লোকদের জিহাদে আসতে বারণ করে। এরা হল অজ্ঞ, মূর্খ । আরেকটি দল আছে তারা হল 
মুনাফিক। এদের উপমা হল তারা যারা. মুসলমানদের ক্ষতির জন্য মদীনায় মসজিদ বানিয়েছিল। যা মসজিদে 
যেরার নামে খ্যাত। ্‌ 

তৎকালীন সময়ে মদীনায় আবু আমের নামে এক লোক ছিল। কাফেররা তাকে আবু আমের রাহেব (পাত্রী) 
বলত। আর মুসলমানরা তাকে আবু আমের ফাসেক বলত। জাহেলী যুগে সে খৃস্টান হয়ে গিয়েছিল। উহুদের 
যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল। সে যুদ্ধেই তার ছেলে হানযালা (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন। যাকে 'গাসীলুল মালায়িকা' 
নামে অভিহিত করা হয়। পিতা হচ্ছে কাফের আর ছেলে হল গাসীলুল মালায়িকা। ফেরেশতারা তাকে শাহাদাত 
বরণ করার পর গোসল দিয়েছিল। 

সেই আবু আমের রোম সম্রাটের নিকট গেল এবং মদীনার মুনাফিকদের নিকট পত্র লেখল, তোমরা একটি 
মসজিদ বানিয়ে তাতে মুহাম্মাদকে ডেকে আন। তারপর মসজিদটি তার উপর ভেঙ্গে ফেলে দাও ও তাকে হত্যা 
কর। আমি শীঘ্রই রোম সম্রাটসহ মদীনায় আসছি। মদীনা দখল করে নিব। তখন মদীনার মুনাফিকরা মসজিদ 
বানানো শুরু করল। 

মসজিদ বানানো শেষ হলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা অসুস্থ দুর্বল লোকদের জন্য এই মসজিদটি বানিয়েছি। সুতরাং আপনি এসে তাতে নামায পড়ে বরকত 
দিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। বললেন- 

লুক) ভি ০৯৪ ১০ ৭৯৪ 0৬ ১০০ ০ তা 

অর্থ : ঠিক আছে, আমি এখন জিহাদের কাজে ব্যস্ত আছি। ফিরে এসে সেখানে গিয়ে নামায আদায় করব। 

রাসূল তাবুক থেকে ফিরে এসে দেখলেন, তারা মসজিদ বানিয়ে তাতে জুম'আর নামায আদায় করছে। 
তারপর শনি ও রোববারেও নামায পড়েছে । তখন মুনাফিকরা রাসূলের নিকট এলে তিনি যাওয়ার জন্য জামা 
আনতে বললেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) মসজিদে যেরারের এ আয়াতগুলো নিয়ে অবতরণ করলেন। 

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালেক ইবনে দাখশাম, মাআন ইবনে আদী, আমের 
ইবনে সারান ও হামযা (রাঃ) কে হত্যাকারী ওয়াহশি ইবনে হরবকে ডাকলেন। বললেন, যাও, এখনই তোমরা 
এ ষড়যন্ত্রকারীদের তৈরী মসজিদে যাও। তা ভেঙ্গে জেলে নিঃশেষ করে দাও। 

বারজন ব্যক্তি সেই মসজিদ বানিয়েছিল। খাযাম ইবনে খালেদ, মু'তার ইবনে কুশাইর, আৰু হাবীবা, 
আসাদ ইবনে হানীফ, জারিয়া ইবনে আমের, তার দুই ছেলে মাজমা ও যায়েদ, ইবনে হারেস, বাখরাজ, বুজাদা 
ইবনে উসমান, উদীয়া ইবনে সাবেত ও ছালাবা ইবনে হাতেব। 

তবে ছালাবা ইবনে হাতের সম্পর্কে এতিহাসিক আবু আমের ইবনে আব্দুল বার বলেছেন-_ ছালাব ইবনে 
হাতেব তাদের মধ্যে হতে পারে না। কারণ তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বদরী সাহাবীরা জান্নাতী। এ 
০5555777577 
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তাফসীরে সূরা তওবা 008৫৯ 
অর্থ : তারা যে গৃহ নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের অস্ত 
র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ সবজ্ঞ প্রজ্ঞাময় (সূরা তওবা £ ১১০) 
এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


৮21৫ ৩১ কু বত পঠিত টা 54 5৩ রুটি 2৫ বর রত , প্রি 
৩১৬৮৮৩৬৪৬4৩ ৬ সুভ 91956405১০০ ৩৬ ৬0 ৭) 


০৫508) 2580 5১629943085 

অর্থ : যে ব্যক্তি তার গৃহকে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সন্তষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না এ ব্যক্তি 
উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে পতন প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এবং যা তাকে সহ দোযখের আগুনে 
পতিত হয়? আর আল্লাহ অনাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। 

সুতরাং মসজিদে যেরারে নামায পড়া বৈধ নয়। এমনিভাবে যদি কোন শহরে কোন কেন্দ্রীয় মসজিদ থাকে; 
এমন অবস্থায় কেউ মুসলমানদের এঁক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টির জন্য, নেতৃত্‌ অর্জনের জন্য, মানুষের প্রশংসা 
কুড়ানোর জন্য সেখানে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে তবে সেই মসজিদে নামায পড়া বৈধ হবে না। 

এমনিভাবে যদি কোন শহরে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন সংস্থা থাকে, তখন সে শহরে আরেক ব্যক্তি এসে 
পূর্ববর্তী সংস্থার বিরুদ্ধাচরণের জন্য মুখোমুখী আরেকটি সংস্থা স্থাপন করে তাহলে দ্বিতীয়টি হবে মসজিদে 
যেরারের মত। দ্বিতীয়টির সাহায্য সহযোগিতা করা বৈধ হবে না। 

আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং শুনেছি, ইন্দোনেশিয়ায় আরবরা দীনের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে। সেখানে 
তারা দাওয়াতের মারকাজ খুলে । কারণ ইন্দোনেশিয়ার খৃস্টানরা মুসলমানদের কৌশলে খৃস্টান বানাচ্ছে। তখন 
দেখা গেল আরবদেরই আরো কিছু লোক গিয়ে তাদের পাশেই আরেকটি সংস্থা খুলে বসল। তাদের কাজ হল, 
পূর্ববর্তী মারকাজের কাজে ক্ষতি করা। তাহলে এ তুচ্ছ মারকাজটি মসজিদে যেরার। 

মিসরে এ ধরনের ব্যাপার হয়েছে খোদ সরকারের পক্ষ থেকে। মিসরের সরকার যখন ইসলামী 
আন্দোলনকে বন্ধ করে দিল, তখন ধর্ম মন্ত্রণালয় মানুষকে ধোকায় ফেলার জন্য বিভিন্ন নামে ইসলাম প্রচার 
সংস্থা খুলে দিল যেগুলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ব্যবহার করত। এগুলোও মসজিদে যেরার। ধর্ম 
মন্ত্রণালয় করলেও এসব কিন্ত মসজিদে যেরার। তাতে চাকুরী করা বৈধ হবে না। 

কোন স্থানে যদি সাধারণ মুসলমানরা একত্রিত হয়ে কোন ইফতা বোর্ড কায়েম করে অথবা দাওয়াতী . 
কার্যক্রমের জন্য কোন সংস্থা স্থাপন করে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র তার মুকাবিলায় আরেকটি ফতওয়া বোর্ড স্থাপন করে 
এর পূর্ববর্তী বোর্ডকে বাতিল করার জন্য ষড়যন্ত্র করে তবে তা মসজিদে যেরার। তাতে অংশগ্রহণ করা বৈধ 
হবেনা। | 

বর্তমান সময়ে ইরাকে বা মক্ষোতে সরকারী তত্্ীবধানে যেসব ইসলামী সংস্থাগুলো হচ্ছে এ সবগুলোই 
মসজিদে যেরার। কারণ এগুলো দ্বারা তো আল্লাহর সস্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য নয়। শুরু থেকেই এগুলো ধ্বংসের 
কিনারায় স্থাপন করা হয়েছে। ইরাকে যে সব সংস্থা স্থাপন করা হচ্ছে এ গুলোর উদ্দেশ্য হল খোমেনীর 
অগ্রসরতাকে প্রতিহত করা । হ্যা, খোমেনীর এ শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ আমরা করব, তবে সাদ্দামের এ 
ইসলামী সংস্থার নেতৃত্বে নয়। আমরা আমাদের ঈমানী দাবীর কারণে তা করব। সাদ্দাম ইরাকে ইসলামের কী 
বাকি রেখেছে? ইসলামের সবকিছু ধ্বংস করে এখন তার ইসলামী সংস্থা তৈরীর সাধ হয়েছে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নেই বা ইসলামের কী বাকি আছে? বাকুতে তো কোন মসজিদ বাকি রাখেনি। নামায আদায় করার কোন 
স্থান সেখানে নেই। তবে লেনিনগ্রাদে একটি মসজিদ আছে তা সর্বদা তালাবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক রোববারে তা 
খোলা হয়। জুর্মআর দিনে তা খোলা হয় না। তাই মুসলমানরা রোববারেই জুম'আর নামায আদায় করে। 
কারণ রোববার ছাড়া অন্য কোন দিন তাতে প্রবেশ নিষেধ । এর বিনিময়ে সরকারকে প্রত্যেক বৎসর প্রায় সতের 


৪৬০ তাফসীরে সূরা তওবা 
হাজার রুবল দিতে হয়। এতো কিছুর পরও সে দেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের লোকেরা আসে । সোভিয়েত ইউনিয়নে 
ইসলামের স্বাধীনতার কথা বড় গলায় বলে বেড়ায়। 

প্রত্যেক বসরই তারা লেনিনের সমাধিতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে । এগুলো কুফরীর 
আলামত। যারা পৃথিবীতে নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা করল, নাস্তিকতার স্থায়িত্ব জন্য রাষ্ট্র কায়েম করল। এটাইতো 
তাদের কুফরীর জন্য যথেষ্ট । 

তোমাদের মনে আছে, আমি দুদিন আগে বলেছিলাম, একমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে নাসীফই সোভিয়েত 
ইউনিয়নে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ইসলামের স্বপক্ষে কথা বলে এসেছিলেন। তখন তার কণ্ঠ ছিল অবাধ । সুউচ্চ। 
বিস্ময়ে ভরা। তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমাদেরকে কোন ইসলামের দিকে আহবান করছো? তোমরা তাহলে 
আফগানে হত্যালীলা চালাচ্ছো কেন? কেন তাতে আক্রমণ করলে? আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে এসো তাহলে 
আমরা বিশ্বাস করবো, তোমরা আমাদেরকে সাচ্চা ইসলামের দিকে ডাকছো। 

সে দেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় ভাবতেই পারেনি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বসে কেউ এ ধরনের কথা বলতে 
সাহস করতে পারে। এখানে তো সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশংসা করে। গুণকীর্তন করে। ইসলামের ও 
মুসলমানদের স্বাধীনতা দেখে বিস্ময়ভাব প্রকাশ করে। ূ 

সেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা মানে কেউ যদি অনুমতি ছাড়া কুরআন বহন করে তাহলে তাকে চার 
বৎসর জেলে রাখা হয়। ফাঁসিতে দেয়া হয়। এটা হল তার স্বাধীনতার নমুনা । এটা হল ইনসাফ ও ন্যায়নীতি। 

এ সম্পর্কে এক চমৎকার ঘটনার কথা মনে পড়ল। একদা এক সোভিয়েত মুসলিমকে এক আরব দেশ 
থেকে গ্রেফতার করে দেশে নিয়ে যাওয়া হল। তার অপরাধ সে নাকি প্রেসিডেন্টকে গালমন্দ করে । বিচারালয়ে 
তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি নাকি প্রেসিডেন্টকে গালমন্দ কর? লোকটি অস্বীকার করে বলল, না তো, আমি 
একাজ করিনি। তখন তাকে ফাঁসির হুকুম দেয়া হল। তখন লোকটি কাদতে লাগল। বলতে লাগল, আমি 
কখনো প্রেসিডেন্টকে গালমন্দ করিনি। কখনো করিনি । তার বিলাপ শুনে বিচারকের হৃদয়ে করুণার উদ্বেক . 
হল। বলল, আচ্ছা তাহলে তোমার শাস্তি লাঘব করা হল। ফাসির হুকুম রহিত করে তোমাকে এ শাস্তি দেয়া 
হল যে, তোমার পরিহিত সকল বসন ও তোমার সমুদয় ধনসম্পদ নিয়ে নেয়া হবে। তখন তার শরীরের সকল 
বসন খুলে নেয়া হল। টাকা-পয়সা যা ছিল সব নিয়ে নেয়া হল এবং দিগম্বর বানিয়ে তাকে পথে ছেড়ে দেয়া 
হল। লোকটি তখন দিগম্বর বেশে রাস্তায় নেমে চিৎকার করে বলতে লাগল, ন্যায় বিচার দীর্ঘজীবী হোক । 
আদল-ইনসাফ দীর্ঘজীবী হোক । দীর্ঘজীবী হোক । এটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামের অবস্থা। 

পৃথিবীতে এ ধরনের যত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে সবগুলোই মসজিদে যেরার। এসব সংস্থায় কোনরকম 
সাহায্য সহযোগিতা করা বৈধ নয়। এসব সংস্থাগুলোতে চাকুরী করাও বৈধ নয়। 


পন্লবর্তা খণ্ডের অপেক্ষায় 


নানৃতবী রহ. প্রকাশনী 
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